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শান্তিনিকেতন 


তোমার চিঠিখ।নি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি । চিত্রদিনই আমার মনটা পথিক, এই পথিকবৃর্িই হয়তে। 
আমার স্বভাব। চলাতেই ধ্বনি। বাশির বাধার ভিতর দিয়ে বাতাস যখন চলে তগল ধ্বনি চাগে, 
তটের সীমার মধ্য দিয়ে জল ঘখন চলে তপন তার কলগান-_ চিরদিন বাধার নাঝপান দিয়ে আমাকে চলতে 
হয়েছে, সেই চলতেই আমার স্থর। চল্‌তে গিয়ে ভুলও হু, রান্তা যাহ থেকে, ঝড়ে আলো বাঘ নিবে, 
খরতাপে পথের পথ্য যায় শুকিয়ে। ধাক্কা ধন খাই, তাপ যখন অলঙ্থ হয় তপনি খুঁজতে বেরই অন্তুয়ের 
মধো, বারে বারে দেখ! বাঘ সেখানে ন্তন্ধতার মধ্যে অহ আছে আরোগ্য আছে শাস্তি সাছে, সেই শাস্তির 
মধো নিবিষ্ট হতে হতে একলমন্ব বাইরেকার কুংলা পাক্রস্থ পক্ধিলতা আর নাগাল পায় না। কিন্ত সেই 
নাঁএর কোঠায় গিয়েই বিশেষ লাভ নেই । নিজের ডিতরে যে অভিমান ঘে ধ্লাগঙ্ছেষের চাকলা আছে 
সেটাকে অতিক্রম করে একটি সহজ আনন্দ আলে সেটা কেবল দুক্তির নয়, সেটা সতা উপলব্ধির । লেটা 
বিশুদ্ধ গ্রীতির। এইটেতে উত্তীর্ণ হরে এইখানেই স্থিতি পাওয়া ছুঃলাধা। এইটেকেই যে চাইতে হবে 
পেতে হবে থেকে থেকে মন লেটা তুলেই ঘায়। পূর্ববসংস্কার আচ্ছন্জ করে দেয় সাধনার লংকল্পকে। 
তাহলেও এটা নিশ্চিত জানতে পারাডেও শক্তি পাওয়া ধাছ্_ সেই জান/ট! হচ্ছে এই যে, অন্তরের ওঝতার 
সঙ্গে বাইরের চলাকে মেলালে তবে লার্থকতা,__ ঘেমন স্তন্ধবীণার সঙ্গে গতিশীল গানের সম্বদ্ধ। আমার 
কাছ থেকে শক্তি পাবে এমন আশা! করচ, কিন্তু সেই রকম গুরুর অপিকার তো আমার লছ্। আমি তোমার 
কলাণ কামনা করি, কিন্তু কল্যাণ বিধান করব এমন এক্স কি আমার আছে? ইতি ৩ ডিসেম্বর ১৯২৯ 
শুভাকাঙ্ষ্ী 
শ্ররধীন্্নাথ ঠাকুর 


কল্যাধীয়াহ * 
ইতিমধো ন্দামার কলকাতা যাবার কথা ছিল মনে করেছিলুম তখন তোমার গঙ্গে দেখা হলে কিছু 
কথাবার্তা ক'ব | সে আর ঘটে উঠল না। বরোদাহ ঈজই যেতে হবে অথচ শরীর কিছু অস্বস্থ আছে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


এ অবস্থায় পবঘাত্রার পরিমাণ ও দুঃখ আর বাড়াতে সাহস হয না। তোমার অল্প বরল, সদ! নিজের 
মনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া কর] তোমার পক্ষে স্বাস্থাকর নয়! চারিদিকের সঙ্গে বেশ লৃহন্তভাবে ঘোগরক্ষা 
করে নির্ধবল প্রপপ্নতা নিয়ে দিন কাটানোর মতে! সাধনা আর কী আছে। অগামান্ত কিছু একটার জগ্ত 
অপেক্ষা কর! দুর্বলতা নিজেকে অনাঘ্বাসে ও অবাধে দানের শক্তিকে প্রতিদিনের সজ সামান্ উপলক্ষ্য 
নিয়েই চর্্চ। করতে হবে। বাইরের সাধারণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘখন স্বিত্ত এবং অক্ষৃক্ধ হদ তখনই 
বুঝতে পারি ভিতরের দিকে আমর সিদ্ধিলাভ করেছি । অহুমিক! কাটিয়ে ওঠার মত এমন দুত্তহ অধাবলায় 
আর কিছুই নেই-_ তাকেই ক্রমাগতই বাড়িদে তোল! আমাদের চিরাভ্যাস_- সকল কিছুতেই নানা আকারে 
লে নিজের দাবী উপস্থিত করে, স্বনামে বিনামে, সবসমরে তাকে চিনতে পারিনে। তার একটু আঘাত 
একটু নিন্দ! একটু ক্ষতিতে চারিদিক আলোড়িত করে সে ধূল। উড়িয়ে দে, তখন তাকে ড€সনা করে তাকে 
থামিয়ে দেবার কথা মনেই থাকে ন, কেনন! চিরকাল তাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি । এতেই ঘত অশান্তি 
যত দুর্ঘ্যোগ ঘটে । ঘধন সনে করে বসে আছি এই দুক্র্যটাকে নিরস্ত পর|হত করেছি এমন সময়ে কোথা 
থেকে সামান্ত একটু নাড়া পেয়েই সে উদ্যত হনে ওঠে, তুলে যাই নিজের পরাভব। তবু হাল ছাড়লে 
চলবে না এই চঞ্চলটাকে বাইরে সরিয়ে নিজের থেকে এ'ঝে পৃথক করে দেখতে হবে। কাজটা 
একেবারেই সহ্গ নয় অতএব ক্ষণে ক্ষণে পরাভব ঘটলে অবসাদগ্রস্ত হোরে| ন!। একটি অভাল নিতাই 
করতে হবে, দার! তোমার চারিদিকে আছে তাদের প্রতি সহিষ্ণু হোযো, প্রসন্ন হোয়োঁ_ একটি প্রন্থলতার 
আলোক তোমার অস্তর থেকে বিকীর্ণ হ'তে ঘাতে বাধা না পা এইটি কোরে! । তুমি আছ বলেই 
বংলারে একটু মাধূর্বা আছে, সংসারঘাত্রার কর্কশতা একটু দূর হয়েছে। এর মতো৷ লৌভাগ্য আর কিছু 
নেই। চারদিককে ঘতই তুমি আনন্দিত করবে ততই আনম্দস্বন্ূপের আবির্ভাব তোমার মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠ 
ছবে। নিরন্তর নিজের সঙ্গে হন্ব করে নিজেকে ক্লান্ত কোরো লা_হালিমূখে সহজ আনন্দে দিনগলিকে 
অনুকূল স্রোতের নৌকার মতো ভাসিয়ে দ্িয়ো। বার বার মনকে বলিয়ে নিয়ো 


আনন্দং পরমানন্দং পরমন্তুখং পরমাতৃণিঃ 
ইতি ৮ দ্রামুদ্থারি ১৯৩+ 
শুডাকাক্ষী 
জরবীন্রনাথ ঠাকুর 
আহমেদাবাদ 
কল্যাণীয্াস্থু 


ইনহুয়েপায্ পড়েচি তাই দুর্বাল। আছ বরোদার ধাচ্চি। 
পথে খাতে থামতে ফিরতে হবে । একটানা! অতদূর বেতে পারব না। হত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে 
পৌছব। তোমার জন উদ্ি্ রইলুম॥ শরীরকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রেখো? 
সাহিতাসন্মেলনের পূর্বে ফেরা অগস্তব ! বক্তৃতাট! লেখা হয়েছে পাঠিয়ে দেব । ২৪ ছাহুদ্ারি ১৯৩৯ 
শুভাগুধ্যারী 
জীনবীহনাধ ঠাকুর 


চিঠিপত্র 


শান্তিনিকেতন 
কল্যানীঘাহ 
শরীর এখনো কানের বার) কক্ষকোণের গবাক্ষে চক্ষু মেলে পর্ধ্য্ব অঙ্কাপ্রিত হয়ে নি্দা বসে আছি। 
এ অবস্থা ঈগ্ত এখান থেকে নড়চড় হবার সম্ভাবনা দেখিলে মার্চ মাসে ঘুরোপ ঘাওয়ার একটা জনরব 
উঠেছে কিন্ত এখনো তার আয়োজন বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
এহ আমায় প্রতি অহুগ্রহ করেছিলেন-_ আমেদ!বাদে পড়লুম রোগশয্যাহ্__ ডাক্তারের হাতে পড়ে 
সাহিত্যলশ্মেলনের লগ পার হয়ে গেল__ প্রত্যক্ষে ওষুধ খাচ্চি পরে!ক্ষে গাল খাচ্চি এইভাবে আসার 
শুভ মাঘমাল ক্ষ হয়ে এল । একেবারে নাড়ী না ছাড়লে দেশের লোক ক্ষমা করেন না, কিন্ত এখনি ভাগ্য, 
যমের দূত আলে তবু রথ আলে না-_ তাই ম্মরণসভাহ ধার! বিলাপ করতেন সাহিতাসভায় তারা 
করবেন। 


তুমি দি্ী চলেছ কিসের প্রত্যাশায় বুঝতে পারলুম না। আনার আশীর্বাদ । ইতি ৮ ফেব্রুচারি ১৯৬০ 
শুভাকাক্ষী 
উরবীল্রনাথ ঠাকুর 
কল্যানীযাস্থ 


আধুনিক বঙ্গগাহিত্যে বে অলৌনস্য অগ্ায় অবিচার প্রশ্রয় প/চ্চে সাধারণভাবে তোমার কাবোর ভূমিকায় 
তারি উল্লেখ করেছি। এ জ্রস্যে তোমাকে যে কেউ ক্ষমা করবে এহন আশ! করিনে__ তবু বলা ভালে।। 
বিশ্রাম সাধনায় বাশ) আছি অতএব আর লহ়। ইতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩* 
শুভাকাজ্ী 
উরবীশ্ঞনাথ ঠাকুর 


শ।ত্তিনিকেতন 

কলাদীয়াহ্ব 
বুলা একেবারেই নেই এই কাট] ধন ভোদার মন কোনোমতেই স্বীকার করতে চাচ্ছে না তখন তাকে 
শ্বীকার করবার দরকার কি? থাক ব্যাপারটার কত বৈচিত্রাই আছে । কখনো ঘুমিয়ে থাকি কখলে! জেগে 
থাকি কখনো! কাছে থাকি কখনো দূরে থাকি__ কখনো দৃশ্য কখনো অনৃন্ধ-__ তার সঙ্গে আরে! একটা 
কথা যোগ করে দিতে দোষ কি-_ অর্থাৎ কখনো এ লোক কখনো অন্ত লোক-_ কখনো মধ্য শরীয়ের 
অবস্থায় কখনো! এ শরীরের অতীত অবস্থায় । তুমি বল্বে, নিশ্চিত জালিনে যে। সেই জন্যেই ইত্জিয়ের 
প্রসাপকেই বলবান না করে আকাচ্ষার প্রমাপকেই তে! মানা ভালো। পৃথিবীতে সব আকাক্রার সার্থকতা 
ঘটে না একথা সত্য, তেমনি একথাও সতা, থে সব সত্যের ঘুক্তি আমাদের হাতে নেই, তাই যাকে নিশ্চিত 
বলে জানি সেও ভ্রান্ত হতে পারে । ম্বতাকে বিল বলে মনে কর্চি খুবই সম্ভব তার কারণ এই যে, সে 
যে বিলোপ নব তার গ্রদাপগুলে| আমাদের ছাতের কাছে নেই হয়তে| কেবল বৃথ। বিলাপ করেই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৬৩ 


মরচি। মা পাশের ঘরে গেলে শিশু যেমন মায়ের অবলুপ্তি কল্পনা করে এও হ্য়তে| তেমনি । আমি এই 
কথ! বলি যখন খন্বের নধোই আছি তখন ন।-হের চেঙ্ছে ই-কে মানাই ভালে! । মৃত্যু যদি চরম সতাই 
হয় তাহলে আক্ষেপ করা বৃথা, বদি সত্য না হয় তাহলে ততোধিক বৃধাঁ_ অতএব মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা 
করে দেখা যাক তার পরে হদ্ব এপক্ষে নদ ওপক্ষে তর্কের সনাধান হবে-- আমি নিছে শান্ত মনে তারি 
অপেক্ষা কর্‌চি এবং ততক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রেখেচি বে শুত্যুর পর মৃহুর্ডেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ 
ছাকার নেই । ইতি ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ । 
শুভাকাজ্্ী 
জীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়াহ 
আমার এ বয়ে ভুল করলে লোকে বুঝে নে সেট! ভুল। তোমাদের বসে হি ভুল করতুম লোকে 
ধরে নিত লেট! অক্ষমত| অতএব আমার অগ্্করণ কোরে! না। সাবধানে লাইন গুনে অক্ষর মিলিয়ে 
কবিতা লিখো ॥ আর ১ বদলে [ বৈশাখে ) রামানন্দবাবুর সঙ্গ ধরে ধদি এখানে আলতে পারে তবে 
কল্পন| কোরো ন! সেটা অত্যান্ত দুঃসহ হবে । ইতি ২৮ চৈত্র ১৩৩৭ 
শুভাকাঙ্ষী 
উরবীন্্নাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়াহ্থ 
মন্মদিনের উৎসব স্থম্প্ হয়ে গেছে খবর বোধহয় শুনেচ। আর সমস্তই ভালো কিন্ত ব্যাপারটা 
আমার পক্ষে সহজ হয় নি। আজও তার উপসংহার ভাগে ঘথে হাক্ষামা জমে উঠেচে। অত্যন্ত ক্লান্ত 
ছয়ে আছি। 
তোমরা আসতে পারলে বুঁবই খুলি হতুন। তোমাদের প্রদত্ত উপহার ঠিক সময়ে ঠিক আাধগার এসে 
লৌচেছে। ভালো লাগল । আমার 'নর্বাদ । ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ 
শুভাকাঙ্ষ্ী 
পুরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


শাস্তিলিকেতন 

কল্যাণীছান 
তোমার চিঠিতে থে বেদন] প্রকাশ পেন্েচে, তাতে আমি অত্যন্ত পীড়া বোধ করলুম। জীবনের 
সঙ্গে সংসারের যদি অসামন্ত ঘটে তবে লেট সহজে সহ করে ধীরে ধীরে সুর বেধে তোলা তোমার 
বয়নে ও তোমার অভিজ্ঞতায় সম্ভব হয়ে ওঠে না! তোমাকে কি পরামর্শ দেব ভেবে পাইনে। নিজের 
অল্প বয়গের কথ! যনে পড়ে__ তীব্র দুঃখে ঘধন দিনগুলো কন্টকিত হয়ে উঠেছিল তখন কোনো মতে 
লেগুলে। উত্তীর্ণ হয়ে খাবার রাস্তা পাইনি, মনে করেছিলুম অন্তহীন এই দুর্গমতা। কিন্তু জীবনের 


চিঠিপত্র 


পরিণতি একান্ত বিশ্বৃতির ভিতর দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেদনাকে বোধনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে কঠোরকে 
ললিতে অসতাকে মাধূর্য্যে পরিপক্ক করে তোলাই হচ্ছে পরিপতি । তোমার বে তা ঘটবে না তা আমি 
মনে করিনে__ কেনন! তোমার কম্দনাশক্তি আছে, এই শক্তি শৃষ্টিশক্তি। অবস্থার হাতে লিক্ষিদ্বভাবে 
নিছেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না__ নিজ্দেকে পূর্ণতর করে তুমি সৃষ্টি করতে পারবে । আমি 
ছানি আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে উদার শক্তিতে আব্মবিকাশ সহ নয়_ বাইরের দিকে প্রসরতার 
ক্ষেত্র তাদের অবকুদ্ধ_ অন্তরলোকে প্রবেশের যে সাধনা সে সম্বন্ধেও আহকুলা তাদের পক্ষে দুর্লড। তনু 
তুমি হতাশ হোয়ে! না. নিজের উপর শ্রস্ধা রেখো_ চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিত্ন করে নিয়ে সেই 
গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তন্ধ কর যেখানে তোমার মহিমা তোনার ভাগাকেও অতিক্রম করে। তোমার 
পীড়িত চিন্তকে যদি সাস্বনা দেবার শক্তি আনার থাকত তাহলে চেষ্টা করতুন-- কিন্ত একান্ত মনে তোমার 
শুভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই। হদি বাইরের কোনো! ক্ষত্রতা তোনাকে পীড়ন 
করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ কোরো]॥ ইতি ১৪ শ্রাবণ ১৩৩৮ 
স্রেচছদুত 
ভরৰন্নাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 
কল্যাণীয্াস্থ 
সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে আমাকে খুব সম্ভবত কলকাতায় যেতেই হবে। বন্তাগীড়িতদের সাহাহাকলে 
কিছু করা চাই। এই বন্যায় আমরাও নিঃস্ব অতএব একটা কোনো অভিনয় আশ্রয় করে অর্থসকয়ের 
চেষ্টা করতে হুবে-_ নতুবা বৃতুক্ষ প্রজাদের আর কোনো উপা্জে বাচাতে পারব না। এখান থেকে কিছু 
কিছু অর্থ আমরা সংগ্রহ করেছি। তোমার বাবাকে এই সংবাদ দিছো। তিনি সেপ্টেম্য়েই আরস্তে 
অভিনয়ের দিনগুলো! বাদ দিয়ে কোনো একদিন ধদি আমাকে আমন্ত্রণ করেন তাহলে অসুবিধা হবে না। 
এই কামের ভার গ্রহণ ফরবার উপযুক্ত শরীর আমার নল কিন্তু উপায্থ নেই। সম্প্রতি কোমরে 
ব্যথা হয়ে আমার দেহটাকে আরো অচলতর করেছে । আজ এখানে বর্ধামঙ্গল হবে, তার কোনো! কোনো 
অংশে আমাকেও যোগ দিতে হবে ) 
তোমার দেহমন সুস্থ আছে এই আশা করি। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩৩৮ 
ক্রেহরত 
অরবীন্রনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 
কল্যানীরাহ 
ঠিক কবে রাজধানীতে পদার্পণ করব নিশ্চিত বলতে ভরসা পাচ্চিনে। অল্প বয়সে মনের উপর নির্ভর 
করা ছুঃসাধা ছিল এখন দেহটাকে বিশ্বাস কর! চলে না) তার মন্ত্রণ| না নিয়েই কর্তব্য সাধনের চেষ্টা 
করি কিন্ত সময়ে সময়ে পে এমনতর কড়া রকমের -সত্যাগ্রহ” করে বসে থে তাকে লক্যন করতে পারিনে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


আপাতত ঠিক করেছি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কিন্বা তার কিঞ্চিৎ পূর্বেই এখান থেকে নড়ব। তোমার 
বাবাকে বোলো এই বেলা মাল্য চন্দন, “শা্দ'লবিক্রীড়িত" ছন্দ এবং অহু:স্বর বিদর্গেশ আয়োজন করে 
রেখে দিন। ইতি ১* ভাদ্র ১০৩৮ 
শ্রেহরত 
শ্ররবীন্নাথ ঠাকুর 


Gleu Edev/Darjetling 
কলানীয়াহ 
কলকাতা এসে দূরধবনিবছ যোগে তোমাদের সন্ধান করেছিলুম প্রতাত্তর না পেয়ে মনে করলুম 
আহুপরিবঞ্ঠনের প্রত্যাশায় বাছুপরিবর্তনে বেরিয়েছ। আমিও দেই সংকল্ে অনেক বিধা সবেও দাচ্জিলিং 
এলেছি। স্পদ্চিত পৃথিবীর অভ্রভেদী ওদ্ধত্য আমি পছন্দ কার নে। তার চেগ্নে অবারিত আকাশের 
তলে তার লাঠাঙ্গ প্রণিপাত আদার মনকে মুদ্ধ করে। হনে করেছিলুম ছুটির মাসটাঘ শান্তিনিকেতনে 
শেফালিঙ্থগঞ্ধি শুভ্র শরতের নির্দ্ছল প্রসাদ নির্ঞ্জনে উপভোগ করব। কিন্তু শরীর এবার শ্রান্তিভারে 
অভিভূত তাই গিরিরাজের আতিখো শুক্কয। কামন। করে এখানে এসেছি। স্থাস্থা সংগ্রহ করে ধদি নিয়ে 
বেতে পারি তবে বন্ধুর পথে কর্তব্যের বোঝা আরো! কিছুদিন টেনে বেড়াতে পারব । 
কলফাত| থেকে দূরে গেছ ভালই করেছ-_ দূরে যাওয়া অবগাহন স্থানের মত; নিকটের ধূলি ধুয়ে দেয় 
এবং যক্চিত তাপ দূর করে। থে অবকাশে মন আপনাকে প্রসারিত করতে পারে অডান্ত সংসার তাকে 
লানাদিকে অবক্দ্ধ বরে ফেলে। সংপার কর্তৃক সেই একান্ত অবরোধের মধ সংসারের সঙ্গেই আমাদের 
সম্বন্ধ পীড়িত বিকৃত হয় । মুক্তির ক্ষেত্রে এলে তবেই সেই সদ্বন্ধকে আমরা বিশুদ্ধ করে নিতে পারি । 
এই সার্বভৌম কবির কথা তোমার বাবাকে ন্মরণ করিয়ে দিয়ো এবং তোমরা সকলে আদার বিজয়া 
আমর্বা গ্রহণ কোরে।। ইতি বিয়া দশমী ১৩৩৮ 
শ্বেছ্রতে 
জ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়াহ 

আমি তো আপাতত এইখানেই স্তৰ্ধ আছি যে পৰ্যন্ত না অযস্তীর দূতেরা আমাকে জবরদস্তি করে ধরে 
নিয়ে ঘায়। ছিলেষ দাঞ্জিলিংএ__ শরীরটা ভালোই ছিল। এখানে নেমে এসে নানারকম কাজের চক্রে 
পাক খেয়ে দরচি-_ মৃহূর্তকাল সব পাচ্চিনে। 

যে ছবিটা পাঠিয়েছ তার ভূতুড়ে গোছের চেহারা । কোথা কোন্‌ প্রেতলোক থেকে সংগ্রহ করেছ) 
সময় পেলে তলদেশে কিছু লিখে দেবার চেষ্টা করব-__ কিন্তু আক্লৃতিটা দেখে কবিত্বের প্রেরণা বলে 
আসছে না৷ ২৪ নভেম্বর ১৯৩১ 

শ্রেহরত 
উরবীন্রানাখ ঠাকুর 


চিঠিপত্র 


কলানীহাহ 

কোনো কোনো চিঠির জগ্নক্ষণে হঠাৎ ছুগ্রহের দুষ্ট পড়ে। তোমার বাবার চিঠি পেয়েই তার নবাব 
লিব্তে বসেছিলুষ । এক পাতা শেষ হতে না হতে বাধার উপর বাধা। কিছুদিন থেকে আমি নানা প্রকার 
কাজে অকাজে এতবেশি বিক্ষড়িত বে তাতে কাও এগোয় না বিশ্রামও চাপ! পড়ে। ছোট পাটো 
জরুরী বৈধরিক কর্ম্ম-- বৈহদ্িক বলতে আমার সম্পত্তি রক্ষণের কথা কল্পন। কোরোনা__ ঘে কাজ আমর 
ঘাড়ে টেপেছে তারি ঘাড়ে যত কিছু দায় চেপে বসেছে, থেকে থেকে এক একবার তারা! আমাকে বান্ত 
করে তোলে-_ বিশেষত ঘখন অন্থাভাব ঘটে । লেই দুঃলময় এসেছে। তার উপরে একট! অভিনম্বের 
উদ্মোগপর্ব__ সেটা দ্রন্ন্তী নামধারী একট! বিরাট পর্কেরই আহ্বঙ্গিক। 

যাহোক অক্ূণলারধির মতো সেই অলমাণ্ত পত্র পদার্থ টা চিরকাল অনশ্পর্ণ হয়েই থাকবে না। কোনো 
একটা অবকাশে লেটার উপর হস্তক্ষেপ করব । 

ফলকাতান্ এখন যাওয়া ঘটবে ন1। জয়ন্তীর সদর আশা করি যাওয়া সম্ভব হবে। 

তোমার বাবাকে আমার সবিনয় নমস্কার জানিয়ে পত্রোততরচাতি জনিত অপরাধের ক্ষমা সংগ্রহ করে 
নিবো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ 

শ্রেহরত 
প্ররবীন্ঞনাথ ঠাকুর 


কল্যানীয়াস্থ 
মৈত্রেহী, চিত্রশালাগ্র বিচিত্র জীবের উপস্রবে হুঠাৎ শরীযট! ভেঙে পড়ল । তাই উচশ্বানে দৌড় মারতে 
ছল। টেবিলের উপর একর্রাশ অটোগ্রাফ বই দমেছিল। তাড়াতাড়ি নাম লই করেই রথে চড়ে 
বগলুয । কোন্টা কার ত| বাছাই করা অলাধা__ নাম প্রায়ই নেই। যা হোক চিত্রশালাধাক্ষের হাতে 
লেগুলে! পড়ে আছে বলে আশ। করি। তে।মার সোদরা ছবিরও বইধান। সেইণানেই বিশ্রাম করচে। 
মুহুলকে লিখে দেব। আনিয়ে নিয়ো। আমার কাছে কোনে! জিনিয ফেলে রাখা নিরাপদ নঘ্র। আমি 
অপক্ষপাত ভাবে নিগের গিনিবও হারিয়ে থাকি | হারাধন খুলে খুঁজে আমার দিনের অনেক অংশ কাটে। 
পারস্ত ঘাত্রার আয়োদ্রন চলচে । ইতি ৩* ফান্ধন ১৩০৮ 
শ্রেহরত 
প্রীরবীুনাথ ঠাকুর 


| মুক্জত ঠিকানা 


সাহিত্যের ভাষা 
শ্রীমববোধ ঘোষ 


বাগ্বৈদদ্ধা প্রধানেহপি রস এবাত্র জীবিভম্‌, বাগ্বৈদগ্ধা প্রধান হয়ে উঠলেও রস এখানে দীবিত আছে__ 
অধ্বিপুরাণের এই উক্তি শুনে প্রশ্র করতে ইচ্ছা হয়, বাগৃবৈদগ্তা তবে কি রসের জীবিততব ক্ষু করে? 
বোকা ঘা না, বাগৃবৈদদ্ধা অর্থে কি বুঝেছেন অল্রিপুরাণ। রসের স্হির সহায়ক ছল না, এমন বাকৃকীতিকে 
বৈদদ্ধা বলে আখ্যাত না করাই উচিত জলহারা মেঘের ঘটার মতো! সে বাকৃকীতি শুধু একট) ঘটা, 
বাগৃবৈথরী মাত্র। 

বাগৃবৈদস্বাকে বাদ দিয়ে ঘদি রসের সি সম্ভব হত, তবে না৷ হয় অগ্রিপুরাণের অঙগরূপ ধারণা শ্বীকার 
করে নিয়ে উভয়ের মধ্যে ওণগৌরবের একট! প্রজে মেনে নেবার যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্ত বাগ্‌বৈদঘ্য 
নেই অথচ বকবা নুসাস্মুক হয়েছে, এমন সাহিতোর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া ধায় না। বাগ্বৈধয়ী আছে, 
এবং বাক্য রলায্মক হছ নি, এমন অসাহিত্য খুলেই পাওয়া যায়। 

মশ্মট ভট্ট মনে করেন, ধে-অলংকার রসের পোষক নয়, সে-অলংকার অলংকাত্রই নয়, উত্তি-বৈচিহ্া 
মাত্র। হুস্তকও তার 'বক্রোজি'র অনেক মহব ঘোষণা করে শেষ পর্স্ত তার থিওরিকে নিজেই যেন একটু 
সতর্ক করে দিয়েছেন। বক্রোক্তি, অর্থাৎ উত্রির চাুতা ও চমংকারিভাই রলন্থির হেতু, কৃম্তক তায় এই 
ধারণাঝেই আবার বিচার করে বলেছেন বে, যে-উক্কির চারুতা ও চমৎকারিতা রল সৃষ্টি করতে পারে, সেই 
উক্তিই হল প্রকৃত বক্রোক্তি। অগ্রিপুরাণের ধারণাকেও এইভাবে সংশোধন করে নিয়ে বল! ধেতে পারে 
যে, রযন্বষটির হেতু হয়ে থাকে থে বাগ্বৈদদঘ্য, তাই হল প্রক্কত বাগ্বৈদদ্য। বাগ্বৈদদ্ধোর কারণেই 
বক্তব্য রগ্াস্মক হয় । 

বাগ্‌বৈনন্ধ্য অর্থে নিশ্চই নিছক শব্দসমাত্রোহ অথব| অক্ষর-্বর ভাষার ঘট! বোঝাদ্র না। কবি 
র্রামপ্রশাদ ঘখন বলেন, ‘আমার জাগা ঘরে হয় চুরি', তখন তিনি অস্থাচ্চ বাগ্বৈদছোরই পরিচঞজ প্রদান 
করেন, কারণ বাকা এখানে শব্দের অভিধা অতিক্রন ক'রে ভিহ্ব একটি বাওন।ভির!ম গরিমা লাত করেছে, 
অথচ বাক্যের উপাদান হল ছোট ছোট সাদ! ছুলের মত অনাড়ম্বর কয়েকটি কথা। বাকুবৈদধ্য অর্থে 
ভাষার নেই রূপ ও প্রকৃতির নির্দাণ বোঝায়, যার অন্ত ভাষা রলস্থঠির হেতু হে থাকে । বলতে পারা 
বায়, ভাষাই একটি সাহিত্যোচিত অথবা! সাহিত্যসন্বত কূপ আছে। 

ভাষার ‘হুই বাবছার' নিয়ে অনেকদিন থেকেই একটা আলোচনার এবং সেই সঙ্গে কু্ধ বাদ-প্রতিবাদেরও 
আন্দোলন চলে আলছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্যের সাহিত্যের আসর এই আলোচনার প্রকোপে নতুন করে 
এবং বেশ একটু উত্তেজনা লিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে! বাংলারও কোনো কোনো! লাহিত্যপত্রিকাতে মাঝে 
মাঝে ভাষার বাবহার-রীতি নিরে লহূপদেশ এবং দৃশ্চিস্তারও প্রকাশ লক্ষা কর! ধায়। ভাব সংপথে থাকুক, 
ভাষা উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক, এই রকমই একটা সহিচ্ছার আন্দোলন; বিন্ধ দাবির রকম দেখে সন্দেহ 
করতে হয় যে, এ বেন ভাষাকে শাসন করবার জন্ত নানা ঘুক্তি আগ্রহ ও দৃষ্ি্গীর আন্দোলন । 


সাহিতোর ভাষা 


আধুনিক ফ্রান্সে ডাডাইস্ট এতিষ্থের বাহক বিশেদ একটি লেখক-গোষ্ঠা ভাধাকে বাহ্তবাছিত করবার 
আগ্রহে এমন দাবিও করে থাকেন যে, সাহিত্যোচিত ভাষার আদর্শ হবে ঝাচ্ছারের ভাষ!। দে-সুব শব্দ 
“ক্লাসিক সাহিতোর আভিঙ্াতিক এতিহের' সরি, সেগুলিকে পরিহার করতে পারলেই ভাষা বেশি জবন্ত ও 
বাস্তব হয়ে উঠবে; এই রকমই একটি ধারপার ব্যাকুলতা এই অভিদতের মধো লক্ষা কা যাম। এঁদের 
ধারণার মধ্যে আসল ভুল এই থে, তার। শব্দন্ূপের রহস্ত এবং ভাধান্ধপের রহস্তকে একই ব্যাপার বলে মনে 
করেছেন। বাঞ্জারী ভাঘা-রীতি অহসরণ ক'রে কখনোই লাহিতাসম্মত ভাষ। কূপ গ্রহণ বন্গতে পানে না। 
কিন্ত বারী ভাষায় প্রচলিত শব্দ ইড়িয়ম উপমা ও প্রবাদের মূলা অস্বীকার করা ঘা না) প্রদ্মোগ-ন্বীতির 
গুণে যে-কোনো শব, সে শব্দ ঘতই অকুলীন হোক-না কেন, লাহিত্যোচিত ভাষার গঠনে স্থান পেতে পারে 

ভাষার ‘দুই বাবছার" নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গ নতুন ক'রে উত্থাপন করেছেন আর এক শ্রেণীর মনম্বী। 
বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনগরিতের মধ্যে সাহিত্যোচিত তাহার অনুপ্রবেশ কেন? এই প্রশ্ন ছল তাদেরই 
আক্ষেপের প্রশ্র, ধার! ভগ্ন করেন থে, সাহিত্যোচিত ভাষার বাবছারে বিজ্ঞান ইত্তিহাস ও জঁ'বনচগ্লিতের 
তাখাক সত্যতা! বিপছ্ না হয়ে পারে না। 
ঠিক যখন পঞর্থতঘের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন, এঁতিছাসিক যখন ঘটনার বিবরণ প্রদান করেন, 
তধন সর ভাষ| খুবই সাবধানে বিশেষ একটি নিষ্ঠার অধীনতা মেনে নিশ্ে তার বক্তব্য ক্রপ!দিত করে। 
ভাষার এই রূপ নিতান্তই বান্তবান্থগ ূপ। ভাষার মধ্য ফোনো অবান্তর রস্বের কৃহক থাকে না। এই 
ভাষ| তাখাকের ভাষা? নিরাভরণ বক্তবা বেন এক্কট। গানিতিক শুচিতা ধারণ করে থাকে। তথ্যকে 
আনগোচর করার রপ্ত এই লানামাঠা সাবিক রূপের ভাব! দিয়ে কা চালানো ঘায়। এই চাষা কেজো 
কথ! নিযে গড়। ভাঘ।। বিজন ইতিহাস ও জীবনচরিতের তাখাক সতাটুকৃই যেখানে চিদ্টার অধিগত করা 
প্রয্নোজন, সেখানে অবশ্তই এই কেনে! ভাধ। তথা বাস্তবাহুগ রূপের ভাষা প্রয়োন। 

কিন্ত বৈদ্রানিক ও এতিহাপিক কি অন্বীকার করতে পারেন ঘে,ইতিছাল ও বি্রানের তাখ্যিক কূপ ছাড়া 
আর একটি রূণ আছে, যেটা হল ভাবন্ধপ ? ঠিকই, আকাশের মেঘে বিছ্বাতের চমক বিশেষ একটা 
বৈঞালিক নিয়নেই নিশহজ হ়্। সেই নিমের তাব্িক মত্যটুকু আন। ছাড়া আর কোনো লত্য কি অন্থভব 
করবার নেই? এওঁ বৈজ্ঞানিক লিদ্ষমের মধ্যেই কি আনন্দ ভয় বিস্ময় ও বিহ্বলতার একটি ভাবমর লকা 1 
নেই ? ঘটন। তথা ও নিয়মের এই ডাবমম সত্তা কিংবা ভাবকূপের লতাতা! প্রকাশ করতে হলে বাত্তবাহুগ 
কেদে! ভাষায় সে উদ্দেপ্ত পিন্ত হুবার নয়, তার ছন্ত দরক|র সাহিত্যোচিত ভাঘা। বিজ্ঞান ইতিহাস ও 
জীবনচরিতের রওনা সাহিত্যোচিত ভাষার অগ্ুপ্রবেশ দেখে ক্ষুদ্ধ হবার ও উদ্দিগ্র হবার কিছু নেই। বরং 
বুঝতে হবে থে, বিজ্ঞান ইতিহাস ও ব্যক্কিজীবনের তথাগত সতাকে অবলম্বন ক'রে লাহিতা তার বলের 
রাঙ্ধাকেই বিস্তারিত করছে। “সাহিত্যের পরিধি প্রপ্নারিত হুচ্ছে। বিজ্ঞানের ও ইতিছালেহ ডাবজ্গের 
স্পর্শে রি অস্থভব গলিত হয় তবে $সট| বে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভাখ্িক জঞান-খারণা লাভের অস্থরায় হবে, 
এমন আপগ্কারও হেতু নেই। রং এর ফলে উপলব্ধির পুর্ণতাই লম্তব হয়। জুলিয়াস সীক্ষর বলতেন, 
আমার সৈনিকের! হুরভিপিক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করে বলেই ভালো ঘৃদ্ধ করতে পারে। 

যেমন অতীতে দেখা গিয়েছে তেমনি আধুনিক কালেও দেখতে পাওয়। যায় যে, সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে 
আর-এক ধরনের ধবরদারী মতবাদ মাঝে মাঝে প্রবল হবে ওঠে, এবং এই ষতবাদ বস্তুত সাহিত্যেরই সত্যকে 

২A 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আসম্বিন ১৩৬৩ 


বিপন্ন করবার দাবি । সাহিত্যের ভাষার কূপ হবে ছিমছাম, কাটাছাট। ও সাদাষাঠা ; বক্তবাকে লো! 
স্পষ্ট ক'রে বলে দিতে হবে; এই ছল দাবি। অতীতে এই রকমই একট! দাবি নিয়ে বড় বেশি নাতামাতি 
করেছিলেন হাবাট স্পেসর, এবং আমাদের আধুনিক বাংলার সাহিতাপত্রিকার নিবন্ধেও মাঝে মাঝে ভাষার 
কপ সহঞ্চে সেই পুরানে! প্পেন্সরীছ উদ্বেগের পরিচদ্র পাওয়া ঘায়। 

কাবা ও কাহিনীর ভাষার্ূপের উপর রাগ করেছিলেন হার্বাট স্পেন্সর। কাবাকের ও কাহিনীক।রের 
ভাষ। হল সত্যের অপলাপ, এই ছিল তার অভিযোগ । নারেগ্র! সন্ধে এক কবিত! পাঠ করে তিনি 
কবিকে লিখেছিলেন যে, ও কবিতা নাছেগ্রার রূপের যথার্থ পরিচন্ন অভিবাক্ত হয় নি। জলধারার মত্ত 
আবেগ, ফেনিল উচ্ছাস, প্রবল কলহরধ আর নৃত্যমপন তরল হিল্লোল, ঘত সব কল্পিত অপত্যোর ঝংকার । 
নায়েগ্রার প্রকৃত কপের পরিচন্ছ তিনি নিঙ্গেই বর্ণনা করে কবিকে জানিয়েছিলেন ধে, লায়েগ্রা হল 
এক শ ষাট ছুট উঠ একটি জলপ্রপাত, থার জলপ্রবাহের ভেলে!সিটি হুল প্রতি সেকেণ্ডে একশত ছুট, 
জলাবর্ডের কুৰুন বিশ কুট পুর, এবং প্রতি সেকেও্ডে সাতাশ হাজার টন দল প্রবাহিত হয়ে ঘাস 

হাৰ্বাট ম্পেগরের নাগেগ| নিশ্চই মিখা। নায়েগ! নথ । কিন্ত তথ্যাভিত্রের এই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার মধ্যে 
নায়েগ্রার স্রপের সব সৃত্যত। অভিঝাক হয়েছে বলে কেউ স্বীকার করবেন ন!। তিনি শুধু একটি তাধ্যিফ্ ২২. 
রূপের ষভাকে পাঠকের জ্ঞনগে৷চর করেছেন, সেই ভাবন্ধপের সত্যকে নয়॥ কবির কাছ থেকে প্র, 
পেয়েও শ্পেপ্র তার ধারণার সংশোধন ফরতে পারেন নি। কি লাভ হবে 'ভাবন্ধপের সতা'কে প্রকাশ || 
কারে, বেটা থে সত্যোর একট! ইলিউশন মাত্র? কবি উত্তর দিয়েছিলেন, হা!, সতোর ইপিউপন সৃষ্টি (| 
করাই থে লাহিতোর সর্বকত।; সতোর একটা! ম/দ্বিক জপ প্রকাশ করতে পারে বলেই তো গ/হিত্যোচিভ 
ভাষার এত শক্তি । 

সাহিত্যোচিত ভাষার বিক্কদ্ধে ছললার অভিযোগ এনেছিলেন হার্বাট স্পেন্সর। কিন্তু রসনষ্টা শিল্পী 
ও নাহিতাক ছানেন যে, স্পেপ্র ঘাকে ছলনা বলেছেন লেটাই হল সত্যোর নবন্জপায়ণ, ঘিতীছ সি] 
হাটি তার জনালে লিখেছেন থে, গ্যালিলিও ঘদি তার ধিওরিকে তথানি সরল গন্ধে না লিখে কবিতা 
লিখতেন, তবে ঝোধহছ তাকে ইনকুইজিশনের কবলে পড়তে হত না। হাড়ি বোধহয় বলতে চান, . 
সাহিত্যোচিত ভাষার শেই রহস্তন& শক্তি আছে, যার জনত তাধ্িক সত্যেরই রূপ বিশেষ একটি মায়িক 
আবরণ গ্রহণ করে হন্দর হছে ওঠে এবং সতর্ক বি্ুন্ধবাদীও তাঁর অবারিত তখাকে হেরেসি বলে 
মনে করতে পারে ন। 

ওমন্টার ডি লা নেয়ার ভার “এলে অন প্রোঞ্' নামক ছোট গ্রন্থটিতে সাহিত্যের ভাষারূপ সম্বন্ধে, বিশেষ 
কারে গন্তের কপ ও প্রক্কতি সগদ্ধে বিচার করেছেন। তিনি গঞ্ছে্র ছুটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন। একটি 
হণ বৈঞ্জানিকের ও এঁতিহাসিকের 'দ্যাটার অব ফ্রাই’ গন্থ। অপরটি হল কথারসিকের ব্যবহৃত 
“ম্যাটার অব ট্ব' গস্ত । অর্ধা বস্তুনিষ্ঠ গপ্ এবং সত্যনিষ্ঠ গন্ভ। ডি লা মেয়ারের সিন্ধান্ত, এই সতানিষ্ঠ 
গপ্তই হুল সাহিতোর গন্য। তিনি সেই গণুকেই ম্যাটার অব উধ গন্ভ বলেছেন, থে গন্ধ রচযিতার 
অহ্ভবের উপবন হতে চিত নান ছুলের মালঞ্চের মত রহীন শোভায় ও লৌরভে আনোদিত। সাহিতোর 
বাক্য কতগুলি কেজো কথার পংক্তি নয়। সাহিত্যের শব্দ 'মভিধার বন্ধনে বন্দী প্রতীক মাত্র লন) 
সাহিত্যের ভাবা! ঘবাযথ বাস্তবের জ্ঞাপনাও নয় । 


সাহিত্যের ভাষা 


বস্তু ও বান্্বের বৈশ্র/নিক সত্যত! দু'য়ফমের হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তখালেপকের ভাষ! সামান্ত 
অবান্্রের ছোয়াচও বাচিয়ে চলতে চায়। এখানে ছ্বার্থকতাই হুল ভাষার পক্ষে সবচেয়ে বড় ভঙ্গ । কিন্ত 
বন্ত ও বাস্তবের ডাবন্তপের অস্ত নেই । কথাশিল্পী ও কাহিনীকার বস্ত ও বাস্তবের ভাবন্ষপ প্রৃতিজ্ছবিত করেন। 
এখানে অবান্তরের, অত্াক্তির ও বক্রোক্তির অদ্তম্র মাশ্রম আছে। কথারসিকের ভাষাগ্ শব্দের সাও 
অভিধার বন্দিত্ব হতে নিঞ্জেকে মুক্ত ক'রে লক্ষণ! ও বাৱনায় নূতন সিদ্ধিলাভ করে। সামান্য একটি 
উপমার স্পর্শে বস্তু ও বাস্তবের কপ এবং তাৎপ€ও নূতন লম্যত। পান্থ । অগ্থপ্রাল একট] শাক ঝংকার 
হতেও ভাব এবং অর্থের নূতন জ্ঞাপনা রণিত করে। সানাস্তকথন পঞ্িক|লেখকেপ্র গন্থরীতি হতে পারে, 
কিন্ত সাছিতোর গদ্যে অতিকথনই হল স্বাভাবিক রীতি! লাহিতোর ডাষাঘ বাছলোর র্ীত্নিত স্থান 
আছে) সাধারণত নিন্দার্থে ই বলা হুদ যে, সহ কথাট। ইনিযে-বিনিঘে বলা হয়েছে। 'ইনিফে-বিনয়ে" 
ফথাটাফে কটুক্তির পরিভাষা বলে যদি মনে না কর! হয, তবে এই সতাই স্বীকার করতে ইবে দে, বিশ্বের 
সব দেশের লাহিত্যোচিত ভাষাই হল ইনিয়ে-বিনিদ্ে ব্বীতির সুই । নিদর্গের লব সুন্দরতার সহ 
প্রকাশের মসো ইনিপ্রে-বিনিছ্েে গ্রীতির্ই শালন লক্ষ্য কর। যাহ । গ্রামছাড়! এ রাঙা মাটির পণ ইলিঘে- 
বিনিরে এগিয়ে গিদ্েছে, তার গতির নধো গোজ| সংক্ষিপ্ত শরব ঝঙ্গুত| নেই । প্রক্গতির স্পের ছবি ৪ 
গতির মধ্যে সরল রেখার প্রকোপ নেই। খছুত। জ্ঞানী গাণিতিকের আবিঙ্কত একট! তাধ্যিক শতা। 
ওঁ বনের লত। আর জলের ঢেউ-_ প্রাকৃতিক শে।ভার সব ছাদই থে হিয়োলিত আকাঝ/ক। রেখার কাতি। 
কারিগরও তার মেশিনের স্থষ্টি নান! সামগ্রীর ক্কপের মধো স্টরমলাইনের ভঙ্গিম! বলছিত করতে ডালোবাসেন। 
অস্থায়ী ও অন্তর|, এবং সকারী ও আভোগ কি স্থর ও স্বরের প্রাণ ক্লিই করার জন্য রচিত কতগুলি ইনানো- 
বিনানো জটিল আড়ম্বরের জাল, অথব! বৈচিত্রাসম্ভাবী নধুরতার ইজ্জজাল ? 

অতিশয়োক্তি অলংকারের প্র।ণস্বষপ, প্রাচীন ন্ট ভট্রের এই অভিনতকে আধুনিক কালের সাহিত্য- 
সমালোচক রিচা্প-এর অভিমতেও ধধন প্রতিব্বনিত হতে দেখি, তখন যনে হম ভাষার ন্ধপ সন্ধে বৃখাই 
৬ নতুন অঁহৈতবাদ প্রবল হয়ে উঠবার চেষ্ট! করছে। রিচার্ল ঝর প্রিন্িপল্দ্‌ অব লিটান্রারি ক্রিটিসিভ্ম” 
গ্রন্বে মন্তব্য করেছেন: “মহৎ আর্টের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে তার রূপণা ও বর্ণনায় অজশ্র ও অতি 
প্রচুর আলংক|রিক ওব্বধ থাকবে । অতান্ঠ স্পরটীর্ঘক সামাগ্তকখন ও কুপণতাকুষ্ঠিত বর্ণনায় ঘে বিপদ আছে, 
অতিকথনের মধ্যে তার চেছ্ছে কম বিপদ আছে। আসল প্রশ্ন এই ঘে, অপ্রঘোজন ও অবাস্থরের বর্ণনা 
বক্তব্যের বারন[লিতির অন্তরায় হয়ে উঠেছে কি না? যদি লা হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে মে অতিকাখনের 
হারা বরং সমগ্র রচনার উংকর্ধ লাখিত হয়েছে ; সম্ভবত এই কারণে যে, লেই অতিকখনের ফলে বক্তব্যের 
কূপ অতিরিক্ত একটি বলিঠ সৌঠব লাভ করতে পেরেছে ।” 

রিচার্ডসও ভাবার ছুই বাবহারিক কপ স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক বাহার, যেখানে ভাব! বন্ত-পরিচয়ের 
বিশুদ্ধ রেফারেন্স মাত্র | এবং ইমোটিড তথা ভাবস্তোতক ব্যবহার, ঘার ফলে প।ঠক অথবা শ্রোতার মনে 
বন্ধ ও বাস্তবের রূপ লঞ্চে বিশেষ একটি আবেগ প্রবণ অসহুহূতি সঞ্চারিত হয় । এই ভাষাই সাহিত্যের 
ভাষা। বৈজ্ঞানিক ও ওঁতিহালিকের “ব্যাটার অব ফ্যাক্ট" ভাষা যে অভিলাধের স্থইি, তার মধ্যে বৈচিত্র্য 
আহরণের বিশেষ কোনো! প্রতিশ্রুতি নেই; অপর পক্ষে সাহিত্যিকের ‘ম্যাটার অব ট্রথ' ভাষা অন্ঞত্রভাবে 
এবং নিত্য নূতন রূপ ও বৈচিত্রোর এশ্বয নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । এ বৈচিত্রোর হেতু কি? 


ঠা বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন 


হেহু হুল সাহিতার$দিতার বাক্তিক মন। সাহিত্যের ভাষ| হুট করে রচয়িতার অন্তরে নিছিত 
সপ্রদাসী ও দ্বপ্রনয় একটি অহং। কবির একটি উক্তিকে এই ধারসার পক্ষে গাড় করিপ্নে বলা যায়, 
সাহিতোর ভাথাও ব্রচদ্বিতার “আপন মলের মাধুরী মিশাছে' ডাববস্তর একটি ক্ূপান্থিত ্য্টি। বাররনের 
কাবা সন্ধে আলো$ন। করতে গিয়ে মেকলে প্রসঙ্গত লিখেছেন থে, বাস্তব জীবনের আচরণে ব্যক্তিক 
অহমিক! খুবই অব(৫শীয়, কি কাব্য-সাহিতোর ক্ষেত্রে ব্যক্তিক অগুদিকাই হল *টাইল, বৈচিত্র্যের হেতু। 
আধুনিক নিউমানও বলেন, সাহিতোর ডাষ! হল “পার্সে।নাল এক্সারপাইজ', ব/ক্রিক অনুশীলন । এই 
ভাব! ঠিক বাইরে থেকে আহরণ কর। যায় ন।। “অন্তর হতে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিরচন'-_ 
বাইরের বন্ত ও বাস্তবেশ্ অভিপ্রত| অস্তররপে ছারিত হয়ে নৃতন একটি অভিজ্ঞতাই পরিণত হু। এই 
নূতন অডিস্ততারই রূপ সাহিত্যের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। স্থৃতরাং অস্বীকার করা যায় না বে, সাহিত্যের 
ভাঘা রিতার একটি সুন্দর ব)কিক অহযিকার স্ব । “যাটার্‌ অব টুথ" ভাষা তাই শুধু ‘ম্যাটার অব 
ফ্যাক্ট! ভাষ| থেকে রূপে গুণে ও প্রকৃতিতে পৃথক নগর, এই কং প্রকাশ সহশ্র ভিগ্ ভিন্ন ব্যক্তিক 
অহনিকার পচে র$!ন হয় বলেই কূপের সহস্র বৈচিত্র। গ্রহণ করে 

মবেদ্বার তার শিষ্য মোপাসাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন ঘে-_ 'বক্তবোর কোনে। বন্তর রূপ প্রকাশ 
করবার উপযোগী মাত্র একটি কথাই আছে; সেই বস্তুর গতির কপ প্রকাশ করবার উপযোগী মাত্র 
একটি ক্রিয়াপদই আছে; এবং তার গুণ বোবাবার অন্ত মাত্র একটি বিশেধপই আছে।' মাত্র একটি, 
দ্বিতীয়েয কোনো স্থান নেই। সাহিত্যের ভাধারূপ ম্দ্ধে ্রবেঘারের এই উক্তিও এক ধরনের অধৈতবাদ, 
যেট। সাহিতোর ডাধার উপর মুস্াদণ্ডের ঘোষণার মত একটি মতবাদ । বৈজ্ঞোনিকের ম্যাটার-মব-ফ্যাক্ট 
ভাষা এই নীতি খাটে, ধেখানে বন্ধ ও বাস্তবের নিছক একটি তথাগত রূপের পরিচয় ব্যক্ত করাই 
হল লক্ষা। বিস্ক সাহিত্য বস্তু ও বাস্তবের ভাবন্জপ অভিবাক্ত করে-_ এবং সেই ভাবক্ূপের অস্ত নেই। 
নেই ভাবন্ধপ বাকিতে ঝক্তিতে পৃক্‌। স্থতর|ং একই বক্তবোর সাছিত্যোচিত প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
ভাধণে ভিএ ভি শন্দবৈঢিত্রা গ্রহণ করবেই ৷ ফব্ছারের ধারণা ঘদি নিছুল হয় তবে বলতে হবে থে, 
সাহিতাও অন্ধশান্থের মত একটি খাটি বিজ্ঞান । 

সাহিতোর ভাষ! লেখকের “পার্সোনাল এক্সারস।ইছ' তথা বাক্তিক অন্তশীল বলেই এমন ধারণাকে 
প্রশ্রয় দেবার ঘুক্তি নেই যে, লেগকের ব্যবন্ৃত ভাষার রূপ হবে একটা সাংকেতিক শব-সমবায়ের রূপের 
মত) পার্সোনাল বটে, কিন্ত প্রাইভেট নয় । ভাষাকে ব্যক্তিগত কোড ক'রে তুলবার অধিকার কোনো 
কবি ব। কথাশিলীর খাকতে পারে না; কারণ কবিতা ও কথা গুপ্ত জপমস্ত্ের মত শুধু রচয়িতারই 
ব্যকিগত নিনিধ্যাসিতবা বস্তু নয়। অপরের মনের ঘরে প্রবেশ করবার উপযোগী স্রুতি দীপ্তি ও প্রসাদে 
অনুপ্রাণিত হয়ে ভাষাকে হৈ সংবেদনা লাভ করতে হু, যাকে টলস্টম্ব বলেছেন ইনফেকশন, অপরের 
অন্থভবে সঞ্চারিত হবার যে! 

ভাষাবিজ্ঞানীদের শাপে বাউ-আউ নামে শুকটা থিওরি আছে। এই থিওরি বলে, নাহবের প্রথম 
ভাব! হল প্রান্তিক শব্দগুলি ভঙ্গী অনুকরণ ক'রে কঠন্বরের নান ধরনের অভিবাক্তি। বাউ-আউ 
বস্তুনিষ্ঠ ভাষার আদিম উদাহরণ | এর চেত়ে সংক্ষিপ্ত অনবাস্তর প্রারল ও সরল ভাব! আর কি হতে পারে? 
ভাষার চাকতা, চমকারিতা, অলংকার, অহুপ্রাস ও অন্তান্ত বাহুল্যের লাজ বর্জন করলে ভাষার সেই 


সাহিত্যের ভাষা 


আদিম বাউ-মাউকে হয়তে। ফিরে পাওয়া ঘেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকে আর পেতে হবে না। বহু কোটি 
বছর আগের গাছের স্থূপ বড় সরল ও সংক্ষিপ্ত ছিল। ন। ছিল ফুল, না ছিল ডালপাল! আর সনুজ পাতা ও 
কিশলরের সনারোহ। তার তুলনা আকের বনম্পতি খুবই জটিল। কিস্তু স্থন্দ্রত্র নয় কি? ভাষাও 
বাউ-আউ নামক গেই সরল ও সংক্ষিপ্ত এবং রিক্ত ও লিরাভ্ররণ প্রতীকদশার হানতা অতিক্রম ক'রে নানা 
ভঙ্গীর, বিস্তাপের, অতিশগোক্তির ও ফর্মের সমারোহ গ্রহণ ক'রে সাহিত্যের ভাষ! হয়ে উঠতে পেরেছে। 
অগডেনের বেপিক ইংরেছী সাড়ে ছাট শতটি শব্দ দিচ্ছে বন্তর হন্ততার পরিচন্ন প্রকাশ করা বদিই ব! 
সম্ভব হয়, সাহিত্যের হু নিতাস্তই অসন্তব। ভাষার উনরতিত্ ইতিছাপ হল মলশ্র শঙ্খ-বাহুলা সির 
ইতিহাল প্রাচীন স্পার্টার লাকোনিক আনশের নধোও সেই ছুল ছিল না, যেট। আজকের মাহিতোর 
এক ধরনের ভাষাগত আদর্শের দাবির মধ্যে মুখর হয়ে উঠতে দেপ! ঘাদ__কটাস্বাটা, ছিমছান 
সাদামাঠা ভাধার গ্রাবি। খুব কম কথ! বলাই ছিল লাকোনিকের জীবনের নীতি। যুক্তি ছিল ঘে, 
অ্ভাবিতা তথা লামানকখন মাহুঘকে বলিষ্ঠ পৌরুখ দান করে, ঘার ফলে সে রণদূর্বৰ হয়ে ওঠে। 
অঞ্লডাধিতা পিল্লিঙগনন্থলভ আচরণ এবং লেট। সাহিতোরই উপ্নতির জন্তু দরকার, এনন দাবি করে নি 
প্রাচীন লাকোনিক 1 সন্গবুত পৈনিক তৈরী করবার সন্ত অল্লভাধিতার দরকার হয়েছিল, নজবুত লাহিত্য 
তৈরী করবার জন্য নয়। 

সাহিতোচিত ভাষার গণ্চেও ছন্দ থাকে ৷ বৈজ্ঞানিকের নাটার-মব-ফ্যাক্ট গষ্ছে এই গৃতিক্কপের 
বালাই নেই, এবং না থাকলেও চলে। শেণ্টসবেরি ইংরেজী গগ্ভলাছিতোর ভাণ্ডার থেকে অঙশ্র 
উদ্নাহরণ উদ্ধৃত ক'রে দেখিঘেছেন থে, প্রকৃত সাহিত্যোচিত গপ্চ ছন্দোমগ্র না হয়ে পারে না। আও 
লক্ষ্য কর। যাঘ যে, বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি সাছিত্যোচিত ভাষার অঙ্গীনৃত হতে পাত্রেনি। 
কারণ নিশ্চই এই যে, এইসব পারিডাষিক শব্দ জ্ঞানীদের তাথাক আবিষ্কার, কৃত্রিম প্রতীক নাত্র। 
যেগুলি গণ্চের ছন্দের পক্ষে হানিক্র। সাহিতোর ভাষায় সেইসব শব্দ এবং সমাথক প্রতিশব্দ ও ঠাই পায়, 
যেগুলি বন্তত শ্বয়ং এক-এফটি মীথ, ভাবনামঘ অভিজ্ঞতার স্থটি এবং গন্যের লঙ্গে সহজ্রে ছন্দে বদ্ধ হয়। 
জামেনহকের রচিত এন্পেরাণ্টে। বিশ্বভাহ। হয়ে উঠবার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু কি শোচনীয় তার পরিণাম! 
ওঁ কৃত্রিম ভাঘায দশ হাজারেরও বেশি তথ্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য রচনার চেষ্টাগ্ব যে ভাষাকে 
সম্পূর্ণ বার্থতা স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে। 

কাটাছ্বাটা ছিমছাম সানানাঠ! ভাষা, এবং বক্ধবা লোগ। সরল ক'রে বলে নেবার রতি সাহিতোর 
পক্ষে তার স্বডাবধর্মবিরোধী ক্রত্রিম ব্রীতি। জগন্নাথের রসগঙ্গাধরের মতে-__রমণীথার্থপ্রতিপাদকা; শব্দাঃ 
কাবাম্‌। শাছিতে৷চিত ভাথাকে রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক হতেই হবে। হুতরাং মাহিত্া চিরকালই 
বস্তুনিষ্ঠ তাখাক ভাষাকে পরিহার করে চলবে। সাহিতা চিরকালই তার বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে, একটু 
বাড়িয়ে, কিছুটা হীন ক'রে এবং কোথাও বা ঝংকার দিয়ে বলবে । মাঝে মাঝে মায়াময় ইলিউবনও 
স্থঙি করবে সাছিতোর ভাব|। বস্ত্র ও বাস্তবের খ/টি তাব্যিকু সত্য বিকৃত করবে তদস্ত কহিটির রিপোর্ট 
এবং দাছরা! আদালতের মামলার বিবরণী । শে বিবরণী অত্যস্ত বাণ্ডবাস্থগ হয়েও সাহিত্য হস ন|। সেভাধা 
সাহিত্যোচিত ভাষাও নয়। সাহিত্যের ভাষা বাস্তব সতোর ভাবন্প প্রকাশ করে, এবং লেই হেতু 
সাহিত্যের ভাষা বহু বৈচিত্র র্ূপমন্ হযে থাকে । 


/ 


/ 
বক্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস 


শ্রীতবতোষ দত্ত 


বাংলা দেশের ইতিহাপ যিনি রচনা করতে যাবেন, বন্ধিনচচ্ত্ের নাম তিনি ভক্তিনহচিতে স্বরণ করবেন। 
বন্ধিমচস্্ নিজে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচন! করেন নি বটে, কিন্ত বাংলার অতীত সঞঞ্চে ভার কৌতুহলের 
সীম ছিল না। এ-কৌতূছল বৈপ্ঞানিকের নিম্পৃহ অহুলব্দিংসা থেকেই শুধু আগে নি, এর মূলে ছিল 
দেশপ্রেমিফের নিবিড় অঙ্গরাগ । “উনবিংশ শতামীর বাংলার প্রাণচেতন] দেশের অতীতকে অবদস্বন করে 
প্রকাশ পেয়েছিল, বন্ধিমচন্্র সেই চেতনাকে সাহিত্যিক কল্পনার ভাষ! দিলেন।, তার একগানি ছাড়া সবগুলি 
উপন্তাধূই বাংলায় অতীত অথব! সমসামদ্বিক সমাজের ভুমিকায় রচিত। বাংলার প্রতি গভীর শ্রচ্গাবশত 
তিনি বঙ্গদর্শন নম দিয়ে নাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। তাকে ঘিরে স্থঙি হল বাংলার ইতিহাগ সমাজ 
সংস্কাত প্রভৃতি আপোচনার আবর্ভ 1 বাংলা দেশকে জননী কল্পনা করে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করলেন আনন্মমঠে 
আর মাতৃঙ্গেহের অসঙ্থ উদ্মাদন। বেদনাময় হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের অস্থিরতার আর তার স্বপ্রদর্শনে ।) 
/ কবে কেনন ফরে বন্ধিমচন্্ের মনে বগপ্রীতির বীজ অঞ্থুরিত হয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। 
ব্ধিমচশ্রের কোনো সুলিখিত সম্পূর্ণ জীবনী নেই। তাঁর শিক্ষাকালের সব কাহিনীও আনাদের জান। 
নেই। বাংলা দেশের ইতিহাগ না হলেও সাধারণভাবে এঁতিহাসিক চেতন! বন্ধিমচন্দ্রের বাল্যকলেই 
নবপ্রবৃক্ধ বাঙালীর মনে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ লেই। ইতিহান-চেতনা জাগ্রত মনের পরিচ। 
বাঙালী যে যানবলমাছ এবং মানবছাতি সম্পর্কে গুংস্ুক্য প্রকাশ করতে আরম্ত করেছে, এট! আধুনিক 
মলের একটি পরন কল্যাপকর লক্ষণ। বন্ধিনচন্ত্র যধন শিশু, তথন ১৮৩৮ এস্টান্দে স্থাপিত হয়েছিল 
সাধারণ দ্রোনেপাজিকা নভা। এই সভার গভ্য ছিলেন হিন্দু কলেছের একদল তরুণ ছাত্র ধাদের বলা 
হত ‘ইয়ং বেঙ্গল' অথবা ইয়ং ক্যালকাট!॥ প্রাচীন সংগ্কার মোচনের চেষ্টা একা প্রথম মীবনে কিছু 
উচ্ছৃ্খলতাই করে ফেলেছিলেন; কিন্ত এদের এই দিকটাকেই একমাত্র ন! দেখে নবধুগ রচনায় এঁদের 
উচ্ছন্খলতার পরোক্ষ স্ুফলটুকুই আজ বিচার করা প্রয়োদ্ন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক! সভাতেই সর্বপ্রথম 
তাদের সংযত চিত্তপ্রকর্ষের বিকাশ হল। রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যার, প্যারীচাদ মিত্র, গোবিন্দচ্্র 
পেন প্রভৃতি মনগ্বী যুবকের! এই সভায় যেলব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতেন, বাংলার সমাদ এবং 
দুটি সেসবের ত্বারাই অনেকটা প্রস্তত হয়েছিল। ভ্রানোপান্িক| সভায় কিছু কিছু প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়ে 
বংকলিত ইয়েছিল। অলৈক পাঠক এইরূপ একটি প্রবন্ধলংগ্রহের সমালোচনাপ্রলঙ্গে ক্রেওড অব ইণ্ডিয়া 
পত্রে ছুটি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেগ করেছিলেন-__ কৃফণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত On the Nature 
and Importance of the Study of History, অপরটি প্যারীচাদ মিত্র রচিত The State of 
Hindoostan under the Hindoos. এই গন্থটি সম্পর্কে পত্রিকা-শম্পাদকের মন্তব্যও২ প্রনিধানধোগা : 


2 The Friend of india, November 5, 1840. 
R Thc Friend of [0105 December 3, 1840. 


বঙ্ষিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস 


The greater number of these lissays are ওভয historical or topographical. ‘There is one 


besides on general knowledge, another on the cultivation of the ver 





ular language of 


Bengal, one on Poctry, ane on the condition of 





indu women and the last of the volume 


is on civil and social Reform among the Educated Ilindoos. The of these 





topics will show the practical character of the Socicly's discussions atl nut less Uicir piaulriotic 
und humon aspirations. 
এর থেকে বুঝতে পার! ঘা নব/শিক্ষিতদের মধ্যে এতিহাদিক চেতন! কী ভাবে প্রন্ত ছয়ে উঠছিল। 
এদের ডিতর থেকেই গ্রেগে উঠছে নতুন জীবনের আডাস। দেশ এবং ছাতির সম্পর্কেও গঠনমূলক 
চিন্ত। দেখ! দিতে শুরু করেছে । বলা ঘেতে পারে নবাগত দর টমসনও তক্ষণ বঙ্গকে দেশের বর্তমান 
এবং অতীত ইতিছাস পালোচনাছ অনুপ্রাণিত করেন। স্দেব মৃখোপাধ্যাক্স ভার বাংলার ইতিহাসে” 
লিখেছেন চারটি বিষয়ে টমপন তাদের অহপ্রের্ণা দেন। প্রথমতঃ সকলকেই একবাকো দেশের মঙ্গল 
সাধনে ঘরবান্‌ হতে হবে? বিতীরতঃ স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থ। উত্তমন্্রপে জানা 
প্রয়োজন; তৃতী্ঘতঃ গবমেন্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ; চতুর্থত: ইংরেছের 
স্থায়পরতাগ বিশ্বাস রেখে স্বাধীনভাবে কাছ করার জন্তপ্রন্থত হওআা। “ম্পইতই দেখা যাচ্ছে দেশের জাগ্রত 
বিঢারবৃদ্ধিকে বৈনাশিক কার্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে কল্যাণকর সংগঠনকর্মে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন 
টমলন। টমগনের, শিক্ষার হুল ফলেছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কা/লকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্যারীঠাদের ‘I'he Zemiuder and the Ryot প্রবন্ধটি টমসনের অভিপ্রায়কে চরিতার্থ করেছিল। 
এতে ছিল দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার তথ্যানুলদ্কান এবং দেশের মঙ্গলপাধনে স্বাধীন বিচারণা। 
বন্ধিমচন্তের বঙ্গদেশের কৃষক এবং রমেশচন্ত্র দত্তের The Peasantry of Bengal পরবর্তী কালে এই 
আদর্নকেই অমুগ্রণ করেছিল ॥ 

টো দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধো এই ভাবেই ইতিহাসচর্ার উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। বন্ধিনচন্দ 
তধন বালক। ১৮৫৩ র্‌ পূর্বে একমাত্র সংবাদ প্রডীকরের মাধ্যম ছাড়া কলকাতার বিখংসমাক্সের লগে 
তার বিশেঘ যোগ ছিল ন!। তবে জানা যার, বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসে বঙ্িমচন্ত্ের অনুরাগ সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাপ্ত বসে উপনীত হয়ে তিনি সেকালের শিক্ষিত জনসমাদের 
ইতিহালচর্চার পরি পেয়েছিলেন বলে অহ্যান কর! যেতে পারে। কিন্ত বিপেষ করে বাংলা দেশের 
সম্পর্কে তার আগ্রহের কোনো স্থচনাই আমাদের জানা নেই । বরং লক্ষা করা ঘায় যে রামমোহন রায় 
বাঙালীর যে মনোভঙ্গি জাগাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভারতসুখী। প্রাচীন শাহ! ইত্যাদির অনুবাদ 
দার! তিনি প্রাচীন ভারতীঘ্ব সংস্কৃতির লবন্ধপান্নণে ত্রতী হয়েছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে / 
তদবোধিনী পত্রিক1ও প্রধানত দেই নির্দেশকেই অস্থলরণ করেছিল । ১৮০৪ সালে এনেশে নবশিক্ষারঠ 
দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাংলার ইতিহাস বিগ্থালছ্বের নিদ্শ্রেশীতে পাঠ্য হতে থাকে ।* দেবেম্বনাথের তববোধিনী 
পাঠশালাতেও সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে পাঠা ছিল History ৬£ BৎenEa!_- সম্ভবত মাশম্যানের । এই 





০ হালায় ইতিহ!ল, তৃতীয় ভাগ (এর্বাকারে প্রকাশ ১৯৩), ছ্িতীর অধ্যাক্স 
ও. পৰো বচন সেন, বাংলার ইতিহাল-সাহনা (১৬৯-), পৃ ১৯১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আশ্বিন ১৩৩৩ 


শিক্ষানীতির জন্তই বন্ধিমচঞ্র ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্জে জুনিপ্বপ্প সেকশনে বঙ্গেতিহাম পড়েছিলেন। বঙ্গেতিছাল 
বিশেষ কোনে! বইয়ের নাম না-ও হতে পারে) সেকালে এডুকেশন কাউন্সিলের শিক্ষানীতিতে বাংলার 
ইতিহাস পাঠ নিমশ্রেণীতেই সমাপ্ত হত॥ সৃতরাং সমগ্রভাবে ভাব্রতীয্র ইতিহাস শৃন্বন্ধে বিশেষভাবে 
ঝুংস্থকা প্রকাশ না করে শুধু বাংলা দেশের ইতিহাসে বক্ষিমচচ্ কেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন তার বিশেষ 
কারণ খুন্ষে পাওয়া শক্ত । বহ্ধিমচন্্র ঘন প্রথম বাংলার উপন্তাস লিখলেন, তখনই দেখতে পাই 
বাংলার অতীত তরুণ বহ্ধিমফে আচ্ছ করেছে। আশ্চর্যের বিবন, তখনও পর্যন্ত বাংলার এমন ইতিহাস 
প্রকাশিত হয় নি য! বহনের শ্রন্ধা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। পরবর্তী কালে বখন তিনি বাংলার 
ইতিহাম নিযে প্রবন্ধ রচনা! করছিলেন, তখনও তিনি স্ট.ঘাট এবং মার্পম্যানের বাংলার ইতিহাসের প্রশংসা 
করতে পারেন নি। স্থৃতরাং এই ইতিহাস ছুটি থেকে তিনি বাংল! দেশের গৌরব উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন মনে হচ্ছ লা। ছুনিদ্রর সেকশনে তিনি থে বঙ্গেতিহাস পড়েছিলেন, সেট! কার রচনা 
জান। ঘা না। ১৮৪৯ খ্ৰীচ্টাব্দের পূর্বে মার্শমালের বইঘ্বের তিনখানি অন্থবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
এদের মধো ওয়েঙ্গাম এবং গোবিন্দচজ্র লেনের বই মার্শয্যানকে সমগ্রভাবে অহুমরণ করেছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাঙলার ইতিহাস, স্বিতীঘ্ব ভাগ, মার্শম্যানের বইয়ের শেষাংশের অঙুবাদ। মনে রাখা দরকার 
স্টারের বইতে (১৮১০) তুকি বিজয়ের পূর্বের বাংল! দেশের ইতিছাগ দেওর| হয় নি; মার্শমা।নের 
বইতেও (১৮৩৯) লেই ইতিহাস একটি মাত্র পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই বন্ধিমচন্তের 
মনে যদি বাংলার ছিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল জেগে থাকে, তবে তার সুচন। ঘটিয়েছিল, এমন 
কোনো বইয়ের লংবাদ আমানের ছানা নেই, একবাত্র গে!বিন্মচঞ্্র সেনের অনুবাদে মার্শম্যানের বই ছাড়া। 
অথচ পরবর্তী কালে বন্ধিমচন্্র মা্শম্যানের বই সথপ্ধে অকরণ মন্তব্য তো! করেছিলেনই, গোবিন্দচজ্র 
লেনের বইয়ের নানও তিনি কোথাও করেন নি। 
বষ্ধিনচন্েয বঙগদেশ প্রীতির মূলে নির্দিষ্ট কোনে! গ্রন্থের অন্থপ্রেরণা না থাকলেও তার এ বিষয়ে অনক্ল 
৬ মনোভাব গড়ে উবার পক্ষে ঈশ্বরচন্তর গুধের সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব অনুমান করা অসংগত হবে না। লক্ষ্য 
করা ঘেতে পারে সেকালে প্রচারিত সমাচারদর্পণ পত্রিকাকে বদ্ধিঃচন্্র তার কবিতাপ্রকাশের আশ্রয়রূপে 
গ্রহণ না করে সংবাদপ্রভাকরকেই বরণ করেছিলেন ॥ সমাচারদর্পণ ছিল মিশনারীদের ভারা পরিচালিত ও 
সম্পাদিত । এই পত্রিকা বেশীকস কচির বিরোধী বলে ঈশ্বর গুপ্ত একে বহুবার সম!লে।চনা করেছিলেন। 
সংবাদপ্রভাকর নে যুগে বাংলা দেশ ও সাজ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মনোভাব অবলম্বন করে দেশগ্রীতির 
আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলছিল ? গে যুগে এটা ঠিক সলভ ছিল না। বন্ধিমনন্ত্র ঈশ্বর ওধের কবিত্ব আলোচনা 
রঙ্গে কৰির খাটি বাঙালী মানসিকতার যে বিশদ আলোচন! করেছিলেন, এপ্রসঙ্গে তাও স্রণীয়। একথা 
টিক ঈশ্বর ওপ বঙ্গপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন ন!। সংবাদ- 
॥ প্রভাকরের সংবাদগুলি পর্যালোচনা করলে এ কথা বুঝতে পারা ধান । ‘জননী ভারতভূৰি' নামে যে কবিতাটি 
তার কাবা ্রনথবৃক্ত হয়েছে, সেটি আসলে স্বদেশুমেবা বিষয়াক একটি বক্তার উপলক্ষ রচিত হয়েছিল ।« 
এলব সবেও ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ ভাবে বাংল! দেশ এবং সমাজের জন্তই তার চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়োদিত 
৭. স্বামপ্রচাকর; ১ল। বৈশাখ, ১২৫৭ । গোবিশমচত্র লেলেছ লত!পতিত্বে "কর বহন বান্ধব পাঠকবর্গকে এবং নগরীর 
সাপ সম্পাদক সকলকে সস কলেৰে উপাধ্যায় এক. জা অধ্যাপবসনা-এঃ সভার ঈখরচ এই বা দেন! 








A 


বন্ধিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস 


করেছিলেন। বাংলার অতীত নিয়ে সংবাদপ্রভাকর সে রকম ওুঁতিছাসিক গবেষণা করে নি যদিও এ কথা! 
অবগ্রই স্বীকার করতে হবে কবিওছ/লাদের জীবনী সংগ্রহ করে এবং ভারতচঙজ্জের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে 
ঈশ্বর গুপ্ত ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কোনো রাজ্ঞনৈতিক আদর্শবাদিতার সকার না 
করলেও সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় বাঙালী জাতী জীবন এবং সমাজ্র সম্পর্কে যে মমত্ববোধ ছুটে উঠেছিল, তরুণ 
বঙ্গের কঠোর নিস্পৃহ যুক্তিবাদিতার পর সাধারণ পাঠককে শ্বভাবতই তার আন্তরিকতাটুকু স্পর্শ করেছিল। 
বন্ধিমচন্্ দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, হেমটন্দ্র এবং অন্তান্ত ধার! সংবাদপ্রভাকরের লেখকশ্রেণীতূক্ত ছিলেন, তারা 
সকলেই একটি সাধারণ বাঙালী মনোভাবে উদ্ধ দ্ধ ছিলেন । সাধারণ গগানোপাজ্জিকা সভার সভাদের তুলনা 
এদের এই বৈশিষ্ট) লক্ষ্যগোচর হওহা স্বাভাবিক 1.ঈশ্বর ওপ ঠিক চিন্তাশীল মনীঘী ছিলেন ন! বলেই বাংল! 
দেশ সম্পর্কে তার মমত্বকে ঠিক এঁতিহাপিক যুক্তিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই পূর্ণতাটি 
বসধিমচস্তের মনীযায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ) 0 

৫ বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগের ভুমিকায় বন্ধিনচন্র লিখেছেন, "এক সমগ্র ইচ্ছা করিযাছিলাম ঝাঙ্গালার 
ওুঁতিহালিক তবের অনুসন্ধান করিস! একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব । অবসবেের অভাবে এবং অন্যের 
সাহাযোর অভাবে সে অভিপ্রাহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলান। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যঙ্গদশনে 
বাঙ্গালার ইতিহাপ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। _বঙ্দর্্রনের বারা সর্বাদসম্প্র সাহিতানথঠির চেষ্টা 
সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিভাষ।” বন্ধিমচন্দ্রের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি মিলিয়ে বাংল! দেশের 
ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু এরই ভিতর থেকে বক্ষিবচন্জের ধ্যানের বাংলাকে মোটামুটি বুঝতে পারা ঘায়। 
তিনি বাংলার যে অতীতকে দেখেছেন সে অতীত কীতিতে উচ্ছল, প্রাণের আবেগে স্পন্দিত। এ দেখ! শুধু 
প্রশ্ভাবিকের তথামংগ্রহে মাত্র পর্যবসিত করতে তিনি চান নি, ধদিও তাঁকে তিনি ইতিহাস উদ্ধারে প্রাথমিক 
প্রয়োদন বলেই মনে করেছেন। তার মতে "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাদেক্স 
প্রত ঘে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম কর! চাই ।** এই ‘ধ্যান’ কথাটি দিছে তিনি বাংলা দেশের একটি দীবন্ত 
সমগ্র মূ্তি-কল্পনাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন । পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অভাবে ইতিহাল অনেক লময়েই প্রত্রতাবিক 
গবেষণায় মান পরিণত হয়__ পূর্ণ সপ নিয়ে চোখের সন্মুখে সঙ্গীব ছয়ে ওঠে ন1। তবে এটাও ঠিক থে 
উপাদান সংগৃহীত ন! হলে মৃতি-কল্পনা সম্ভব হয় না। বস্ষিমের সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিছালের উপাদাল- 


সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নি এবং এক রালরফ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহান (১৪) ছাড়া আর ১৮৭ 


কোনো! বই তাকে তৃপ্ত করে নি। তার কারণ আর কোনো লেখকই বাংলা দেশের দুর্তিকে ধ্যানে আগ্রত 
করতে পান্সেন নি। স্টার্ট, মার্শম্যান, লেতত্রী্__- কেউই বাঙালী ছিলেন না! । গোবিম্মচঙ্ লেন এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠালাগর স্বাধীনভাবে ইতিহাস রচনা করেন নি। বঙ্গভূমির ইতিহাগকে যিনি অহরাগের সঙ্গে 
লশ্রন্কচিত্তে বুঝতে চাইবেন, এমন এতিহাসিকের সাক্ষাৎ তিনি তখনও পান নি। এ বিষয়ে রাজেম্রলাল / 
মিত্রের উপর বঙ্ষিমচগ্দ্রে আস্ব| ছিল। পুরাবৃত্ত আলোচনায় রাদেজ্রলালকে বঙ্িমচন্্র প্রামাণিক ধরেছেল 
কিন্ত আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, “বাবু রাজেজ্লাল মিত্র মন্েকরিলে স্বদেশের পূরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে 


* বাঙ্গালা ইতিহাসের তয়াশে 


৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


পারিভেন কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি লা।”* 
রযেণচন্র দৱের বাংলার ইতিহাস (১৮৯২) তখনও প্রকাশিত হছ লি। 
বঙ্ধিমচন্দ্রের করিত বাংলার ইতিহালে রাজনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি রক্ষিত হলেও লোকবৃত্রও তার 
প্রধান লক্ষা ছিল। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটিতে কৃঘকসমান্ধের অতীত অবস্থা এভিছাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে 
পর্ধালোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বাংলা দেশের ইতিহ!ল রচনায় বঙ্কিম তিন দিক দিয়েই অহুসন্ধানের সুচনা 
»একরেছিলেন-_ নুতব, রাজবৃত এবং লোকবৃত্ত। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্গে ত্রাক্মপাধিকার (বহ্নদর্শন। ভাদ্র ১২৮*, 
অগ্রহায়ণ ১২০২) এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি (বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৮৭ স্রোষ্ঠ ১২৮৮); দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাক্ষালার 
ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১), বাঙ্গলার কলঙ্ক (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১), বাঙ্গালার ইতিহালের ভগ্নাংশ 
বেঙ্দর্শন, দো ১২৮৯); তৃতীয় শ্রেণীতে, বাঙ্গ।লার ইতিহাস সন্ধে কয়েকটি কথ! (বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১২৮৭), 
বঙ্গদেশের কৃৎক ( বঙ্গদর্শন, ভাস, কাতিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৭৯ )। নর্বশেবে উল্লিখিত রচনাটিকে ঠিক 
এতিহাসিক প্রবন্ধ বল! না গেলেও এতে প্রথর ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় আছে। এই রচনাটি আসলে সর্বপ্রথষে 
লিখিত হয়েছিল। এই কছটি প্রবন্ধ ছাড়াও আরো! কছ্েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি ঠিক ইতিছাস-বিহয়ক 
নয় বটে কিন্তু দেশগ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরসাদ্ব সেগুলি অস্থপ্রানিত। বাঙ্গালির বাহুবল (বঙ্গদর্শন, আবণ 
১২৮১), বাহুবল ও বাক্যবল ( বঙ্বদর্শন, জো ও ভাত্র ১২৮৪ ) দুটির নাম কর| যেতে পারে। 
লোক্বৃন্তকে জানবার জনই তিনি আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিছাল সন্ধান ঝরেছেন। ত্রাদ্বণ, 
বৈশ্য, কারস্থ_ এই প্রধান তিনটি সাযান্িক বিভাগ ছাড়াও বাংল! দেশে বহু জাতি রমেছে, বাঙানীর গোঠী- 
নির্ণয়ে বন্িমচন্ত্র তাদের সকলকেই ন্দরণ করেছেন । বঞ্ধিনচন্সের সময়ে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যাহ্সন্ধান 
যখাধথ হয় নি ১৭৯৮ এন্টান্দে এশিয়াটিক রিলার্চেস পত্রিকা প্রকাশিত কোলক্রক সাহেবের nu mera- 
tion of Indian Classes প্রবন্ধটর পর মোটামুটি তারই বিশ্লেষণ-পন্ধতি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে 
অন্ুম্থত ছয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে আশ্রগ্ব করা হয়েছে পুরাণ তম নন প্রভৃতির সাক্ষ্য। 
কুফনোহন বন্বোপাধাছ রচিত Hindu 0855 প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগা ।* বাঙালীর সমাজ- 
বিশ্তাল সম্পর্কে একট! ধারণ। এতে দরয়ালেও ইতিহাস-নির্ণয়ে এই পদ্ধতিকে নির্দোষ বল। চলে না। 
লালমোহন বিগ্লানিধির নঙ্বদ্ধনিপর নামক গ্রস্থটিও এই কারণেই ইতিহাস হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরঘোগ্য ন়। 
বঙ্ধিনচন্ত্রের 'বঙ্গে ব্রাস্থণাধিকার' এই গ্রন্থধানি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। আধুনিক গবেষণার ফলে 
এর অনেক সিদ্ধান্তই আজ্জ আর গ্রহণযোগ্য নব । উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সহিত্যিকদের মধো যে 
আর্₹-গৌরব-বোধ দেখ। দিয়েছিল আগ দেখা ঘাচ্ছে ইতিছালের সাক্ষ্য তার অনুকূল নয়। তবে বন্ধিমচন্দ্রের 
=, শিদ্ধান্ত বিশেষ প্রপিধানযোগয এই অন্ত থে তার মধো যেমন আর্য-গৌরব-বোধ ছিল, তেমনি আর একদিকে 
১ ছিল সমগ্রভাবে বাঙালী সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা । বঙ্কিমচন্দ্র দেখছেন, ্রন্টঃ অই শতাস্বীয পূর্বে বাংলা 
“দেশে আধ ছিল নয। একাদশ শতাবীতেও আর্ম ত্রাণ এদেশে ছিল বিরল। এতে আমাদের প্রাচীনত্বের 
কিছু ছানি হলেও “আমরা সেই প্রাচীন আর্তি সন্থৃতই রছিলাম-_- বাঙ্গালা যখন আসি না কেন, 
আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য । বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আধগণ বাঙ্গালার ভাদৃশ 


৭ হাঙ্গালার ইতিহাস 
¥ Calcnita Review, January-June, 1851. 


বন্ধিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস 


কিছু মহৎ কীতি রাখিয়! যান নাই-_ আর্ধকীতিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল । এখন দেখা ঘাইতেছে যে আমর! 
লে কীতি ও যশেরও উত্তরাধিকারী ॥ 

"আমদের আর একটি কলস্বের লাঘব হইতেছে । বল্লালের দেড় শত বংসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গ 
করেন। তখন বঙ্গীয় আরধগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অস্থন্দ্ে। তগনও তাহার! এ দেশে 
উপলিবেশিক মাত্র । স্থৃতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজঙের ঘে কলঙ্ক, তাহা আর্থদিশের কিছু 
কমিতেছে বটে।১ বাংলার ইতিহালের এই ব্যাগ্যাটুকু বন্ধিমচহ্ছের। এই বাধ্যাতে ছুটে উঠেছে 
গভীর দেশী সুবোধের আভাল। বঙ্ষিমচন্্র ঝাংলার যে ইতিহাস চেয়েছিলেন, তার লঙ্গে দেশপ্রেমের বাগ্র 
ব্যাকুলতাটুছ থাকবে এটাই ছিল তীর প্রত্যাশা । বন্ধিনচন্দরের সনগামরিক কালে বাংল। দেশে থে 
আর্ধ-গব-বোধ স্থলভ হয়েছিল, বস্ধিমচন্গ্রের এই ব্যাখ্যাটুকু তারই একট! প্রকাশ বলে ধরা যেতে পারে। 
ঘদিও এক দিকে বাংলার ইতিহাশ সন্বদ্ধে সচেতনত| দেখ| দিচ্ছে তথাপি উত্তর-ভারতীঘ আর্যকেই আমাদের 
পূর্বপুরুষ কম্পন! করে নৃতন জাতিগঠনের আকাক্ষ। ধ্বনিত হগেছিল। বন্দে ব্রাহ্গপাধিকার প্রবঞ্থের 
উপলংহারে দেই আকা! ব্যক্ত হয়েছে। 

কিন্তু সে দুগে বাংলার ইতিহাল কল্পনায় বন্িমচস্ত্রের বৈশিষ্টা ছিল। বাগালী গতি বলতে তিনি শুধু 
উচ্চ বর্ণকেই ধরেন নি যদিও এ বিশ্বাগ তাঁর ছিল যে উপরের স্তরে প্রায় কেবলই অহ, নিছস্তরে রয়েছে 
বাঙালী অনাধ বা মিশ্রিত আধ এবং বাঙালী মূদলমান। “এই অন্ত দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী জাতি 
অমিত্রিত আর্তি বলিদ্বাই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাল এক আর্ধবংখী় জাতির ইতিহাস বলি 
লিবিত হয়।”১* স্থতরাং বাংলার ইতিহাস অর্থ যেমন শুধু রাজকাহিনী নগর তেননি শুধু উচ্চবর্ণের কীর্তির 
ইতিহালও নয়। সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেরপাতেই ঘেমন তিনি এক দিকে বন্দে ত্রা্ধণাধিকার, 
বাঙ্গানীর উৎপত্তি এবং ইংরেজীতে Origin of Hindu Festival রচলা করেছিলেন, তেমনই 
বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধেও অর্থ নৈতিক লোকবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন 

কিন্তু বাংলার ইতিহান রচনায় রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্ত দেওয়| যেমন ঠিক নয়, তেমনি 
রাজবৃতকে একেবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনা বাধা ঘটতে পারে! আমাদের লোকজীবন 
রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত লেখানেও এসেছে 
কোনোবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে প্রধান, কোনোবার অর্থ নৈতিক পরিবর্তন হযেছে লক্ষণীয় । নূতন 
ধর্মের উদ্ভব, সাহিত্যের নূতন বিকাশ, সাধারণ জীবন্ধাত্রার ধারার পরিবর্তন-- বাংলার ইত্ডিহা বিচার 
করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে। পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল বাছবে সানাত্রিক জীবনের সঙ্গে 
অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। স্থতরাং লোকবৃ্ত ইতিহাস রচনা প্রধান হলেও রাজবৃত্তের 
কাঠামোটিকে অস্থলরণ না করলে চলে না। বঙ্ধিসচন্দ্রে অতীত আলোচনার বাংলার ইতিছাসের এই 
দিকটির সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, তার কল্পিত বাংলার ইতিহাসে চারটি স্তত্ভাগের আতাস 
পাওয়া যায়। প্রথম, তুকী বিজন পরস্ত; দ্বিতীয়, মোগল (বিজয় পর্যন্ত ; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় পর্স্ত? 


৯ ৰঙ্গে ব্রহ্মপাদিকার 
॥* বাঙ্গালীর উৎপত্তি, নরম পরিচ্ছেদ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


চতুর্য, ইংরেজ বিদঘ্বের পর ॥ অবশ্য ইংরেদ বিজঞ্থের পর বাংলা দেশের ইতিছাল রটনা করবার সমর 
আপে নি। ইংরেছ রাঙ্গত্ধে বাংলা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম দাড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত 
অবশ তার রচনায় আছে। এধীনে উল্লেষযোগা, এক রাজসিংহ ছাড়া ভার নব উপন্তাসই বাংলা দেশের 
ভূমিকায় রচিত। এর মধোও আবার কৌতূহলের বিষর, ইতিহালের প্রধান ঘুগসদ্ধিগুলি তার কয়েকটি 
উপক্তালের কাল-পরিবেশ র$না করেছে। তুকী বিজয় নিয়ে যুগালিনী, মোগল বিজয় লিগে দুর্গেশনন্দিনী, 
ইংরেজ বিক্রয় নিয়ে আনন্দদঠ। মোগল-পতনের যুগান্তর কালের উপন্তাল লীতারাম। বল| বাহলা, 
উপক্লাস-র5ন! ইতিহাসের ধারাবাহিক কালক্রম ধরে হব নি। দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহালকে শুধু কাহিনী 
হিলাবেই নেওয়া হয়েছে; তাতে লেখকের কোনো অভিপ্রায় এসে যুক্ত হয় নি। মৃণালিনীতে লচেতন 
ইতিহাস-দিত্ঞাপার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম । পরবর্তী গ্রন্থগলিতে বিশেষত লীতারাম এবং আনন্দমঠে 
ইতিছাগ ঘেমন উচ্ছল, দেশপ্রেনও ততখানি গভীর ভাবেই আভালিত । 
মৃপালিনী (১৯৬৯) রচনাকালেই বক্চিমচঞ্জের স্বাধীন ইতিহাস-সন্ধানী মন ছেগে উঠেছে তার 
প্রমাণ পাওয়া ঘায় লক্্াবতী৷ বিজয় বর্ণনাকালে বন্ধিমচক্তের এই উক্তি : “হট বংলর পরে ঘবন ইতিছাস- 
বেত। মিনহজউদ্রীন এইরূপ লিধিছাছিলেন ইহার কতদূর সতা, কতদূর মিথা, তাহা কে জানে? 
যধন'মন্নন্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মহন্ত সিংহের অপমানকর্ত! স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন 
লিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মহন্ত মূঘিকতুলা প্রতীয্ষান ছইত সন্দেহ 
নাই-।”১১ ঠিক এই উক্চিরই প্রতিধ্বনি পাই বহু পরের রচনায় : "নীতিকথাঝ বালাকালে পড়া আছে, 
এক মহ্গ্ত এক চিত্র লিধিযাছিল। চিত্রে লেখা আছে মন্থস্ক লিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনু 
এক সিংকে ডাকি! সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহের! দি চিত্র করিতে জানিত তাহা 
হইলে চিত্র ভিরপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখনও ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর এতিহাসিক 
চিত্রের এ দশ। হইয়াছে।”১২ মুপালিনীতেই লক্ষ্মণাবতী বিদ্রয়ের পর মাধবাচার্ধ হেমচন্রকে যে কথ! 
বলেছিলেন, সেটাও বন্ধিমেরই কথা -ববনের1] নবস্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবন্বীপ তো 
গৌড় নহে।"১০ এয সঙ্গে তুলনা কর! ঘেতে পারে “উত্তর বাঙ্গাল, দক্ষিণ বাঙ্গাল! কোন অংশই 
বখতিয়ার বিলিজি জর করিতে পারে লাই। লক্ষণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্খস্থ প্রদেশ ভিন্ন 
বধতিয়ার খিলিঞ্জি সমস্ত গৈর লইদ্বাও কিছু জয় করিতে পারে নাই । সপ্যনশ অশ্বারোহী লইঘ্রা বখতিদার 
খিলিি বাঙ্গাল! জগ করিয়াছিল, এ কথ| থে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।”১* বন্ধিমচন্ত্রের 
এই উক্তি বে নেহ!ত দেশপ্নীতির অন্ধত। থেকেই উচ্ভাত্রিত হয়েছে তা বল! ঠিক ন্ছ। কারণ পরবর্তী কালে 
এতিছাসিকের।ও মীনহা অউন্দরীনের উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।১* 
ane পানে বাংলা দেশ মোগলদের খার] অধিরুত হওয়া! পর্ন্ত বাংলার পাঠান রাজ্স্বকাল সম্পর্কে 


৯১ দৃগাজিনী ৪ ৭৩. & পরিচ্ছেদ 

৯২ বাঙ্গালার ইতিহান সন্ধে করেকটি কণা 

১০ দৃণালিনী ৪ খণ্ড, ১২ পরিচ্ছেদ 

১৪ ৰাঙ্গানার ইতিহাস সম্বন্ধে করেকটি কণা 

৯৫ রদেশচর মদুযনার, বাংলাদেশের ইতিহাস ( ১৩৪২ ) পৃ ৮৯৯৩ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস 026241 


বন্ধিমচন্ত্রের মনোভাব ছিল সশ্রন্ধ । পাঠান এবং মোগল রাজত্বের তুলনা করে তিনি দেপিয়েছেল 
পাঠানের! স্বদেশ বলে এদেশেই স্থায়িড৷বে বসবাস করেছিল এবং বাংল| ভাষ! ও লাহিত্যকে আগ্রহের 
সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু মোগলেরা এ দেশ ভয় করেছিল বটে, কিন্তু বঙ্গছুমিকে স্বদেশ 
বলে কখনোই গ্রহণ করে নি। পাঠান ও মোগল রাতের তুলনার এই ইন্দিত তিনি রাছরুষণ মৃখেপাধ্যায়ের 
বই থেকে পেরেছিলেন মনে ছয়। বন্ধিমচন্ত্রের মতে বাঙালীর মাললিক জ্যোতি পাঠান রাজ্রত্বকালের 
মত আর কগনোই হয় নি। হুসেন শাহর পৃঠপোঘকতায় গৌড়ে বাংল! সাহিত্যের উদ্জীবন আর্ট হয়ে 
গিয়েছে। চৈতন্তের আবিঠাব হল এই সময়ে । তারই প্রেরণায় বৃন্দ।বনের ধড়গোদ্বামী বিভিন্ন 
বৈষ্ণব নিবদ্ধ রচলা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করে গেলেন, বৈষ্ণব 
পদকর্তাদের কে ধ্বনিত হুল পদাবলীর গান? ব্রগবুলির সুঠি হল এক নৃতন কাবাডাষাূপে। 
রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ইতিপূর্বেই শুক্র হয়ে গিয়েছিল, এবার ভাগবতের অন্থবাদও ব্যাপকভাবে 
হতে লাগল। চৈতন্তভাগবতের বর্ণনার বুঝতে পারা ঘায়, নবান্তায় প্রভৃতি বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা দেশে 
প্রলয় লাভ করেছে। রঘুনাথ শিরোষণি এলেন আর স্বার্ড রঘুনন্দন প্রাচীন হিন্দু সমাজকে নূতন 
ব্যবস্থায় বেধে দিলেন। এক কথায় বলতে গেলে সেই প্রাচীন উক্তি কাবেপি কোমলঘিয়ে! বনের 
নান্তে, তর্কোপি কোমলধিয়ে! বয়মেৰ নাস্তে__ সার্থক হয়েছিল নোগল শাসন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার 
পুর্বেই। মোগল শাসনের পূর্ববর্তী এই উজ্দীবন সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এতে অস্থকরণের চেয়ে 
সৌপিকতাই ছিল বেশি। উনবিংশ শতাদ্দীর উজ্জীবনের দর্গে এর পার্থকা এইধানেই। আধুনিক 
নবঞ্জাগরণে খানিফট! বিবেশৎ লংস্কতির অন্থকরণ ছিল এবং এক্স সমর্থনে বন্ধিমচন্ত্রকে ‘অনুকরণ নামে 
প্রবন্ধটি লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর উচ্ছাস অত্যস্থ শ্বাভাবিকভাবে ছাতির অন্তর 
থেকেই এসেছিল। 

এই প্রাণশিধ। মোগল শাসনকালে অহ্জ্ছল হয়ে এল। বঙ্ষিমচচ্্র ঝাঙ্গালার ইতিহাস প্রবন্ধে 
লিখেছেন, "থে আকবর বাদশাহের আমর। শতমুধে প্রশংস। করিছ। থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই 
প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা প্রহানির আরস্্। মোগল 
পাঠানের মধ্যে আমর! মোগলের অধিক সম্পদ্‌ দেখিয়া সৃদ্ধ হয় মোগলের জয় গাইয়| থাকি, কিন্তু মোগলই 
আমাদের শঙ্কর, পাঠান আমাদের ষমিয্ন। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংস্সেজ শালন পর্যন্ত একপানি 
ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর যেগলের সাহা ভুক্ত হুইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা 
প্রাপ্ত হইল, দেই দিন হইতে বাঙ্চালার ধন আর বাঙ্গালা রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার বায়নির্ধাহার্থ 
প্রেরিত হইতে লাগিল।” বন্ধিদচন্দের এই উক্তির লারবত্তা আমরা বুঝতে পারি যখন ভেবে দেখি 
মোগল শাপনে সতাই বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোনে! নবীন শশ্ত জন্মে নি; শুধু পূর্বে উদ্ভাবিত শঙ্টের 
থেকেই বীজ বপন করে ঘাওয়! হয়েছে মাত্র । পূর্ববর্তী কাব্যের আদর্শকে অন্থঘরণে বহিরঙ্-পারিপাটে 
মনোহরণ করে মঙ্গল কাবা এবং বৈষ্ণব কাবোর ছুই ধারা (চলে আসে । ধর্মের দিক্‌ দিয়েও বৈষ্ৰ 
ধর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে শাক্রধর্মের প্রান্তরে পথ হারায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শভাগীতে বৈদ্কব 
মোহাস্তদের জীবনী এবং বৈফ্বধর্মের ইতিহাস রচনার সঙ্গে পদাবলী-সংকলনও হতে থাকে। এগুলি ঠিক 
মৌলিক নয়, মৌলিক স্থির সালতামামী। মোগল শাসনে একখানি ‘ভাল গ্রস্থে'র অভাব বলতে বন্ষিমচন্ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৬৩ 


বোধ হয় পূর্ববর্তী ঘুগের প্রতিভার স্বাভাবিক উৎসারকেই ম্মরণ করেছিলেন । পাঠানকে যে বন্ধিমচজ্জ 
বাংলার মিত্র বলে আখ্যাত করেছেন, ভার কারণ পাঠানরা ডিগ্রদ্জাতীঘ্ন হলেও বাংলাকেই স্বদেশরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন । পরস্ত মোগল রাজার! দিল্লী থেকে হুবাগারের সহায়তায় শাসন করতেন বলে বাংলাদেশ 
তাদের করার/জো পরিণত হয়েছিল। বহ্ছিমচঙ্জছের এই অভিযোগ আধুনিক উতিহামিকও সমর্থন 
করবেন : "Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. 
‘The viceroys and officers came aud went without taking any real interest 
iu the life of the province. A cousiderable part of the resources of the laud 
was drained away to Upper India in the form of presents or 851) 111000657১৬ 

মোগল শাগনের এই বৈদেশিক প্রকৃতির মধো স্ফলও ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সহৃদদচিত্তে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। পাঠান শালনকালে বাংল! দেশ আপন গণ্ডীতে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মোগল 
শাসনেই বাংল| বাইরের উন্তর-ভারতীত্্র ভীবনধারার পথে এসে দাড়াল। শুধু তাই নয়, আকবরের 
শালন-বাবস্থ। এ দেশে অনেকটা শান্তি ও শৃর্থলা এনে দিল। আকবরের বঙ্গদেশ জয়ের পর নৃতনতর 
শাসন-বাবস্থার প্রবর্তন এবং সেই সঙ্গে তোছরমল্ের রাছস্ব-বন্দোবস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে পৃঙ্ঘলা এনে দিল। 
মোগল রাজত্বের প্রয়োজনে জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব; কর সংগ্রহের জন্তু এদের লতি । রাজার রাদন্ব 
আগায় করে ঘার যত বেশি লাভ থাকত, সে ততই ধনী হয়ে উঠত। স্থতরাং এদের বলা যেতে পারে 
করলংগ্রহের কনট্রাকটর। অবশ্ত এ কথা স্বীকার করতেই হবে, মোগল রাজছের পূর্ব থেকেই বাংলা 
দেশে জঙিদার-আাতীয কয়েকটি রাজপরিবার ছিল, কিন্ত এটাও ঠিক ঘে, মোগল যুগে রাজন্থব্যবস্থার অন্ত 
ছোটোবড়ো অশংখা জমিদার দেশে এক নৃতন শ্রেণী সৃষ্টি করে। 'করসংগ্রছের কনট্রাফটর’ কথাটি 
বন্িমচন্জ সম্ভবত ওয়েন্টলাগুকে অস্থসরণ করেই প্রয়োগ করেন। জমিদার সম্প্রদায়ের উত্তৰ এবং 
তাদের প্রঙ্গাপীড়ন সম্পর্কে মোগল শাননকে দোষারোপ করে বস্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক” প্রবন্ধে যে 
অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ তারই মত যনে করলে তুল হবে। পাারীচাদ মিত্রের পূর্বোললিবিত 
প্রবন্ধেও এই তথাটিই দেখানো হয়েছে _ 

“The word Zemindar, although an indefinite term, has no reference, like 
other Persian words of similar termiuation to ownership of land. This 
innovation in name was followed by auolher of a more radical nature. And 
it arose from a love of exaction. Several districts were incorporated into 
one great fiscal divisiou and committed to the charge of individuals who 
were designated 'Talukdar or Zemindar-Talukdar. This Talukdari or farming 
system on an extensive scale— was vigorously carried on in Bengal by Jaffier 
Kban alias Murshidkuly Khan, in consequence of his having found the 
ancient Zemindars reluctant to submit to his extortions. ‘The Zemindar- 


৯৬ তগনকুমার রারচৌধুযী, Dengal under Akbar and Jobangir (Calcutta, 1853), jee 


বন্ধিমচন্্র ও বাংলার ইতিহাস 


Talukdars were neither the actual collectors, nor did they in any way bring 
themselves in contact with the people. They were averse lo this trouble aud 
they farmed the revenue to others between whom aud the Goverument they 
stood as middlemen.>* 

ইংরেজরা এ দেশে এল মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্রনশাদ্ব । জমিদারেরা তখন প্রবল হয়ে দিল্লীর 
শাণন লক্ষন করতে মাছলী হয়ে উঠেছে। এই সময়কে দৃশ্যপট করে বন্ধিনচন্দর একাধিক উপস্থাস 
লিখেছেন। লীতারাম, নেবীচৌধুরাণী, চন্দ্রশেধর, আনন্দন্_- এই চারথানি উপন্তাস যে।গল রাদখের 
পতন এবং ইংরেঞ্জ শাসনের অস্থাদয়ের য/ঝামাঝি সনয়ের ইতিহাস আশ্রন্ধ করে রচিত। কেন্দ্রের শাসন 
যখন শিথিল, তখন শেই বিশৃঙ্খলার যুগেই সীতারামের মতে! রাজার উদ্ভব । তারপর দেশব্যাপী 
অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার স্থযোগে ইংরেজ ভারতকৃমিতে সাস্রাহ্রা বিস্তার করল। কিন্তু বন্ধিমচন্ত্র 
ইতিহাঘের এই বুগসদ্ধির কোনো ব্যাধ্যা দেন নি। কেন ইংরেদ্র বাংলা দেশকেই শ্যস্রাজা স্থাপনের 
পাদপীঠহপে বাবহার করতে পেয়েছিল, সে প্রশ্বের উত্তর বন্ধিম-সাহিতেয নেই । 

ইংরেত্ররা দেশের শাসনভার গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করবার পূর্বে মহস্থ ইত্যাদি যে বিপ্ঘছ 
ঘটেছিল, আনন্দমঠ তারই পটভূমিতে লেখা! । অবস্ত আনন্দমঠে লঙ্গযাধী-বিচ্রোহের ওঁতিছালিকত! তিনি 
রক্ষা করেন নি। উপত্তাস বলেই আমরা এয় থেকে ইতিহাস-চিন্তা ঠিক প্রতা|শা করি না। এই 
বিজ্রোহ বক্চিমচন্জের কল্পনাকে মহোষ্ছল রাগে রঞ্জিত করেছে। আনন্দমঠে বন্ধিমচন্র অতীত থেকে 
ভবিম্ততের পথে পদক্ষেপ ফরেছেন। ভবিস্ং বাঙালীর অন্তবিঘয়ক ও বহিবিষম্ক হালের স্ুসমতগ সমৃদ্ধির 
তিনি শ্বপ্র দেখছেন। আনন্দমঠে ইতিহাসের অতীতচারণ মুধ্য নয়, ভবিষ্যতের প্রত্যাশাই মুখ্য। এই 
যুগটি নিয়ে বঙ্ষিমচন্ত্রের কোনে। প্রবন্ধ নেই, শুধু বঙ্গদেশের কৃষকে এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। 
প্র ঘছুন/খ সরকার এই যুগটি সম্বন্ধে বলেছেন, "দেবীচৌধুরাণীতে বর্ধিত যুগে ইংরেছেরা দ্বমির অস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্বোচ্চ দরে এক এক বংসরের সপ্ত (পরে একথার ৫ বংসরের অন্ত ) 
অমিদারীগুলি ইন্জায়া দেওয়া হইত। ইতিঙ্থাল-পাঠক সর্বদেশেই দেখিয়াছেন যে এই কুপ্রথায় ফল ভীষণ 
প্রাগীড়ন, চাষের হাপ, জমিদারের সর্বনাশ এবং রাদারও নিয়মিত বাছিক হনে দ্রুত অবলতি। 
দেশের এই দুর্দশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক স্াকিগ্রাছেন, ইহার কোনে! অংশ কল্পিত বা অতিরর্িত লহে। 
কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক ন! কেন, অনেক বংসর ধরিয়া দফ:স্বলে 
শাস্তি, প্র্গার স্ুথ এবং রাজন্বের নির্দিভা আনিয়া দেয়।* ১৮ বন্ধিমচন্্র অবশ্থ কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের প্রশংসা! করতে পারেন নি। তার মতে এতে উৎপীড়ল ঠিকই চলল, শুধু জমিদারেরা 
উৎপীড়ন করার চিরস্থায়ী অধিকার পেল।১৯ এ বিঘয়ে রমেশচস্্র ভি মত পোষণ করতেন । চিরস্থাী 
বন্দোবাস্তের বন্ধিমচ্্র-ক্ুত সমালোচনা তার চিন্তার অগ্রগামিতার পরিচন দেয়।২* 

3৭ Culcutta Review, 1846, No. XII, Vol. চা]. The Zemindar and the Ryot. 

১৮ দেৰীচৌধুৱাণী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্বরণ, ভুমিকা হু 

১৯ বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


২* বিখতারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আমাড়, ১৩৬+ সমস্যার অধ্যাপক তোৰ ঘন্ত লিখিত “রছেশচত্র দর ও ভারতবর্ষের আধিক 
ইতিহাল' প্রবন্ধ জষ্টবা | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


ইংরেজ রাজত্বের সমালোচনা বক্ষিমচন্্র কম করেন নি। পাশ্চাত্য ভাতাকেও তিনি কঠিন ভাষা 
আক্রমণ করেছিলেন, তবু শেষ পর্যস্ত তিনি ইংরেজ শালনকেই চেয়েছিলেন ॥ বাংলার ইতিহাসে ইংরেজরা 
বে অধ্যাদ্ধ রচনা করতে এসেছিল, সেই অধ্যায়কে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো মনীবীই লঘু করে দেখতে 
পারেন নি। সেযুগের মনীষীদের মধ্যে এক দিকে প্রথর দেশগ্রীতি আর একদিকে ইংরেজগ্রী(তি অনেককেই 
বিভ্রান্ত করে। কিন্তু এটাই ছিল ইতিহাসের শিক্ষা রামমোহনের জীবনীতেও কিশোরীঠাদ মিত্র 
লিখেছেন, “Iu his youth he was violently opposed to the English Goverument. 
But as he saw more of it, and learnt to compare it wilh the Mahommedaon 
Government lis strong aversion was converted into a warin admiration for 
its general character. He considered the conquest of this country by the 
English nation as a providential interposition calculated to answer important 
ends in the ecouomy of the moral world. Though be was fully coguizant 
of the complex organization of the Governmeut and of all wrongs and 
grievauces inseparable {from its operation, yet he cheerfully and gratefully 
admitted the manifold blessings it conferred on his country; and was 
strongly of opinion that the English were better fitted to govern it thau the 
natives themselves.” ২৯ রামমোহন সম্পর্কে প্রভুকর এই কথাগুলি সেকালের প্রা লকল মনম্বী 
ব্যক্তিরই কথা বলে ধরা ঘেতে পারে। তারা বঙ্গভূমির ইতিহাসকে ধূলর অতীত থেকে স্বদূর ভবিশ্যতের 
অনন্ত সম্ভাবনায় প্রসারিত দেখতে পেয়েছিলেন। এক সময়ে তার গৌরব-দীপ জলে উঠেছে, এক সময়ে 
দুঃশালনে বিপর্ণয়ে সে নিশ্র হরে এসেছে। একটি দুর্মদ বলিষ্ঠ সভ্যতার হট আঘাতে মেই মৃতপ্রায় 
দেহটিঝে ঘদি সভীবিত করে তোলা যায় তবে বিদেশী বলেই তাফে পরিহাস করা অহ্চিত। বাংলা 
দেশের আধুনিক ইতিহাসে বদ্ধিমচন্্র সেই আশাই পেয়েছিলেন। 


বৃফনসর 


23 Calcatin Review (Selections Val. IV): 15001800050 Roy’ | প্রবন্ধটি প্রথমে ক্যালকাটা রিভিউ 
১৮০৫-এ প্রকাশিত হয়। 


বিদ্যাসাগর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমাদের দেশে বিগ্ভাাগর মহাশয়ের স্ররণ-সভ!| বছর বছর হয় কিন্ত তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা 
বলেন না, এই ব॥াপারটি লক্ষ্য করা ধায় । আমাদের দেশের লোকের! এক দিক দিয়ে তাকে শ্রচ্ছাঙ্গোপন না 
কারে থাকৃতে পারেন নি বটে, কিন্ত বিদ্যাসাগর তার চরিত্রের যে মহযগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ 
কর্তে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তার দরা-দাক্ষিণোর খ্যাতির স্থারা তারা ঢেকে য়াখতে চান। 
অর্থাৎ, বিশ্যাগাগরের ঘেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তার দেশবাসীর! তিরহ্করণীর খায় লুকিয়ে র!প্বার 
চেষ্টা কর্ছেন। 

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হু যে(তীর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিস্াসাগর সেই 
যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তার জন্ম ঘার মখে। আধুনিক কালেরও স্থান 
আছে, ঘ। ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না) থে গঙ্গা মরে গেছে ভার নধো শ্রোত নেই, কিন্তু ডোবা 
আছে; বহমান গঙ্গ। তার থেকে সরে এসেছে, সমৃত্রের বঙ্গে তার ধোগ | এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক ৷ 
বহমান কালগঞ্গার সঙ্গেই বিষ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজ র্ভালাগর ছিলেন আধুনিক । 

বিস্তাগাগর ত্রাণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বানের মধ্যে মানুষ 
হয়েছিলেন।__ এমন দেশে তার জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংলারকে নিয়ত 
অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অডিমূখে লিঘে যেতে চায় লেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস 
করে নি, এবং তাকে বিপজ্জনক মলে করে তার পথে সহন্র বাধ বেঁধে শমাঙ্গকে নিরাপদ করবার চেষ্টা 
করেছে । কিন্ত তংলবে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ জড়ভাবে আবদ্ধ থাকৃতে পারেন নি। এতেই তার 
চারিত্রেয"অদামাপ্তত! বাক্ক হয়েছে। দরয়| প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেপা ঘায়, কিন্তু চরিত্রবল 
আমাদের দেশে পর্বত দৃষ্টিগোচর হব না। ঘারা লবলচরিতর, যানের চারিত্রবল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিত নয় 
কিন্তু মানগিক-বুদ্থিগত, লেই প্রবলের। অতীতের বিখিনিবেধে অবরু্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তুদ্ধ হয়ে থাকেন না। 
তাদের বুদ্ধির চারিত্রবল প্রথার বিচারহীন অনুশাধনকে শান্তশিষ্ট হছে মান্তে পারে নাঃ ্বানসিক চািত্র- 
বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান । ধারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে 
দেশের চিত্তকে তবিদ্তের পরম সার্ধকতার দিকে বহন করে নিয়ে্রাবার সারথি-স্বর্ূপ, বিগ্মাসাগয় মহাশয় 
লেই মহারধিগণের একজন অগ্রগপা ছিলেন, আমার যনে এই সত্যটিই লব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে। 

বর্তমানকাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিতাচলনশীল সীমারেখার উপর 
দাড়িয়ে কে কোন্‌ দিকে দুখ ফেরা আললে সেইটাই লক্ষা করবার জিনিস। ঘার! বর্তমান কালের চূড়া 
দাড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবদ্রীবনের 
পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অভীতকেই নিয়ত দেখে ব'লে তার মখোই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট 


হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্া। তারা পথে চলাকে সানে না। তারা বলে যে সত্য সুদূর অতীতের 
৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবঞ্চআশ্বিন ১৩৬৩ 


মধোই তার সমস্ত ফগল ফলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; ভার! বলে থে তাদের ধর্মকর্ম বিংন-ব/পারের 
ঘা-কিছু তর ত! খষিচিত্র থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ধৃত হয়ে চিরকালের জ্রন্ত ্তন্ধ হয়ে গেছে, তার। প্রাণের 
নিয়ন অনুলারে ক্রনশ বিকাশ লাভ করে নি, সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিগ্রংকাল 
বলে ছিনিলটাই তাদের নয়। 

এইরূপে, সম্পূর্ণ লতোর মধ্যে, অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধো চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তাঁর মধো বিরাগ করা 
আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর ছয়, এমন-কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও 
এর লমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের দুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে ঘাচাই 
করে নেওছা, সংলারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে ঘাওয়া, অলতোর বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোধণা করা। 
প্রবীণ ও বিজ্ঞ ধার! ভার! সতোর নিতানবীন বিকাশের অহকৃলতা কর্তে ভন পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি 
ভার আছে তারা লত্যাকে পরখ করে নেবে। 

সত্য যুগে ঘুগে নৃতন করে আব্রপরীক্ষ দেবার অন্তে যুবকদের মলযুন্চে আহ্বান করেন। নেই-সকল 
নবধুগের বীরদের কাছে সত্োর-ছনুবেশ-ধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হঘ। সব-চেয়ে দুঃখের কথ! এই ঘে, 
আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। শকল-প্রকার প্রথাকেই চিরস্তন বলে 
কলন! করে কোনো! রফমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলঙ করে রাখৃতে তাদের মনের মধো পীড়া বোধ 
হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সফলের চেবে দুর্ভাগোর বিঘয়। সেইজন্যেই আশ্চর্ধের কথা এই থে, ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের ঘরে রস গ্রহণ করেও এই নেশেরই এফজন লেই নবীনের বিড্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । 
তিনি আপনার মধো সত্যের তেজ, কর্তবোর লাহল অসুভব ক'রে ধর্মবদ্ধিকে অদী কর্বার জন্যে দাড়িয়ে” 
ছিলেন৷ এখানেই তার ধধার্থ মহব ৷ লেদিন সমস্ত সমাজ এই ত্রা্ণতনয়কে কিন্বপে আঘাত ও অপমান 
করেছিল তার ইতিহাল আকার দিনে ত্রান হয়ে গেছে, কিন্ত ধার। নেই সময়ের কথ! আনেন তার। আনেন 
ঘে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধো একাকী সত্যের জোরে াড়িয়েছিলেন। তিনি দরদী হয়েছিলেন বলে 
গৌরব করুতে পারি নে। কারণ, সত্যের জয়ে ছুই প্রতিকূল পক্ষেরই বোগ্যতা থাক! দরকার । কিন্তু র্মদ্ধে 
খারা ঠাহিরে পরাভব পান তারাও অন্তরে জী হন, এই কথাটি জেনে আগ আমর] তার ছয়কীর্ডন কয়্য। 

বিগ্ভালাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তীর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়) 
যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচা বিগ্থার মধো সশ্মিলনের লেতু-শ্বত্রপ হয়েছিলেন সেখানেও তার 
বুদ্ধির খারঘ প্রকাশ পেছেছে। তিনি থা-কিছু পাণ্চাতা তাকে অশুচি বলে অপমান ফরেন নি। 
তিনি জান্তেন, বিস্তার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিনের দিগৃবিরোধ নেই । তিনি নিজে সংস্কৃতশাক্সে বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন, অপ তিনিই বর্ডৰান দুরোপী বিপ্তার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর কর্বার প্রধান উদ্ভোগী 

এবং নিজের উৎসাহ ও চেষাহ্ পাশ্চাত্য বিদ্যা আর্ত করেছিলেন। 

বই বিস্তাপস্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এষন এক বাক্তি ধার বাইরের বাবছার বেশকৃঘ। প্রাচীন, কিন্তু দার 
অন্তর চিন্রলবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিগ্তাকে আতিখ্যে বরণ করুতে 
পেরেছিলেন এইটেই বড় রয় হয়েছিল । তিনি অনেক বেশি বছসে বিদেশী বিদ্ায়প্রবেশলাভ করেন এবং 
তার গৃহে বাল্যকালে ও পুরুহাহুক্রনে সংস্কৃতবিদ্তারই চর্চা হয়েছে! অথচ তিনি কোনো! বিদ্ধ মনোভাব 
না নিয়ে অতি প্রদন্নচিত্তে পাশ্চাত] বিদ্বাকে গ্রহণ করেছিলেন। 
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বিগ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌববকে স্বীকার কর্তে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং 
চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। ভার এই লবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে 
পুজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চল্বার পথ প্রন্থত করে গেছেন প্রত্যেক দেশের নহাপুর্তহদের কাছই 
হচ্ছে এইভাবে বাধা অপল|ব্বিত করে ভাবী ঘৃগে হাত্রা কর্বার পথকে মুক্ত করে দেওয়।। তাঁর! নাহ্ষের 
সঙ্গে দাসুবের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্থতের সত্য সম্বন্ধে বাপ! মোচন করে দেন । কিন্তু বাধাই যে দেশের 
দেবতা নে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান কর্‌তে জানে না। বি্াসাগবের পক্ষে এই প্রত্যাপ্যানই তাঁর চরিত্রের 
গব-চে়ে বড় পরিচয় হয়ে থাক্বে। এই আ্রাঙ্ছলতনঘ ধদি তার মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলনাত্র দেশের 
মনোররন করতেন, তা হলে অনায়াসে আনম তিনি অবতারের পন পেয়ে বস্তেন এবং থে নৈয়াস্তের আঘাত 
তিনি পেয়েছিলেন তা তাকে লহ করুতে হত না। কিন্তু ধার! বড়, জনসাধারণের চাটুবুতি কর্বার জন্টে 
ংলারে তাদের অয় নয় । এইজন্তে জনসাধারণও সকল সময়ে স্ততিবাক্যের নঙুরি দিয়ে তাদের বিদায় করে না। 
এ কথা যান্তেই হবে যে, বিস্তাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেন পর্যন্ত এই বেগন। বহন করে- 
ছিলেন। তিনি নৈরাশ্তগ্রন্ত 255517115 ছিলেন বলে অগ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে ঘে যেখানে 
তার বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। তিনি যদিও তাতে কর্ওঁবাস্র্ট ছন নি 
তবুও তান জীবন থে বিবাদে আচ্ছন্ হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই । তিনি ভার বড় 
তপস্থার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা! পান নি, কিন্তু সকল মহাপুক্রষেরাই এই না-পাওয়ান গৌরবের 
ছ্ায়াই ভূষিত হন। বিধাতা তাদের যে দঃশাধা সাধনা কর্তে সংসারে পাঠান তার! সেই দেবদত্ত 
দৌতোর খারাই অস্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেল। বাহিরের গৌরব ওদের অগ্থরের লেই 
সন্মানের টিকাকেই উদ্দণ করে তোলে_ অনম্মানই তাদের পুরস্কার । 
এই উপলক্ষো আর-এফ জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে, ঘিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, 
এক যুগের লঙ্গে অন্ত যুগের, লশ্মিলনের লাধনা করেছিলেন । রা ব্রামনোহন রায়ও বিষ্যামাগরের মতো 
জীবনের আরগুকালে শাছে অসামাগ্ত পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বালাকালে পাশ্চাতা বিদ্য। শেপেন নি। তিনি 
দীর্ঘকাল কেবল প্রাচা বিষ্যার মধ্যেই আবি থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষাত্র বিষণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি 
এই শীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পার্লেন না। রামমোহন সত্যকে নান! দেশে, নানা শে, 
নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন নির্ভীক এই সাহসের জন্ত তিনি ধন্ভ। যেমন ভৌগোলিক সতাকে 
পূর্ণভাবে জান্যার জনত মা নূতন নূতন দেশে নিক্ষদণ ক'রে অসাধারণ অধাবসাষ ও চরিত্রবলের পরিচয় 
দিয়েছে, তেদনিই মানললোকের সতোর সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে নুক্ত করে নব নব পথে 
ধাবিত কর্‌তে গিছছে মহাপুরুহেরা আপন চক্দিমমহিযার দুঃসহ কষ্টকে শিরোধায করে নিয়ে থাকেন। আনরা 
অম্ভভব কর্তে পারি না ঘে এরা এদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্র জনসংঘকে ছাড়িঘ্নে কত উদ্বে বিরাজ 
করেল। ঘার| ছোট বড়র বড়ত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য করে। এই কারণেই 
ছোটর আঘাতই বড়র পক্ষে পৃজার অর্থয। 
যে জাতি মনে করে বনে আছে থে অতীতের ভীগ্ারের সধোই তার সকল এশ, মেই 
বকে অর্জন করুবার অন্তে তার স্বকীদ্র উদ্ধাবনার কোনো অপেক্ষা! নেই, তা পূর্বদুগের খাবিদের ছারা 
আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষা পু'খির ক্সোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি 
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হয়েছে, শক্তির অধ:পতন হয়েছে । নইলে এদন বিশ্বাসের মধ্যে স্তন্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আরাম পেত না। 
কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই হে, সে মাপনার উন্ভমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে য। অজ্ঞাত, ঘা অলব্ধ, 
_ ভার অভিমুখে নিঘ্বত চগ্‌তে চায়; কহন্ল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই । 
৷ *৫ষে জাতি অতীতের মধোই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজ্ঞয়যাত্র। শুন্ধ ছয়ে গেছে, 
| লে জাতি শিল্পে সাহিতে৷ বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিক্ষল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের 
হারাই সেই জাতির ষহাপুকষদের মছতলাধনার ঘবার্থ প্রমাণ হয়। 
আমি পূেই বলেছি থে, হুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আচল-ধরা, তার! মানগিক আধ্যাত্মিক রাট্রক 
সকল ব্যাপারেই অন্ত দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে । স্পেন দেশের উশ্বধ ও প্রতাপ এক লময়ে বহুদূর পযন্ত 
বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আছ কেন সে অন্ত ঘুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্বগৌরব থেকে অট 
হয়েছে ? তার কারণ হচ্ছে থে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপঙ্ছতিতে অবরুদ্ধ, তাই 
তার চিত্তদস্পদের উন্মেষ হয় নি। ঘারা এখনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞ| করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিধ 
বলে, সকল পরিবর্তনকে ছাম্যকর দুঃখকর লক্জাকর ব'লে মনে করে, তারা জীবন্ত জাতি। তাই ব'লে 
অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো দাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। 
কিন্তু মাহযকে আন্তে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর করবার জন্তে। 
আমাদের চলার সময় থে পা পিছিয়ে থাকে সেও লাষ্নের পা'কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি আম্নের 
পা'কে পিছনে টেনে রাখ্ত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া প! শ্রেয় হত! তাই সকল দেলের সহ পুরুষের! অতীত 
ও ভবিস্তভের মধ্যে মিললসেতু নির্মাণ করে দিছে মাহুধের চলার পথকে সহ করে দিয়েছেন। আমি যনে 
করি যে, ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, শ্বদেশীর সঙ্গে বিদেশী বিরে|ধ তত ওরুতর নয়, ঘেমন তার অতীতের 
সঙ্গে ভবিসততের বিরোধ । আমরা এইছূপে উভয় কালের মধোে একটি অতলম্পর্শ ব্যবধান হি করে মনকে 
তার গ্রে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। এক দিকে আনর| ভাবীফালে সম্পূর্ণ আস্থাবান্‌ হতে পার্ছি না, অন্ত দিকে 
আমর। কেবল অতীতকে আকৃড়ে থাকৃতেও পার্ছি ন! । তাই আমরা এক দিকে নোটর-রেল-টেলিগ্রাকে 
জ্রাবনধাত্রার্ নিতাসহচর করেছি; আবার অন্ত নিকে বল্ছি, বিজ্ঞান যে আমানের সর্বনাশ কর্ল, পাশ্চাত্য 
বিস্ত। আনাদের লইবে ন।। তাই আনরা, না আগে, না পিছে, কোনে! দিকেই লিগেদের প্রতিষ্ঠিত কর্তে 
পার্ছি না। আমানের এই ঘোটানার কারণ হচ্ছে বে, আমর! অতীতের সঙ্গে ভবিগ্তের বিরোধ বাধিয়েছি, 
জীবলেয় নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আঘ্বত্তের অতীত করে ঝাখৃতে চাচ্ছি তাই আমাদের 
দুর্গতির অন্ত নেই | 
আপস আমর! বল্ব যে, ঘে-সকল বীরপুক্য অতীত ও ভবিষ্যতের মধে সেতুবন্ধন করেছেন, অডীত 
\ সম্পরকে কুপণের ধনের মতে! নাটতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের যুক্তিসাধন কর্তে 
ভক্তদনীল হয়েছেন, তারাই চিন্বরণীয়; কারণ তারাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পর্বপ্রদসক। ভাদের 
সকলেই থে বাইরের সফলতা পেরেছেন তা নর; কারণ আৰি বলেছি যে, তাদের কর্মক্ষেত্র-অমুলারে নার্খকতার 
তারতদা হুয়েছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব অপার কথা যে, আমাদের দেশেও এদের মতো লোকের জন্ম হ্য। 
আঙ্গকাল আমরা দেশে প্রাচ্য বিপ্তার যে লন্মান কর্ছি তা কতকটা দেশাভিমানবলত:। কিন্তু লতোর 
প্রতি নিষঠা-বশতঃ প্রাচীন বিগ্কাকে সর্বমানবের সম্পদ কর্বার জন্ত ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন 


বিদ্যাসাগর 


আসাদের বাংলার রামমোহন রা এবং তার অন্ত অনেকবার তার প্রাণশঙ্কা পস্ত উপস্থিত হয়েছে । আজ 
আমরা তার সাধনার ফল ভোগ করুছি, কিন্ত তাকে অবন্ঞ! করুতে কৃষ্ঠিত হই নি। তবু আ আমরা ঠাকে 
নমস্কার করি। 

বিগ্যাপাগর মহাশয়ও মেইক্সপ, আচারের ঘে হৃদয়ছীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্রকে লিদে মেরেছে, 
রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাখরকে দেবতা বলে মানেন নি-_ তাকে আঘাত করেছেন। 
অনেকে বল্বেল ছে, তিনি শাহ দিয়েই শাহকে সমর্থন করেছেন । কিন্তু শাহু উপলক্ষা মাত্র ছিল? তিনি 
অন্তায়ের বেদনায় ঘে ুন্ত হয়েছিলেন লে তে। শাখ্ববচনের প্রভাবে নদ । তিনি তার করুণার দ্দাযে মাহঘকে 
মাহযন্ধপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শান্ববচনের ঝ1হকক্জপে দেখেন নি। তিনি কতকালের 
পুন্বীভূত লে।কপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে নার দ্বার! আঘাত করেছিলেন। ভিন কেবল শাহের 
দার! শাস্বের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের স্বার। সত্যকে প্রচার করে গেছেন। 

আজ আমাদের মূশের কথাম্ন তাদের কোনো পুরস্কার নেই ৷ কিন্তু আশ! আছে যে, এমন এক দিল আম্বে 
ঘেদিন আমরাও সপ্মুখের পথে চল্তে গৌরব বোধ কর্ব, তৃতযন্ত হয়ে শার্রাহশাগনের বে বোঝার পঙ্গু হয়ে 
পিছনে পড়ে থাক্ব না, যেদিন 'ঘদ্ধং দেছি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুঠিত হব না। 
লেই ক্ো।তি্শর ভবিদ্থংকে অভ্যর্থনা! করে আন্বার জন্রে ধারা প্রত্াযেই ছাগ্রত হয়েছিলেন ওদের বলব, 
িন্ত তোমরা, তোমাদের তগক্া বার্থ হয় নি, তোমরা! একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাড়াতে পেরেছিলে 
বলেই আমাদের অগোচরে পাথাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমর| একদিন ম্ববেশবাসীদের দ্বারা 
তিরন্ধত ছয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিক্ষল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে 
তোমাদের কীতি অক্ষ্যরপ ধারণ কর্ছিল।” 

মতাপথের পথিকন্ধপে, সন্ধানীরূপে নবদ্রীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থহাত্রীদের সঙ্গে 
এক তালে পা ফেলে ঘেদিন আমর! এই কথ! বল্‌তে পার্ব সেইদিনই এই-সফল নহাপুক্ষদের স্মৃতি দেশের 
হৃদয়ের মধ সত্য হয়ে উঠবে | আশা করি নেই শুভদিন অনতিদূরে । 

১৭ শ্রাবণ ১৩২৯ 
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বিব্যানাগর-্থরণসভার হকুতার মর্ম। সাধারণ ব্াক্ষদমান, কলিকাতা। 
আত্রদ্যোতকুমার লেনওপ্র কর্তৃক অনুলিখিত । 
প্রবানী। নব্যতারত। ভাজ ১৩২৯ 


নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর 
শ্রীবিনয় ঘোষ 


আমাদের এই মানুষের সমাজে, দেবতার চেথে অনেক বেশি দুর্লভ মাহুধ। তপন্তা করে জীবনে দেবতার 
দর্শন পাও যায়, কিন্তু এমন একজন মাস্থবের সাক্ষাৎ পাওয়া ঘা না, খিনি মান্গঘের মতন মানুঘ। 
মান্থবের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রুপান্তরিত হওয়া হত সহজ, মানুষ হওয়া তত শহদ নঘ। আজও 
আমাদের সমাঘে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহন্কালে, অতিদানুষ ও মানবদেবভাদেয মধ্যে দেবত্বের বিকাশ 
যত স্বল্লাঘবাসে হয়, সামাজিক মাহুবের মধ ননম্ত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আছ থেকে শতাধিক 
বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই ধন দেখতে পাই বিশ্যাপাগরের মতন একজন মাশুঘ পর্বতের 
মতন মাথ। তুলে গিযবেছেন, কোনে! অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, লপূর্ণ নিগের মানবিক 
শক্তির জোরে তখন বিশ্বন্থে অভিস্ৃত হয়ে যেতে হয়। 

অনেক নাগ্ষের দৈহিক গড়ন-প্রর মধ্যে একট! স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তার সঙ্গে প্রতিভা 
ও কর্মগৌরব মিশে, তীর বাকিতে আকর্ধণকে মারে! বেশি দুর্দমনীয় করে তোলে। বিদ্//গ/গর এই 
স্বাভাবিক সম্পদটুকু থেকে ও বকিত ছিলেন। ঝ্দেছের উপর উন্ততললাট প্রকাণ্ড একটি মাথা ছিল বলে, 
ছাত্রদরীবনে তার সহপাঠীর! তাকে 'ঘশুর়ে কৈ’ বলে ঠাট কর়তেন। অতিগরিত্র পরিবারে, যোটাচালের 
ভাত খের মানুষ হয়েছেন খিনি, তার দেহ্‌ থেকে লাবণ্য ব! কান্তির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবার কথা লঘ, হতও 
ন|। পরবর্তীকালে ঘখন বিস্যাদাগর স্বনামধন্য পুরুষ হয়েছিলেন, তখনও তায় দর্শন প্রার্থীরা প্রায় সকলেই 
তাকে চোষে দেখে হতাশ হতেন। 

এ সম্দ্ধে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। হলোমোহন গাঙ্গুলির স্মৃতিকথ! থেকে সংগৃহীত । মনোমোহন 
গাঙ্গুলির পিতা নগেস্ত্নাথ গাঙ্গুলি বিগ্যাল/গরের ছাত্র ছিলেন। একদিন রবিধার সকালে বাছড়বাগালে 
বিদ্টালাগরের বাড়ি গিয়ে দেখেন, তিনি বাগানে ঘাস নিড়চ্ছেন। নগেনবাবুকে দেখে বলেন, ‘যা, উপরে গিয়ে 
বস্গে যা, যাচ্ছি।' এমন সময় মেদিনীপুর থেকে চারজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ঘান 
নিড়তে দেখে তারা নিঃসন্দেহে তাকে বাগানের বালি মনে করে জিপ্রোলা! করেন, “ওহে, বিস্ালাগর যশাদ 
বাড়ি আছেন কি?” নিড়ানি হাতে করেই তিনি উতর দেন, “আছে হ্যা, আছেন-_ আপনারা বন্থন, তিনি 
একটু কালে বাত্ত আছেন, একটু পরেই আলবেন ।* কিছুক্ষণ বলবার পর তীর! বললেন, “ওহে, একটু 
তামাক খাওয়াতে পার?” "আজে হ্যা পারি” বলে, বিগু/সাগর মশায় চারটি হুকোদ চারজনকে তামাক 
লেনে এনে দেন। ভত্তরলোকদের তাযাক খাওয়া! শেষ হবার পর, বিগ্তাসাগর ঘরে ঢুকে বলেন, "এবারে ফি 
দরকার, অনুগ্রহ করে বলুন?” তারা একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দেন, “দরকারট! তোমাকে বলে কি হবে, 
তুমি একবার তাকে খবর দাও ন!” তখন বিদ্যাসাগর নিকুপার হৱে বললেন, “আজ্ঞে আমিই বিদ্যাসাগর |” 
চারনেই হ'কে। ফেলে লাফিয়ে উঠে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে বললেন, “আজে হ্যা, তাই তো হবে, 
বিস্তাস/পরই বটে, তা না হলে কি এরকমটি হয় !* 


নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর 


কাহিনীটি লোকদূখে তিররিত হতে পারে | হওছাই স্বাভাবিক । কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সতাটুকুই 
যথেষ্ট ॥ ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্কে আকড়ে ধরেই জনপনান্ছে এই ধরনের কাহিনী পল্পবিত হয়ে ওঠে 
বিগ্ঠাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং শর দেট্রোপোলিট।ন ইনস্টিটিউপনের ছাত্র ছিলেন, এরকম ছু-একজন 
অতিবৃদ্ধ ধার! এখনও জীবিত আছেন, তাদের মুখে শুনেছি, একসমর গ্রাম থেকে কলকাতা শহত্রে ধারা 
আসতেন, তাদের মধে] অনেকে দক্ষিপ-কলকাতায় কালীঘাটের কালীদর্শন করে, উত্তর-কলকাতায় 
বিচ্/াপাগরকে দর্শন করতে যেতেন । বিস্তাসাগর বদি সাধক হতেন, যোগী ব। সিদ্ধপুক্তষ হতেন, অথব| সমাজের 
ধর্মগুরুর কর্তা করতেন, তাহলে তার এই আকর্ষণীশক্তিতে আশ্চর্য হবার মতন কিছু থাকত না। বিন্ধ 
এলবের কোনোটাই তিনি ছিলেন না। তার দৈহিক আকর্ষণ তো ছিলই ন।, অভিজাত বংশের বংশধর 
বলেও কোনো! সামাজিক আকর্ষণ ছিল ন।। এমনকি তার স্বভাব হৃলভ জড়তার দন্ত তিনি সভালমিতিতে 
লোকচক্ষুর সাদনে উপস্থিত হতেন না, বক্তৃতাও দিতেন ন|| সেকালের সংবাদপত্রে তখনকার সনাজ- 
নেতাদের আজকের মতন আস্মপ্রচারেরও হুঘোগ ছিল না। তা লবেও, কি কারণে বিস্তাদাগর-চরিত্রে এই 
দুনিবার আকর্ষণীবক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, ডেবে দেগা দরকার। যে-সমাজে মাহুদেন্স চেতনার আকাশ 
অতিপ্রকৃতলোকের কুযাশাগ আচ্ছন্ত ছিল, লেই সমাজের মানসপটে বিষ্াসাগরের মতন এক মানবপর্বস্থ 
বাক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে? এক কথাছ এর উত্তর দেওয়া! যায়, যুগের পরিবর্তন হয়েছিল বলে) 
তার কালের আরে! দুতিন শতাব্দী আগে দয়ালে বিগ্রাপ!গর হয়তে| নূতন ধর্ম প্রবর্তক হতেন, সাধারণ 
মানুযের কাছেও অবলীলাক্রমে দেবতার আলনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু সমা-ঘীবনের কঠোর 
অগনিপরীক্ষান্থ উত্তীর্ণ ছয়ে, ফেবল মামুযকেই আপ-তপ-ধান-ভ্ান করে, তিনি বহ্মান্থষের মধো একজন 
বিশিষ্ট মাধ হতে পারতেন না। এই মানবকেজ্ত্িক চিন্ত। ও খ্যানধারণাই নবঘুগের অগ্ততন ওঁতিহাসিক 
লক্ষণ। এই চিন্তার অন্রই নবঘুগ ‘রিসেপ্তান্সের ঘুগ’, মবজাগরণের যুগ। বিগত শতান্দীতে বাংলাদেশে 
এই এ্রতিহালিক লক্ষণ সব-চেয়ে বেশি পরিশ্ফূুট হয়ে উঠেছিল বিস্তাসাগর-চরিত্রে। 

মানবচিস্তার এই আদর্শকেই ইতিহাসে 'হিউমানিছ্ম্‌' বল! হছ। অপাখিব থেকে পাধিবের প্রতি, 
শ্বর্গলোকের দেবতা থেকে মর্ডালোকের মাহ্ুযের প্রতি, অদৃশ্য অলৌকিক আগং থেকে দৃশ্তমান বহির্ভগতের 
প্রতি মাুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করাই 'হিউম্যানিস্ট'-এর আদর্শ । এই আদশই 
বিষ্ালাগরকে সারানীবন তার দুঃসাহসিক সমাজকলাাণত্রতে উদ্ধ দ্ধ করেছে। নবমূগের বাংলার আদর্শ 
‘হিউম্যানিস্ট' বিদ্ভাসাগর | 'হিউদ্যানিজ্ম' আর 'হিউমা|নিটেরিত্ানি্ম'এর অর্থ এক নগর । শুধু মানবপ্রেমও 
হিউম্যানিঞ্ম্‌ নয়। এঁশচিন্তা্ন মগ্ন ব্যক্তিও মানবঞ্রেমিক হতে পারেন। হিউন্যানিছ্ছম্‌ হণ মানবতয্ময়তা । 
বিদ্তাসাগর এই অর্থে হিউম্যানিদ্ট। অনহায় নিপীড়িতের সমাজে স্বভাবতঃই তিনি 'দঘার সাগর’ বিপ্তাসাগর দ্ধপে 
স্বরণীয় হয়ে আছেন। কিন্ত দদ্রাদাক্ষিণা, বদান্ততা, মহাছ্ডবতা, মাতৃভক্তি, সব কটি মানবচরিত্রের মহ গুণ 
হলেও, বাক্তিচরিত্রের উপাদান হিগেবে তার বিশেদ কোনো এতিহাসিক মূলা নেই । 'এরতিহাসিক মূলা" 
কথাটির উপর জোর দিয়ে বলছি। যুগে ঘুগে বহু মানুষের মধ্যে এইলব মহ গুণের সমাবেশ হয়েছে। 
সমাজের দর্বস্তরের মাহুধের মধ্যে সব লম্ এইসব গুণের প্রকার হতে দেখা যা৷। কিন্তু সামার্জিক প্রতিষ্ঠা 
না থাকায়, তাদের সেইলব গণের সমাদর হয় ন|| কেবল এই গুপগুলির সমাবেশের দন্ত বিছ্াালাগরের 
ম্ডন এরতিহাদিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় লি। তার চরিত্রের প্রদান গুণ হল এই হিউম্যানিজস এই 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা ্রাবণ-আশ্বিন ১৬৩৩ 


মানবতন্রমতা, এই মানবাঙ্ছগ্জ চেতনা । মানব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপরে ছিল সার 
মানবচেতনা । এই চেতনাই এতিহাসিক। 

মাহুষের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে এই চেতনা তল্্াচ্ছ্র ছিল। প্রাচীন যুগে মথযের সঙ্গে প্রকৃতির 
সম্পর্ক যখন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ছিল, বৈহস্যের বিষ যখন সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত জর্জরিত করে 
তোলে নি, তখন মাহষের আচরিত ধর্মের সঙ্গে যাপিত ভ্রীবনের সংঘোগও একেবারে বিচ্ছি হয় নি। 
পরলোকের চিন্ত! করেও মানৃঘ তখন ইহলোকের কথা ভূলে বেত না, দেবতা ও নিছ্তির অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বা করেও, মানুঘ নিঙ্গের শক্তির উপর আস্থা! একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। তার পর, হুবিস্তী্ণ মধ্যঘুগের 
বিভিন্ন পর্বে মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন স্থিতিশীল ও কুপমণ্ডুক ছয়ে উঠল, ধর্ম ও শাহের অনুশাসন মাহুবের মন 
ও বুদ্ধিকে এমনভাবে নিক্রিয় করে ফেলল যে, নিজের লতার চৈতস্ত পর্যন্ত তার প্রায় লোপ পেয়ে গেল। 
কিন্তু ইতিহাধে দেখা যায়, সামগঞ্জিক ্বঘুপ্তির ঘোর দীর্ঘকাল স্থা্ী হয্বনা। ভিতরের ও বাইরের নৃতন- 
উন্মেষিত শক্তির অ।থাতে সেই সুপ্তি ঘোর কেটে যায়, মান্গষ ও সমাজ আবার এগিয়ে চলে | ইতিহানের 
ধর্মই ভাই। মধাযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে ইয়োরোপে যে নূতন সামাজিক শক্তির অদ্থাদয় ছয়, 
তারই আথাতে মানুষের এই স্থপ্তির ঘোর কাটতে থাকে বর্ধিষ্ণু ধনিক-বণিক-শ্রেণী নিজেদেরই অগ্রগতির 
স্বার্থে মাসের মন ও বুদ্ধিকে সংস্কারমূক্ত করতে লচেষ্ট হন । তার জন্ত তাদের একটি 'মডেল'এর প্রঘোজন 
হুর। পুনয়হুমন্ধান করে এই ‘মডেল’ তার! ইতিহাসের প্রাচীন যুগে আবিষ্কার করেন। মানববিদ্ঠ| ও 
মানবঙ্ছানের ননন করাই মাহবের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। মানুষের চিন্তার রাজ্যে, নির্বালিত 
মাহুধ ও পৃথিবী প্রত্যাবর্তন করে। মাস্থবের এই নবচেতনাকেই ইতিহাসে বল! হু নবছাগরণ বা 
রিলেন্তাক্গ। জার্মান সমানবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন: 

+. , the typological importance of the Renaissance is that it marks the first cultural and 
social breach between the Middle ages and Modern times. 
মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথন সামাভিক ও গাংস্কৃতিক হিচ্ছেদকে বল! হয় ‘রিনেক্কান্স'-আধুনিক 
ঘুগের শৈশবকাল । পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে, প্রথম এই যুগবিচ্ছেদের 
লক্ষণণ্ডুলি পরিস্ুট হয়ে ওঠে। তাই চফ্লোরেন্সকে বলা হদ্দ আধুনিক ইয়োরোপের 'মডেল’ বা 
€গ্রাটোটাইপ' | ছুতিন শে। বছর পরে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে, ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসে, বাংলার 
সমাজে রিনেস্কান্সের এই লঙ্ষণঞ্ুলি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে ॥ কেবল ছিউম্যানিজ্জ মের আদর্শে 
উদ দ্ধ হপ্ে নয়, antiquityকে 111০৫৫] করে রাযমোহন ও বিদ্ভাষাগর সমাজসংদ্কাত্রের আন্দোলনে অগ্রলর 
হয়েছিলেন। প্রাচীন শাস্বকেই তার। সংগ্রামের হাতিগ্নারে পরিণত করেছিলেন। এও নবযুগেরই অন্ততম 
এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য৷ 

মধ্যযুগের প্রধান জীবনকেন্দ্র ও কর্মকেন্্র ছিল গ্রাষ ও গ্রামাসমাদ। এই জীবনকেন্দ্র আধুনিক ঘূগে 
নগরে ও শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে । বাংলাদেশে নবমুগের প্রাপকেন্্র হয়ে ওঠে কলকাত| শহর। 
ক্লোরেন্দ ঘদি আধুনিক নবযুগের ইয়োরোপের “প্রোটোটাইপ’ হছ, ত! ছলে বাংলাদেশের কলকাতা শহরকেও 
নিঃসন্দেহে নবঘুগের ভারতের ফ্রোরেন্দ বলা যেতে পারে। আট বছরের বালক বিদ্যাসাগর, ১৮২৮ সালে, 
ধধন তার পিতা ঠাকুরদাস ও পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্ডের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে 


নবধুগের মানুষ বিদ্যাসাগর ৩৩ 


পারে হেঁটে, মাইলস্টোন গুনতে গুনতে এনেছিলেন, তখন তিনি নবযুগের গোরেন্দেই এসেছিলেন, মগ্যঘুগের 
ভীর্থনগরে বা বন্দর-পত্তনে আলেন নি। ম্ধাযুগের স্থিতিশীল জীবনকেন্্র থেকে আধুনিক দূগের গতিশীল 
ও পরিবর্তনশীল জীবনকেন্দ্রে এলেছিলেন তিনি-_ একটির পর একটি নিশ্চল শাশ্ব'দ্ব অহশাসনের পাথুরে 
মাইলস্টোন অতিক্রম করে। শহরে এসে, দীর্ঘ বারো বছরের ছাত্রজীবনে তিনি নবঘুগের বাকিশ হার 
বিচিত্র প্রকাশ দ্বচক্ষে দেখঝার স্থযোগ পেরেছিলেন ॥ বিশেষ করে, ডিরেছ্িওর শিক, হিন্দু কলেছের 
ছাত্র, ইয়ং বেঙ্গল দলের মধ্যে এই আহাচেতনা ও ম্বাতস্তাবোধের দে লিবিচার প্রকাশ হয়েছিল, খুব 
কাছাকাছি থেকে তিনি তা দেখবার ও বুঝবার চে্ট! করেছিলেন। এমনিতে এই স্াতস্্াবোধ দোষের 
নন । নবঘূগের রিনেস্তান্দের সব-চেন্ে শ্রেষ্ঠ দান বোধ হয় এই individuality ই বাক্তিতবোধ। 
আগে মাহধের বাকি হিসেবে কোনো চেতনা ছিল না বুশ, গোত্র-গোষ্টী, সংঘ-ছন-আরাতি ইত্যাদি 
সাধারণ ০৭৫8০০) সঙ্গে তার সা অডিঘ্ৰ ছিল। চেতনার ক্রযবিকাশের ইতিহামে এই আআত্মন্তানছীন 
গোষ্ঠীচেতন! ও দলচেতনা নিয়ন্তরের চেতন৷ মধা যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে মাহুষের নধো ঘখন এই 
স্বাতস্বাবোধ জাগল, তখন তার অবন্দ্ধ মনুস্যত্বের পূর্ণবিকাশের পথ খুলে গেল চারি দিকে । জ্ঞানবিান, 
শিল্পকলাপাছিত্য, লক্ষের মাহুষের আস্মনির্ভর দুঃলাহসিক অভিযান শুরু হল। রিনেস্তান্সের ইতিহাস- 
রচদ্িতা বার্ধাট বলেছেন থে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে ফ্োরেক্স শহরে এই ম্বাতঙ্থাচেতনার এমন চহুম প্রকাশ 
হয়েছিল থে পোশাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশান বলে শহরে তখন কিছু ছিল ন!। প্রত্যেক দাস্থদ তার স্বত্ত 
পোশাকের মধ্যে নিজের স্বাতস্রাকে প্রকাশ করতে চাইত। বাংলাদেশে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ইয়ং 
বেঙ্গল দলও কতকট! এই অবস্থার স্থঠি করেছিলেন। প্রতোকেই তারা unique individual হতে 
চেয়েছিলেন, আচারে-বাবহারে তে। বটেই, পোশাকের দিক থেকেও। ১৮৭২ সালেও, লালবিহারী দে'র 
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Young Bengal, with his fantastic and ever-varying dress, might have furnished the 
[the leaders of fashion in London], in bis own person, parts of the national costuuies of all 
countries of the world. 
ইদং বেঙ্গলের এই পোশাক-বৈচিত্র্য তাদের স্থাতহ্যবোধেয়ই প্রকাশ । কিন্তু, ইয়ং বেঙ্গলের এই আ'স্থর্জাতিক 
পোশাক-প্রদর্শলীর মধ্যে চৌবন্দি ফতুয়া ও সাদা চাদর গায়ে, তালতলার চটিদুতে! পায়ে বিদ্যাসাগরের 
শুশ্রযৃতিটি ঘধন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখনই বোবা যায়, দুটি বাক্তি্ব ও হ্থাতোর বাহ প্রেরণা অচিন 
হলেও, তাদের বনিয়াদ ভিন! 

যা কিছু চিরাচরিত, যা কিছু গতানুগতিক, তার বিকুণ্ধে বিড্রোহ ঘোবপা করে, ইয়ং বেঙ্গল তাদের স্থাত্া 
ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রকাশ করতে চেষ্বেছিলেন। এমন-কি, নিজেদের জাতীয় ধর্মের বিরুক্ধে জিহাদ ঘোষণা 
করতেও তাদের মধ্যে অনেকে কৃ্টিত ছন নি। স্বাতস্রোর উচ্চ ঘ্বল প্রকাশ হলেও, ইতিহাসের উদারদূটটিতে 
এ উচ্ছ.ঝখলতা মার্জনীয় হত, ঘদি না তারা বিদেশীয় অন্ধ অস্থকৃরণ করতেন এবং স্বধর্ম তা।গ করে পরধর্মের 
আশ্রহ নিতেন । অবস্ত সকলে তা করেন নি। ইয়ং বেঙ্গলের মধ্োও দুটি দল ও দুটি ধার! ছিল দেখা 
ঘার। কিন্তু তা হলেও, নিবিচার অহুচিকীর্ষা যতখানি তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততথানিই 


তাদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক শ্ফুতি ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। বিদেশীর অধীনতাও তার জন্ত অনেকটা! 
চি 


৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


দায়ী ছিল। কলকাতা শহর আর ফ্রোরেব্সের মধ্যে এই দিক থেকে পার্থক্য ছিল বিরাট । পরাধীন 
পরিবেশে বাক্তিযের পূর্ণবিকাশ্‌ যে কতখানি খর্ব হতে পারে, ইন্ং বেঙ্গলের ট্রাজিক বিকাশ ও পরিণাম তার 
করুণ দৃষ্টান্ত । রেতারেগ কৃষমোহনের মতন ভু-একসন শক্তিমান্‌ পুর্ব, ধার! নিজেদের প্রতিভার জোরে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কেবল এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের জন তারাও বৃহত্তর জনলমাজে, তাদের ক্ষমতার 
অনুপাতে, ব্যাপক নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পাবেন নি। উনিশ শতকের বাংলার নবঘাগরণের ইতিহাসে 
একমাত্র বিগ্লাসাগরই ছিলেন এর বিশ্বরকর বাতিক্রম । জীবনের প্রত্যেকটি কার্গকর্ের মধ্যে তীয় চরিত্রের 
একটি বিশেষত্বই লব সময় ছুটে উঠত, সেই বিশেষত্ব হল individuality, বাক্কিস্থাতস্া। কিন্ত সেই 
শ্বাতঞ্জাকে তিনি খণ্ডিত করেন নি। আধুনিক ইঘ্রোরোপের বীহমস্থটি তিনি সম্পূর্ণ আম্মসাৎ করতে পেরেছিলেন 
বলে, বাইরের পোশীক-পরিচ্ছদে বা আচার-বাবছারে তা তিনি কোনোদিন প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ 
করেল নি। প্রকাশ করেছেন তার চরিত্রে । ইংরেজি কেতাদুরস্ত ইয়ং বেঙ্গল দল ছিলেন অন্তরে বাডালি, 
চরিত্রে বাণালি, বাইরে ইয়োরোপীদ্ব । ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্াদ ও আবেগসর্বস্বতাই ছিল তাদের চরিত্রের 
প্রধান বৈশিষ্টা। বিদ্যাসাগর ছিলেন মনেপ্রাণে আধুনিক ইঞ্বোরোপীয় এবং তার জন্ত বাইরের বাঙালিতটুক 
তিনি বর্ন করেন নি। বাঙালি থেকেও তিনি পরিপূর্ণকপে ইয়োরোপীয্ বাক্তিপত্তাকে নিদ্রের সত্তার মধ্যে 
বিলীন করে নিয়েছিলেন । তার সমসামস্িক বাকিদের মধ্যে আর কেউ বোধ হয় আধুনিক ইয়োরোপীয় 
ভাবধারাকে নিজের চরিত্রে এমনভাবে আম্মা, করতে পারেন নি। এইখানেই বিগ্যাপ!গর-চরিত্রের 
বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ । 

ফৰি হেমচন্জ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন : 

উৎসাহ গ্যাসের শিখা, দার্ডেয লালকড়ি। 

আতসবালির মতন উৎসাহ অনেকের চরিত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে বাঙালির চরিত্রে__ যেমন দপ্‌ 
করে জলে ওঠে, তেমনি খপ্‌ করে নিবে যায়। কিন্তু গ্যাসের শিখার মতন উৎসাহ সমানভাবে অনির্বাণ 
থাকে ক'জনের চরিত্রে ? বিদ্যাপাগরের দ্বাতত্রাবোধ তার সমসামরিক যে-কোনো আত্মলচেতন ব্যক্তির চেয়েও 
উগ্রতর ছিল । হেমচন্ের ভাষায়, তিনি ছিলেন-__ 

স্বাতন্তরো বেঁকুলকীাটা, পারিরাত ড্রাণে। 

কর্মজীবনে ধারা তীর সারিধ্যে এসেছেন, তারাই মর্মে মর্দে এই শেকুলকাটার দংশন অগ্ুভব করেছেন। 
এই উগ্র স্বাতহ্যবোধের জন্তই তিনি বড় বড় সমাজিক আন্দোলনের নেতা হয়েও, কে।নোদিন কোনে! দল বা 
সমাঙ্গ-তুক্ত হতে পারেন নি। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্কার-আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে আঅড়িত 
পেকেও, তিনি কোনোদিন তাদের দূলতুক্ত একজন ছন নি 1 একদাত্র প্রতাক্ষ কর্মের ক্ষেত্রেই তিনি সামাজিক 
সহযোগিতার প্রয়োনবোধ করতেন নির্দিষ্ট কোনো কাজের মাধ্যমেই বিভিন্ন দলের পঙ্গে তার যোগস্থত্র 
স্থাপিত হত। কাস ছাড়া যেন বাইরের সমাজের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক ছিল ন1। দনসডাতে 
তে নয়ই, সমদাদয়িক বিহুং-সভার সঙ্গে পর্ধন্ততার সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। বেধুন সোলাইচির মতন বি্ব- 
সভার অন্পতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, তিনি তার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যে অংশ গ্রহণ করতেন তা 
মনে হয় না। পর্বত্রই এ শেকুলকাটাই ছিল অন্তরায়। 

বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে এই প্রবল স্বাতস্রাবোধের আভাস পাওয়া ঘেত। তার পিতামহ তাকে 


নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর ৩ 


পরিহাগ করে এড়ে বাছুর বলতেন। যত বয়স বাড়তে লাগল, দেখা গেল থে পিতামহের কথাই ঠিক । 
বর্ণপরিচয়ে গোপাল ও রাপাল নামে থে ছুটি বালকচারত্র তিনি স্থটি করেছিলেন, তার মধ্যে গোপালের চেয়ে 
রাখালের সঙ্গে তার সাদৃশ্ত ছিল বেশি । পিতা যা বলতেন, তিনি প্রাদ্ই ঠিক তার উল্টো করতেন। 
তার জন্ত তিনি পিতার কাছে বথেষ্ প্রহারও পেয়েছেন। শেষকালে উপ্টো কথা বলে তাকে দিয়ে সোজা 
কাছটি করাতে হত। তার ঝাল্যকালের এই একণ্ড যেনি প্রসঙ্গে রবীজ্্নাথ বলোছন : 

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের ছতে! হবোধ ছেলের অভাব নাই ॥ এই ক্ষীণতেক্জ দেশে রাখাল এবং তার দীবনীলেখক গথরচলের 
মতে! দুর্দান্ত ছেলের প্রাছর্ভাৰ হইলে বাঙাল ছ1তিত্ৰ দিকের অপবাদ ঘুচিয়! যাইতে পারে। হৃুবোধ ছেলেগুলি লাশ করি ছাল 
চাকরি-ব/কনি ও বিবাহকালে প্রচুর পণলাত করে লদ্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অযাং| অশান্ত ছেলেগুলির কাছে "দেশের অস্ত আনেক 
আশ] কর! ঘায়। 

ছেলেবেল! থেকে ধার মপো স্থাতঙ্যবোধ এত সজাগ ছিল, নিজের কাজকর্মের দ্বাদীনতাদব ঘিনি অন্যের 
সামান্ত হস্তক্ষেপ প্র সহ করতে পারতেন না, তিনি যে যৌবনে ও পরিণত বয়সে স্বাতগ্থ্যে শেদুলকাট! 
ছবেন, তাতে বিশ্মদ্বের কিছু নেই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ তার ‘পুরাতন প্রপন্গ'এর এক ভায়গ।গ বলেছেন যে 
সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলে, তিনি স্বদেশবাসীর কাছে অত খাতির 
পেম্সেছিলেন । তিনি বলেছেন: 

সাহেবদের নিকট পপার জদাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিকাফিলেন, এ কণ। আমি বলি:তছি না; তবে ঠাছার 
বিবাগৌরবে সাহেব সদাঙে যে এ ভিপি হইছাস্িল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অঃ রাহিবার জক সচেষ্ট ছিলেন 

বিগ্থাসাগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাক! সবেও, রুষঃকমলের মতন বুদ্ধিনান পণ্ডিতও তার চক্রিত্র বিশ্লেষণে 
বার্থ হচ্ছেছেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, সাছেব সমাজে বি্যালাগরের থে প্রতিপত্তি ছিল ত! বেলিঘান- 
মুহসথদ্দিদের প্রতিপত্তি নয়, শিরোপাধারী রাজামহার াদেরও প্রতিপত্তি নঘঘ। অর্থের বলে বা! বিদ্যার বলে, 
সে প্রতিপত্তি তিনি ল!ড করেন নি। এ গমাদে শাসকশ্রেণীর কাছে তান্বাই খাতির পান ধার! বিতবান। 
বিগ্তাসাগর বিৱবান ছিলেন না। বিগ্য! তার ছিল, কিন্তু নে বিদ্যা আবে অনেকের ছিপ, “বিদ্যাহাগর' 
উপাধিও একাধিক পণ্ডিতের ছিল। সাহেবদের কাছে তার প্রতিপত্তি ছিল তার চরিত্রের জন্ত। নিজেদের 
চরিত্রের ঘ!-কিছু মহ২ গুণ, তার সবগুলি তারা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্রে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই, 
সাহেবরা তাঁধে শ্রদ্ধা করতেন। বিস্তাস!গরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, ঘ! থেকে অস্ত এইটুকু 
প্রমাণ পাওয়া ধায় যে, তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রসাদলোডী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 

আমাদের দেশে প্রা অনেকেই নিজের এবং ছদেশের নর্ধামা নষ্ট করিয়া ইংরেপ্ডের অনুত্রহ লা করেন। বিং||সাগত্র লাহেবের হস্ত 


হইতে শিরোপা! নইবার হস্ত কধনে। মাথা নত করেন নাই ; তিনি আমাদের দেপের ইংরেজস্রলাদগবিত সাহেবামু্গীবীদের মতো 
আবৰ্মাবমাননার ুলো বিত্রীত সন্মান ক্র করিতে চেষ্টা করেন নাই। 


রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। বিশ্যাসাগরের স্বাতস্থ্াবোধ এত তীব্র ছিল যে, কর্মক্ষেত্রে সাহেব রাজ্রপুক্ষষ 
বা কর্মচারিদের সঙ্গে ধখনই অর সংঘাত হত তখনই তাদের প্রতিথাত করতে তিনি ছিপ! করতেন না। 
রবীন্দ্রনাথ হিন্মুকলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের দৃটাস্তাট, উল্লেখ করেছেন। সকলেই জানেন, কার 
লাহেব একদিন টেবিলের উপর ছুতো-হুস্ক পা তুলে দিয়ে বনে, পাইপ খেতে খেতে, বিদ্চাসাগরের সঙ্গে কথা 
বলেছিলেন। প্রতিদানে বিস্যাসাগরও একদিন তীর সঙ্গে অন্ন্ূপ বাবার করেছিলেন । শিক্ষা 
কৌন্দিলের সেক্রেটারি কৈফিহত চাইলে তিনি উত্তরে ঘা জানান, ভার মর্ম এই : 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৬৬৩ 


“আমি ভেবেছিল৷ম আমরা এদেশী নেটিব, অলভা-_ ডদ্রতা-ভব্যতা জানি ন!। সেদিন কার সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার কাছ থেকেই এই আচরণ শিখেছি। একছন স্থমভা ইয়োরোগীয়ের এই 
আচরণ থে মনি হতে পারে, আমার ধারনা ছিল না। আমি ভাবলাম, এই বোধ হয় আপনাদের অভ্যর্থনার 
রীতি। তাই আমি এদেস্ট রীতিতে তাকে অভ্যর্থনা না করে, তারই কাছ থেকে শেখা রীতি অন্যাদী 
সেদিন তাকে অভ্র্থনা করেছি । হি অগ্ঠায় হয়ে থাকে, তার জন্ত আমি দোষী নই ।” 

জবাবের মধো তীর ল্লেষের বদ লক্ষীহ-__ বিদ্বাপাগরী বাগ্ভঙ্গি় একটা বিশিষ্ট বীতি। প্রতিঘাত 
করবার সময় তিনি লিছের ্বাতত্্রোর শেকুলকাটাটি নির্মমভাবে প্রতিপক্ষের দেহে বিধিয়ে দিতেন। বিশেঘ 
করে বিদেশীদের । বুঝিয়ে দিতেন যে পৃথিবীর বে-কোনে! লক্বাচওড়। মামুযের তুলনায়, তিনি একজন 
ঈর্কায় বাডালি ত্রাণ পণ্ডিত হন্কেও, বড় ছাড়া ছোট নন। 

কার সাহেবের গল্পটি অনেকেই জানেন । আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৭৪ সালের ঘটনা ৷ বিষ্তাসাগর 
একদিন কাশীর এক পণ্ডিতের সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলেন । তার পরনে 
ধুতিচাদর আর পায়ে চটিছুতো ছিল। লোলাইটির বিল্ডিংএ তখন মিউজিপ্ামও ছিল। ভিতরে ঢোকার 
সময় দরোয়ান তাকে চটি খুলে রাখতে, অথবা ছাতে করে নিয়ে যেতে বলে। বিগ্তাসাগর কোনে! কথা না 
বলে বাড়ি ফিরে আসেন | শিউজিদ্ামের ইস্ট বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন তখন ব্লানফোর্ড। ডার কাছে 
তিনি চিঠি লেখেন এই মর্মে: “সেদিন সোসাইটির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাদ, এদেশী লোক ধার! দেশী জুতে। 
পরে গেছেন, তাদের জুতো খুলিধে হাতে করে নিয়ে যেতে বাধা করা ইচ্ছে__ আয় ধার! চোগাচাপকান আর 
বিলেতি জুতো পরে গেছেন, তারা দ্ুতো পাছে দিয়েই ভিতরে ঢুকছেন। জুতোর ব্যাপারে এই অধিকারের 
পার্থক্য কেন, বুঝতে পারলাম না।” এসিছাটিক সোসাইটির কাউন্সিলের কাছে তিনি চিঠি লেখেন। 
চটিছুতোর মরধাদ। নিয়ে সোসাইটির মতন বিঘং-লভাতেও আলোচনা হয়| 179/57/,4% পঞ্জিকা! পম 
লিখতে বাধা ছন : 

If the leaving the shoes behind is a mark of respect, it malilers little whether the 
shoes ure of Europeao or the native pattern. But if there is a mark of respect attached to 
the eather, it is immaterial as to what form the leather may take, We hope the Council 
of the Asiatic Society and the Trustees of the Museum will have the good sense uot to make 


native gentlemen (66) thal to enter their room is lo court insu. 
হিন্দু প্যাটি যট মন্তবা করেল : 


The great shoe question hos turned up in quite am unexpected quarler—we mean im 
ibe rooms of the Asiatic Society. 


“The Great Shoe Question" ই বটে, বিশেহ করে ঘধল বিস্ঞানাগরের দেশী জুতো ! 


বিস্তাসাগর একদিন শিবনাথ শাহীকে বলেছিলেন : “ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই 
চটিদুভো দ্দ্ধ পারে টক্‌ করিঙা লাখি ন! মারিতে পারি।” শাহী মশার লিখেছেন : 

আৰি তখন অশুভ্তৰ করিরাছিলাম, এধ: এখনও অনুতব করিতেছি যে, তিনি ঘাছা। বলিযাছিলেন, তাহা লতা । গাছার চিত্রের 
তেজ এমনই ছিল বে, প্রাহার নিকট ক্ষমতাশালী রাগারাও দগশোর দবো। 


নবযুগের মানুষ বিষ্ভাদাগর 


রক্ষশীলতা বা গতান্থগতিকতার সঙ্গে বিস্বালাগরের চটির কোনে) স্থদূর সম্পর্কও নেই ॥ বিদ্যাসাগরের 
চটি তীর তীব্র 115194211রই প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নম্ব। যে বাক্তি তার নিজের লাইব্রেরির জন 
শখ করে বিদেশ থেকে বই বাধিয়ে আনতেন, ভাই-শ্রি্টেড খান ও নামের কার্ড ব্যবহার করতেন, তিনি 
থে কারও চেয়ে কম শৌখিন ছিলেন ত! মনে হয় না এবং কেবল বাইরে সারলাপ্রকাশের জঠ (তিনি চটিদুতো 
বাবহার করতেন না । কোনে! ডিলেমি বা স্বভাবশৈধিল্যের প্রকাশও তার পোশাকের নধ। দিয়ে ফুটে উঠত 
ন!। কুষ্ংকমল বলেছেন, “বিদ্যাসাগর বরবর চেছারে বসিতেন; কখনও করালে বিছানায় বলিতে তাহাকে 
দেখিয়াছি বলি! মনে ই না” যিনি চেষ্জারে ছাড়া, ফরালে বসে গল্পগুদ্ব পর্যস্ত করতেন না, তিনি থে 
টিলেমি ব। লোক-দেখানে! সারলোর জন্ত গায়ে একট! ফতুদ্থা ও চানর এবং পায়ে তালতলার চটি পরতেন, 
তা কখনোই বিশ্বাসযোগা নয়। 

স্বাতস্কোর নামে সমাজের মধে] যে উৎকেমুতার ভোদার এসেছিল, বিদ্যাসাগর স্তার ফতুয়া চাদর ও 
চটিদুতো দিয়ে সেই জোম্ছার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। ভার চটিদুতোকে তিনি এনন প্রাধান্ত 
দিয়েছিলেন যে একসম্ঘ কলকাতা শহরে ত! রীতিমত চাফলোর স্থঠি করেছিল। চটিজুতোর সমন্তা 
রামনীতির রঙে পর্যন্ত ররিত হয়ে উঠেছিল। Renaissau॥ceaর individualityর সত্যিকার 
প্রতীক ছিল বিদ্যাসাগরের তালতলার চটি | ইছং বেঙ্গলের স্বাতজ্রোর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই দ্বাতস্থোর 
পার্থকা অনেক । একটি স্বাতস্ত্য পরগাছার ফল, আর একটি হ্থ(তহয এ নেশেরই বনজ লম্পন, নৃতন পরিবেশের 
আলোবাতাসে পরিশ্ছুট । 

উনিশ শতকের বাংলাদেশে, বিদ্যাসাগরের আগে, এই অণ্ড স্বাতঞ্রা ও ব্যক্তিত্ব আর কারো 
মধো তেমনভাবে প্রকাশ পান নি, একমাত্র রানমোহন রায় ছাড়া। ঘামনোহন রাছের বিদেশ- 
ঘা ও মৃতার পর, ইয়ং বেঙ্গল দলই নবযুগের জীবনমন্তের প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। নূতন 
সামাদিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলার এতিহাসিক ওক্ভার তাদের উপরেই পড়ে । তাদের মধো 
প্রতিভাবান ও শক্তিমান্‌ পুরুষের অভাব ছিল না। অভাব ছিল এই অখণ্ড বাক্তিত্বের, হার বিকাশ 
একমাত্র দেশের মাটিতেই সম্ভবপর । উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে প্রতোকটি সামাত্রিক 
সমস্যা, প্রধানত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাচ্ষদঘাজের চেষ্টায়, সর্বপাধারণের চিন্তার ও আলোচনার বিহয় 
ছয়ে ওঠে। বিধবাবিবাহ, বালাবিবাহ, বহুবিবাহ, উচ্চশিক্ষা, স্বীশিক্ষা মাতৃভাষাঘ শিক্ষ। ইত্যাদি এমন 
কোনো বিষ ছিল না, ঘা নিযে তখন আলোচনা হস্ত নি। বিস্যালাগর নিজে তার বাক্তিগত চেতনা বা 
উপলদ্ধি থেকে কোনো! সমস্ত! আবিষ্কার করেন নি। হঠা২ কোনো রহক্তম্গ উৎস থেকে তিনি এই 
সব লমস্তা সমাধানের প্রেরপাও পাল নি। বহু গমাঞ্রপচেতন ব্যক্তির নখো তিনিও একদ্রন ছিলেন। 
বহজনের সঙ্গে তিনিও এইসব বিতর্ক ও আলোচনার খোরাক জুগিগ্সেছিলেন। ইতিহাসে কোনো সামাঙ্গিক 
ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবশ্তকতা-বোধ কথনো কোনে! বাক্তির মধো বিচ্ছিন্নভাবে হঠা২ উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে লা। সমাদচেতনাম্ তা তরঙ্গাদ্বিত হতে থাকে, তবেই লমাছচেতন কোনো বাক্তির পক্ষে সে সম্বন্ধে 
চিন্তা করা এবং লেই চিস্তাকে বাস্তবে স্বপদান করা সম্ভব হত্ব।' বিদ্যাসাগর্ও ঠিক তাই করেছিলেন। এই 
নযাদচেতনা হদি লামাপ্রিক বাক্তিত্বের প্রকাশ হু, ত! হলে বমাজবিপ্রানের ভাম।দ্র বলা ছায়, এই লামাঞ্সিক 
বাক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের সংযোগস্থলে *উতিহাপিক ব্যক্তিত্বের” উত্তব হয়। উনিশ শতকের 


৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


সধাভাগে, বিগ্যালাগর-চ্লিত্রে এই সমাআচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার যংঘোগের ফলে, নবদূগের বাংলার 
এঁতিহালিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সন্তব হয়েছি। তিনিই প্রথম সেই সমাঙ্গচেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক 
ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, ৪০৫1০] 16218:5+ত পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন । ভার জনত বাইরের সামাজিক 
অবস্থাও তখন অনেকটা তৈরি হয়েছিল। 


বিগ্যাসাগরের যুগ ছিল ডালহৌসির যুগ। ভালহৌলির যুগকে বলা হহ, couquest, consojidation 
 developuient-<র যুগ | রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নির্মাণ, ছু পয়দার ডাকবাবস্থার প্রবর্তন, নূতন 
শিক্ষাবাবস্থার প্রচলন, সবই কিন্ত নৃতন গতিশক্তির উপকরপ। ১৮৫৩ সালে ডালহোসি তার বিখ্যাত 
‘রেলপথ প্রস্তাব খগড়। করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে হাজার হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়ে 
যায় এবং কোটি কোটি পাউণ্ড বৃটিশ নৃূলধন এ দেশে খাটতে খাকে। ১৮৪৭ সালেও থে পা্লিক ওার্ক দ্‌ 
খাতে মাত্র ২ লক্ষ ৬* হাজার পাউণ্ড গবর্ণমেন্ট ব্যয় করতেন, ১৮৫৬ সালের মধ্যে সেই পাবলিক ওয়ার্ক স্‌ 
ধাতে বায়বরাদ্ হয় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাত প্রান দশগুপ। এই পাব লিক ইন্ডেন্টমেণ্টের ফলে দেশের 
iucome ও employmeut অনেকগুণ বেড়ে যাঘ (বিদেশীর মূনাফা আত্মলাং শবেও ), এবং মমাজ- 
জীবনে তার প্রকাশ হয় চাকুরিদ্রীবী ও ম্ধ্যবি শ্রেণীর কলেবরদ্টীতিতে । ১৮৫৬-৫৭ সালের মে)ই প্রায় 
বিশ লক্ষ যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করে। চলমান লোকের পংশ)| যেমন বেড়ে ঘায়, তেমনি চলার গতিও 
ধাড়ে। পায়ে হেঁটে চলা॥ গোথানে চল।, পাৰ্ধিতে চলা, নৌকায় চলা, আর রেলপথে লক্ষ লক্ষ লোকের 
প্রবল বেগে চলার মধে। যুগান্তকারী পরর্থকা আছে। বাংলার সমাজজীবনে বে সময় এই নৃতন গতিশীলতা 
সঞ্চারিত হয, নূতন চলব।ন মধাবিৱশ্ৰেণীর প্রসার হয়, ঠিক সেই সময় বিস্তানাগর তার প্রতাক্ষ দামাজদিক 
আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ সালের জুলাই নাসে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আগ তার 
শতবর্ষ পূর্ণ হল। ১৮৫৬ সালের ডিপেম্বর মালে এ দেশে প্রথম আইন্লম্মত বিধবাবিবাহ দেন বিস্তাসাগর, 
কলকাতা শহরে। ১৮৪৬-৫৭ খালে তিনি বাংলার গ্রামে এমে ঘুরে দুল স্থাপন করতে থাকেন। 
১৮৫৭ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিস্থালছুও স্থাপিত ছয়। সমাজ-জীবনের চারি দিকে যে নৃতন গতিশীলতার 
বিচিত্র প্রকাশ হয়, বিগ্কাসাগর সেই গতিশীলতার গ্রতিমৃতি হয়ে কর্মজীবনে অগ্রলর হুন। বিছ/লাগর- 
চরিত্রের আর-এক বৈশি্/ হল এই ৭১০৭5, এই গতিশীলতা । 


সানাদ্দিক দিক ছাড়াও, আরও অন্তান্ত দিক থেকে বিগ্যালাগর-চরিঅ বিশ্লেনণ করা যায়। তার মধ্যে ‘ধর্ম" 
হল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তার চরিত্রের আর কোনো দিক বোধ হত এরকম দুর্তেগ্ঠ রহশ্তঞাল বিস্তার 
করতে পারে নি। এত পরম্পন্ন-বিরোধী জল্ননা-কল্পনাও হুয্ নি তার জীবনের আর কোনে| দিক নিয়ে। 
খারা ঠায় সংস্পর্শে এসেছেন তার! ধর্ম ও ঈশ্বর -বিধরে তার গীয় স্তব্ধতা্থ বিদুঢ় হয়ে গেছেন, তার 
তল স্পর্শ করতে পারেন লি। ভাই কেউ বলেছেন তাকে নাস্তিক, আবার কেউ বলেছেন দংশয়বাদী। কি 
বে তিনি তা শেষ পৰন্ত কেউ জানতে পারেননি | বিগ্তাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি না, করলেও 
কি দৃষ্টিতে তাকে দেখতেন? ধর্মের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল কি না॥ থাকলেও সে ধর্মের স্বরূপ কি 
ছিল? বিস্তাসাগরের জীবনের এই প্রশ্থগ্ুলি অত্যন্ত জটিল এবং এগুলি তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন হলেও, 


নবযূগের মানুষ বিদ্যাসাগর 


সামাদিক ছীবনে তার প্রতিফলন অবস্থস্তাবী বলে, তার সামাজিক গুরুত৪ মদ্বীকার করা ঘা ন।॥ আজ 
পস্ত এদব প্রশ্রের কোনে! সস্ে!ষ্জনক উত্তর কেউ দেন নি। 

বিস্তালাগরের ধর্মবিশ্বাল প্রসঙ্গে কুষ্ণকমল বলেছেন 

বিবযাসাগর নাগ্িক ছিলেন এ কপ। বোদ হয় তোষের! ছান না; পাহারা ছানিতেন, হারা কিন্তু সে বিদ্ধ লইয়া ঠাহার লঙ্গে 
ক্ষধনও বাদাগ্যাদে গুধৃষ হইতেন না ; কেবল রাঞ্র। রাফযোহন রাত্রের জে্পুতর রাখা ্রলান রায়ের দৌহিয় ললিত চাটুখোন সহিত তিনি 
পরকাল মইয়। হাঠপরিহাল করিতেন! ললিত সে সদয় বেন কতকটা :যোগপহনপণে অধ্ুলর অইদাছেল, এইরূপ লোকে বলাবলি 
ক্ষাত। বিস্কানাগর তাঁহাকে (ি৩।সা করিতেন : “হারে ললিত, আবারও পরকাল আছে নাকি?' ললিত উত্তর দিতেন : 
"আনে বৈকি । আপনার এচ গান, এত দয়া, আপনার পরকাল পাকবে না তো. থাকবে কান ?' বিস্ালাগর হালিতেন। 

বিস্তাসাগর পয়লোকে বিশ্বাদ করতেন না৷ বলে কৃষ্ণকমল কেন ডাকে নাস্ডিক বলেছেন ছানি না। 
পরলোক বিশ্বাগ না করলেই থে নাস্তিক হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিদ্যাসাগর অবশ্য 
ইছলোকেই বিশ্বাল করতেন, পরলোক নান্তেন ন1) তার জীবনের বহু ঘটন। ও কাছিনী থেকে তার 
প্রমাণ পাওয়া! ঘায়। এখানে একটি কাহিনীর উল্লেগ করছি। কাহিনীটি শিবন!থ শাহীর রচনা থেকে 
সংকলিত। একবার বিশেষ ফোনে! কারণে বিস্তাসাগরকে প্রত্যহ তার এক বন্ধুর বাড়িতে ঘাতাম্বাত করতে 
হয়। পেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় একদিন তীর লঙ্গে শিবনাথ শাহ্বী ও তার কচ়েকছন বন্ধুর সঙ্গে দেখা 
হুর। বন্ধুর কাঞ্কর্ম গেরে তিনি বারান্দায় বলে, মুড়ি পেতে পেতে, তাদের সঙ্গে গজ করতে থাকেন ॥ 
বিস্তাসাগর লড।-লমিতিতে যেতে পারতেন না বটে, কিন্ত মাহুদ পেলে চমংকার মাসর ছমিয়ে গল্প করতে 
পারতেন। বালকদের সঙ্গেও। তিনি বসে গল্প করছেন, এমন সমগ্র এক বাঙাপি খৃষ্টান পারি সেখান 
দিয়ে ঘাচ্ছিলেন। তিনি বালকদের লক্ষ্য করে 541%019%, সব্ষক্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন এবং 
যীশু ভজলে কি ভাবে থে 5এlvati০০ সৃন্তব, তাও বোঝাতে লাগেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনবার পর, 
বিদ্যাসাগর তাকে বলেন, “ওদের ছেড়ে দিন, আমার কাছে আস্থন। ওরা নিতাস্থ বালফ, ওদের 
5lvatiouএর কথা চিন্তা করার এখনও নেক সমত্ণ আছে । আমি বুড়ে। হয়েছি, আছ বাদে কাল মরব, 
আমাকে পরলোক ও 521%360)এর কথা বোঝান, কাজ হবে| বৃদ্ধ হলেও, একছন ভাবী convert 
পায়} গেছে ডেবে, বাঙালি পাজি সাহেব সোংসাহে বিস্তালাগরের কাছে লেক্‌চার দিতে আরম্ত কৰেন। 
কিন্তু কিছুক্ষণের মখোই বিদ্যাসাগরের বাক্যবাণে বিদ্ধ হজে তিনি অভিশাপ দিতে দিতে চলে যান। 

হবর্ঁলোক, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ভে এই ধরনের কঠোর বাঙ্গোক্তি বিদ্যাসাগর কথাপ্রলঙ্গে মধ্যে নধো 
করতেন। তা থেকে এইটুকু বোঝা! থাম ঘে তিনি ইহলোক ছাড়া আর কোনো ‘লোকে' বিশ্বাস করতেন না। 
কিন্তু তাতেও তীর নাস্তিকতা। প্রমাণ হব ন!। সারাজীবন তিনি চিঠিপত্রের শিরোনামাহ "পরী দুর্গা শরণং*, 
স্ত্রী হরি শরণং* লিখেছেন । নিতান্ত লোকাচারের দাস হয়ে, তিনি তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ষে এ বখা 
লিখেছেন, তা মনে ছয় ন|। সুতরাং তাঁকে নাস্তিক বলা ঘাস না। তা ছলে তিনি কি? 

ইটালীয় রিনেন্ান্সের নৃতন মাহবের ধর্মভাব প্রসঙ্গে বার্যাট লিখেছেন 


১০ lincts as other Mediaeval 





Europeans. Dut Weir powerful individuality mode them in religion, as in other matters, 
oliogether subjective, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণআশ্বিন ১৩৬৩ 


বিদ্যাসাগরের ধর্মভাব সেও এই কথ! বল! বায়। (তীর ধর্ম, ভার ঈশ্বর, ভার বাক্তিগত ব্যাপার ছিল। 
বাইরের সমা্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছি করে, তিনি ভার ধর্ম ও ঈশ্বরচেতনাকে নিশ্সেয় বাক্তিগত অঙ্ন্ৃতি ও 
উপলব্ধির মধ্যে গণ্ডীবন্ধ করে রেখেছিলেন | বাইরের সমাজে যধন ধর্মের নানে অধমের বন্তা বইছিল, তখন 
ধর্ম নিয়ে সামাজিক সংগ্রামে অবতীর্ণ ছওছ! তিনি নিবু স্কিত৷ বলে মনে করেছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো 
প্রতাক্ষ আন্দোলন করে মাহুঘকে ঘে ধমের মোহ্‌গুক্ত কর! ঘায় না, এ সত্য বাংলার বিচ্ধাসাগর এ যুগের 
অন্ততম বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মান্সের সমপাষস্িককালে উপলব্ধি ধরেছিলেন । তাই জীবনে একটিবারের 
জগ্লও তিনি ধমবিধন্ধে প্রফান্তটে আলোচনা করেন নি । ঘরোয়া! বৈঠকেও না। নবধূগের শক্তিমান্‌ মানুষের 
মতন তার চিন্তাধারা ছিল ইহুজগংকেজ্ছিক ও ঘানবফেজিক | বালকদের বোধশক্তির বিকালের জন্য যখন 
তিনি “বোধোদয়” লিখেছিলেন, তখন প্রথম কছেক সংস্করণে তার মধ্যে ‘ঈশ্বর’ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই 
তিনি করেন লি। পরে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর "নিরাকার চৈতন্ম্বূপ” | বালকদের সাধা 
নেই এই সংজ্ঞ। বোঝে। সেইলব্ই যে তিনি প্রথমে বোখোদছের মধ্যে ঈশ্বরের স্মরূপ-ব্যাখ্যান করতে 
চান নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু ঘধন করলেন তখনও দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে “পদাথ” বা 
“Matter”, ভার পরে “ঈশ্বর” ॥ এই ইহুজাগতিক মনোভাবের দিক থেকেও বিস্ঞাসাগরকে রিনেন্তান্দ- 
ঘুগের অধিতীদ্ মানুষ বলা যায়। 

মধাঘুগের মান্থষের কুলকৌলীন্ত ও স্থাবর সম্পত্তির বদলে, নবযুগের মানুষের ছুটি প্রধান অবলম্বন হল-__ 
“Money” ও “Intelleci"— বিত ও বিদ্যা । বিল্যালাগরের বিষ্ঠা ছিল, বিত্ত ছিল লা। বিদ্যা যখন 
বাক্ধিগত কৃতিত্বের সহায় হল এবং নবঢুগের সমাজে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ছোরে দামাঙ্ছিক প্রতিঠা 
পাওয়াও সম্ভব হল ( ধ। মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না ), তখন বিগ্থার বাণিজ্যিক বিনিময়েও সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করতে বি্রাপাগর কুষ্টিত হন নি। বিস্তার বাণিজি/ক বিনিমন্ব বলতে তার চাকরির কথা বলছি না ছাপাগানা 
ও বইয়ের ব্যবসায়ের কখ। বলছি। তখন বাবসায়বুদ্ধি প্রাত্ন প্রতেক কীর্তিমান্‌ পু্ববের মধোই প্রবল ছিল। 
রামমোহন রায়, ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাদ চক্রবর্তী, রামগোপাল থে, প্যারীটাদ মিত্র, সকলে ব্যবলায়ী 
ছিলেন। তাদের চরিত্রে বাণিষ্াবুস্ধি ও বিগুবুদ্ধির এক বিচিত্র সনহুয় ঘটেছিল। নবন্ধুগের এঁতিহাসিক 
ধর্ম অনুযায়ীই ঘটেছিল, এবং এই দিক দিয়ে তারা সত্যিকারের নবদুগের মানুষ ছিলেন। বিগ্যাসাগরের 
মধোও তার ব/তিক্রম হয় নি, কিন্তু তার বৈশিষ্্য ছল, তিনি বিহু! ছাড়া আর কোনো পণোর ব্যাবসা 
করেননি। পণাপ্রণ যুগে, প্র।ণধারণ ও প্রতিষ্ঠার জগ্ত, তিনি বিগ!কেই পণ্য করেছিলেন। বিস্তাধাগর 
ছিলেন নবদুগের প্রকৃত “intellectual enterPreneur.” সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস-ভিপোছিটরি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন তিনি, স্বাধীনভাবে । হর প্রসাদ শাহী তার পরিচালনার একটি বিবরণ লিপিবন্ধ করে গেছেন। 
বিবরপটি এই : 


কিনযাসাসর মহান খুব পারশ্রথ করিতে পারিতেন, তাহার অসেকপ্ুলি বট ছিল। তিনি সব বইরের প্রুফ দিঞে দেখিতেন এবং সহাই 
উহার বাংল! পরিবর্তন করিতেন ।-..তিনি প্রেসের কাজ «বেশ আনিতেন-_ বুস্মিতেন। ব্মদিন বনি তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক 
দ্বিলেন।-- তখন সংস্কৃত গ্রেদই বাংলার তাল প্রেদ ছিল তিনি দংলারের কার খুব বুঝিতেন ; প্রেম হইল, বই ছাপ! হইল, বিকার 
করিবে কে? তাহার জী সংস্কৃত শেল ডিপ্রিটারি নাস দির। এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা! একক নইয়ের আড়ত। বই 
লিখিযা,ছাপ্যাইযা, লোকে ওখানে রাবির) দিবে ॥ বিরুর হইলে কিছু আড়তঙগারী বা. কমিশন লই! খ্রহকারকে নদ টাক দিয় 


নবযুগের মানুষ বিস্তাসাগর 


দ্ববেদ। এই দাত প্রেল ডিপঞিটারী তাহার হাত হইতে চলি॥! দিয়াছে ; ইহা এখনও বর্তবান আছে ;_ কফিন উহার ছেলান হঘার 
নিয় খুব সুন্দর, যখনই বাঁও, আগের ছাল গদ হত বই বিক্র হটসাছছে তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই তোদার ধা পাওনা 
তাই দিয়া দিৰে। 

১৮৫৮ সালে বিস্থাসাগর সংস্কৃত কলেগের অধাক্ষের পদ ঘধন ত্যাগ করেন, তখন যে তিনি আদৌ 
বিচলিত হন নি তার কারণ, তখন ভার বই বিক্রির ব্যাবস] থেকে মাসিক আহ ছিল তিন-চার হাজার টাকা। 
তিনি জানতেন, অর্থনর্বস্ব এই সমাজে অর্থের প্রোর না থাকলে, দ্বাতস্্া ব? আয্মম্ধাদ! রক্ষা করা কত 
কঠিন। তাই ১৮৪৭ সাল থেকেই তিনি স্থাখীন্ভাবে ছাপাখানা! ও বইয়ের ব্যাবস! আরম্ভ করেছিলেন। 
তায় প্রথর বাস্তবচেতন} ও ব্যক্তিতববোধ থেকেই এই আধুনিক-ঘুগ-স্লড দাগতিক বৃদ্ধির বিকাশ ছয়েছিল। 
ব্যক্তিত্বের এই 75215. স্তম্ভটিকে মজবুত রাখবার জন্তই কোনোদিন তিনি মধ্যযুগ বৈরাগ্য বা সাংসারিক 
উদ।সীনতাকে প্রশ্রশ্ন দেন নি। এ ক্ষেত্রেও বিস্তালাগর টিপিক্যাল 'নবঘূগের মাহুয' ছিলেন। 

বিশ্যাসাগরের দয়াদাক্ষিণা, শ্বেছ ভক্তি গীতি ইতাদি সম্বন্ধে কোনো! কপ। আমি বলি নি, কারণ নবযুগের 
মাহ্যের চারিত্রিক বৈশিইায বিচার-প্রসঙ্গে ত| বলবার প্র্থেঞ্জন নেই ।(মাইকেদ নধুঙদন একবার তাকে 
বিদেশ থেকে চিঠিতে লিগেছিলেন--"বাঙালি মায়ের মতন আপনার “অন্ত:ঃকয়ণ" । কিন্তু কেবল মায়ের 
মতন অস্তঃকয়ণ নিয়ে বিদ্যাসাগর “বিস্তাদাগর" হতে পারতেন না, ঘদি-না মধুহুদন-কণিতি আরে! দুটি গুণ 
ভার থাকত—_"the genius and wisdom of an ancient Sage” এবং “the energy 
of on Englishman.” কেবল প্রাচীন খবিদের মতন জ্ঞান ও ইংরেডের নতন কর্মশকি নিয়েও 
বিদ্ালাগর নবমূগের অদ্বিতীয় মাহুষ হতে পায়তেন না, যদি-না তার চরিত্রে যুগস্থলত প্রথর স্বাতগ্থ্যবোধ, 
আত্মম্ধাদাবোধ, মানববোধ, সমা্জ-চেতনা ও ছ!গতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নহজাগ্রণের যুগের এই 
সমস্ত মহৎ গ্রণের লমাবেশ বিশ্যাসাগযচরিত্রে হয়েছিল বলেই, বিস্তাসাগর বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ট মামুষের 
আসন অধিকার করতে পেরেছেন ।) 


কলিকাত। বিবিদ্যালেছে নব প্রবর্তিত বিদ্যাসাগর-বকবতাষালার আ্রারততিক বকত1॥ ১৪ শ্রাবণ ১৩১৩ 
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আন্ুশতবাধিকী 
বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক 


১৮৫৬ - ১৯২৭ 
ভ্রীমলল হোম 


লোকমান্ঠ টিলকের জন্মের পর একশত বংসর পূর্ণ হইল। তাহার মৃতার পরও ছত্রিশ বংলর উত্তীধ 
হইয়াছে । এই দূরত্বের বাব্ধানে তাঁহাকে তাহার সমসাময়িক রাগবিরাগ হইতে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা একান্ত 
লহ না হইলেও নিতান্ত অসম্ভব নহে । অদত্র স্তুতি ও অযথা নিন্দা ছুই তাহার জীবনকালে ও পরে 
দৃষ্ীর স্বচ্ছতাকে আবিল করিয়াছে । আছ কিন্তু উহার বিরাট মৃত্তির পাদপীঠে গড়াই! উর্ধ্বে তাকা ইয়া 
দেখি, কালের কঠিগখর়ে উহার ধারণা-ভাবনা, তাহার কর্মকূতি নানা মিশ্রণেও যে সোনার রেখা টানিয়াছে, 
শতাব্দীর প্রান্তেও তাহা দেদীপামান এবং ভাবীকালেও তাহার দীপ্তি দান হইবার সম্ভাবন! অল্পই । 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার জীবনের জানকাওড ও কর্মক!ণ্ডের মতা খুলাযন এখনও অপেক্ষা করিতেছে 
বটে, তবুও এ কথা নিশ্চরই বলা চলে। 

টিলক সম্বন্ধে ঘথার্থ ধারণার কিছুটাও করিতে গেলে সকলের আগে মনে ন। আলিয়া পারে ন/__ তাহার 
সহিত ভাহার জয্মস্থানের একান্ত! । পৃথিবীতে এমন একাধিক বড়লোক জক্মিহাছেন ধাহাদের আর্তি" 
প্র্ৃতিতে তীহাদের অন্স্থানের ছাপ ঘাহা ছিল, তাহা! তাহাদের কোনো-কিছুই ছাপাইয়া উঠে নাই_ মব- 
কিছুর মধো মিলিঘামিশিয়াই ছিল। ভাহাদের সন্ধে এ কথ! বল! চলে না যে, তাঁহারা আর কোগাও জয়গ্রহণ 
করিতে পারিতেন না কিন্ত টিলকের জন্ম হারার ভিন্ন অন্ত কোথাও সম্ভব ছিল না। না কাঠিবাড়ের শান্ত 
সমাবেশে, না বাংলার কোদল-কাস্ত পরিবেশে টিলকের আবির্ভাব ক্পনীয়। সহাত্তির শিখরে গরিব? 
তার উপত্যকার জলহীন ফলহীন কন্ধরথচিত বিরলশস্তক্ষেত্রে, তার কঠোর-জীবন পরী প্রান্তরে মছারা ট্রে থে 
ভ্রিঠতা। আত্মনির্তরতা, তেদস্বিত] ও অকৃতোভদ্ভতা ভারত-ইতিহাসে তাহাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে চরিত্রে, 
বাক্যে ও কর্মে টিলক ছিলেন তাহারই প্রতিৃতি। ফেদা] বাত্রাঠীকে কর্মঠ বরিছ্বাছে, ঘে-কর্মহুশলত! 
তাহাকে ভাবামুত। হুইতে মুক্তি দিয়াছে, ফে-চিন্তাশক্তি তাহার বুদ্ধিকে বছল পরিমাণে মোহনুক রাধিথাছে। 
বে-নিষ্া তাহার চরিত্রে বলি্তা আনিয়াছে__ সে-সমস্তেরই প্রতীক ছিলেন টিলক। টিলককে বুঝিতে 
হইলে মারাট৷ চরিত্রের সবলতা দূর্বলতা ছুইই পানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। মহারাষ্ট্র রাুনীতিতে 
তাহার সবিশেষ প্রকাশ মহারাষট্পাবাজ্যের ইতিহাসের আলোচনার স্থান এখানে নয়_-কিন্ত গে-পাঝাজোর 
উতথান-পতনের মধোই যে নীতি ও পরিণতি দেখিতে পাই, তাহাডেই স্পষ্ট ছইথা উঠে মারাটী-চয়িত্রের 
বিশিষ্টত৷। লে-চরিত্রে বেগ আছে আবেগ নাই; আদর্শের দৃঢ়তা আছে-__ভাববাদী দুর্বলতা নাই; 
চারু আছে_- ‘চতুরালি’ সাই; বিচার আছে-_ ‘চুলচেরা তর্ক নাই; সংগ্রাম আছে_ উদ্দেশ ও উপায়ের 
ছন্ব নাই । যেমন মহারাষ্টের শৈল-কান্তারের কাঠি, তেননি চিৎপাবন আগ্মণের অনননীয়তা, যার!টী-চরিত্রের 
সমুদয় বিশেষস্বই ছিল টিলকের মধো স্থপরিন্ছট ৷ টিলকের দেহে-মনে, ভাবে-কর্মে, ভাঘণে-ভগ্গীতে ছিল 
তাহার অন্বন্য প্রকাশ । তাহার মধ একাধারে ছিল নিন্দামপবাদে অটল আদর্শবাদ ও লরলংশম্নমুক্ত 
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বলৰন্ত গঙ্গাধর টিলক 


অচল কার্মপংকল্প। মারাঠার বীর্দ তাঁহাকে দান করিঘাছিল বিপদে বৈ, প্রত্যক্ষ নিক্ষলতার মদোও অসাধারণ 
কর্মোগ্ঘম, অনন্তলাধারুণ চিত্রশক্তি ও সংঘম ॥ এই শক্ষিই টিলককে আধুনিক ভারতের অদ্বিতীর গণমানল- 
বন্ধ! দননেতার আপনে অসাধান্ত প্রতিষ্ঠা দিছাছিল। বলিতে গেলে, তিনিই দার্গিপাত্যে সর্বপ্রথন জননলে 
পরাধীনতার অপমানয্নানিবোপ ছন।ইয়! অনাস্থাদিত স্থাপীনভার তীত্র আকাঙ্তা জাগাইয়াছিলেন। ভারতের 
গণজাগরণে তিনি যে-শক্তির স্থষ্ট করেন, ভাবীকাঁলে গাদ্ধিনী তাহার্ই উত্তরাপকারে সাফলা অর্জন 
করিয়াছিলেন, এই কণা বলিলে অত্যুক্তি হু বলিয়! যনে করি না। ডারতেত্র রানীতিক্ষেত্রে টিলক যে-বীদ্ 
বপন করিল্াছিলেন-- তাহার ফসল-উৎপাদন-পন্ষতিতে ও লিঙ্ষিতে গাদ্ধিত্ীর লছিত তাহার থে প্রডেদ- 
পার্থকাই থাকুক-না কেন-_ লেই বপনক্ষেত্রক্নচলার প্রথম এবং প্রদান কৃতিত্ব টিলকেরই | াহার সমগ্র 
আীবনের আরাধনা-লাধনা সেই প্রণেষ্ান্ব আরন্ধ ও সমা । 

ভারতের স্বাধীনতাম্পৃহাকে একট! এঁতিহালিক বোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প বাংলাদেশে 
স্বরেন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্রে টিলক সর্বাগ্রে এহণ করিষ্াছিলেন। হুরেশ্রনাথ বেলন স্থিতীয়বার বিলাত হইতে 
ফিরিয়া আলিয়!* কলিকাতার মধাবির বাঙালী ছাঅলমাজে অ|পন অলৌকিক বাক্বিভুতিসহায়তায় ঘূরোপীয় 
ইতিহাসের রা স্বাধীনতার কাহিনী, ম্যাট্লিনীর নহং আদর্শবাদ ও গ্যারবন্ডির অদ্ভুত কর্সপ্রচেষ্টা, “ইমং 
ইটালী' ও ‘নিউ আয়ারল্যা'-এর স্বদেশ-উদ্ধারকল্লে আত্মোসগের কথার মাধামে এক অভিনব ও উন্স।দিনী 
চেতনা জাগ্রত করিত, কংগ্রেসের জন্মের দশ বংসর পূর্বেই, প্রথনে বাংলাদেশে ও পরে উব্বর-ভারতে 
দেশাস্মবোদ ও শ্বদেশাভিমান সঞ্চারিত করেন-_ টিলকও তেননি মহারাষ্ট্রে, কংগ্রেসের অভ্থাদৃদ্ের দশ বংলর 
পরে, নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে-_ নবীন ধুরোপের ইতিহাসের দৃইাস্ে নত, পুরাতন যারাঠা-ইডিহাসের 
অনুপ্রেরণায় কেবল ধনী বা মগাবিত সমানে নদ, কৃষক শ্রদিক বণিক আপাদরসাধারণের মধো অপূর্ব 
প্রতিষ্ঠা ও নৃতন অর্থ দান করেন। 

ভারতবর্ষে শিবাদ্রীর হিন্দুরা প্রতিটা প্র্ালের দুলে বে দ্বাধীনতা্পৃহ! বিদ্যমান ছিল, মহারাষ্ট্রইতিহাসের 
নেই উদ্দীপনা! টিলকের “শিবাঞ্জী-উৎসব'প্রবর্তনে গত শতাব্দীর নবম-দশক-প্রাস্তে ভারতের নব-উদ্চ 
স্ব/দেশিকতাকে বহুল পরিমাণে প্রাণবন্ত করিছ্বাছিল। ইতিহাস এ কথার লাক্ষ্য দিবে যে, শিবাজীপ্রতিষ্ঠিত 
মারাঠাশক্তি দীরণদীর্ণ মেগলযহিমাকে ধূলিসাৎ করিয়া, দেশের শাসনভার প্রা করতলন্কপ্ত করিয়াই 
আনিঘাছিল এবং ইংরেজ এ দেশে না আসিলে দিল্লীর বাদশাহকে আপন ক্রীড়াপুৱলির্ূপে ব্যবহারবাবস্থ। 
একদা মূলে উৎ্পাটিত করিরা ভারতযামাছোর তখভ্‌তাউব আপনিই অধিকার করিয়া যলিত। 
কিন্তু ছিন্দুপদপাদশাহীর লে-্বপ্প টিলকের মনে ছিল, এ কথা ধাছারা মনে করেন তাহার! তাহার 
ওঁতিহালিকবোধ ও রাজনৈতিক দুয়দৃষ্টি উভদ্ব সম্বন্ধে অনবগভ-_ ইংরেশাসকসম্পরদায় প্ররোচিত 
ইতিবৃত্বকখার 'মিপ্যাম্ী” প্রচারে বিত্রাস্ত। ভ্যালেন্টাইন চিরল, ভার্নে লডেট__ বিশেষডাযে চিরল-_ 
টিলকেয় ফে-আলেখ্য গাছাদের কেতাবের পটে আবাকিয়াছেন, তাঁহার মতামত ও কর্মপন্ধতির যে বিকৃত 
ব্যাখ্যা! কর্িদ্াছেন, তাহাতে বিদেশে, এমন কি এ দেশেও, টিল্লাকের অপবাদীতা, বিশেষভাবে পতনপৎযাত্রী 
পেশবা দরবারের এঁতিহপস্থী পুণার ঈর্যাপন্থিল বড়বস্্সংকুল রাষ্টরশ্মেত্রে তাহার প্রতিহন্বীগণ, তাহার 
সম্বন্ধে লান। লতামিখযার অবতারণ| করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে ঘে 


+ ১৮৭৫-৭১ 


৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


টিলক বুঝি সতাই শিবাহীসংকল্পিত হিনুনাস্রা্গাপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাহার কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করি] ছিবেন। 
কিন্ত এ ধারণা সত্য নহ। মহারাষ্ট্রে টিলকের 'শিবাছী-উ২সব' প্রবর্তনের মূলে সেরূপ কোনো মনোভাব বা 
মতবাদ কাজ করে নাই। প্রান আটত্রিশ বংসর পূর্বে পুন্বায় টিলকের বিশিষ্ট দৃহকর্মী পরলোকগত নরসিংহ 
চিন্তামন্‌ কেলকরের লহিত প্রব্-লেখকের এই প্রসঙ্গ আলোচনার স্থঘোগ ঘটিদ্বাছিল। তিনি বলেন যে, 
বহ বংলর আগে, কংগ্রেসের আদিঘুগে, সৈয়দ বদ্রুদ্দীন তৈয়বন্রী টিলককে প্রশ্ন করাতে টিলক স্পষ্ট ভাষায় 
তাহাকে বলেন যে, ভারতের রাছনৈতিক স্বাধীনতা ও হিন্দুরাষ্টরপ্রতিঠা তাহার (টিলকের ) নিকট আদৌ 
গমার্থবাচক নয়। ১৯১৬ সনে লক্ষৌ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে যামুদাঝদের রাজাবাহাদুরের কৈপয়বাগ 
প্রাসাদে এক ধরোদ্া বৈঠকে পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ, ভূপেন্্রাথ বহু, মহশ্বদ আলি 
ক্সিহা, মোতিলাল নেহরু, আবহুল রহুল, সৈহদ নবীউলা, মির্জ| সামিউ্লা বেগের উপস্থিতিতে টিলককে 
ঘখন এই একই প্রশ্ন কর। হয় তখন তিনি বলেন বে, আজ ঘদি স্বন্থং বাজীরাও লে-উদ্দেস্তে পুণায় আবিভূ্ত 
হন, তবে তিনিই সবাগ্রে তাহাকে বাধা দ্িবেন। তিনি বলিঘাছিলেন__ “The Peshwa’s role aud 
rule are both ended and can never be revived. It will be mad and bad to 
105 ০115৮ সেখানে, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের অহুচররূপে, টিলকের মূখে এই কথাগুলি শুনিবার 
স্থযোগ লেখকের ঘটিঘ্বাছিল। 

'শিবাদী-উইাবপ্রবর্ডনে টিলকের মনে একটি বৃহৎ আশাই কাজ করিয়াছিল। সে-যাবংকাল দেশে 
সরবপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন রাষ্টরক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্থ।ধিকার:প্রতিঠা-চে্টা__মুটিমেয় উচ্চ ও মধাবিত্ত 
শিক্ষিতসম্পরসায়ের উপরেই আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, দেশের আপামরলাধারণের চিত কিছুমাত্র স্পর্শ 
করিতে পারে নাই । এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা হইতে মুক্তি দিস্া সে-্রয়াপকে গণমানসের বৃহত্তর ভূমিতে স্থাপিত 
করিতে না পারিলে যে ইংরেজেন বন্ধব্ি হইতে কোনে। অধিকারই বিচ্যুত হইবার বিন্নমাত্র সম্ভাবন] নাই, 
টিলক নমে মর্বে তাহ। অগ্ভব করিঘ|ছিলেন বলিাই সেই ৭৫০০5 বা গণদেবতার উদ্বোধন-মভি পায়ে, 
জাতির রাষ্ট্র আশা-ছাকাক্ষার প্রতীকর্ূপে, শিবা দী-মহারাঙ্গকে তিনি নিংহ্গড়ে ভগ্ন দুর্গকোণ হইতে 
পুণার মুক্ত প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত করিঘ্থাছিলেন। তাহার প্রচলিত ‘গণপতি উৎসব'ও সেই একই ভাবনার ফল। 
কোনো একান্ত ধর্মান্থগত সমাজে কোনো নৃতন ভাবের প্রতিষ্টা করিতে হইলে, সর্বদা তাহাকে ধর্মের 
ভিতর দিছ্াই ফুটাইয়! তুলিতে হয়, নতুবা সে-ভাব লে-সদাণের মর্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই কথাটি 
টিলক তাহার জননানসন্তাত অন্ধাবনশক্তিতে উপলদ্ধি করিতে পারিয্াছিলেন। তাই গণপডি বা! শিবান্ী- 
পুঙগার মধ্য দিয়া তিনি স্বাদেশিক উদ্দীপন। জাগ্রত করিছা গপচিত্রে এক নৃতন ভাবের ও শক্তির দগর করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হিন্দুত্ব বা হিন্ুরাষ্ট-প্রতিষ্ঠাহ্র উদ্দেন্গ গুহাহিত ছিল এমন কথ! বলা চলে না। 
তিনি পৌরাণিক গণপতি ও এতিহাসিক ছত্রপতি উভয়ের সংযোগে জাতীয় ভাবের নব প্রতীক রচনাপূর্বক 
গণমন্দিরে তাহা! প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদেশী শীগনের বিরুদ্ধে দেশীয় সংগ্রামের নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
এই কথার উত্তরে শোনা বার মৃমলমান ঘে ভারতের সুজি-সান্দোলনে যোগদান করে নাই তাহা এই 

কারণেই; হিন্দুর র্ূপক-প্রতীক পৃঙ্া-একরপকে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্থান দিদ্রা একা স্তভাবে হিন্দুধর্মের আশ্রয়েই যে" 
যাদনৈতিক কর্মঘারার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাছারই প্রতিক্রিন্বাক্পে মৃদ্লমানকে আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের 
্বরাঙ্গ লাধলাঘ পাই নাই। প্রত্যত্তরে ধদি বলা হুই যে, মূললমানের একান্ত ধর্মী ব্যাপার তুর্কার স্থলতানের 


বলবস্ত গল্গাধর টিলক 


'খালিঞ'-শিরোপ। বার রাখার আন্দোলনে হিন্দুর সর্বন্থপণ ঘোগদানে ধর্মের সছিত যখন রাজনীতির বিচিত্র 
সংমিশ্রণ ঘটিযাছিল, তখন তাহার প্রতিবাদে কোনো মুসলমানের মুখে কোনোদিন একটি কথাও শোন! যায 
নাই, তাহা হইলেই বিবাদ বাধে | কিন্তু সে তর্ক খাক্‌। টিলক-প্রসঙ্গে শুধু যেন এই কথাটি ননে রাখি বে, 
তাহার নিতালম্ছুগগামী চিত গণপতি বা শিবাদীকে অবলম্বন কহিঘাই চলে নাই-_লে-বেলা, পে-উৎলবকে 
আশ্রয় করিয়া তিনি ‘হোম-রুল লীগ’ আন্দোলনে (১৯১৪-১৭ ) বা লক্ষৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) হিন্দুযুগলিন 
“নোলেনামা সম্পাদন করেন নাই; যুগবর্মের ও রাইনৈতিক অগ্রগতির সহিত তিনি তাহার কর্মলগ্থার লতা 
জীবনের শেষ দিন পর্ন রক্ষা করিয়! গিয়াছেন ॥ টিলক-চরিত্রের এই বিশিইত! বিশেষ ভাবেই অন্ুদাবনঘোগা । 
এই প্রনঙ্গেই টিলকের চরিত্রের ও তাহার ধারনা-ভাবনার আর-একটি দিকের আলোচন! আমিন! পড়ে। 
রাজনৈতিক বাপরে টিলক “চরমপথী' হইয়! সামাদিক কার্ধকলাপে রক্ষপন্টলতা গ্রহণ করিলেন কেন? 
এক্পরশ্বের উত্তরে বলিছ! রাধা প্রঘোক্গল সনে করি থে, টিলক রক্ষণশীল (০০05৫0৮০01৮) হইলেও কোনে 
দিনই লনাতনী (০:৮১০৫০% ) ছিলেন না। তিনি মহারাষ্টে ‘অস্থাদ’-শ্রেণী সুখদ্ধে লানাঙ্জগিক বিধিব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে বহু বার আপনার অভিমত স্পঠভোবা্ন বাক্ত করিঙ্ছাছেন এবং তাহাদের উএতিকল্রে স্থাপিত প্রতিঠান- 
গুলির সহিভ চিরদিন ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয্নাছেন। গোড়ামি কোথাও টিলকের ধারপাশ দিনা বায় নাই ॥ 
হিন্ুয়ানির "লৌকিফাচায়ং মনলাহপি ন লঙ্ঘয়েং” উপদেশ তিনি জীবনে কোনোদিন পালন করিয়াছেন কি না 
সন্দেহ । পুণা্ন তাহার 'গাইকবাড় ওয়া” ভবনে লেখক বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে তাহার পাশে 
বসিয়া আহার করিদ্রাছেন; তাহার পরিবারের মহিলার! আহা পরিবেশন করিয়াছেন; তিনি সমূদ্ধাত্রা 
করিয়াছেন; ভি বর্ণের হস্তে প্রস্তুত আহার গ্রহণ কৰিতেও দ্বিধা বোধ ফরেন নাই ; অধিক কি, ইংরেছের 
গৃহে ঢা-পান করিষ্া! মহারাষ্ট্রের নামজাদ সমাজনংস্কারক, বাংলার ত্রাহ্ধমমাদের দোদর বোস্াইয়ের প্রার্থন!- 
সমাজের অগ্ততম প্রতিষ্ঠাতা, মহাদেব গোবিন্দ যাগাডে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ করিদ্বা "নাতে উঠিলে'ও, টিলক ইংরেছের 
আতিথ্য গ্রহণ করিব গোমন্রভক্ষণে সন্ত হন নাই-_ ছাতিচ্যুত হইবার আশস্কাতেও নয়। তাহার প্রথম" 
জীবনের একাস্ত-আপন সংকর্মী বন্ধু আগরকার, তাহার গুরুডুলা রাণাডে ও বিষ্ণু শাসী চিপলব্বর প্রভৃতি 
মহারাষ্ট্রের সমাগসংস্কারফদের সহিত তাহার মৃতডেদের কারণ অগ্ধাবন করিলে দেখ! যাইবে যে, তিনি 
এবিহয়ে বাংলার গুকুনাণ বন্দ্ে।পাধ্যাদ্, জাশুতোব মুখোপাধ্যাথ মহাশয়দের প্রা দ্বানিতেন ও মানিতেন থে, 
সমাজের অবস্থা-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রীতিনীতিও পরিবর্তনোপধেশী ছইঘ্া পড়ে কিন্তু 
যুগোপযোগী সামাছিক সংস্কার-সাধনের প্রয়োধ্রনীয়ত| স্বীকার করিয়াও বিদেশী-শাখিত রাষ্ট্রের আনুকূল্যে 
তাহার! কেহই তাহা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন সা। তাই টিলক সংবাসশস্থতি আইনে মত দিতে পারেন 
নাই, কিন্তু আপন পরিবারে গৌরীদান বা গ্রহণও করেন লাই । আশুতোষ মুখোপাধ]াঘ মহাশয় যেমন শস্তবত 
বিধবা-বিবাহ-আইনের বিশেষ সদর্থক না হইযনাও বপন বিধবা কম্তার পুনরায় বিবাহ দিদ্বাছিলেন, শুনিষ্কাছি 
টিলকও নাকি তাহার স্বন-পরিবারের মধ্যেই এদ্তপ কোনে! একটি বিবাহে আপত্তি করেন নাই । শুকনা 
বন্দ্যোপাধ্যান্ন মহাশয়ের গ্ভায় টিলক ও মনে করিতেন, অস্থকরণপ্রথসী সংস্কারচেষ্টা সমাজের অস্ত:প্রকৃতির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাছ। পরধর্ম ছইয়। উঠে। এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্ধারপচেষ্টা না করিও এ কথা 
অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের দেশের একাধিক সমাজপংস্কারক কেবলমাত্র বিদেশের লমাজের বহিরঙ্গ- 
প্রভাবেই শ্বদেশের প্রাপআেতপ্রবাহিত রীতিনীতি ও আচার-অহুঠানের প্রতিকূলাচরণ করিছাছেল এবং 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আপ্বিন ১৩৬৩ 


ভাছাদের সে-সংস্কারচেষ্টার সহিত দেশের অন্তরের কোনে! ঘোগ ছিল না বলিঘবাই_ তাহ! শুধু আপামর- 
সাধারণের রহিত অফারণেই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। 

ভারত-তরে ও দর্শনে টিলকের গবেষণায় কি চিন্তাধারা তাহার স্বাতস্থা বিস্ময়কর । কোনো গতাহ- 
গতিক দৃ্ীভঙ্গী বা প্রচলিত মতবাদের আশ্রয় তিনি সেক্ষেত্রে কোথাও গ্রহণ করেন লাই। জ্যোতি্ষমণ্ডলীর 
আকাশপরিক্রমার অন্কপাতে তিনি বেদরচরিতাদের থে আদিম বাপতূমি উত্তরমেক্কতে নির্ণয় করিয়াছিলেন, 
তাহা বিশেবজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত ন! হইলেও, লে-গবেহণার অভিনব মৌলিকত্ব সর্বত্রই স্বীকৃত হইঘ়াছিল। 
ইংরেগ্জ বেন ম্যাক্খনূলার তাহার পাণ্ডিতোর প্রতি অহুয়াগেই, ১৮৯৮ সনে ঘবন রাছআোহাঁপরাধে টিলকের 
প্রথম কারাদণ্ড হয়, তধন বিলাতে, তীহার বন্ধুদের লদর্থনে, যহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন জানাইঘ়া 
তাহার সত্বর মুক্তিলাভে সহায়তা করেন । গীতার 'অনাসক্তি”র ব্যাধ্যাস্থ তিনি লোকশ্রেরকেই একমান নিষ্চাম 
বর্ম বলিয়। যে ৭১7০ মানবধর্মকে শুগ্ধমাত্র আত্মমুমক্ধর্ের উপরে আসন দিলেন, তাহ! তাহার স্বাধীন 
চিন্তায় বলিঠ। তাহার তেদস্থী যনস্থিত1 তাহার “গীতারহস্তে” দীপামান। ঘধন মলে হয় যে, পঞ্চাশোধ 
নিঃসঙ্গ এই মাহুঘটি স্বদন-পরিজ্ন হইতে বহ দূরে, মান্ছালপ্ব কারা প্রাচীরের অন্তরালে বসি তাহার অপূর্ব 
গীতাতান্ত রচন| করিয়াছিলেন তাঁহার ধারে কাছে না ছিল কোনো গ্রন্থাগার, ন! ছিল এমন একজনও কেহ 
যাহার সহিত আলাপ-আলোচনা বিষয়-বস্তুর উপর কোনো আলোকপাত করে-_ তখন বিশ্বে অভিছুত 
হইতে হয়। মনে হয়, গীতার যোগক্ষেন তাছারই নধ্যে মূর্ত হইছাছিল। 

এই স্থিতপ্রন্ততাই টিলকের ঝদ্ধামঘিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল অধ্যায়েই তাহার চরিত্রমহিমার 
সাক্ষ্য বারংবার বহন করিয়াছে। বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান কিছুই তাহাকে কোনোদিন লক্ষাতর্ট করিতে 
পারে নাই, কোনোদিন তাঁহার উপ্নত ললাটে “ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আকে নাই কলঙ্কতিলক ।” 
১৮৯৭ সনে রাজপ্রোহ-অভিযোগে ঘখন তিনি বিচারাধীন, তখন তিনি যদি তাহার ‘অপরাধ' স্বীকার করিদ্বা 
ক্ষন! প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে মামল! তুলি! লওয়। হইবে, এ প্রপ্তাব শুনিয়া টিলক বলিদ/ছিলেন__ 
এ] am not prepared to do so. My position amongst the people depends upon 
ny character ; aud if I am cowed down by the prosecution, I think, living 
in Maharastra is as good as living in the Andamans. We are all servants 
of the people. I shall be betraying them if I show a lamentable want of 
courage at a critical period.” 

এই অকুতোভযতাই টিলককে জনগণের হৃদরে অসামান্ত আসন দিয়/ছিল। গান্ধিজীর বহপূর্বেই তিনি 
ছিলেন “৮০1৫5 7000”- দশের যাহুঘ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যথার্থ ই বলিয়াছিলেন_"T'ilak rose 
out of the people, lived their life and was the embodiment of their genius. 
*--Essentially democratic, a divination of the mind and spirit of his people and 
their needs—these were the keynotes of Tilak’s political genius.” বন্ধ বৎসরের 
নিঃস্বার্থ লোকসেব। টিলকের জন্ত মহারাষ্ট্রের জনমাখারণের হযমন্দিরে অক্ষয় স্ব্ণসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল। প্লেগের সমন যখন পরার রাষরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি 
রোগবিভীষিকায় শহর ছাড়িয়া পালাইলেন, তখন টিলক তাহার দ্বেচ্ছাসেবকদল লইয়া গৃহে গৃহে 


বলবস্ত গঙ্গার টিলক 


রোগার্ডদের উবধ-পথা এবং শুশ্রহার বাবস্থা! দিনের পর দিন অসমলাহলে করিত চলিলেন__ তাহার 
পীর কাতর অহ্নঘে৪ তিনি তাহার সঙ্থানলস্থতিনের পগ্ত পুপার বাহিরে পাঠাইতে সন্মত হইলেন 
না। নহারাষ্ট্রের অধিবাদীদের নিকট টিলক কেবলমাত্র ভারতবিধ্যাত ছননাহক বলিগ্থাই পরিচিত 
ছিলেন না, তাহার! তাহাকে অন্তর বন্ধ, ছুর্দিনের সহাঘ এবং ছৃঃখকষ্টে একান্ত প্রিগছ্ন বলিগ্রাই আ/নিত। 
পুণার তাহার বহি্াটীঃ দৃষ্তট মনে পড়ে। প্রাতে হনাস্তে চন্দনচিত-ললাট অনাবৃত-উত্তমাঙ্গ টিলক 
তাহার বিললন্দ কক্ষটিতে একটি 'সাংখেরা? চারপায়াত। উপর উপবিষ্ট আর্ড-শরণাগতে, ঞরর্া-গ্রতার্থীতে 
লেখালে তিলা্দ স্থান নাই । শত রকমের শত আবেদন, পরামর্শ-প্রাগূন। ; অসংগত অনুরোদেরও অভাব 
নাই। শ্মিতহাপ্ত লেকমান্ত অহুচ্চকণ্ডে সকলের কথ। শুনিতেছেন, সকলকেই বথাগোগা ঘৃক্তি ও উপদেশ, 
আশ্বাণ ও সান্বন| দিতেছেন-_ মানে মাঝে তাহার সেই দীপ্ত চক্ষু শিবের তৃতীয় নেত্রের মতে! ধ্বক ধ্বক 
করিয়া জলিঘ! উঠিতেছে_-*০ black diamonds pierced by flashes of gold ; eyes to 
see through walls and hearts, to subdue animals—the eyes of a leader, 
৭০০০৫10০৫1১ জিতেছিছ নি ্পৃহ্‌ নিরলল নিরভিমান কর্মযোগী টিলক, লোকছিতৈষী টিলক, দরিদ্রের 
স্ন্ধং টিলক, রাছথারে ও শ্মশানে চিরবান্কব টিলক সছদ্ধে ভ্যালেন্টাইন চিরল পর্ঘস্ত লিখিহাছেন : “1115 
iudefatigable activity-.-. 51005 philanthropy, his accessibility to high aud low, 
lis many acts of genuine kindness, the personal magnetism which-..he exerted 
upon most of them who came in contact with him..-combiuced to equip him 
more [015 than any other Iudiau politician for the leadership of a revolutiouary 
movement.” —“Iudiau Unrest”, London, 1910 

চিরল শুধু একটি তুল করিষ্বাছেন__ অবশ্য লে তুল ইচ্ছাকৃত । টিলক 7৩8০15/127 ছিলেন 
নl1 দেশবন্ধু চিৱরঞ্ন তাহার সঘদ্ধে যাহা বলিয়াছেন "He was by temperament incapable 
of a big jump. A spirit that would take what it gets and light for the 
rest, canuot harbour that restlessuess, that impatience which is at once the 
habit aud instinct of a born revolutionary”—এবং ডাোরত-র্রমকে। ধিলি সতাই বিপ্রবীর 
ভূমিকা গ্রহণ ফরিয়াছিলেন, টিলকের সেই সৃহৃং ও সহকর্মী উমরবিন্দ এই প্রসগ্ে যে কথা লিখিয়াছেন_ 
“Not revolutionary methods or revolutiouary idealism, but the clear sight 
aud the direct propaganda and action of the patriotic political leader, iusisting 
on the one thing needful aud the straighiway to drive at it, had been th 
seuse of Lokamauya Tilak’'s political career*— তাহ! একাস্ত প্রণিধানযোগ্য । 
Responsive Co-operation-এর মহ্গনপাতা ও ব্যাধাতার পক্ষে revolutionary হওয়া কখনে।ই 
সম্ভব ছিল না) নন 

টিলক-প্রসঙ্গে কেনো! লেখ! ঘত আদশ্পর্নই হউক-না কেন--বাংলার লহিত তাহার সন্বন্ধ-সম্পর্কেরে 

১ ক্ষরাসী কৰি ও কখালাহিতিক Theophile Gautier বরাসী ওপস্থাসিক [051230-এর চচ্ষুর সন্ধে এই কণা 
লিখিয়াছেন। - জেখক। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আস্বিন ১৩৬৩ 


কথ। কিছু না বলিলে তাহাতে বড় অগংগতি থাকিয়া যাঘ। প্রথমেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলি। 
সংবাদপত্রপ্রণতে শিশিরকুমীর ঘোধ মহাশয়কে তিনি সতাই গরুর স্টার দেখিতেন এবং লব ব্যাপারেই 
তাহার পরাৰর্শ-উপদেশ প্রার্থন। ঝরিতেন। বহৃব/র তিনি বাংলাদেশে আসিফাছেন কিন্ত একমাত্র বিশির- 
ফুমারের গৃহ__'অগ্ুতবাঞার পত্রিক'-তবন-- ব্যতীত আর কোনে! বাঙালীর গৃহে তাহাকে আতিথ্য গ্রহণ 
করিতে দেবিয্বাছি ব! শুনিঘ্াছি বলিছ! মনে পড়ে না। বিপিনচন্র পাল মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগের 
অগ্রছিললা। তিনি চিরদিন তাহাকে আপন সহোদরের গায় দেখিয়াছেন। বন্ধলে তিনি বিপিনচঞ্জের 
অপেক্ষ। দুই বংগরের বড় ছিলেন। ১৯১৮ লনে ঘ্বন টিলক হোম কল লীগ ডেপুটেশনের নেতৃত্ব লইঘ! 
বিলাতে ঘান, তখন বিপিনচন্ত্রকে তাহাতে ঘোগবান করিবার অ তিনি যে পত্র লেখেন, তাহার দু-তিনটি 
পংক্ি আমার মনে আছে-'-”৫ 25 regards outfit and out of pocket expenses you 
will, of course, need a little more than the rest of us, It will be arrauged 
[০r." এই কছটি কথার মধ্যে যে কৌতুকহাস্কোচ্ছুল গ্রীতি বরিয়া পড়িহাছে ভাছা শ্বর্ণযোগা । 
আম্মমতদৃঢ প্রতি বিপিনচন্ডের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে টিলকের একাধিকবার মতান্তয় ঘটিয়াছে, কিন্ত 
কোনোদিন মনান্তর হয় নাই। উপাধ্যায় ব্রকধবান্ধবের সহিত ভাহায় কতকগুলি বিধ বমধমিতা থাকায় 
তাহাদের দুইজনের প্রগাচ সৌহার্দ ছিল। “সদ্ধ্যাপ্র ও "কেপরী"র মুবী-মজ্ুয-বোধগম্য ঘরোর| লিখনভঙ্গীতে, 
ধর্মী প্রতীক ও উংসব-অগ্রঠানের সহায়তা জাতীয় ভাব উদ্বোধনব্য)পারে টিলক ও বর্ধবাচ্ছব সমভাবের 
ভার্ফ ছিলেন। প্রবন্ধের সহিত টিলকের আত্মিক যোগের গভীরতা সমগামঘ্িক কালের ইতিহাসে 
প্রকাশিত নাই, বাক ও অবাক্ত ভাবে তাহা বছ চিন্তাধারা পুষ্ট করিগাছে। কর্মক্ষেত্রে তাহারা সহচর 
হইয়াও একাদিক ব্যাপারে এক-পৰী ছিলেন নাঁ-ফিন্তু ভাবের জগতে বিপ্লবী অরবিন্দ ও বিদ্রোহী 
টিলকের যে একাম্মতা ছিল, গান্ধিদ্গীর সহিত টিলকের ব! শ্রবিন্দের তাহা কোনোদিনই ছিল না। 
টিলকের প্রতি শ্রীমরবিদ্দের কী অপরিলীম শরন্ধা ও অহুয়াগ ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিবার মতো! 
১৯২* সনে টিলক ঘধন দেহরক্ষ] করেন, লেখক তখন এলাহাবাদে মোতিলাল নেহ্‌রু-প্রতিষ্ঠিত ও তংকালে 
বিপিনচন্্র পাল-সম্পা দিত “Independent” পত্রিকার সহকারী লম্পদক ॥। বিপিনবাবু অন্থস্থ ছইয়। 
কলিকাতায় গিয়াছেন__ এমন সময় টিলফের মৃত্যুসংবাদ আলিল। কাগজে টিলকের বখাযোগ্য তর্পণ 
করিবে কে? সহলা মনে হইল এ্রঅরবিন্বকে অনুরোধ করিলে কেমন হয়? তংক্ষণাৎ পত্ডিচেরীতে 
ভাছাকে অঙ্গরোধ জানানো হইল, যদি তিনি তারযোগে টিলক সম্বন্ধে দা করিয়া কিছু লিখিয়া পাঠান। 
ছয় ঘণ্টার মধো একটি অস্থপৰ্ রচন| "[9০৩৮৩০৫০৪৫"-আপিসে আসিয়া পৌছাইল। 

রবীন্্রনাথের পছিত টিলকের ঘোগাধোগ খুব বেশি না থাকিলেও, পরম্পরের প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম শন্ধ। 
ও অনুরাগ ছিল। ১৮৯*-সনে টিপক যখন প্রথম রাজগ্রোহাপরাখে অভিধুক্ত, বোদ্বাই হাইকোর্টে তখন তাহার 
পক্ষ-সমর্থনের আন্ত কৌহুলী পাওয! দুর্লভ হইল-__উকিল-মহলেও এমনি আতঙ্ক। টিলক কলিকাতা 
শিশিরকুমার থোয-মহাশয়ের নিকট অবস্থা জানাইলেন। কলিকাতা হইতে কৌনুলী পাঠাইবার বাবস্থা 
করিবার জনন "অসুতবাজায় পত্রিক।”-মাপিসে পরামশণভা আহৃত হইল | আসন্ত্রিতদের মথে। রবীন্দ্রনাথও 
ছিলেন। মতিলাল ঘোয-দহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, সভাকক্ষে শুল্র-উত্তর্ীয় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন 
ললাটে তাহার রক্ুতিলক ! টিলকের জন্ত কলিকাতার কৌুলী-নিয়োগের বায়নিরাহার্থ চাদ! তুলিবার 


বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক 


কাজে রবীন্্রনাথ লাগ্রছে োগন।ন করিলেন। তাহান নিকট শুনিছাছি, চাৰার অন্ত তারকনাৰ পালিত নছাশ্ 
আশুতোষ চৌধুরী মহাশঘের অহরোধ রক্ষ। ন! করাছ ববীশ্্রনাধ তাহার নিকট গিছ। এক হাক্সার টাক! মানায় 
ঝরেন। প্রাহ সতেরে| হাসার টাক। সংগ্রহ করিঘ। কলিফাতার ছুই জন বিপা।ত ইংরাঙ্গ বারিল্টার-_-পিউ ও 
গার্থ লাছেবকে বোদ্বাইদ্রে পাঠানে। হয; তাহাদের “ছুনিযর'-হিসাবে যান আশুতোদ চৌধুরীর ভ্রাতা ও 
স্থরেন্রনাধের জামাতা ব্যারিষ্টার ধোগেশচন্ত্র চৌধুরী । “কেশরীপ্র বিক্ুদ্ধে রাজজোহের মামলা দীর্ঘকাল 
চলিবার পর টিলকের দুই বংসর সশ্রম কারাদ হইল ( ১৮:৮ )। এই ব্যাপারে সমস্ত দেশমৰ যে প্রতিত্রিয়। 
সৃষ্টি হইল, তাছা গডন'দে'্ট ঘ।হা চাহিয়ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত; দিকে দিকে প্রবল অসস্তোষ নানা 
ভাবে ছড়াইঘন! পড়িল; সংবাদপত্রের বিকুক্ধে নূতন আইন রচিত হইল । এই আইন-_ Sedition Bill, 
1898 পাশ হইবার পূর্বদিন কলিফ।তার টাউন হলের প্রতিবাদ-সভায় রবীন্দ্রনাথ “ক্রোধ” নানে যে-প্রবন্ 
পাঠ করেন, তাহা “রোষ'রক্ত গ ভনমেন্ট---পুব। শহরের বক্ষে উপর হাদগ্ডেন যে জগ্ন্দল পান চাপাইয়। 
দিলেন,” তাছারই পরিপ্রেক্ষিতে । 

মারাঠ। ইতিহাসের কাহিনী অবলঞনে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিত| রচন। কর্রিলেও শিবাঙ্গী সম্বন্ধে 
তিনি কিছু লেখেন নাই বলিযব। সখারাম গনেশ দেউপ্কর মহাশঃ১ কবিকে অন্থরোধ জানান ঘে, তিনি 
যেন কলিকাতায় শিবাপী-উৎব উপলক্ষ্যে একটি ছত্রপতি-প্রশস্তি রচনা করেন।* ১৩১১ [১৯৯৪] সনে 
রচিত 'শিবাদী-উৎসব+ কবিতাটি, ধতরুর মনে পড়ে, টাউন হলের সভ!ঘ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। কবির 
নিকট শুনিগ্নাছি হে, কবিতাটি দেউদ্বর-মহাশঘ্ন মাধাঠীতে তর্জমা। করিঘা টিলককে পাঠাইলে, তিনি 
রবীন্রনাথকে লেখেন ঘে তাঁহার কবিতাই “বঙ্গ-মারাঠারে এক করি দিবে বিন! রণে”।০ ১৩১৩ [১৯০৬] লনে 
শিবাদী-উৎলবে যোগদানের জন্ত টিলক ঘখন কলিকাতা আলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত তাহার দেখ! 
না হওয়া তিনি দুধ প্রকাশ করেন। যে-বংসর উৎনব-মণুপে, ব্রদ্ধবাপ্ধব উপ।ধ্যাদ্ন ৪ বিপিনচন্ত্র পাল 
মহাশয়ের উদ্ভোগে, ভবানীমৃতির প্রতিষ্ঠা ও পৃজী হয । 


৯. এই মায়া ব্রাক্ধ। বাংলা ত!ৰার একগরন লেখক ছিলেন। গাহাঞ গ্রন্থ “দেশের কখ/ এককালে ই'রেজের শোষণনীতি 
উদ্যানে লোকগ্রদিদ্ধ হইযাছিল। বাংল! মাসিক পত্রিকাতে তাহার বর রচনা! প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুকাল “হিতযাধী” 
পত্রিকার সহিত দু দ্বিলেন।--লেখ্ক । 

₹ কবিতাটি প্রথনে দেউব্বর মহাবণ্ডের 'শিবাজীর দীক্ষা" (তার ১৩১১) পুদ্তিকার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর 
মুজিত হয় রষীক্সনাণ-সম্পাদবিত নবপর্ধাহ “বঙ্গদর্শন"-এর ১৩১১ আহিল লখায়।__লেখক। 

ও. 'শিৰাদী-উৎগৰ' কবিতাও হযগতির যে ভাবদূতি রবীক্রনাণ আঁকিযাছিলেন, গাহার পরবর্তী রচনার তাহার রূপার 
ঘটয়াছিল। তিনি লিখিয়াহিলেন (১১১১)--“নিধাদী দে হিন্দু সাক মোগস-অ|ক্মণের বিরংদ্ধে লু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
আচারবিচারগত বিডাগ-বিদ্ছেন লেই দদাদেরই একেবারে দূলের দিনিস। লেই বিভাগনুলক ধ্র্বসথাসকেই তিনি দৰ ভারতবর্ষে 
রী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাধ বাধা, ইহাই অনাধা সাখন। শিবাঙ্ী এমন কোনে! ভাবকে আহ ও 
প্রচার করেন নাই হাহা! হিননুসদাছের দূলগত ছিতওনি:ক পরিপূর্ণ করিয়| দিতে পাছে। --জেনবুদ্ধিকেই সুখ ধর্মসদ্ধি বলয়া জান 
করিয়া সেই শতঘীর্ণ বর্মনদাদের স্বারাজা এই হ্হৃহৎ তারতব্ষে স্থাপন করী কোনো মাস্ববেরই লাধামন্ত সহে(-_+ইহিহাস, 
রবীছেন।খ ঠাকুর, পৃঠ। +>২৪। চিলৰ রবী স্ুনাখের এই ৰৱ সম্পূর্ণভাবে গ্রহ না করিলেও অংশত গহ করিয়াছিলেন এবং দেই 
কারণেই তিনি মান্দালয় কারাএ্রাটীরেৰ বাহিরে আসিয়াই (১৯১৪) তারতের রাজনীতিক্ষেরে নুপরলঘানের একান্ত সহযোদিত| সুধু 
ফাসবাই করেন নাই, সে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়া ছিলেন এ কথা মনে করিবার কারণ আছে । লেখক । 

৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


১৯১৭ লনে মিসেল বোন্টের সভাপতিত্বে যধন কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন রবীন্নাথ 
তাহার ছড়াধাকোর “বিডিত্র!'-ভবনে “ডাকঘর” অভিলঘ দেখিবার জয় কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেল-নেতাকে 
নিমন্ণ করেন) লে-অভিনয়ে টিলক, মিপেল বেলান্ট, গান্ধিত্বী ও মালবীয়াদী উপস্থিত [ছিলেন 
অভিনযান্ে গান্ধিদী ও মালবীয়ানী চলিঘা গেলে পর, টিলক ও মিসেপ বেপাস্ট 'বিচিত্রা'র হল-ঘরের পাশের 
একটি প্রকোষ্ঠে বহক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। যনে আছে, বিদ্াকালে টিলক রবীন্দ্রনাথের অভিধাদন- 
বুক্তকর তাছার ছাত দুইখানির মধ্যে লইরা কপালে ঠেকাইলেন। 

হোম রুল লীগ ডেগুটেশন লই টিলক যধন বিলাত-ছাত্রার বাবস্থা করিতেছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছ। 
প্রকাশ করেন থে, রবীন্ন)খ যেন সে-সমছে ঘুরোপে থাকেন। সে-সঘন্ধে কবি তাহার “পক্চিমধাত্রীর 
ভায়ারিতে লিখিত্বাছেল_ 

“তখন লোকমান্ঠ টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তার কোলে! এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ 
হাছার টাক। দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে মুঞেপে যেতে হবে। সে সময়ে নন-কো-অপারেশন 
আরম হ নি বটে, কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুঞ্চান বইছে। আমি বললুম, 'রািক আন্দোলনের 
কাদে যোগ দিয়ে আমি ঘুরোপে ঘেতে পারব ন! ।' তিনি বলে পাঠালেন, আমি নাগরিক চর্চায় থাকি, এ 
তার অভিষ্রানমবিকন্ধ। ভারতবর্ষের ধে-বাটী আছি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে 
সভা কাজ, এবং সেই সত্য কাছের ছারাই আমি ভারতের সত্য দেব! করতে পরি। আমি জানতুম, 
জনলাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতাপেই বরণ করেছিল এবং মেই কাছেই তাকে টাকা দিয়েছিল। 
এইজন আমি তার পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে ধোস্থাই শহরে তার সঙ্গে আমার 
দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, ‘রাষ্টরীতিক ব্যাপার থেকে নি্গেকে পৃথক রাখলে তবেই 
আপনি নিগ্েয কাছ, স্থতর!ং দেশের কাছ করতে পারবেন-_ এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে 
প্রত্যাশাই করি নি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক থে গীতার ভায় করেছিলেন সে কাদের অধিকার তার 
ছিল-_ সেই অধিকার মহং অধিকার | -.ছোঞনা-মাক আহা, ২৪শে গেপ্টে্বর, ১৯২৪৮ 

বাংলার মনীষীদের সহিত টিলকের এই সব সংযোগ-স্বন্ধের মূলে ছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের 
সহিত তীহার ভাব ও কর্ম -যোগ। সেই আন্দোলনে বঙ্গগোদুখীনি:স্বত যে নব জাতীঘ়তার ধার! বার। 
ভারতবর্যকে প্রাবিত করি! সুতৃপ্ত আাতিকে দাগ্রত করিঘ|ছিল, লেই সবীবনীপ্রবাছের সঙ্গে আপনার 
অপূর্ব সংগঠনীপ্রতিভার টিলক যুক্ত করি ছিলেন-_ মহায়ান্টরের কর্ণধারাকে । টিলকের সমর্থন-লহঘোগিত। 
ভি বাংলার অরবিদ্দ-রবীন্্র-বিপিনচন্দরের ভাবগু্ট নহ জ|তীরতাবোধ কধনে|ই ভারতে প্রতিষ্ঠা পাইত ন!। 
ভিনয়কাকে লেখক রবীন্ছনাগের নির্ধেশে টিলক ও মালবীানীয় দাবধানে বলিঘাছিলেন? ঠাহার উপর তা ছিল বে 
অকিনগাদক্গে ঠাহার! কিছু জানিতে চাহিলে যেন তাহার উত্তর দেও হর) পরলোকগত ডাকার ছিদেতরনাণ দৈয় মহাশয়ের 
উপৰ ভাত ছিল পানী ও দি:সেল যেলান্ট কিচু এএ করিলে তাহার উতর দেওয়া। মাগবীয়ানী, দলে পড়, শেষের দিকে ভাব- 
বিগলিত হইয়াস্কিলেৰ ; হার চকু সঙগল হইয়াছিল ০টিলক নিবাতনিফম্প প্রবীপের *তো-- দৃষ্টি ষিনয়মকের উপর স্থিরনিহন্ধ। 
দিসেদ বেলা আচাদ আগ্রহে অভিনয় বেবিয়াহিলেন। শেৰ দৃশ্যে সুবা! হখন ফুল লই আলির) ধলিল--'অমলকে বোলে| দুখ। 
তাৰে তোলে দি, তখন দিসেদ বেগাট ডাকার দৈমকে জিঞ্ঞালা করিলেন, “৮5৫ iJ ৪৫ ৪০১1" দ্বিযেন্বাযু উত্তর দিলে 
ছিপেল হেলাস্ট বলিলেন, “You bavc eracily the same idea in Browaing's ‘Evelyn Hope”. পান্ধিদী সনোধোগ- 
সহকারে অভিন॥ দেখিরাছিলেন_ কোনে| কথা বলেন নাই লেখক । 





বলবস্ত গঙ্গাধর টিলক 


লোকনারক টিগক, বেজ গীতাব্যাপ্যাত! টিগক, শাস্ত্যানী নিম কর্মগোগী টিলক, গ্ীতিপরাণ 
বন্ধু টিলক, আদর্শ গৃহী টিলক-_ কিন্তু তাহার ঘে-মূতিটি লেকের চক্কু্র সমক্ষে বারংবার উদ্ভালিত হয়, 
তাহার বর্ণন। রাখিছ। গিরাছেন বিণ/ত ইংরাজ সাংবাদিক হেন্রী নেভিনলুন তাহাত হুরাট কংগ্রেলের 
দক্ষযন্ত্র-বর্ণনাঘ (১৯*৭)_- 

“On the next day wheu Congress met and Tilak was refused perinission to 
InDove his 21595410628) he rose from the platforin and with folded ars faced 
the audieuce. On either side of him, young Moderates sprang to their [eet ; 
violently gesticulating vengeance, shaking their fists and yelliug to the air, 
they clambered to hurl him down the steps of tlhe platform. Behind him, Dr. 
Ghosh mouuted the table aud ringing an uuheard bell harangued the storm 
in shrill, agitated, uniotelligible denunciation. Restraiuing the rage of 
Moderates......Gokhale stood ২5106 his old opponent, fliuging out both arms 
to protect him {rom the threatened onset. But Tilak asked for no protection. 
He stood there with folded arms, defiant, calling on violence to do its worst, 
calling on violence to move him, for he would move for uothiug else in hell 
or heaven. In front, the white clad audience roared like a tuinultuous sea", 
—rThe New Spirit in India”, London, 1908. 


কবি গোবিন্দচন্দ্ৰ দাদ 


১৮৫৭ - ১৯১৮ 


ভ্রীঅজিত দত 


গেবিন্দচস্্ দাগের কবিতার লঙ্গে আধুনিক বাঙালি পাঠকের খুব বেশি পরিচন্ন ঘটে নি। অণচ তাকে 
উল্লেধযোগা কবিন্ধাপে গণন| কর! চলে । ফতকগুলি বিষয়ে এর রচন! অনগ্রলাধারণ। স্বভাবত কাব্য প্রি 
বাঙালি পাঠকসমাদে এই কবির সল্প পরিচন্ন তাই বিদ্বত্র জন্মায় । কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এন্বপ 
হওয়ার ঘথেষ্ট কারণ আছে। ঢাক! জেলার ভাওয়াল-গ্রাম-নিবামী এই কবি বাংল! সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র 
কলকাতা থেকে বহ দূরে থেকে যে কাব্যরচল! করেছিলেন, তা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে কলকাতার 
রদ পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করবার অধব| রসিক পাঠকসমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোনো 
স্থযোগ পায় নি। হিতীদত, তার কবিতা আঙ্গিকের দিক থেকে অত্যন্ত মেকেলে। ভাষার আধুনিকতা 
ছন্দ ও মিলের বৈচিত্র্য ব! নূতন তর কবিতার দৃশ্্াপা-_ একেবারে নেই বললেও চলে। বহিরঙ্গের 
দিক থেকে বধাযুগের বাংলা কবিতার সঙ্গেই তার রচনার সাদৃশ্ত দেখা যাথ। মিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
গতান্গতিক, কর্ণতৃপিদায়ক মোটেই নয়। এক-একটি দীর্ঘ কবিতায় একই মিল আগাগোড়া বাব্থত 
হয়েছে, ₹{ অনমুসন্ধিংস্থ পাঠককে প্রথমেই বিমুখ করে। ধৈর্বশীল সন্ধানী রসজঞ পাঠক ভিন অন্তের পক্ষে 
গোবিন্দচজ্ দাসের কবিতার হসাদ্বাদন সহজ নগর । 

গোবিন্দচজ্জ দাসের কবিতার পাঠকগোষ্ঠী সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু যেই গতির 
মধ্যে ভার অনুরাগী পাঠকসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এর প্রা্থ সকল বইছ্েরই একাধিক সংস্করণ 
হয়েছিল, করেফটি বইয়ের তিনটি করে সংস্করণ হয়েছিল। নিতাস্ত বিশেষত্ব-বঞ্দিত হলে এরচনাবলীয় 
এন্তুপ সমাদয় হওয়া সম্ভব ছিল না। কবি এবং তার অন্তরঙ্গ ও অহুরাট পাঠকসমাজের অস্ত্থানের সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলার কাবাজগ থেকে গোবিন্নচজ্ঞ দাস প্রা হারিয়ে যেতে বসেছেন। তার সম্পূর্ণ রচনাবলী 
এখন আর পাওছা যা ন1। দু-একটি পাঠাপুস্তকে, প্রায়ই খণ্ডিত আকারে, ছু-একটি কবিতা তার রচনার 
সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় বজায় রেখেছে, কিন্তু এসব উদ্ধৃতি থেকে তার কবিতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য 
বোঝা ঘাছ না।৯ 


২ 


গোবিন্দচন্ত্র দি রবীন্ত্রনাথের সমসামছিক এবং অগ্রজ । বাংলা কাব্যে আধুনিক ডাহা ভাব রুচি ও 
চিন্তার প্রবল অভাদঘ্ের সেই যুগে গোবিন্বচন্্র দাস তৎকালীন আধুনিকতা! থেকে দূরে ছিলেন। তার ভাহা 
প্রা মধ্যযুীঘ। আর কুচিও তাই-_ উভছক্ষেতেই ঈশ্বর শুপের প্রভাব স্পট । গোবিন্দ গাল যে আধুনিকতা" 
আন্দোলনের কেন্্র থেকে দূরে ছিলেন, শুধুপ্তাই এর একমাত্র কারণ নহ; আরো এফ বড় কারণ এই যে 
[তিনি উচ্চশিক্ষিত’ ছিলেন না। ইংরেছি ভাবা ও সাহিত্যে তার অধিকার ছিল না বললেই হয়, এবং সে 


> কেক বংলর পূর্বে প্রকাশিত 'গোবিস-চ়নিকা' সামে একখানি সংকলনগ্রন্থ এই অভাব কিছু পরিমাণে দূ করেছে। 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


কারণে সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের মত পাশ্চাত্য ভাবভক্ষি ও চালচলনেত প্রতি একটা বিরাগই 
তার ছিল। পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারা তিনি হুদঘ্ংগম করেন” নি বলে ইংরেছি প্রভাব বলতে তিনি 
সাহেবিয়ানা বুঝতেন ॥ নান! কৰ্তাৰ ছড়ানো ইংরেছি বুকনির ছিটেঞ্জট! দেখলেই এর স্বম্নবিস্ার পরিচয় 
পাওয়া যাহ্ব। পাশ্চাত্য প্রভাবিত হালচাল ব! পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিছুই তাকে স্পর্শ করে নি, বরং বিজ্ঞাতীয় 
রীতিনীতির প্রতি যে তাঁর বিরাগ ছিল, সাহেবিয়ান! ও মেনসাহেবিয়ানার প্রতি অঞ্তহ্র বিদ্রপোক্তিতে কবি 
নিজেই তা প্রকাশ করেছেন। 'কুস্থুম' কাবাগ্রন্থের প্রথম কবিভাটিতে পাশ্চাত্তা প্রভাবের প্রতি কবির 
মনোভাবের পরিচর সুস্প। 


কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুদুদ ? 

আশা, চিন্তা, হুখ-- সব, দত কিছু-_ অচিনব, 
ছেশষয় নূতনের অবর-সুলুষ ! 

হাহা পুর্বানো| দল, লফলেই বেদখল, 

নাহি আর আগেকার সে তারত-চূদ ! 
তোমার সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই, 
কাঘিনী কৌতুকে পরে “কালেঙ্গ!' কুন্দ! 
লেভেওর স্যাকেসার, হুইট্‌ ব্রাগার ওঃ! টার, 
পাউডার এনেঙ্গের সং! ঘরহ্ঘ ! 

কে আর তোদারে খোজে? প্র অটো-ডিরোজে, 
পারফিউমের দেশে পড়িযাছে হু ! 

স্বখা বিলাতী গণ, ভারত করেছে অত. 

কে আর তোছারে ভালবালিষে কুতুন ? 


৩ 


গোবিন্দচজ্জ দ!সের কবিতা ইতস্তত ছড়ানো ছু-চারটি ইংরেজি শব্দ পাওয়া! যায় বটে, কিন্তু ইংরেজি 
লাহিতোর প্রভাব তার কাব্যে কোথাও লক্ষা কয়া! ঘা না । ইংরেজি লাহিত্যের সঙ্গে তায় পরিচন্ন তে! ছিলই 
না, এমন কি পাশ্চাত্য সাহিতা, আদর্শ, ভাব ও ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত সমসাময়িক কবিগোষ্টির সঙ্গেও তার 
যোগাযোগ ছিল না। তীয় কাবাপ্রেরণার উৎস ছিল দুটি। প্রথমত, তার দুর্দমনীয় আবেগ-_ থে 
আবেগ শিক্ষা সংস্কৃতির স্পর্শে মাজিত বা সংঘত হবার স্থবোগ পার নি, এবং দ্বিতীচত, তার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার 
গাণ্ডিয় যধ্যে আবদ্ধ ছোট-বড় সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক নানা ঘটনা, হা তার মনকে সামছিব- 
ভাবে আলোড়িত করেছিল! কবিতায্ন লমসাময্িক ঘটনাবর্ণনে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে গোবিদ্দচশ্র দাসের 
সাদ লক্ষ্য করা যায় । ঈশ্বর ওপর সন্ধে বন্কিমচত্র লিখেছিলেন, “নিভানৈমিবিক ব্যাপার, রাজকীয় 
ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এসকল ঘে রমনী রচনার বিধর হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেধায়। আজ 
শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদ্বারি, এ লকল যে সাহিতোর অধীন, সাহিত্যের 
সাখী, তাহা প্রভাকরই প্রথম দেখায় ।" গোবিন্দ দাম ঘে জন্থুপ নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার ও সামাজিক 
ঘটনা থেকেই অধিকাংশ কবিতার বিষয় সংগ্রহ করেছেন, তা তার কবিতার নামগুলির থেকেই প্রতীঙনান 
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হবে। যেমন, বিবাহোপহার (একাধিক ), নববর্ধ (একাধিক), ₹ৃফদাল পাল, দেব-নিবাল ( কোনে! সহান্ত 
বান্ধবের বাস-শবন অবলঙগনে ), পরিমল দর (নামকরপোপলক্ষেট, মধুপুর, বাস্ধিমচ্্র, কাধিকপূজা, চীন-ভ্রাপান- 
যক্ধ, ভোলাবাবু ঘুয বাঘ, বিক্রমপুরে বসন্ত, ভাওয়াল-রহনুহিতা প্রভৃতি । যে-দব কবিতাছ নাৰ থেকে 
বিষযবস্ত প্রকট নয়, তারও অধিকাংশই কোনে! সামছ্বিক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা।. দৃ্ান্ত হিলেকে, 
তার বিখ্যাত কবিত! অতুল, সার! ও প্রেমদা প্রভৃতি কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 
বন্ধিমচস্ড যে অর্থে সমদাময়িক ঘটনাকে 'রলম্ী রচনার বিহয়” করে নেওয়ার কথা ঈশ্বর ওপ সমন্ধে 

বলেছেন, গোবিন্দচ্্ দাল সন্ধে অবস্ত সে কথা খাটে লা। ঈশ্বরচন্্রকে পারিপার্স্থিক নিতানৈমিত্তিক ঘটনা! 
ভুগিঘেছে রঙ্গ ও বাঙ্গের উপকরণ। কিন্তু গোবিন্দচত্র দালের মধ্যে সেই অশ্বয্নাছীন তীক্ষ রঙ্গরলবোধ ছিল 
না, আবার শুধু হৃবদ্বাবেগকে আব্রথ করে ক্ষণিকের অঙ্কন্ৃতিকে কাব্যের বিষ করে তোপবার আধুনিক 
কৌশলও তার জানা ছিল না। তাই পারিপাস্িক ঘটনাকে আশ্রঘ্ করেই তিনি তার মনোভাব বাক্ত 
করতে প্রতাপ পেয়েছেন | ফলে, যেখানে এই-সব বিবন্বের সঙ্গে তার স্বকীছ অহ্ূতির প্রেরণা মহজ ও 
শ্বাভাবিকভাবে দেশে নি, সেখানে তার কবিতা গতানুগতিক অলংকার্মন্ধ বৈশিষ্ট্যহীন পণ্চে পর্যবসিত 
হয়েছে। ঘেষন নামকরণ ও বিবাহোপলক্ষে লেখা বহু কবিতা তার গর্থে স্থান পেয়েছে যা! অত্যন্ত সাধারণ । 
তরু গোবিন্দচন্ দল স্বভাবতই আবেগপ্রবণ কবি বলে ভার কাবে কবিত্বের পরিচন্থ পদে পদেই পাওয়া দাত । 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে বহ্রিগ্গে তার কবিতার মিল থাকলেও, এদিক থেকে বিচার করলে তিনি বৃহবর 
ক্কতিবের দাবি করতে পারেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বদ্ধিমচন্দর বলেছিলেন, "কোমল, গভীর, উন্নত, অস্ফুট 
ভাবগ্ুলি ধরি তাহাকে গঠন দিপা, অবাক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না।” এ মন্তব) গোবিন্দচঞ্র 
দাল সম্বন্ধে খাটে ন।। তার স্বদেশী কবিতাওলি এবং সমপাময়িক ঘটনার উপর লেখা বহু কবিতাতেই তার 
তীর অনুভূতির পরিচন্জ মেলে। অনেকেরই বোধ হয় দান! নেই থে নিযোস্কৃত পংক্তিগলি ত্যারই লেখ1। 

প্ৰবেশ দেশ কর কারে] এদেশ তোখার নট 

এই ঘমুলা গঙ্গানমী, তোদার ইহ! হত বদি 

পরের পশ্য গোরা সৈচ্চে জাহান কেন বা 


প্ৰদেশ ঘগেপ করছ কারে, এফেশ তোষায় নয, 

এই যে দাহাজ, এই বে গাড়ি, এই থে পেলেস্‌__ এই ঘে ধাড়ি 
এই বে খান! জেহেলখানা-_.এই বিচায়াজর, 

লাট হড়লাট তারাই সবে, জঙ্গ ম্যাদিরে তারাই ছয়ে, 

চাবুক খাবার ধাবু কেলে তোর! সমূহ 

বাবুর্চি, খানলাসা, আয়া, দেখর মহাশয়! 


গোষিনচনু দাসের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট ভার তীর প্রেমাবেগ বা! 859৩5.) এন প্রবল প্রেমাবেগ 
এক্ফুগেয় কাব্যে আর কোথাও আছে কিন! সন্দেহ। গভীর আবেগে উৎসারিত তীর প্রেমাহুভূতি 
সোঙ্গানুজি প্রকাশিত হতে বাংলা কবিতা খুব কনই দেখা গেছে। উনিশ শতাব্দীর কবিতান্ন সোদানবজি 


গোবিন্দচজ্্ দাস 


প্রেমের কৰিত|-_ নিধুবাবুর গান বাদ দিলে__ প্রায় নেই বললেই হয়। ভিন্টোরী্গ যুগের কবিতা ছারা 
প্রভাবিত উনিশ শতাব্দীর কবিতায় প্রেবাবেগের তীব্র ও অসংকোচ প্রকাশ লন্ভব ছিল কি ন! তাই 
সন্দেচ। কিন্তু গোবিন্দচন্্র দাস ছিলেন এ-প্রভাব মুক্ত। মলের কথা অলংকোচে, এমন কি ষণেচ্ছডাবে 
প্রকাশ করবার রীতি ঈশ্বর গপ্ই প্রচলন করেছিলেন। কিন্ধ এ ঘখেচ্ছাচার প্রেমের কবিও!ঘ তথনে। 
ংক্রামিত হয নি। তখনকার উচ্চশিক্ষিত, উন্রতক্ষচি, অতিমাঞ্জিত সাহিত্যিকের! প্রেমাবেগের নিরপন্ছ 
প্রকাণকে রুচিবিগহিত বলে মনে করতেন । গোবিন্মচন্্ দাসের শিক্ষানীক্ষা, পরিবেশ বা সংস্কৃতি 
উচ্চস্তরের ছিল না। তাই আধুনিক যুগের কচি ও শালীলতাবোধ তার কাব্যে সংযম ও শৃথঘলা 
এনে দিতে পারে নি। আকারে বা আবেগে কোনোদিকেই তিনি তার রচনাকে সংযত করতে 
জানতেন না। তার অনেক কবিতাই দৈর্ঘ্যে অত্যন্থ বড়__ সংখমই গে লাহিত্যের প্রাণ, এ গত্য 
তিনি শেখেননি। মনের সকল কথাই বে বলবার প্রছোছন হু না, কাব্যে অকথিত বাণী ইঙ্গিতে 
প্রকাশিত চদ্রেই যে রলজ্জ পাঠকচিঝকে বেশি আলোড়িত করে এ-ও তার অজ্ঞাত ছিল। তাই 
আজকের বিচারে তীর অনেক কবিতাই কচিবিগছিত, অমাঞ্জিত ও অত বলে মনে হতে পারে। 
তরু তীর স্বতঃ-উৎসারিত প্রেমের কবিতায় আবেগের আন্তরিকতা ও তীব্রতা! পাঠকমাত্রকেই দুগ্ধ করে। 
আর এ কথ।ও মনে হয় ঘে, গভীর তীত্র তীক্ষ প্রেমান্থদ্ুতিকে এমন খছু ও বলিষ্ঠডাবে 'ও অসংকেচে 
প্রকাশ করতে খুব কম কবিই সমর্থ হয়েছেন। নীচের কথ্েকটি উদ্ধৃতি থেকে এ কথ! স্পষ্ট ছবে বলে 
আশা করি। গোবিন্দচন্ত্র থে ধরনের কবি তাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছাড়া তায কবিতার বৈশিষ্ট। 
লক্ষা কর! সম্ভব হবে বলে মনে হয ন|। 

আমি তারে ভালবাসি অস্থিদাংসদহ. 

অনূত সকলি তার--দিলন বিরহ ! 

বুঝি না আখ্যান্মিকত!, 
দেহ ছড়া প্রেমকধ! 
ফাদূক লম্পট তাই ঘ| কহ তা কহ! 


আমি অহাকাৰ পতি, 
সরল! লে সহারতি, 
মরলে মরণ নাই. নাহিক বিরহ ? 
অনঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে 
সদ) থাকে এক সঙ্গে, 
সে আমার আদি তার মহা গল? 


আমি তারে তালবাগি অস্থিমাংললহ ৷ 
আজে! তার ভন্থ ছাই * 
বুকে রেখে চুমা খাই, 
আজো! সে গাঁয়ের গন্ক বহে গন্ধৰহ! 
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বলো তার প্রতিদ্ধায়া 
ধরিয়া নূতন কার 
পন আসিয়া করে লপরী কলহ) 
সামার ভালবাসা", কন্তরী 


দিলে৷ ঘৰি সব দেও হা আছে তোমার 

ও জপ রস গা, কি বিধাছ (ক আনন্দ, 
দেও তব হাসি অপ্রু শোক ভার; 

দেও কুল দল মান, দেও আব্মা দেও প্রাণ, 
দেও শ্েহ ভালবাসা তুশা তিরগকার, 

ঘত নিন্দা যত মানি দেও লো। সদন্দ আনি, 
দেও লো কলঞ্চ কীতি ঘা আছে তোমার! 

দেও লো! যৌবন জয়া শত কণ। বাধা ভৱা, 
দেও পাপ অনুতাপ পুণ্য পূরন্বার ; 

দেও লো নরক দৰ, জন মৃত্য চতুর, 
দেও তত তবি্গং আলো অন্ধকায় ; 

নীলা সিছুর বুকে, দেও ঢেলে শতমুখে, 
মিশে যাই হুখে ছুখে বুকে ঢু'জনার ? 


সরলা, তোখাযে করি, জহ_দুনি আদি নহি, 
আমি যে করেছি পান নহে কিরিবায। 
আছি রাহ ধারে এপি, আমি হারে ভালবাসি 
জীবনে ময়ে দুক্তি দাহিক তাহার | 
নল," বৈজয়ন্তী 
উপরে উদ্ধৃত দুটি কবিতা ছাড়। উলঙ্গ রমণী, সারদ! ও প্রেম প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রেমের আন্তরিকতা 
পরি'্ফূট হয়েছে। কবির দুই বিবাহ ছিল। সারদার মৃত্যুর সাত বংসর পর কবি প্রেমদান্বন্দরীকে বিবাছ 
করেন। এই দুই প্রেনের আকর্ষণ কবি অতি মর্মমপর্ণা আন্তরিকতায় ব্যক্ত করেছেন নিঘোদ্ধত ‘সারদ। ও 


প্রেষদা” নামক কবিতার। 


সারদা পশ্চিদে ডুবে, প্রেষা ইঠিছে পূৰে 
জীবন গগন মধ্যে আহি ধীড়াইরা, 

অপুৰ দুন্ৰরী উৰা, অপুর সন্ধার তুষা, 
পৃথিবী চুই প্ৰান্ত উঠেছে দাৰিয়া ৷ 

সারা হাইতে ডাকে, দা ধরিয়া! রাখে, 
৫কেছি বিবম দার--বিষ্গ সংকটে, 

কে হয় বেজার খুশি. কারে কুবি কারে তুষি, 


এমন ছারণ দায় কারে নাকি হটে! 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


প্রেমগা পদ্থার কূলে কোমল শেফালি ভুলে 
করিয়া! বাসর-শহ্যা ভাকিছে আদা, 

সারদা চিলাই তীরে, আস কাঠ দিয়ে শিরে, 
আচল হিন্ধায়ে ডাকে চিত!-বিইশায় 1 


নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিচাহীন, 
ছুই দিকে দুই সিদ্ধ প্দিছে লদানে, 
পাখাপ হৃবরধ-দামী, পানাদা হোজক আমি, 
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি হুদার ৰাণে। 
সারদা ও প্রেমদান, কন্বরী 


গোবিন্দচন্্র দাযেত্র অন্ত অনেক কবিতায় যেমন, এখানেও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব দু-একটি অঘোগা 
শব্দের প্রয়োগে পরিস্ছট হয়েছে এবং কাবোর রদকে খণ্ডিত করেছে। উপরের পংক্ষিওলির মধ্যে ‘পানামা 
ধোদক' উপম।র প্রয়োগ এ প্রসঙ্গে উল্লেযোগা । গোবিন্দচন্ত্র দলের কবিত! পড়তে পড়তে মনে হয়, 
তার আবেগে মে আন্মরিকতা ছিল, তার ডাষ! ঘদি তদহুযায়ী স্বশৃঙ্ঘল ও বাত হত, তবে তিনি 
প্রকৃতই উচ্চস্তরেত্ কবি বলে পরিগণিত হুতে পারতেন ॥ 


৫ 


এ কথ। পূর্বে উল্লেধ করেছি ঘে তার প্রা লব কবিতারই বিষদ্ব কবির নি্গগ্ছ অভিজ্কত|র গণ্ডির 
মধ্যবর্তী কোনে! পায়িপাৰিক থটন! থেকে সংগৃহীত । গেবিনদচ্দর দলের এমন কবিতা যুদ্ধে পাওয়া কঠিন 
যার প্রেরণ। কবির কিংব| কবির বন্ধবান্ধবের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে খুব ম্পইক্ধপে প্রতীঘমান নদ । 
শ্বভাবতই অনুমান হয়, কবির কল্পনাশক্তি খুব প্রথন্ ছিল ন|। এঁর কবিতার উপম|গলি লক্ষা করলে 
এ সিদ্বাস্থ আরো বলবৎ হ্ছ। 

গোবিন্দস্্ দাসের উপম! অনেক ক্ষেত্রেই আন্চর্ধরকম নতুন। বেখানেই কবি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত 
গতাহুগতিক উপনা ব্যবহার ন! করেছেন, সেখানেই তিনি এনন নূতন ও আধুনিক উপম। ব্যবহার করেছেন 
ঘা তার পরিচিত পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। সর্বত্র অবশ্য এ নৃতনত সখের হয় নি-_ যেমন উপরের 
পানামা যোছক'-এ দেখা গেছে। কিন্তু কোনে! কোনো! ক্ষেত্রে এব উপম! কেবল অভিনব নগর, অপূর্ব 
বলে মনে হদ্ব। এ ক্ষেত্রেও কবির নিদ্রন্ব অভিজ্ঞতাই উপমার উপকরণ ছুগিয়েছে এবং তার কদনাশক্তির 
অভাব মিটিয়েছে তার দুর তীক্ষতা। আশেপাশের খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষা করে তাকে কবিতায় 
রূপান্তরিত করতে এ কৰি প্রকৃতই দক্ষ ছিলেন। নীচের উন্ধৃতিগুলির মধ তার ঘরোয়া! এবং নিত্য 
চোখে দেখা জিনিলগুলিকে উপমাদ্ধ বাবহার করবার অস্তুত রুতিত্বের পরিচয় পাওয়া! ঘাবে। 

উড়িছে দেঘের কোলে বলাকা উ্জালা 
নী কাল কঠ মহাশখমাস। 
-াহ্ষশানে নিশান প্রেম ও ফুল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


একখানি ছোট নাও বেজে হায় ধীরে 
আাকুলা জনৰী দেখে দীড়াইযা তীরে, 
হেঙদর সে চাহনি সে বন্ধন হাত, 
ধাকের আঘাতে বেন ছিড়ে ছিড়ে যার । 


মারে পোরে হা নেই শেষের বি 
গোধূলির কোল থেকে রবি অন্ত ধার! 
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেদ ধু 
ঘলিন করিয়া সার জাগাণ ঘুষ! 


একখানি প্রা ভাসে জলদ মাঠে 
গ্গা মৃত্তিকা ফৌটা সাগর ললাটে। 
অতুল, কণ্রী 


কিন্তু গোবিন্দচঞ্র দাসের রচনায় মৌলিক উপন| কমই আছে-_ অধিকাংশই গতাহুগতিক চির।গত উপম।। 
তার মধ্য বিশেধর খুব বেশি নেই | গোবিন্দচন্্র দাসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্থ তার সহছ, সংকোচ 
তীব্র ভাবাবেগ প্রকাণ ক্ষবতার, ও অপুধ বর্ণনায় । অলাধারণ বনি।শকতির দৃষাস্ত হিযাবে ‘অতুল’ কবিতার 


ঘুমের বর্ণনাটি উল্লেখযোগা। 


তরুলতা ঘুদধ দাগ, ঘুম বার ফুল, 
পদৰের কোলে কোলে ঘুষার সুকুল। 
আকাশে হেলান দিগ ঘুষাগ পর্যত, 
সন্মুখে সমুদ্র পাত! সহাশব্যাযৎ | 
নিরাশার নিশ্পেহিত মহ! মরুডুমে, 
কত বক্ষ অনিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুখে। 
দাসে ঘাসে যুব ধায় কত অশ্রহল, 
সৈকতে শোকের হাল ঘুমেতে বিহাল। 
দিৰ্দ্ধ গ্ৰা নবাঠ নিবন্ধ নীবি, 
স্থলিত অঞ্চল৷ অঙ্গে ঘূদার পৃথিবী। 
অনন্ত শাতির হুম! ভুরিছে সবাই, 
একটি মারের চোখে শুধু ভূ নাই, 
চিরদাছ জাগরণ তার কুকে দিয়া, 
ঘুম ঘা চিতাভুমি নিৰিকা। নিবিরা ৷ 
_"কতুম", করী 


উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, কিন্ত পাঠক-স!ধারণের অপরিচয়ের জন্তই এই উত্ধৃতিগুলির প্রয়োজন 


সৰ চেয়ে ভালবাসি শুশীনে রী! 
সে লাং। অভিমত, পুপযমুকত অযুর, 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


চোঁদিক বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্ননি ! 

নাহ হিংলা নাহি দ্বেষ, নাহি শখ দুখে ছেশ, 

নিৰ্বাপিত পরুন: প্রতিমা যেমনি ॥ 

অথবা তাহাহি কাছে ব্ৰহ্ধাও নিবি আাছে 

জাগ্রত অনন্ত শকি আছে একাৰিনী । 

বুক ভর অপরূপ ঘেন আলিগন গু.প 

বিরাট বিশাল উচ্চ শে দিনমে 

বেন দিয়ে স্কৃত্র বরা লে বুক গেল ন! তা 

আরে! চাহে কোট বিশ্ব এবনি এমনি ? 

"উলঙ্গ রম", ৰ-্তরী 

আবণের শেষ দিন দেখে অন্ধকার, 

দ্বিনসান শ্রাঙ্জ শেষ, ঘা!পিয়া আকাশ দেশ, 

দেশের পশ্চাতে যেঘ চুটিছে আবার 

উলঙ্গ__ এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল, 

বিকট তৈরব নাদে ছাড়িয়া হকার ! 

নি সে ভীমহায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কাণ, 

ভয়ে যেন ত্্চপূত গেছে ঘলী হয়ে, 

আতঙ্কে কীপিছে বুক নাহি শাগ্বি একটুক, 

তরঙ্গ তুফান তার চুটিছে হদয়ে। 

আদি তার। পশধর উঠেনি গগন-'পর, 

আমর পেয়েছে ডর মরণের উল, 

এমনি ভীষণ দৃষ্ঠ, বুফিয| বৰাও বিশ, 

এখনি হইবে ধ্বংস মহান গুলগে। 

-হ্থণানে নিশান", প্রেম ও ফুল৷ 
গোবিন্মচ্্র দাল তার কাব্যের সরল ভাবাবেগে কার নিকটবর্তী পাঠকসমাকে তৃপ্তি দিতে পেরেছিলেন, 
এও কষ কৃতিত্বের কথা নদ্র। এই পূর্ববঙ্গবাসী কবির রচনাছ পূর্ববঙ্গের পলী প্রক্কৃতি ঘেমন ভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে, অগ্ত কোনো কবির রচনাতেই সেক্ুপ দেখ! যার না। পূর্ববঙ্গের ভাধাও ইনি প্রচুর ব্যবহার 
করেছেন, এবং এর রচনায় পূর্ববঙ্গেরও পলীসমাছ্গেরও কিছু কিছু চিত্র পাও ঘায়। 
বাংলা সাহিভ্োর ইতিহাসে গোবিন্দচন্্র দাস বড় কৰি বলে গণ্য হবেন না, কিন্ত বুবীন্ুনাগের লম- 

সাময়িক ফবিগণের মধ্যে তিনি যে বিশেষভাবে উল্লেখধোগা, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। |এ-কবির 
চলা আবেগের তীব্রতা ছিল কিন্ত সংযম ছিল না; আন্তরিকতা ছিল কিন্ধ শৃঙ্ঘল্া ছিল না, বলিষ্ঠতা 
ছিল কিন্ত সৌঠব ছিল না।| নেইজস্ক কিপ্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি উচ্চতর কৃতি, মহত্তর 
সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তা হলেও, শিক্ষা সংস্কৃতি ও উন্নতরুচির অভাব সত্বেও ভার 
ক্কবিতাহ ঘে তিনি গভাম্থগতিক কবিতা থেকে অনেকটা! ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন ফরতে পেরেছিলেন 
এও কম কৃতিত্বের কথা নয়। 


আলোলে। 


“ ভীকুষ্ণকীর্তনে? ভ্রীচৈতন্থলীলার ইঙ্গিত” 


সন ১৩৬২ লালের (ঘাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা) শ্রাবণ-মাস্বিন বিশ্বভারতী পত্রিকাঘ ডক্টর শবিমানবিছারী 
মছুয়দায " 'প্রকীর্ডনে' ীচৈতন্তলীলার ইঙ্গিত ” লাম দিয়! একটি নিবন্ধ লিখিঘাছেন। নিবন্ধের মণ 
কোনো যুক্তি নাই, এবং মনগড়! সিদ্ধান্ত আছে । অথচ পরলোকগত সম্পাদক মহাশম্বের নামে অপবাদ 
দিতে তিনি কোনে। সংকোচ বোধ করেন নাই। লিবিহাছেন__"এইক্প স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিলে 
পুথির প্রাচীনবের দাবি টেকে না। তাই এই ব্যাধ্যাকে উড়াইঘ্রা দিবার জন্ত সম্পাদক মহাশয়কে ঘথেই 
কষ্টকন্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।" 


তথাঙ্ঠো চাহিজ! যবে না পাহ গোপালে। 
তবেসি চাইছ গিখ্ঁা ভাগীর্থী কুলে ॥ 


এই কবিতাটির বিষনবাবু গ্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিতেছেন__“ওকফেয় বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরণীকৃলের 
কোনে। সম্বন্ধ নাই । মেইআন্ত মনে হয় উদ্ধৃত অংশেহ রচয়িত। বলিতে চাহেন__ ‘নিতান্তই ঘদি ব্রমগুলের 
কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়া ঘায়, তাহা হইলে ভাগীরণীকুলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে 
খোজ কর। বেখানে লা পাওয়া গেলে সাগরের কাছে সন্ধান করিও, কেননা শ্রীডফণ্ণী ঁচৈতন্ত 
সাগরে প্রাঘই যান। আর পেধানেও ন! পাইলে সকল লোকের কাছে জিদ্ছাস| করিও, তাহা হইলে “হৃদি 
পাইবে", সন্ধান বা তব পাইবে যেখানে জগৱাথ বাল করেন! এই তোমাকে ভাগীয়থীকূলের আদিলীল! 
ও জগহ্রাখ ধানের অস্তালীলা_'আদি অন্ত কথা সব কহিল তোমাতে! ॥” 

এই ব্যাখ্যার ‘মনে হয়’ কথাটি লক্ষণীয় । “সুধি পাইবে" "যেখানে জগন্নাথ বাস করেন” ইছ। নিতান্তই কষ্ট 
কঙ্গনা, প্রকৃত অর্থ-- লেই জগন্রাথের (সেই অগহাথ যেখানে আছেন তাহার) সন্ধান পাইবে । এই কবিতায় 
নারদ মুনির সঙ্গে কানাইএর অবস্থিতির অনুমান করা হইঘাছে। নারদ মুলির সঙ্গে বৃন্দাবললীলার গন্ধ কি? 
“ভাগীয়বীকূল” এখানে পবিত্র স্থান জরপেই উল্লিখিত হুইছাছে। বৃন্দাবনের নানসগঙ্গাও হইতে পারে। 
“সাগরের ঘরে-_ সাগর গোয়ালের ঘরে” পরিষ্কার লেখা, তাহার অর্থ সমুত্রতীর কি স্বাভাবিক ব্যাথা]? 

ভ্রয়াধার আবির্ভাব-প্রসঙ্গে কবি বলিয়্াছেন_ 


শতে কারণে পদুমা উপরে । উপজিলা সাগরের ঘরে।” ২ঘসংপৃও 
"আম্ষে বস্তপ খবির কুয়হ তোক্ষে সাগর কৌয়রী।” ২ঘ সং পৃ ১৬৯ 


সুতরাং সাগর গোয়ালই কবির অভিপ্রেত ॥  সমূক্রের সঙ্গে ইহার কোনে সন্ব্ধ নাই। 

অপরাধ ২, ১১, ৪২, ৪৬, ৬২, ৭৫ পৃষ্ঠার আছে। জগনাথে ৬৮, 2*, 2১, ১০৩) ১৮ পৃষ্ঠায় আছে। 
ভগনাবের ১৬০ পৃষ্ঠায় আছে। জগতের নাথ ৪৮, জগতনাখ ৭৩, পগতনাথে ১২৫ পৃষ্ঠায় আছে। এতগুলি 
পৃষ্ঠার কোনো স্থানে পুরীর জগন্নাথের এতটুকু ইঙ্গিত মাত্র নাই | সর্বত্রই অগপ্লাথ__ জগতের নাথ, জগদীন্থর 


* তীকষ্ককীর্তনে শ্রটৈতম্যলীলার ইঙ্গিত” 


এই অর্থে ই শব্দটি প্রযুক্ত হইদাছে। অকণ্থাৎ নিজের গরজে রাধাবিরহ বন্ডের জগনাথ_ পুরীর দ্রগন্াখ 
হইবেন কেন? এইক্পে টািঘা বুনিয়! অর্থ করা কি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা? 

তোমার কারণে অবতীর্ণ হইথছি, পক্ষের এই উক্তি অধব! 'নিখেবেণ যুগ।দনিতং চক্ষু! প্রাবুধা তং” 
এই শোকের ছা ধরি উকফকীর্লকে আধুনিক বল! নিতান্তই গায়ের ছ্োরের কথ।। প্রাচীনতেন ছাপ 
উকষীর্তনেন্র সর্বাঙ্গে। উপাখ্যান, ভাবা, ছন্দ, রচনাশৈণী ইত্যাদি যে-কোনো! একটি বিষছ্বে তাহার 
আলোচনা করিলে বুকিতে বিল হয় ন! দে খরস্থগানি প্রচতররচম্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। 
পুথির লিপিকাল তাহার শতাধিক বংলর পরবর্তী । কিন্তু তাহাতে কিছু ঘা আলে না। প্ররুফকীর্তনে 
উুচৈভন্চলীলার কোনো ইঙ্গিত নাই'। 


শ্রীহরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় 


মূল প্রন্ধলেখকের উত্তর 


"ভাগীরবীকুল” (শরকৃষ্ণকীরঁন, ১ম সং, পৃ ৩৪+) শব্দটি শরক্কফলীলায সঙ্গে একেবারেই গাপ খাদ না। 
জীর্ফকীর্তনের সম্পাদক মহাশয় সেইগন্ত প্রথম সংস্করণের টীকা 'কুল'কে ‘হুল’ ধরিয়া লিখিয়াছিলেন 
“ভনীরধনাদা (কোন) গোপগৃহে, এইক্প অর্থ হইতে পারে।” চতুর্থ সংস্বরণের টাকায় ভারীরগকূলকে 
তিনি গোব্ধনস্থ ঝানলগ্র তীর ধরিষ্াছিলেন। এখন শ্রন্ধের হরেকুাবানু ভাগীরযীকূলকে কেবলমায় একটি 
পবিত্র স্থান বলি গ্রহণ করিতে চাহেন। আলে।চা পদটিতে বাধ! বড়াইকে বাস্থলের ঘরে, যশোদার কোলে, 
ঘমুনার কুলে, যমূনার ঘাটে, বৃন্দাবনের তরুর উপরে, গোপগণের স্থানে ও লংকেতঙ্ছলে প্রকুফের খোর 
করিতে বলিঘ্লাছেন। এইগুলির প্রতোকটিই প্রক্রফলীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ; কোনটিই হরেক বৃ 
মতামুযায়ী ভাগীরদীকৃলের মতন কেবলমাত্র সাধারণ অর্থে পবিত্র স্থান নহে। সেইনন্ত পগটির ভাবের 
পৌরবাপর্য রক্ষার অন্ত বলিতে হর যে হষ শীচৈতন্তত্বপে গঙ্গাতীরে অবতীণ হইঘাছিলেন, তাই কৰি রাধার 
মুখ দিয়া তাহাকে ভাগীরধীহৃূলে সন্ধান করিবার কথা বলিতেছেন 

ক্ষফ্ীর্ভনের প্রথমেই (১ম লং পৃ ২) নারদের অবতারণা কর! হইছে; উহ! অবস্ত ছুরিবংশের 
বিষ্ণুপর্বের প্রধন অধ্যায় ও প্রবত্ভাগবতের ১০১৬৪ শ্লোকের ভাব লইয়া। হুরিবংশে যেখানে নারদকে 
“তেজমা জলনাকারং বপুষ। স্বর্ধবর্জলম্‌” বলিয়াছেন, শীরুষ্কীর্তনের কবি পেখানে "নাচ এ নারদ ভেকের 
গতী, বিক্লুতব্দন উদতমতী* বলিয়াছেন। 

“ভগনাথ" ও "লাগর* শব্দের অন্তু অর্থ থাকিলেও, উহ! প্রয়োগ করিয়া কবি শচৈতন্তলীলার্র ইশারা 
করিয়াছেন। মূখা অর্থ পরিহার করিয্না গৌণার্থে শব্দ প্রয়োগ কাব্যে ইন্দিতের বৈশিষ্ট্য । 


শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


ওঅল্টার ডে লা মেয়ার 


১৮৭০০ ১৯৬৬ 
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


'আমি' (৫৫?) কবিতায় ডে লা মেম্বার একদ! লিখেছিলেন: 
ততদিন জাহু আাছে 
আমি শুধু আছি হয়েই বাঁচব 
আর কিছু নয 
কেবল আমি) 
শেবে একদিন আসবে 
ধখন এই দেহ ছেড়ে ঘাৰ 
তার সব ফুরিয়ে যাবে 
আর তার অন্তরবাসী আতা 
বিদায় নেবে। 


Till the day come ou 

When I leave this body, 

It's all then done, 

And the spirit within it 

Is gone. 
সেদিন সত্যই এল ১৯৫৬এর বাইশে জুন। তিরাশি বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে। 

প্রতিদিনের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়তো তার সামান্সই বিচ্ছেদবেদন! বেজ্েছে, কারণ প্রতিদিনের 

পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগ খুব নিবিড় ছিল না। তার নিত্যবিহার ছিল কল্পলোকের তীরে তীরে, ধরা- 
অধরা গোধূলি-আলোয়। যেখানে নিভৃত অরণোর মধ্যে জোর আলোয় পরীর দল কুয়াশায় চাদর 
বিছিয়ে নামে, যেখানে লোকালছ্ থেকে বহুদূরে পোড়োবাড়ির মধ্যে বাছুড়ের! বাসা বাধে, যেখানে স্লান 
চাদের আলোয় অলরীরী আত্মারা কারও প্রতীক্ষায় দিন গোনে, সেই সব নির্জন নিদমহলে রূপকথার এক 
জগতে ছিল তাঁর বাস। এই বাস্তব জগংটাকে খুব বেশি সীমাবন্ধ করে তিনি কখনো! দেখেন নি। ঘদিই 
এর থেকে কিছু তার ভালে! লেগে থাবে-_-কোনো-একটি বুড়ো কষকের মন্থর মৃতি, কোলো-একটি খোড়া 
কুকুর, কিংবা গ্রামের পথে হাস্তমুখর কোনো শিশুর দল-_তাদের তিনি ক্ষপকথার ্বপ্রময় রঙেই এঁকেছেন, 
বাস্তবের মোটা তুলিতে নোট! মোটা দাগে নয় অতি বেশি বিজ্ঞের চোখ নিয়ে জীবনকে দেখবার মান্য 
তিনি ছিলেন ন!। শিশুর মুদ্ত সারল্র স্ধ্যে যে পরম প্রবুদ্ধতা আছে, তীর ছিল সেই ভান।-_ 

Now ] know where the Rainbow ends 

I know where there grows 





ওমল্টার ভে জা মেথার 


১৮৭৩ - ১৯৫৬ 


ওমল্টার ডে লা মেয়ার 


A Tree that’s called the Tree of Life 
I know where there flows 

The River of All-Forgottenness 
And where the Lotus blows. 


আজ আমি জানি কোথায় দিছে রাদৰসুটি শেষ হয়েছে, 
কোথায় জন্মেছে সেই গা, যাকে ঘলে জীবনত, 
কোথা দিয়ে বয়েছে বিশ্বরপের নদী, 
জানি কোখার ফুটে ওঠে পপ্রফুলটি। 


লেই সকল জানার পারে আদ তিনি পৌছেছেন হস্তে! ॥ 


কবিবন্ধু উইলিত্বম ছেন্রি ডেভিস বলতেন, ডে ল! নেয়ারকে কোনে প্রশ্ন শুদিয়ে লাভ নেই, ও সর্বক্ষণ 
আপন জিন্তালাতেই মগ্ন । কবিদের সত্যিই জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। বিশেষ করে তাদের নিজেদের 
সম্পর্কে। তাদের মনোূমি তাদের বাইরের কাজের সঙ্গে সব লম্ খাপ খায় না। তবু কোনো কোনো 
কবির জীবনী আলো৪ন। হয়তো! সার্থক, তাতে তাদের কাবারপাস্থাদনে হয়তো! লাহাহ্য হত্ব। শেলি বায় বন 
ৰা উইলক্রে্ ওয়েন বেমন। কিন্ত ডে লা মেথ্ারের জীবন বড়ই বাহুলাবন্ধিত, তার চেতনার বর্ণলীলার 
কোনো স্পন্দন নেই সেখানে । “কবিরে পাবে না তাহার জীবন$রিতে'। শেকৃষ্পিয়রের বেলাও তো 
তাই। 

তবে লংক্ষেপে হয়তো বল! দরকার যে ওঅল্টার জন ডে লা নেন্নার ইংলগ্ডের কেন্ট, প্রদেশের চাল টন 
গ্রামে জন্মেছিলেন ১৮৭৩ বৃষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল। পূর্বপুরুষ ছিলেন ফরাসী প্রটেস্টাণ্ট বংশডাত, ম! ছিলেন 
স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে। সেন্ট, পল্দ্‌ ক্যাথিডাল স্থলে পাঠ সাঙ্গ করে ষোলো! বছর বদনে চাকরির খোজে তাকে 
বেরোতে হয়। শেষে কেরানির কান্দ পেলেন আআংলো-ম্যাদেরিকান তেলের কোম্পানিতে, তাদের লণ্ডন 
আপিলে । ছেলেবেলায় স্থলে ধাকতেই সাহিতাচর্চার নেশা তাকে ধরেছিল, স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এক 
মালিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কেরানির কাদের যখ্যেও সে নেশা তাকে ছাড়ল না। অনন্থম গল্প 
কবিতা তিনি লিখে চললেন স্বনামে বেনামে। “দি স্বেচ', 'পল্যল্‌ গেজেট প্রভৃতি পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ 
পেতে লাগল মধো নখো। ১৯*২ লালে বেরে।ল প্রথম কাবাগ্র্ 'সঙ্দ্‌ অভ্‌ চাইন্ডছড' ( শৈশবের গান )। 
ছু বছর পরে একটি বড় গল্প প্রকাশিত হল-_হেনকি অ্রকেন'। এ ছুটি বইয়ে তিনি ছন্রনাম নিয়েছিলেন 
“ওমল্টার রামাল'। এর পরে লে নাম আর তিনি ব্যবহার করেন নি । 

১৪০৮ সালে ডে লা! মেয়ার চাকরি ছেড়ে সাহিত্াসাধনাদ একাস্তভাবে মন দিলেন। দেই থেকে দীর্ঘ 
গয়তারিশ বছরের মধো নানা স্ন্দর স্থষ্টি তার হাতে হয়েছে।, সংখ্যার তা হয়তে! খুব বেশি নদ্র_বধার 
ছুলের মতো ছোট ছোট কবিতা, তিনটি উপন্যাস, গুটি ঝাটেক গল্প, কিছু সমালোচনা কিন্ত মহৎ শিল্পীর 
প্রতিভা তাদের প্রত্যেকটি রচনাকেই দীপ্তি দিয়েছে। ভার শেষ গ্রন্থ প্রাইভেট ভিউ' সাহিত্যের 
লমালোচন!--১৯৫৩ সালে বেরোঘ্ট। কছেকবার আমেরিকা গির্ে তাকে বকৃতাদি দিতে হয়েছে, তার 
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বেশি তিনি বাইবে বেরোন নি, ঘালের শিল্পের ওপর শিশিরবিন্দু দেখেই তৃপ্তি পেয়েছেন । রচনাওলিও 
তার শিশিরবিন্দুরই মতে!--ক্কুত্র কিন্তু উজ্জল, ক্ষণিক হুবেও চিরম্মনের বার্তা আনায় । 

সুদীর্ঘ তিরাশি বছরের এই সংক্ষি্ড আখ্যান নিশ্চছই অনার্থক। বে স্বপ্রাতুর চিরনিভূতচারী মাহষটিকে 
তার লেখার মধ্যে পাই, জীবনকাহিনীতে বৃখাই তার সন্ধান করা। 

গার দীবন একান্ত তারই, বছি ঠার পাঠকের! তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন সন্বন্ধে কৌতুহল বোধ করেন, একমাত্র তারই 
অধিকার মাছে সে কৌতুহল চরিতার্থ করবার ।--ফরেন্ট, বড 

ডে লা মেম্বার কবিই। ছোটগল্প ও উপগ্র/সগুলিতেও তার কবিকল্পনাই প্রাধান্ত পেয়েছে। অপূর্ব 
সথবমামত্ডিত তাদের ভাষা, বোধ হয় একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার সঙ্গেই তার তুলনা চলে। 
কোথাও একটি অনতর্ক শব গ্রত্নোগ নেই, নেই একটি বেহ্বর। ডে ল! মেয়ার নিপুণ ভাযাশিল্পী । 

কিন্ত তাই বলে অনাবিল কোনো লৌন্দর্ঘস্র্গের মহিম। নেই গঞ্জগুলিতে। বরঞ্চ আছে দুঃখশোক- 
সার ছায়া। অতিপ্রারুতের ছোওছা তাদের ঘিরে রয়েছে, কবরধান|র হিম হাওষা বয়ে গিয়েছে তাদের 
উপর দিয়ে। 

তাতে ভব ব। আতঙ্ক আগায় না। তার শবিতীঘ উপন্তায ‘দি রিটান্‌' ব। 'পরত্যাবর্ডন'-এর কাহিনীই ধরা 
যাক। তার নাঘ্বক আর্থার লফোর্ড, ভাবুকগোছের মান্য । একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে এক গোরস্থানে 
এসে ঘুমিয়ে পড়ল এক সমাধির পাশে; নে সমাধি ধার সে আত্মহতা! করে মরেছিল। এই সুযোগে তায় 
বুতুদ্ধ আত্ম! এসে ঘুযস্ত লফোর্ডের উপর ভর করল। কিন্তু সবটুকু অধিকার করতে লে পারল ন।। 
লফোর্ড, জেগে উঠল, ঘরে ফিরে গেল। সেই থেকে তার মধো দেখ! দিল প্রচণ্ড দন্ব_নিছের নঙ্গে 
অন্্রবাসী নেই প্রেতের। তার স্বী ডাই বোন সবাই এক গভীর পরিবর্তন দেখতে পায় তার চোখে মূখে, 
কিন্ক কেউ জানে না তার বিক্ধুন্ধ অন্তরের কথা । অবশেষে প্রাণপণ চেষ্টায়, আর মেয়ে আলিসের স্মেহের 
ছোরেই লফোর্ড. জয়ী হয়, মূক্ত হয় সেই প্রেতধোনির হাত থেকে । এ কাহিনী স্টীভেন্দনের 'ডটক্টর জীকিল্‌ 
আও, মিল্টার হাইড’-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে হয়তে!। কিন্তু দুটির সাদৃশ্ব অপাত। 'দি এ 
অতিপ্রান্কত অংশটুকু গৌণ। আসলে সকল মানুষের মধ্যেই এই চিরন্তন সংঘাত-হু* এবং 'কু'-র টানা 
পোড়েন। কিন্ত ডে লা মেছায় আরও দেখাতে চেয়েছেন যে, অতি সাধারণ দুর্বল মাহ্থযও অমঙ্গলের প্রচণ্ড 
শক্তির বিরুদ্ধে দাড়াতে সাহল পায়, এবং জ্বী ও হতে পারে! 

অন্ত একটি উপন্ত।স ‘মেমন়র্স, অভ এ নিজেট বা একটি বামনের স্থৃতিকথা একরত্তি একটি মেয়ের 
আবমদ্ীধনীর আকারে রচিত। মেয়েটি এক বিঘত হয়েই রইল সার! জীবন, আর বাড়তে পারল না। 
ংসারে সকলের সঙ্গে তার সমান ঠাই হল না। লোকে তাকে কৌতূহলের চোখেই দেখে গেল। তারা 
তো বুবল না যে তারাও ঠিক ওরই মতে! কৌতৃহলের বন্ধ! সারা জীবনের লেবে মেয়েটি ভাবছে_ 

আমার কাল আমাকে এও শিখিকেছে লাগে যেমন নির্বোধে॥ সতে! আক্ষেপ করতাম আমার ছোট, তুচ্ছ দেহের জঙ্ে, তা ছেন 
লাকহি। ছোট মন, ছোট আন! তার চেয়ে অনেক বৈশি তচাহহ। 

এ কাহিনীরও চার দিক ঘিরে রয়েছে অপরূপ ভাষার বুনন। অনুবাদে তার কিছুই তো মিলবে না। 
যেখানে মেয়েটি গলপ শোনে, কোথায় বরছে ছাওদা পাহাড়ি দেশে তারই মতো! ছোট্ট হালকা মানুষের বাস। 
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করে, আর তাদের বন চিত্র-আনন্দময় বলে তাদের দেবতার কোনে! নাম নেই; অথবা যেখানে ভোরের 
আলোয় পাখির গানের মধ্যে বরযাক্ধর্ণ গাছের নীচে ওসল্টার পলক্‌-এর সঙ্গে মেয়েটির দেখ] হু! কিন্ত 
আক্চ এই থে, এই মোহন পরিবেশের সঙ্গে মিশে আছে বিকলাশ্রভা, আনুহত্যা, কুইতার আডাল। 
পরীয় সঙ্গে প্রেতের, ল্যোংকসার সঙ্গে মরণের দিলন ঘটেছে ডে ল। মেখারের কল্পনায় । বিচিত্র তার রহস্ত। 

এই দিনরাত্রি-দরঘত্যুর সংগম তার ছোটগল্নগুলিরও পটভূমি । প্রধানত শিশুদের দন্তে এগুলি লেখ! 
শিশুরা তকে বুঝতে পারে, ভালোবালে ৷ বোধ হয়ব তাত্র কারণ তাদের চিৱলোকও এই হিমকুছেলি দিশে 
ঘেরা, এবং দীবন-মপ্রণের সীদান।দ গড়িয়ে তারা অধিচলিত, নির্ভয়। সেই ‘দি রিছ্ল্‌' (দা! ) গল্পটিতে 
ঘেমন। শাতটি ছোট ছেলেমেরে তাদের দিদিমার সঙ্গে বাল করতে এল। দিদিনা তাদের অবাধ অধিকার 
দিলেন__যেধানে খুশি গেল। করে|, বেড়াও। কেবল একটি জিনিস যান|--কোণের বড় শোবার ঘরটিতে, 
ঘেটায় ও ওক কাঠের মন্ত সিনুকটি রয়েছে, ওই ঘরে খেল। চলবে না দিন ঘাদ্; ছেলেবেয়েুলি মনের সুনে 
খেলা ক'রে বেড়িপ্নে দমগ কাটাব । কিন্তু তাদের কৌতূহল বাধ! মানে না। নিদেধ অগা করে তাদের 
এক-একজন কগনো! কখনো সেই ঘরে যায়, সিন্দুকটার মনো ঢোকে, আর চিরদিনের মতে! হারিয়ে যায়, আর 
ফিরে আবে না। এমনি ক'রে একে একে চলে যায় সাতটি শিশুই, আর তানের বুড়ি দিদিন1 বসে থাঝেন_ 

স্মৃতির কুওগী নিয়ে--কত হানি, বশ, কত ছোট ছোট ছেলেসেছে, আঙ্গ ধার! পুরোনে| হ'য়ে গেছে, কত হদ্ধের আগমন, কত 
হুদীর্ঘ বিদায়।--। 

এমনিধার। মায়ালোকের স্পর্শ তার সব গলে-তিনটি বাদরের ক।হিনী “দি রী যূলা-নূল্গার্স', ‘দি গ্রীন 
মম (সবুজ ঘয় ), ‘ইন্‌ দি ফরেস্ট” ( অরপো ) অথব] ‘দি আমণ্ড, টি’ (বাদাম গাছ)। শব, জরা, 
পাগল কোনো বুড়ো: কোন র$-চটা ছবি বা পোড়ো বাড়ি; বিগত দিনের আখো-বুলে-আসা কোনে! 
দুঃখ ; এই-সব দিয়েই তিনি তার আমর শাজিয়েছেন। 


কবিতাগুলিতেও তীর এই একই শবর। উড়ো কলন! যেখানে সেখানে গিয়ে ভর করেছে ক্ষণিকের আলে, 
আবার ডানা মেলে দিয়েছে অনন্ত আক|শে। কোথায় শুকনে| পাতার উপর তুষারের শ্ফটিক ্রমে রয়েছে, 
কোথাদ রবিন্‌ পাবির ছোট্ট চোখে অসীম বিশস্বছ, কোথা বুড়ো গাধ! 'নিকলাস নাই’ একমনে লেজ দুলিয়ে 
ঘাস খাচ্ছে, আর কোথায় ছোট্ট ছেলে ভাবছে_ 
If I were king of 51615 
Myself and me alone— 
হতাৰ ঘৰি তাত দেশের রাজা 
আদিই হচাদ, নযকো| অপর কেউ।” 
এ লব কিছুর মধ্যেই গভীর বিস্বয়ের সামগ্রী লূকিছ্ে আছে, কারণ 
No man knows 
‘Through what wild centuries 
Roves back the rose. 
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কেউ লানে না 
ক্ষত উন্দাম শতানী ধরে 
ফিরে ফিরে আসছে গোলাপ ফুল। 
আর তারই পাশাপাশি দেখতে পাই, ছ্যোংস্থারাস্তে বুড়ি নিসেদ্‌ জিলের বাগানে পরীর। নেমে আসছে। 
ঝুড়ি সম্ভ মার! গেছে, তাই নিয়ে ভাদের ঠাট্টা 
Wont you look out of your window, Mrs. Gill? 
Quoth the Fairy, nidding, nodding iu the garden ; 
Cant you look out of your window, Mrs. Gill ? 
Quoth the Fairy, laughing softly in the garden; 
But the air was still, the cherry boughs were 
And the ivy-tod neath the empty sill 
And never {from her window looked out Mrs. Gill 
On the Fairy, shrilly mocking in the garden. 






জানালা ৰূলিযা তাকাবে ন কি গো মিসেদ্‌ ছিল? 

বাগান হইতে সাধা দলাই কছিল পরী ; 

জানালা! খুলি! তাকাতে পার না মিসেদ্‌ জিল্‌? 

কছিল সে পরী বিষ হাসিতে বাগান করি; 

বাতাদ নিখয়, চেরিশাখাুলি কাপে না আর 

জানালাহ নীচে লতাষোপ, তাঁও ধির নিলাড় 

জানালা-বাহিরে তাকাল না আর মিসেপ্‌ জিল্‌ 

বাগান তরিরা পরিহাস রাখি সেল সে পরী । 

What have they done with you, you poor Mrs Gill ? 
Quoth the Fairy, brightly glaucing in the garden ; 
Where have they hidden you, you poor Mrs Gill ? 
Quoth the Fairy, daocing lightly in the garden ; 
But night’s {aiut veil now wrapped the bill, 

Stark’ neath the stars stood the dead-still Mill, 

And out of her cold cottage never answered Mrs Gill 
The Fairy mimbling, mambling in the garden. 

কী করেছে ওরা, কী করেছে ছা, দিসেদ জিল্‌ ? 

কুলৰনে চাহি উদ্ধল চোখে কহিল পরী। 


কোখায় তোদারে লুকাছে রেখেছে ফিসেস্‌ জিল্‌ ? 
বেখের দতন লযুপাযে নাচি কহিল পরী 


ওঅল্টার ডে লা মেয়ার 


রাতের চাদরে চেকে গেল বীরে পাহাড়তল 
কালে! কারণানা, উপরে উজ্জল তারার দল, 
হিদেল কুটীয়ে সাড়া নাহি দিল দিসেস্‌ জিন্‌ 
বাগান জরি! চপলচরণে নাচিল পরী।' * 
চেনার থেকে অচেনার, কাছের থেকে দূরের, সবপ্রের থেকে বাস্তবের মগো আড়াল নেই কবির মনে। 
যাকে লতি) বলে মনে করি, তাও তো জপকথা, তাও তো পেই পথ বেয়ে চলে গেছে_ 
The long road bleak aud bare that (905 away in Time 
দীর্ঘ বিদন রিক্ত বে পথ সময়ের দিসন্তে বিলীমে 
Beauty vanishes ; beauty passes ; 
However rare—rare it be ; 
And when I crumble, who will remember 
This lady of the West Country ? 
কপ মিলিয়ে যায়, রূপ হারিয়ে বার, হতই সে ছুলপ্ত হোক ; আর আমি হখন ধূলিতে দিশাব, কে হনে রাখছে এই পন্চি দেশের 
হচ্মরীকে ? 
তবু. শেষ পর্স্ত সেই সৌন্দধই সাস্বনা, প্রাণের অবলম্বন । 
Every hour. 
ঘা কিছু স্ন্দয় আছে, শেষ দেখ! দেগে নাও তাদের দুচোগ ভ'রে। তোমার আগে কত ঘূগের কত 
মাগ্ধের ভালোবালার আভাতেই তে তারা সুন্দর হয়ে উঠেছে । 
মানবের কাছে এই তার পরম নির্দেশ । 


২. জরীনীরেশ্রনাধ শুখোশাধার -কৃত অসুযাদ। 


গ্ন্থপরিচয় 


৯রবীন্ত্াট্য-পরিক্রমা ॥ প্রউপেন্্নাথ ভট্টাচার্ধ। ওরিয্লেণ্ট বুক কোম্পানি, কলিক'তা। মূলা দশ টাক! । 

রবীশ্রবিচিতা ৷ উপ্রমখনাথ বিষী। ওত়িছে্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা। মূল্য চার টাক।। 

২ রবীন্্রনাথের ছোটগল্প ॥ ্প্রষধনাথ বিসী। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাত1। মূলা চার টাকা ॥ 

. পবীন্্প্রতিতান্ পরিচয় ॥ প্রক্ষুদিরান দাম । পুধিঘর, কলিকাতা। মূলা দশ টাকা। 

উ রবীন্ত্রনাথ : কথাসাহিতা ॥ বুদ্ধদেব বসু । নিউ এজ পাবলিশাস; কলিকাত!। মূলা সাড়ে ডিন টাক!। 

রষীন্র্গিরাসা ॥ শ্রতপনকুযার বন্দ্যোপাধ্যায় । শাস্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূলা নগ্ন সিকা। 

সকবিগফর রকতকরবী॥ ভপনকুমার বন্দোপাধ্যায়! সাধনা-নন্দির, কলিকাতা মূল) তিন টাকা। 
গোনার তরী ॥ ্রমমিহরতন মুখোপাধ্যায় । শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূল্য ছুই টাকা 


রবীন্র্শন ॥ প্হিরগ্র় বন্দ্যোপাধ্যায় । সাহিত্যসংদদ, কলিকাতা। মূলা দুই টাকা। 


কিছুদিন থেকে, দেখা থাচ্ছে, রবীন্্রলাহিত এবং ব্রবীন্দ্রনানণ নিয়ে বহগরন্ প্রকাশিত হচ্ছে। বোধ হয় 
ভার একট! কারণ আছে। কথাটা বললে কেমন যেন শোনা, কিন্তু বোধ হয় বলা ঘায় থে, একালে 
রবীন্তরমানল আলোচনার যেমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে ত! বোধ হয় আগে ছিল না। এফ হিসেবে বল। 
চলে যে, রবীন্্রমীন পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র হতো কোনোদিনই হবে না, কেনন। তার বিরাট 
ব্যান্তি এবং গভীরতা সপ্পূর্ণ্বপে আদ্বাদন করতে গেলে আর-একটি রবীন্্মানস দরকার । নবীন্্নাথ 
আলোকলতাও নন, হঠাৎ বিদ্যাংচমকও নন-_ তিনি হলেন বিরাট বনম্পতির মত। ছোট থেকে তিনি 
আস্তে আস্তে বড় হয়েছেন, নাটির রসে তিনি পুষ্ট এবং আকাশের আলোয় তিনি সন্বীবিত। সেই মাননের 
মূল নাটির গভীরে-_ যে মাটিতে উপনিষদ্‌ আছে, কালিদাস ও বৈষ্ণব কাবা আছে, সারা ভারতবর্ধের মন 
আছে । অথচ সেই মানসেক্স উর্ধনুখ পত্রপ্রবাল চু য়েছে আকাশের আলোকে, থে আলে! পান্চাতোর 
জ্ঞানবিভ্ান হতে বিঝিরিত হচ্ছে, যেখানে বাধাবিহীন যুক্ত চিত্তের মেলা! তা ছাড়া, সেই বনম্পতির 
দিকে দিকে অদ্ন্র শাখা, অন্তর পত্রসম্ভার, তার প্রতোক দিকে কত-ন! আশ্রয্, কত-লা শাস্তি, কত-না! 
বিচিত্রতা! কাজেই এই বনম্পতির সম্পূর্ণ পরিক্রন! করাই দুর, তার সম্পূর্ণ ্প অনুধাবন ও আন্দানন 
কর! তো অনেক দৃরহতর ব্যাপার। কিন্তু লে অন্থবিধা সব সময়েই আছে এবং থাকবে__ কাজেই মে 
বখ। ছেড়ে দিচ্ছি। এই কথা বাদ দিলে দেখা ঘাবে, সুরেশ সমাজপতির আমলে একদল লোক যেমন 
রবীশ্রলাহিত্যের বিরোধিতা করতেন সপপূর্ণ সাহিত্যবহিদূতি কারণে, তেমনি, তখন খারা রবীন ছিতোর 
অস্থগানী ছিলেন তাদের মখ্যে বিচারের চেয়ে উচ্চাসটাই ছিল বেশি। পরের যুগে, যেমন কলোল-যুগে 
যেলব নতুন সাহিত্যিক উঠলেন তাদের অনেকের মানসিক আবহাওয়ায় এমনই একটা ধাচ! ছিল যে, 
তারা রবীন্্াছিতোর মূল্যবিচার ঠিকমত করতে পারেন নি বলা অন্কায় হবে না। এক দিকে 
যুদ্ধোৱর কিছু পশ্চিনী সাহিত্যের চটকদার বদ্ধদীপ্তি, অন্ত দিকে “পম্মধেতে পথ রূধি রয়েছেন রবীজ ঠাকুর” 


্স্থপরিচয় ৩৯ 


গোছের একট! ননোভঙ্গী--এই হুয়ের চাপে তাদের হুস্থ রবীন্রদিঞ্ঞাল! বা|হত হথেছিল। তার পরের 
দশক, অর্থাৎ চল্লিশের দশক, বাঙালী-চিত্তের বিকৃতি হতাশা এবং বিপর্যয়ের ঘুগ। অবশ্য প্রত্যেক যুগেই 
অগণিত বাঙালী রবীন্দ্র -কাবা ও -সাহিতা হতে সহীবনী সুধা আহরণ করেছে, কিন্ত সে পরিবেশ সমগ্রভাবে 
রবীন্দরদিভালার অন্কৃলও ছিল না এ কখ| সত্য । আঙ্গ মামন। এইসনপ্ত চিবিত্রম অনেকখানি কাটি 
উঠেছি। সেইজগই এখন সামগ্রিকভাবে রবীশ্র্িজসা হয়| স্বাভাবিক । আর হচ্ছে তাই। রবীন 
সাহিতা লব্ধ শুধু দে অমর বই বার হচ্ছে তাই নগ্ন, তার নধো অনেকগুলি ডালে। ভালো বই বার হচ্ছে 
-__এইটেই সবচে আনন্দের এবং লক্ষ্যের কথা । 


সম্প্রতি রবীন্্রাছিতা লদ্ন্ধে অনেকগুলি বই হাতে এসে পড়ল! তার মধো একটি মনোরম বই 
উঠত উপেস্্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন-নাটা-পর্িক্ম।' ৷ লনালোচনার ক্ষেত্রে উপেনবা বু অপেক্ষাকৃত নবাগত, 
কিন্তু তার প্রথম বই 'রবীন্তর-কাব্য-পরিক্রমা' রবীন্রদাহিতোর গভীর আলো5ল| এ কথা পবাই দ্বীকার 
করবেন। বর্তমান বইটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ আলোঠন| করেছেন? 
রবীন্দ্রনাথের নাটক গুলিকে তিনি আটটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা, ১. গীতিনাটা__বাশ্মীকি-প্রতিভা 
ও মায়ার খেল! ; ২. কাবানাটা-_চিতরঙ্গদ!, গান্ধারীর আবেদন ইত্যাদি ; ৩. রোমাটিক ট্রাপেড_ 
রাজা ও রানী, বিসর্দন ইত্যাদি; 9. কপক-সাংকেতিক নাটক--রাজা, অচলাঘতন, ফাল্গুনী, ডাকঘর, 
মূকধারা। রক্তকরবী ইত্যাদি) ৫. সামাদ্রিক নাটক--নটীর পুজা, চণ্ডপিকা ইত্যাদি; ৬. কৌডুকনাট! 
চিরকুমার-সভা, বৈকৃণ্ঠের খাতা ইত্যাদি; ৭. খতুলাট্য-_-শেষ্বধণ, বলস্ত ইত্যাদি । এবং ৮. হুভানাটা ৷ 
কিছ বিষযবন্থ হিসেবে বিভাগ কর! ছাড়াও লেখক বিযন্ববস্ত নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 
আগ্রকালকার নাটকে কেবল বন্ধু বা আধ্যান নিয়েই নাড়াচাড়া কর! হয় নাঃ শূল আগতের প্রত্যক্ষ লতা 
ছাড়াও যে বৃহত্তর ত্য অসীম লীলারহস্ত তরঙ্গিত হচ্ছে নেই অতীন্দিঘ জগতের ক্ষ মানানয আবরণ নিয়েও 
নাটকের কারবার হচ্ছে, তার মধো অসীমকে সীমায় বাধবার চে! পরিস্ফৃট । এই প্রসঙ্গে রবী জনা সস্বদ্ধে 
তিনি মন্তব্য করেছেন একট] নিবিড় 50৮]০%18/ বা নক্ময়তাই তন প্রতিভার বৈশিষ্ট । সেই 
প্রথমে তিনি পাশ্চাত্য রোমান্টিক ই্যাজেডির আদর্শে নাটক লিখলেও শেষকালে তিনি উপনীত হলেন 
উন্ত্রগালমম কাবোস্শর্ষের অপূর্ব নিদর্শন কাব্যনাটাগুলিতে । তার মূল হন্বটি ভাবের দ্বন্থ। কপক-দাংকেতিক 
নাটকেও তাই। কবি ঠিক পাশ্চাত) রোমান্টিক ট্রাঞ্জেডির আদর্শে নাটক লিখেছেন কি না লে সঙ্গচ্ধে 
নিশ্চই তর্ক উঠবে। কারণ সে নাটাধারার বিপুল ঘটনাগংঘাত এবং আকার-প্রকারের একটি বিশিষ্ট ধার! 
আছে, যুগে যুগে তার চেহারা এবং উপকরপও এক নয়, কিন্তু এ সবই রবীনপ্রতিভার সদানধর্মী নয় ৷ 
কাজেই যাঁকে রবীজ্রনাথের রোমান্টিক স্যান্ডি বল! হয় তা পাশ্চাত্য রোনা্টিক ট্রান্সেডির সমধরমী কিনা 
মেবিষন়ে যথেষ্ট সন্দেহের 'অবসর থাকলেও লেখক ভার পরবর্তী নাটফগুলি সম্বন্ধে যেমব কণা বলেছেন তা 
সত্যই গভীর এবং নবীন বাধনাময়॥ করপক-লাংকেতিক নাটুফ সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন তাংপ্ধ 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তার বক্তবা ঘূক্তিসিক্ধ, ব্যাখ্যা নিপুণ, অ(লোচনা! বস্ধুনিধঁ--আর সবচেয়ে যেটি 
ভালো লাগে সেটি হল এই থে, তিনি নিজের মনের কথ! রবীন্দ্রনাথের উপর আরোপ করতে ঘান নি, 
রবীঞ্্নাথেরই সমলামযর়িক নানা রচনার সাছায্যে রবীন্রনানের ব্যাখ্যা করেছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্থিন 


প্রদূত প্রমধনাথ বিশ রবীশ্রানস-ব্যাধ্যানের ক্ষেত্রে লক্কপ্রতিষ্ঠ। তার সম্প্রতি প্রকাশিত বই 
'রবীচ্ছবিচিত্রা' ভার অন্ত বইগুলি হতে একটু বিশিষ্ট। রবী্রপাহিতোর কতকগুলি হুল্প-মালোচিত দিক 
নিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচল! করেছেন । তার মধো প্রথমটি ছল “রবীঞ্জকাবোর পাঠাস্তর"। বিহঙ্টটি 
খুবই কৌডুছলোদ্দীপক শন্দেহ নেই, কারণ এই আলোচনা হতে রবীন্রযানসের পরিমগুলই যে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে তাই নয়, সেই সাতে রবীক্ছয!নসের সুষ্টপ্রক্রিয়ার ইন্গিতও পাওয়া ধায়। বিশী মহাশর এই কাজ খুব 
দক্ষতার সঙ্গে করেছেন, কিন্তু আলোচনা! বোধ হয় স্থানে স্থানে আরও গভীর হতে পারত। যেমন ‘উতলা 
কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে' এই লাইনটিতে 'কলাণী'র বদলে, ‘মঘূর' শব্দটি বে অচল লে কথা বোঝাবার 
হত তিনি বলেছেন “নেখসদর্শনে হৃষ ময়ূরের বিস্ারিত পুচ্ছের প্রতিই এখানে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ, কাজেই 
অভিধান যাহাই বলুক, এখনে কবির ভাব প্রকাশের একটি- মাত্র শব্ম বর্তমান, সেটি 'কলাপী' |” এ কথা 
তো সতা, কিন্তু আমার মনে হহ্ব এ কথাটাই সবটা ন়। মহাকবি শুধু চিত্রন্সপের নারফন কাজ আদায় 
করেন নি, তার উপর শঙ্গ দবনি এবং মম্থপ্রাসের কাছ থেকেও কাজ আদার করেছেন। “উতলা কলাশী 
কেকা-কলব্রবে বিহরে'--_-এই পনাংশে অঙুপ্রাসের এমন একটা দ্রুত সঞ্চরণ আছে যে, উল্লসিত কলাগীর 
নৃত্যের ক্রুতবেগ যেন তার মা দিচ্গে সক্চরেত হয়ে ওঠে। কাঞ্জেই শব্দকপ চিত্রহ্প ধ্বনিন্ধপ--বহু দিক দিয়ে 
কাঞ্জ নিরেছেন। কবি, এই অস্কুত ক্ষণতা নহাকবির পরিচায়ক ॥ ঘাই হোক, এই বিশেষ গুরুবপূর্ণ ও 
কৌহুহলকর দিকটর সমস্ত আলোচনায় এই প্রবন্ধটি বিশিষ্ট। তেমনি আরও কতকগুলি প্রবন্ধ, যথা, 
“রবীন্দ্রনাথের সণ্ডোপত্তাল", "রবীন্কাব্যে একটি প্রতীক", “জীবনস্থতি ও ছেলেবেলা" ইত্যাদি প্রবদ্ধগুলি পড়ে 
পাঠকের! খুনী হবেন। কিন্তু “রবীন্্রলাছিত্যে গাঞ্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস" প্রবন্ধটি নিশ্চই পর্বজনলমাদূত হবে 
না, কারণ এটিতে তিনি এমন একটি ব্যাখা! প্রতিষ্ঠা! করতে চেয়েছেন যাতে বিতর্ক অবস্তত্ভাবী। প্রমখবাবু, 
লিখেছেন, "গান্ধীঙ্গীকে ঘনিষ্ঠভাবে ছানিবার পরে এই শ্রেণীর আভাল রবীন্্রাহিতে) আর পাওয়া ঘায় না, 
কেননা বোঝা কঠিন নয়, আভাপ তখন শ্বন্ূপ গ্রহণ করিঘ!ছে, বাস্তবন্ধপে যে-মাহুধ ভারতবর্ষে যিচয়ণ 
করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে দেখাইবার দায়িব হইতে মুক্তি লইয়াছে।" এই কথার বিরুদ্ধে 
সাক্ষী নবীক্তনাথ দিকেই 1 কারণ প্রমথবারূর কথা সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ “সভ্যতার সংকটে! 
পর্যন্ত ‘ওঁ মহামানব আলে’ গানটি সংযুক্ত করার কোনো প্রয়োজন হত না। তা ছাড়া অমিয় চক্রবর্তীকে 
লিখিত 'কন্গ্রেল' শীর্ষক পত্র ( ত্রিপুরীর পর লেখ!) হতে কেক লাইনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ্য । কবি 
লিখেছেন, "সামনের যে ঘাট লক্ষ্য করে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক । 
দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের নতো বলব না, তার উদ্দেব' আর ঘাট নেই। আরও আছে এবং তার অস্ত আরও 
মাঝির দরকার হবে" এর পরও কি বলা চলে বে রবীজ্রনাথের মহামানব কেবল গাঞ্ধীচরিত্রেরই পূর্বাভাস 
এবং গাদ্ধীজীর সঙ্গে আলাপ হবার পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী সেই যহামানবকে “দেখাইবার দায়িত্ব হইতে 
মুক্তি পাইয়াছে” ? আমার ননে হুর গাস্বীচরিত্রে মহাযানবের প্রতিফলন তো থাকবেই, গান্ধী্ীই তো 
এ যুগের শ্রেষ্ট নানহ, কিন্তু তা সবেও লেখক ত্তুনেক বেশি অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন, ঘা ঠিক নয় বলে যনে হয়। 


'রবীন্গনাবের ছোটগল্প" নানক বইরে বিলী নহাশঙ্ রবীন্ত্রনাখের ছোটগল্পের ব্যাপক আলোচনা 
করেছেন। আলোচনাটি মনোছ। লেখক ঠিকই লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের উপস্তাসগুলিন ক্ষেত্র নাগরিক 


গ্রন্থপরিচয় 


আজীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রাঘথ সকলেই নাগরিক নরনারী। আর তাহার অধিকাংশ চোটগল্ের 
ক্ষেত্র পন্নীদীবন, প্রধান অপ্রধান প্রা সকলেই পল্লীবাসী।---পল্লীবঙ্গই তাহার ছোটগলের যথার্থ ক্ষেত্র 1” 
বিশ্ব মহাশয় সেই সঙ্গে একথাও ঠ্তিক বলেছেন, “তার ছোটগলে পাই প্রান্তিক স্পর্শ, আর কবিতায় 
পাই মানবিক ম্পর্শ।” অবস্থ ছোটগজেও ঘে প্রকৃতি আর নাহুষ জড়িয়ে একাকার হয়ে ধায় নি তা নয়। 
তা ছাড়া লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমিকাও আলোচন! করে দেখিয়েছেন। অগচ 
প্রমাণ করেছেন যে আঞ্চলিক পটভূমি প্রচুর থাকা সৱেও তার রদ সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। লেপক 
বলেছেন, "কেবল মানবিক সত্যের উপাদানে গ্পগুলি রচিত হইলে ইহাদের স্বাদ সরদতর হইত, হয়তো বা 
অধিকতর জনপ্রি্ও ছইত। কিন্তু কবি সে লহ পথ গ্রহণ করেন নাই; নানবিক লতোন লছিত প্রাকৃতিক 
সতোর মিশল দিদা গলগুলিকে কবিত্বরদে পমৃদ্ধতর করিয়া তুলিছাছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঘুগপ২ 
কবি ও কাহিনীকারের জোড়কলমে রচিত_ ইছা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ।” তা ছাড়া লেগক 
আরও একটা কথা ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছেন, “রবীন্দ্রনাথের মতে তাহার সাহিত্যে পাশাপাশি ছুটি ধারা 
বর্তমান, একটি স্থপহুঃধবিরহমিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাল্ঞা, আর একটি নিদ্দেশ লৌন্দ্বলোকে 
উধাও হইছা যাইবার আকাঙ্ষ]। তাহার সমকালীন কবিতা ও গল্প মিলাইয়! পড়িলে দেখা ধাইবে দে, 
কবিতায় এ নিরুদ্দেশ লৌন্র্ঘলোকের আকাঙ্াটা প্রবলতর, আবার গল্পে সখদু:খবিরহমিলনপূর্ণ নানবসংসারে 
প্রবেশের আকাক্ষাটা প্রবলতর ৷ এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া! অগ্রসর হইতে ছইবে ।” 

এই মূল ত্র ধরে রবীন্দরনাখের অধিকাংশ গল্প বিচার করা সম্ভব হলেও কতকগুলি গল্প এর ব্যতিক্রম 
বিশেষতঃ তীর শেষদীবনের গল্পগুলি। যেমন 'সে'। এটির সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, রবীহ্্নাথ লে শম 
ছবির রসে মগ্ন ছিলেন, এখারে লিখছিলেন বিশ্বপরিচয় । কামেই রবীন্দ্রনাথের ছবির নতই 'সে' কিন্তৃত্- 
রস!শিত শিল্প । রবীন্দ্রনাথের ছবির রশ কিন্তৃতরণ কি না সেবিধয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু রবীন্দ- 
গরলাহিত্যে ব্যাখ্যা কর! সব চেয়ে কঠিন বোধ হয় ‘তিন সঙ্গী'র গল্পগুলি। কারণ মামর! এ পন্থ রবীগ্র- 
গল্পমাহিত্যে তো বটেই, এমন-কি গোটা রবীন্্লাহিতোও যে ধার! পেয়ে আলছিলাদ এই গল্পগলি তার 
মন্পূ ব্যতিত্রম। লেখক বলেছেন, “কি ভাষার সাবলীল নমনীয়তা এবং যথেচ্ছ কার্যকারিতা, কি 
ঘটনার স্থনিপুণ সংবিস্তাপে, কি ভাবনার আকাশ-চংক্রমণ্কারী পদক্ষেপে, আর কি চরিত্রপরিকল্পনার 
জরাব্যাধিজয়ী দুঃসাহসিকভা ল্যাবরেটরি গমের ঘোলর পাও কঠিন। সমস্ত গল্পটি হইতে অন্ত/গলাসীন নুরের 
শেষরশ্থিমদির! বিচ্ষুরিত হইঘা পাঠককে যেন বিভ্রাস্ত করিছা দে।* তিনি আরও বলেছেন, “সগোহিনীর 
সিয়ালিদম অতাস্থ পাকা ।* এ কথা নম্ভবত: রবীশ্রন/থও নিজে বলেছেন। বিশী মহাশয়ের মতে রবীন্ু- 
সাহিত্যে “মোহিনী আক্ষন্মিক নয, তাহার দীর্ঘ পূর্বনুত্র আছে ।...রবীন্র-পাহিতে) সোহিনীন অস্পষ্ট পূর্বরূপ 
চিত্রাঙ্গদা ও দেবধানী। অর্জুনের বিদান্বকালে চিত্রাঙ্গদা গৃহিণীতে ও প্রেছপীতে মিলাইয়! বশীর একটি 
আদর্শ চিত্র অগ্কন করিয়াছে সভা, কিন্তু তৎলবও তাহার প্রেম্বলী-ন্থপটিই প্রেমে ও লাবণো উচ্ছল ছইঘ। 
ছুটি! উঠিগ্বান্ে । আবার দেবধানীর অপনানিত প্রেম পদাহত সপিলীর মনোরম ভীষণতাদ বিদবাল্পতাব২ 
চকে দংশন করিতে উদ্ভত হইয়াছে ।* কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন আগে । লোহিনী কপ কি প্রেযপীর রূপ? 
তার রিছলিছমের চেহারা কী? শে সর্ববন্ধনমূক্ত একথা লতা ৷ কিন্তু তার মধ্যে একটা ছাল! আছে, 
নিষ্ঠা আছে, নির্মমতা আছে, এমন-কি নির্লক্মত। আছে ঘা রবীন্নাখেয প্রকৃতিবিকুদ্ধ, রবীন্দ্রসা হিতো ঘার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


দেখা কোথাও পাওয। ঘাত ন|। কুনুদিনীর সঞ্গে এর তুলনা চলে না) কেনন! কুমুদিনী হৃদয়ের সংঘাতে 
আশ্রয় নিয়েছিল দেবডার মধে।-- বাইরে সে পাথর। থে জালাম ছটফট করে নি, শে নির্লজ্জতাবে স্ডুলিগ 
বিস্তার করে নি, তার টাইপই অন্ঠ। লেখকের মতে এখানে একটি ব্যতিক্রম ঘটেছে, “বোধ করি রবীজ্বনাথ 
বলিতে চান ঘে, সতীত্বের চেয়ে যয পূর্ণতর আদর্শ ।” কিন্ত রবীন্্রনাথ যেভাবে সোছিনী-চরিত্র একেছেন 
তা হতে তো তা মনে হব না। কারণ লোহিনীকে তিনি যন্ত্র পূর্ণভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেন নি। বস্তুতঃ 
তার কোথাও গৃঢ়প্রতিষ্ঠা নেই, ভাই এই চঞ্লতা অস্বিযত! জাল!। রবীজ্রণাহিত্যে এই অস্তুত ব্যতিক্রম 
কেন ঘটল তার উত্তর দেওয়া বোধ হত সৃহজ্জ নয । বস্তুতঃ এই প্রশ্ব আরও আলোচনার অপেক্ষা হাখে। 
আমার অনেকবার মনে হয়েছে, রধীজ্রনাথের মালসমণ্ডলের একটা স্ুদূরপ্রলারী এবং ব্যাপক পরিবর্তনের 
পটভূমিকায় এ কথ! আলোচনা হওয়া! দরকার। করেকটি ছোট ছোট লক্ষণের উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষা, পুর্বে, যেখানে অতান্ত ভাবাবেগপয়ন্ধ, সেখানেও প্রন । কিন্তু শেষের দিকে, বিশেষতঃ চলতি ভাষ! 
অবলঙ্বনের পর, তার ভাষা| অনেক বেশি পরিমাণে তিক, এমন-কি তার মধ্যে বক্রোক্তিও অনেক বেশি। 
কেন এই বদল? এ তো চলতি ভাষার টেকনিকের তাগিদে নয, এ হল মনের তাগিদ। একালের 
মমাছের ভাঙন রবীন্দ্রনাথের মনে থে উত্তাপের সকার করছিল, অথচ অগ্তনিকে যে প্রগ্ শান্তি শেষ পর্যন্ত 
রবীন্দ্ররচনায় বার বার জয়ী হয়েছে__এই ছুই শক্তির অদৃশ্য লংঘধই কি শেঘকালে এক-একঝার 
রবীন্ত্নাখের কলমে শ্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেছে? কবিতায় তা করা রবীপ্রপরক্কতিবিহ্ক, মেইজস্যই কি তিনি 
শেহকালে ছোটগল্পের সাধামে নেই জালাকে উৎসারিত করেছেন? বস্তুত; ‘তিন সঙ্গী'র সব কটি গলেই 
এই বিশিষ্টত1॥ 


দত ক্ষৃদিরান দানের বই 'রবীজ্ঞপ্রতিডার পরিচয়” পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই--এর মধ্যে তিনি নানা কথার 
অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন ( পৃ ২),"অতীত এবং বর্তমানের ঘন্বের মধ্যেই কবিযানসের হ্বরূপ- 
প্রতিষ্ঠা” এ পন্থ কি সব সময়েই হয়? সমাঙ্গ ও ব্যক্তির ঘ্খও কি আরও একট! বিশিষ্ট শক্তি নথ? 
বস্তুতঃ এই বইটি পড়তে পড়তে পাঠক বারবার মতবাদে হোচট খাঘ। “রোনার্টিক কষ্পানাবিহ্বলতা”, 
“বিশিষ্ট-কদনাশরয়ী বিশ্বাঙ্থবৌধের ভিত্তি’ ইত্যাদি কথায় মতবাদের কথা যেমন প্রচারিত হয়েছে মাহিত্য- 
সুষ্টির প্রক্রিয়া তেমন প্রাধান্ত পাহ নি। ‘উ্ববী’ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন এই কবিতা “বিষামত মিশ্রিত 
বিকার-বিশেবেরই ইঙ্গিত” কবি দিয়েছেন এবং বলেছেন, “এই অনির্ধাচ্য চেতনা কি বিশ্বয্নাশ্রিত অদ্ভুত রস? 
তাও হতে পারে না, কারণ মানলহন্দরীর রূপ পরিগ্রহ করে তা বছল পরিমাণে আদিরসাশ্রিত ছয়ে পড়েছে।” 
এতে হয়তে| পণ্ডিতজন চিন্তার উপাদান পাবেন, কিন্তু রলিকের! গ্রতিহতই ছবেল। বিশুষ্ক আলংকারিক 
বিচারে লেখকের কতকগুলি মত তর্ক তুলবে । যেমন, “শুরদাসের প্রার্থনা” কবিতাটির সম্বদ্ধে লেখক 
লিখেছেন, "আদিরসের আলম্বন থেকে মৌন্দ্থবোধকে বিচ্ছি্ না করেও কবি “আ.দি'র বাসনা থেকে মুক্ত 
হতে চান হৃতরাং বোবা। থা, ওঁ সৌন্দ্ধুবোধ বার্থ রস প্রাপ্ত হয়েছে বলেই ত! রতি বা বিশ্মঘ বা 
অন্ত থে কোনো স্থায়ী ভাবের স্পর্শ থেকে দূক্ত হ'তে পেরেছে। অর্থাৎ ব্লসতবের ব্যাথ্যায় প্রাচীনেরা 
রসোপলদ্ধি॥ অবস্থ। সপ্পর্কে বে বরন] দিয়েছেন, বেন নিবিশেষ আনন্দ-চৈতন্তে যানসের স্থিতি, ত! কবির 
এই শৌন্দ্ধবোধ থেকে প্রমাণিত হয়।* কথাটা স্ববিরোধী । কারণ, প্রাচীনদের বলবার কথাই ছিল যে, 


্রন্থপরিচ় 


স্বারীভাব ঘখন আলস্বন বা উদ্দীপন বিভাবকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ মতে হর্থাং রদে প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন সে সমস্ত লৌকিক সংশ্রশ্থ পরিত্যাগ করে অ-লৌকিকতে প্রতিষ্ঠিত হর। এই সৰ্বত্রনীনতার প্রতিষ্ঠিত 
না হলে রস হবে কেন, ত! সকল হছে সমবাদী হবে কেন, র।মসীতার বাক্তিগত প্রেন সবলীন রগ হয়ে 
উঠবে কেন? কাঙ্রেই আলস্বন ছাড়বেও ন! অথচ লে কাহিনী-নিধিশেহ আনন্দ-চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হবে__ 
এ দুই প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলে না। আর রবীন্দ্রনাথ যে আলছনকে ছাড়িয়ে বছ উ্দ্বে উঠে একটি সবত্বনীন 
গ্রতিঠ| করেছেন গে কব! কবিতাটি ভালে। করে পড়লেই বোঝ! যায়। সমস্ত বইটিই এই স্বরে বাধা। 
যেমন "গোধূলি পধায়ের” আলোচনার লেখক বলছেন, “আকাশপ্রনীপে” কবি এক দিকে ঘথাদূই চিত্র অৰ্ধনে 
নিপুণ, আর-এক দিকে ‘রোম্যান্টিক কাবাবিলাসী” এ কথ। বল! বধে ছল ন1।” না হয় এ কথা মেনে নিলু, 
কিন্তু ও দুটির কি কোনো মিশ্রণ ছয়ে শেখ প্ন্ত একটি সম্পূর্ণ কুটি হল না, এ দিদারাই রয়ে গেল? আর 
‘রোমান্টিক ভাববিলাপী" বলতে কি বুঝি? এ কথ! দুটিতে তো শেলি ওয়ার্ডদ্‌ওয়ার্ রবীন্রনাথ ইত্যাদি 
বহ কবিকেই চিত কর! থা, কিন্ত তা বলে কি ভারা সবই এক? এইসব চলতি কথা দিয়ে কি বন্ধতং শেষ 
প্ধন্ত কোনো কবির বিশিষ্ট মানসটিকে ব্যাথা! করা! ঘা? তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পানক্ষফ-বিবেকানন্দের 
অধ্যাত্মবাদীর তাগিদ আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার তাগিদের নমীফরণ করে লেগক বলেছেন, “অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতকের বাঙালি-দীবনের তৎকালীন ওঁহিকতার নানির ছারা কলদ্ধিত, অথচ বহুকালাগত 
অধ্যয্মপাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্টত'__এসব কথায় হোঁচট খেতে হয়। প্রস্তাবনা লেখক অখৈতবাদ 
বিিষ্ঠাতৈতবাদ স্থদ্ধীধৰ্ম ইত্যাদি নানা ভাবধারার প্রভাবের কথার অবতারণা করেছেন, অথচ পাশ্চাত্য 
দভ্যতার যে নাড়। নিঃলংশরে রবীন্তপ্রতিভার ক্কুরণের অন্ততৰ উপাদান নে বিষয়ে ধখেট আলোচন।__বের্গল 
ইত্যাদির উল্লেখ লবেও-_ আছে বলে ননে হয় না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ এই ছুই ধারার ঘাতগ্রতিবাতের বিস্মছকর 
সৃষ্টি, তিনি কেবল উপনিষদ্‌ অধৈতবাদ বিশিষ্টাইৈতবাদ হুফীধর্মের উপর নিজস্ব পালিশ লাগিয়েছেন এবং 
কালিদাদের বৈদ্জী রীতি, বয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী এবং ভাষালাছিত্যের স্থির ধারাকেই তিনি 
প্রলারিত করেছেন _এ কথ| বলা চলে না। 


প্রযুত বুদ্ধদেব বসুর বই “রবীন্্রনাথ : কথাসাহিত]' পূর্বের বইটির তুলনায় পাঠকের ঘনে ঠিক বিপরীত 
আস্বাদ এনে দেয়। বরঝরে ভাবায় লেখা উজ্জল বই। অত্যন্ত আনন্দের লঙ্গে লক্ষ্য কর! খায়, শ্ৰযূত 
বন্ধ প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাখের সর্বদুখীনতার নিকে। একই মাটিতে বিশ্বের 
সম্ভার প্রকৃতির যতোই অমিতবিত্ত প্রাচ্য । কেমন ক'রে সম্ভব হল ? বস্তুত: এইটেই তে। রবীহুনাথ 
সন্ধে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সবচেয়ে বিশ্মনকর প্রশ্ন। লেখক ঠিকই বলেছেন, যে-কোনো অংশের চাইতে 
তার সমগ্র রচনাটি বড়ো উঘূত বস্তুও বলেছেন, “তাঁর কাবা, কাব্যধর্মী নাট্য, এরা দাবি করে বিশ্বসাহিতোর 
পটভূমিকা, কিন্তু কথাযাছিত্যকে দেখতে হবে বাংলা লাহিতোর, বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে । তার 
প্রথম কারণ এই যে, কথাসাহিতে। দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল; তা তৃগোলনির্ভব, ইতিহাসে বিন্তন্ত, 
সামাজিক অবস্থার বৈসাদৃশ্ত তার আবেদনের অন্তরার হতে পারৈ। হিতীয্ কারণ, নাতৃষুমিতে কাবা আর 
গদ্ভমাহিত্যের এতিষ্গত ব্যবধান।* এইভাবে লেখক রবীন্দ্রনাথের গন্য ও পণ্যের বিশিষ্টতা, পরের বৈশিষ্ট 
ইত্যাদি নানা বিঘয়ের অতি চম২কার আলোচলা করেছেন। গলগুচ্ছ লঘদ্ধে তীর আলোচনা গভীর 
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সাছিতাক আলোচনা । গোরা সম্বন্ধে তার মন্তবা অত্যন্ত হুচিস্তিত : “রবীজ্নাথ' 'প্রগারকা্ে নামেন নি, 
একটি শিল্পকর্ম সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই শিল্পকর্মের মধোই বয়ন ক'রে দিয়েছেন্ু বাংলাদেশের 
তখকালীন ইতিহাল।” বইটি রবীস্ত্রধাহিতাজিল্তানুদের অবশ্য পঠনীঘ্। 


ততে তপনকুষার বন্দোপাধ্যায় লিখিত 'রবীস্ত-জিঙ্ঞাস।' রবীজ্ুাহিভোর অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা। 
সোনার তরী হতে গীতালি পর্ঘস্ত এর পরিথি। বইখানি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন। লেখক পূর্বে 
কতকগুলি বাধা তৱের অবতারণা করে তাই দিয়ে বিচার করতে চান নি। বরং তিনি প্রকৃত সাহিতা- 
সন্মত পণে অগ্রলর হয়ে বলেছেন, “জীবনের লত্য আস্বাদনের বিবয় হইন্বা উঠে তবরূপে নহে, কতকগুলি 
অস্ছুট আনন্দামুহৃতি এবং অনাস্বাদিতপূর্ব বেদনাবোধের মধা দিয়! চেতনায় যাহা উদ্ভাসিত হইস্কা উঠে, 
তরস্ছণে তাহাই নির্দিষ্ট হয়। ‘সোনার তরী" কাবোও কতকগুলি আনন্দান্থভূতি ও বেদনাবোধের মধ্য 
দিয়া ধাহা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাকে আমর! তবন্পপে ততটা দেখি না, ঘতট। রদরূপে দেখিতে পাই। 
তাবিকের দৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্লেষণ করিছা রবীষ্তর-যানসের পরিচন্ব হণ করিতে ধাইলে কবির কাব্যের প্রাণবন্ত 
তৱযালোচনাহ ঢাকা পড়িয়া ঘাইবে।* এই ভিত্তিহূমি হতে অগ্রসর হয়ে তিনি ‘সোনার তরী'তে বন্ধন আর 
অবস্ধনৈর হুদ্ব দেখিয়েছেন, দেখিষেছেন তা হতে কবির বৃহৱর নানগাভিদার, কবির গভীর প্রেমের স্থর, 
বিশ্বের সঙ্গে কবির একা য্বীয়তা, এবং বিশ্বদ্বীবনের ভূমিকা দ্রীবনের সত্য দর্শন। লেই বিপুল প্রেম ও 
জীবনশত্যে ক্রমে মৃত্য বাধাকে উরণ। “লোনার তরী’ ছল লেই বৃহতের চেতনা তথা বিশ্ববোধ। 
এপারের ছোট ক্ষেত হুল ব্বাচার জীবন, এই একাকিত্ব হল ব্যক্তির্ন অহং-দ্রীবনের একাকিত্ব। এই 
অভিনব ব্যাখ্যায় লেখক রবীন্দ্রকাবযর এই অংশের উপর নৃতন আলোকপাত করেছেন। তেমনি 'চিত্রা'র 
সম্বন্ধেও তিনি ঠিকই লিখেছেন, উপনিহদের লোহহম্‌ তঝটিকে কবি একটি লৌকিক ভূমিকার গ্রহণ করেছেন 
বলে তার অন্তরের দেবতাকে এক নৃতনভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তার মুক্তির বাণীও অভিনব অর্থ 
লাভ ফরেছে। 


এই লেখকেরই আর-একটি বই 'কবিওরুর রক্তকরযী’ । প্রথমেই তিনি আলংকারিক বিচারকে নিরস্ত 
করে রসবিচারে প্রবৃত্ত হণ্েছেন। রককরবীতে যানবন্দীবনের হন্বেরই প্রকাশ, যে ঘন্মের আঘাতে পুরুঘ- 
চিত্তের বাসনা বিকশিত হয় এই কথাটাই তার প্রধান কথা। এ ছাড়া তিনি নাটকটির শিল্পভঙ্গী, কাহিনী, 
প্রকাশভ্গী ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের আলোচন! করেছেন। এ বইখানি লেখকের অপর বইটির তুলনায় 
রলোতী্ না হলেও সার্থক এবং নলোরস । 


অনেক সমালোচকই সমগ্র রবীন্রকাব্য ব| নাট্যসাহিতা নিয়ে আলোচন! করে থাকেন। অধ্যাপক 
যুক্ত অনিদ্নরতন দুখোপাধাদ্নের লেখা 'সোনার তরী’ তার একটি চম২কার ব্যতিক্রম । লেখক রবীন্দ্রনাথের 
একটি কাবা নিয়েই আলোচনা করেছেন। , এই সুমিষ্ট ভাষায় অন্তরের দরদ দিয়ে লেখ! বইটি বহ্‌- 
সমালোচিত রবীজ্জকাবোর উপরেও নতুন আলোকপাত করেছে। লেখকের আলোচনার বস্তু সমগ্র 
রবীন্্কাবা নঘ, কেবলমাত্র একটি রবীন্দ্রকাব্য-_ ‘সোনার তরী’ । কিন্তু সেই 'লোনার তরী'কে অবলম্বন 
করেই লেখক নুবীন্ত্রমানসের একটি চমংকার ব্যাধা। করতে সমর্থ হয়েছেন। লেখক বলেছেন, মানব- 
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জীবনের মূল তরই ‘সোনার তরী'র প্রতিপাণ্ঠ বিষহ। “বিশেষ আমিটা মরবে, লে তে| মরবেই, তার দগ্তে 
তো দুখ নয়; দুঃখ হদ্ব ঘদি বিশেষটর ভ্ুঠেই কেবল মরি, আমাদের জস্থরে অপেবের দসে-মঙ্গলটি রয়েছে 
প্রেদডাবের বেদনায়, জীবনক্ষেত্রে তার ফদল কিছু ন! ফলাই ৷ সবজনের জন্যে সোনার দল ফলানোর 
অধিকার আছে আমাদের জীবনে, মহাকাল উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষ। করছেন বথাঘোগ্য সম্মানে লেগুলিকে 
সন্মানিত করার আকাঙ্ষায়। ‘মহাকাল “স্থরথার! নদী" পার হছে তরী লিয়ে একদা আপবেন। সতাকার 
য। ফলল, সেনার ফসল, নেবেন তুলে । ছোট-আমিটাকে, তার অহুংবেধ ও দস্তবিকাপ্নটাকে নেবেন না, 
কিন্তু নেবেন তুলে ধ। প্রেঘ, ঘা সুন্দর, মঙ্গলার৪নার মহিমায় ঘা মহ, বিশ্বগীবলের প্রেম ৪ আননের 
প্রয়োজনে ঘ1 অপরিহা্ধ। মানবজীষনের ভতবট।ই এই | এবং_'লানার তরী' কবিতারই শুধু নর, সমগ্র 
কাবাধানির-ই এই প্রতিপান্থ।” এই হল লেখকের মূল কথ|। এই তব রবীন্্রনাপে কিভাবে বিকশিত 
হয়েছে তার ইতিহাদ আলে।চন| করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, কবির অশান্ত মন, সর্বদা এবং সবথা। 
মোহমুক্ত একটি জীবনধাানের আশ্রয়ে উপনীত হতে চাইছেন অবিশ্রাম গতিতে । “কবি.কাহিনী' থেকে 
‘কড়ি ও কোনল' পংস্ত প্রাথদিক কাব্যাবলীতে অহংবেননার অমিতোচ্ছাস আছে, জ্বালা আছে, ঘন্ত্রণা 
আছে, ব/কিবিরহের সঙ্দাহীন স্কপমোহ এবং লঞ্াহীন ছাহাকারও আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘাবৃত 
আকাশের আকস্মিক বিছ্যাংচমকের মত দিশাহারা মুঝিবেদন!র অসহায় চেতনোস্রাসও আছে। 'মালদী” 
কাব্যে উপনীত হয়ে জ্ীবনপ্রত্যয্নের একটি হুম্পষ্ট ধর্ম কবি আবিকার করেছেন। নানা কাবোই কবি 
ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন, ‘আকাঙ্রার ধন নহে আত্মা মানবের” । এর থেকে স্বভাবত:ই কবি এলে পৌছেছেন 
‘মোনার তরী'র মূল স্থরটিতে । “নাহুবের মধ্যে ঘা 'সোন1'__ যা প্রেম, ঘা! স্থন্দর, ঘ! মানবিকতার মহিমায় 
অনুপম, কালের তরীতে তার ঠাই হয়, কবি জানলেন" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কথ! বলেছেন? 
পমান্থষ সমস্ত জীবন ধরে ফগল চাষ করচে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো -চারিনিকেই অবাক্কের 
শবার| পে বেইিত__ একটুখানি তার কাছে বাক্ত হয়ে আছে।, 'ঘখন কাল ছনিয়ে আলচে, ঘধন 
চারিদিকের জল বেড়ে উঠচে, ঘন আবার 'মবাক্তের মধ্যে তার ওঁ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল_-তখন 
তার সমস্ত জীবনের কর্মের ধা কিছু নিত্য ফল তা লে এ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। 
সংসার সদস্তই নেবে, একটি কণা ও ফেলে দেবে না; কিন্তু ধখন মাহ্‌ব বলে__ এ সঙ্গে মামাকে ও ন|ও,. 'তখন 
সংলার বলে_ তোমার অন্তে জাদশা! কোথায় ? তোমাকে নিয়ে আমার ছবে কি ?' -প্রতোক মানুষ জীবনের 
কর্ণের ছার! শংলারকে কিছু-না-কিছু দান করচে, লংলার ভার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই ন্ট 
হতে দিচ্চে নাঁ_কিন্ধ মাধ ঘধন শেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা 
হচ্চে" ধেইপন্তই কবি রাক্সসভাম মনের ফসল শোনান, পুরস্কারের চেয়ে ভুলের মালা তার কাছে বেশি 
দামী। সেই কারনেই ছোট-আমি'র পাল্লায় পড়ে বিশ্ববতী কিছুতেই হী হতে পারল না। 

এইভাবে লেখক 'সোলার তরী'র বিডি কবিতার ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। ব্যাখা অতি চমৎকার, 
ভাষাটি বিঃ__ব মিলিয়ে সত্যকারের ভালো সমালোচনা 


গ্লেটোর আদর্শ রাজত্বে কবিদের স্থান নেই, কিন্ধ রাজা-দাশনিক বা! দাশনিক-রাজার স্থান আছে। 
পেটে! এর কারণ ঘাই দিন- না কেন, সেকালের কি পরিবেশে তার এই থারণা জম্মেছিল তা৷ আমরা জানি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আস্থিন ১৩৬৩ 


নে। কিন্তু এ কথা সত, প্লেটো ঘদি শ্রেষ্ট কবিদের কাব্যস্থখা পান করতেন তাহলে হয়তো তার মত বদল 
করতেন ৷ কারণ মহত্রম কবিদের মধ্যে কাব্য শুধু অলংকার-ছন্দ-ঝংকারের সমাহার নয, তার চেয়ে অশেক 
গভীর । তা শুধু নানবহদয়ের গহনেই প্রবেশ করে না, তার চেয়েও একটি বড় কাজ তার থাকে! এই 
মরুকাছার মধ্যেই নানা-আবরণ-পিহিত মন ক্রমশঃ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে বৃহত্তর সত্যের দিকে ঘাত্মা 
করে-_ মহ কাবোর এই হল চরম অনথযঙ্গ ॥ রবীন্রনাথের কাব্য এবিহয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সীমার 
সীমান। ছাড়িয়ে অশীমের দিকে যাত্রা, বন্ধন উত্তরণ করে অবস্ধনের আস্বাদ, এই পৃথিবীতেই শাশ্বত আনন্দের 
আবিরাব-_রবীশ্রকাবোর এই বৈশিষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। মানবাস্থার 
এই নূক্তি, মানবমহিমার এই চরম অভ্াদগ্ব__ থে অত্যুদয়ে শুধু নরলোকেই ভদ্কা বাজে ন! স্থরলোকে ও শব 
বেগে ওঠে, মানব-অন্দয়ের এই মন্ত্র মহাকাশে ধ্বনিত হতে ঘাকে-_ এক হিসেবে এই হল রবীন্দরমানলের 
চরম কথ1। তার অস্তিম ভাষণ ‘সভ্যতার সংকটে'ও কবি এই কথাই বলে গিক্েছেন। তার এই দর্শনের 
কাব্যগত বিচার হযেছে। পশ্চিমী মালবতাবাদের দিক্‌ থেকেও এসব কথা! আমরা আলোচনা করে থাকি। 
কিন্তু দার্শনিক দৃিভঙগী__ বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী-- হতে এর বিচার বেশি হয় নি। কিন্ত 
এরকম বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে । বিশেষত: রবীন্দ্রমানসের উপন্হিদিক ভিত্তিহূমির কথা কিছুতেই 
বিশ্বত হওয়। চলে না। পশ্চিমী মানবতাবাদ দ্বারাও তার বক্তব্যের পুরো বিচার সম্ভব নয, কেননা কেবল 
মানুষ. এই ঘেনন মাহুধটি আছে ঠিক তেমনই যাহৃত__ রবীন্দ্রনাথের আধার ছিল না। এই মামুঘকে 
[তিনি অনেক বড় ভিততিতৃষির় উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন__ সেইখানেই তার লাখনা। লেইখালেই তার বৈশিষ্টা, 
সেইখানেই তার নিদরন্ব দর্শন । 

এই দিক্‌ থেকে ববীন্দ্রমানসের বিল্লেধণ গরীযৃত হিরগ্রয বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘রবীজ্দপন’ গ্রন্থে সনিপুণতায় 
সঙ্গে করেছেন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হল। ভার আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী কাব্যের নর, পুরোপুরি দর্শনের | 
সেই দিক্‌ থেকে তিনি দেখিয়েছেন কৰি খদিচ কবিভঙ্গীকে পরিত্যাগ করে দার্শনিকভঙ্গী গ্রহণ করেন নি 
(লন্তবতঃ হিবার্ট লেকচার ছাড়া), তাহলেও তার রচনার মধোই তার দর্শনের মূল কথাগুলি খুব স্পষ্ট ভাবেই 
ছড়ানো আছে। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্তু পাঠকবৃন্দ এই চমৎকার বইখানি পড়ে নেবেন। সংক্ষেপে 
শ্ৰীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথ শুকনো৷ জ্ঞানযার্গের পক্ষে লা দেন নি। জানা তো যথেষ্ট 
নয়, তার সঙ্গে পাওয়া চাই যে। সে পাওয়া তো কেবল জানায় হতে পারে না। সেইজন চাই প্রেষ। 
ঈশ্বরের সঙ্গে সা্লিধ্য। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারান্ন এই পাহিধ্যের নানা স্ূপ ও নালা! উপা নিদিষ্ট 
হয়েছে। জ্ঞাতা ও জেয ঘদি এক হয় তাহলে আমাদের সান্নিধ্য হয় কি করে? এই অন্তই তো অহৈত- 
বাদের প্রতি এত বিমুখতা ৷ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, লে হিসেবে 
তিনিও সর্েশবরবাদের সমর্থক | কিন্তু এইখানে ভয় একটি নিজস্ব কথা আছে, বা প্রীনূত বন্দোপাধ্যায় 
মতে দার্শনিক চিন্তাধারায় একটি নিজস্ব এবং অভিনব স্থর সংযোজন বলে নেনে নিতেই হয়। এইটিই হল 
তার মতে রবীঙ্র্শনের অভিনবত্ব। তার কথা “সর্বেশ্বরবাদে একটি অসুবিধা এলে পড়ে এই যে, এই 
পরিকল্পনায় ব্যক্তি বা বাটি যেন ন্হজ্ছিত হযে ঘাত সমগ্রের ব্যাপক বিশালতার মধ্যে ।- - এ ব্যাপক দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে আরও একটি অস্থব্ধা এসে পড়ে । এমন অনেকে আছেন ধাদের হৃদমকৃত্তি বিশেষ পরিবর্দিত। 
তার! পরম সৱাকে শ্রদ্ধা জানাতে, অর্থা দিতে, পূজ্জা করতে একটা তীব্র আকাক্ষা বোধ করেন। তালা! 


গ্রন্থপরিচয় 


হলে তাদের তৃপ্তি হয় না। এ ক্ষেত্রে পরম সৱাকে লিগ হতে বিশ্লি্ট করে, তাকে একটি শ্বতত্র সত 
আরোপ করার বিশেষ প্রদোজন হয়ে পড়ে। ঘাকে আমর একেশ্বরবাদ বলি তা এই ধরনের সেবা পূত্রার 
অনুকূল দার্শনিক মত স্থাপন করে।” এক নৃতন ভঙ্গীতে সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের সংঘর্ণ এড়িয়ে যেতে 
পারাই রবীহ্নাথের দার্শনিক অভিন্বত্, তাই তিনি ‘জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে' ধলা লবেও 
তার পক্ষে প্রেম পূজা নিবেদন করার বাধা হয় নি। লেখকের মতে তার সমাধান হল, এই স্বতন্ত্র বা রৈত- 
সত্তাকে মানুনের মধোই আবিষ্কার ফরি--কাদেই তিনি সর্ব বিরাজমাল হয়েও সীমার নধো তখনই ধরা 
দেন যখন মানবের মধো সেই পরম সত্তার আবির্তাৰকে উপলক্কি করি । হ্থৃতরাং যে মানবের মধ্যে সেই 
পরম সততায় আবির্ভাব হয়েছে সেই মানবের লাধনাই শ্রেষ্ঠ দর্শন । মাহুষের ধর্মের মপো কবি তাই বলতে 
চেয়েছেন “সমগ্র মানবজাতির লেবার আত্মনিয়োগেই মাহ্ুতের উপঘূক ধর্ম।” শেষের দিকে, ব্রাডলি 
বের্গস প্রভৃতি পশ্চিমী দার্শনিকদের দৃ্টভক্গী হতেও এই কথার বিচার লেখক করেছেন। বইটি ননোযোগ 
আকর্ষণ করে, কেনন! সাধারণতঃ রবীজ্নাথের মালবভাবোধের যে ধরনের বাখ্যা করা হয় এ বইটিতে 
সম্পূর্ণ অন্ত দিক্‌ থেকে তার ব্যাখ্যা এবং সমর্থন আছে। ভাষা মিষ্ট ও প্রাল, আলোচন! স্পষ্ট । 


শ্রীবিনলচন্ত্র সিংহ 


পরমরমনীয় ॥ সম্পাদক গ্রুসাগরমগন ঘোষ। ইণ্ডিয়ান আযাপোসিছেটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিষিটেড। 
মূল্য চার টাকা। 


কিছুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে রমারচনার ব্যাপক চর্চা অনেকেরই কৌতুহল আগিয়েছে। 'রমারচলা" 
নামটাও সম্পূর্ণ নতুন-_ একটি বিদেশ শব্দের অসথবাদ ! আমাদের সাহিতো এই শ্রেণীর রচনার বিশেষ লাম 
কিছু দ্বিল না। হছ্তো পূর্বের সাহিতাক বা পাঠক কেউই এবিষয়ে অবহিত হবার প্রয়োজন বোধ 
করেন নি। প্রবন্ধ বলতে তথামূলক রচনার সঙ্গে এই জাতীয় রচলাকেও অন্ডডু'ক ফর। হত। ইদানীং 
বাংলা সাহিত্যে এই রচনা এমন-এক বিশিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এর 'মালাদা নানকরণের তে! 
বটেই, আলাদ। গংকলন-গ্রস্থেরও প্রয়োজন অহুহৃত হয়েছে । “পরমরমণীয'ই তার প্রমাণ। 

কিছুকাল পূর্বেও বাজিগত প্রবন্ধ নামটি এই রচনাকেই বোঝাত ) বলা বাহলা, এই নামটাও বিদেশী 
শব্দের অহ্বাদ। আমাদের দেশে এই লাহিতা-কর্মটি নতুন বলে বিদেশী শব্দের অমুবাদে কাজ চালাতে 
হচ্ছে, কিন্ত ও দেশে এট! নতুন নয়। হাজলিট ভার “I'he Periodical Essayist’ লানক প্রবন্ধে এই 
প্রবন্ধনীতিকে মন্টেন্‌ থেকে নি করে কাউলি এবং উইলিয়ম টেম্পলের মাধামে ট্যাটলার এবং 
স্পেক্টেটরে ব্বিতিত হয়ে আসতে দেখেছেন। কেউ কেউ অবগ্ত আরো আগে এর হচলা দেখেছেল। 
সিসেরোকে এর প্রথম প্রবর্তক বলে তারা মনে করেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই হ্যাঙ্ছলিটের 
মতো সমালোচক সশ্রদ্ধভাবে এই স।ছিতাক রীতিকে ("This mode of familiar essay wriling, 
[ree [rom the Lrammels of the schools and the airs of professed authorship" ) 
গ্রহণ করে নিঘেছেন দেখে মনে হয়, ইংরেছি সাহিতে] বাক্তিগত প্রবন্ধের দীর্ঘ এতিহ এবং স্বাভাবিকত্ব 
সন্দেহাতীত । পরের ইতিহাসে ল্যামের স্থান কোথায়, সে কথা নতুন করে বলবার দরকার হয় লা। বিংশ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


শতাব্দীতে মযাক্দ্‌ বীষরবোম, চেদ্টারটন, লিও প্রন্থতি প্রবঞ্ককারেরা বাক্তিগত প্রবন্ধের মেজাজের দিক দিয়ে 
সভিনবত্ব আনলেন । এনের হাতে গৃষ্ভ ঘেমন গতিমান্‌ হুয়েছে লেখক-সলোভাবও তেমনি হালকা! এবং 
বৈচিত্রাবিললাশী হয়ে উঠেছে। বর্তবানে প্রবন্ধ বাক্তিগত তো বটেই তবে বাক্তিমনের গভীরভাটাই এর 
একমাত্র লক্ষণ থাকল না। চেতনার স্থিরতাহীন, বাধনহীন পল।তক ছাঁঢাছবিগুলো! অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে একে 
ঘেতে পারলেই প্রবন্ধের উৎকর্ষ লাভ কর! গেল। তাই এর যথোপধূক্ত নতুন নামকরণের চেষ্টা ছল, 
82257546575 | বাংলায় রম্যরচন!। বিষ্বস্তর দিক্‌ দিয়ে এর সম্ভাবনার অস্ত নেই] লঘু বিষয় তে! 
বটেই, ওক বিষয়কে ও অনাথাসে গ্রহণ করা থেতে পারে-_ শুধু চিন্তাটা! যে গুরু, এটা যেন পাঠক বুঝতে ন! 
পারেন। পাঠকের গুক্লতববোধকে হুরণ করে নিয়ে রম্যরচন! তাকে দেহ সহাস্কা স্িদ্বত।। আধুনিক রচনান্ব 
আর-একটি বৈশিষ্ট, প্রবন্ধে অপনাপ্তির একট| জাগ্রত কৌতূহল স্বষ্টি করে তোলা; যেন অনেক কথাই বলা 
হল অথচ কোনো! সিন্ধান্ত ব। উপসংহার পাওয়। গেল না। এই অসমাপ্তি-বোধই একে একটা আর্ট 
পরিপত করেছে। 

বাংল। লাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবঞ্ সম্পর্কে সচেতনতা ঘেন বিশেষ করে বর্তমানেই দেখ যাচ্ছে। অবন্ 
বর্তমান সংকলন-গ্রশ্থটি থেকে এ রকন একটা ধারণ! হওয়! স্বাভাবিক ঘে, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের গোড়ার 
থেকেই এই গ্রবন্ধরীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু এটা ঠিক, বাংল! গাহিতোর নবদ্রন্মের সথচলায় থে বিভিন্ন 
প্রকাশ-পদ্ধতি দেখ! দিল, ব্যক্তিগত প্রবন্ধর পদ্ধতিটি তাতে আলাদা স্বীকৃতি পায় নি। অর্থা অনুভূতির যে 
বিশিষ্টতার ফলে বিশিষ্ট গ্রকাশ-পচ্ছতি অবলম্বন কর! অনিবার্ধ হয়ে পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীতে সেই রকম 
বিশিষ্ট অহুভূতি দেখা দেয় নি। বন্িমচন্ কমলাকান্তের দণ্তর রচন! করে সাহিত্যে এক নবীন পদ্ধতির সচনা 
করলেন, তখন পাঠক এর আপাতকৌহুকের আড়ালে গুরুত্বটি উপলন্ধি করতে পেরেছিল। তাই উনবিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যের স্বাভাবিক তথানিষ্ঠ গভীরতার সঙ্গে এর যোগ সহজেই বোঝ! গিয়েছিল। পরবর্তী 
কালে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধও স্বাভাবিক ভাবেই সাহিতো গৃহীত হরেছে। কারণ এই প্রবন্ধের পূর্ণতা 
ও গভীরতাও শ্রেষ্ট সাহিত্যের অবিসংবাদিত পরিচয় । রম্যরচনা বলতে আজকাল ঘ1 বোবায়, বোধ হয় তার 
সম্পর্কে সচেতনভাবে সমর্খনহুচক প্রবন্ধ প্রথম লিখলেন প্রমথ চৌধুরী । ‘খেয়াল খাতা' নামক প্রবন্ধটিতে 
তিনি এর হে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলেন, সেটাই আধুনিক রম্যরচনার ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া! যেতে পারে। 
প্রমথ চৌধুরীর এই লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধের অস্ত্র ‘বাবে কথা? প্রবন্ধটির তুলনা 
করলেই বুঝতে পারা যাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রাচীনতর ক্ধপ এবং আধুনিক রূপের মধ্য পার্থকা কোখায়। 
নবোষ্ঠুত রনার়$ন! নিরে লংশয় যেন সম্পূ্ ঘুচতে চায় ন|। বাঙালী চিন্তার ধে-স্বভাবশৈথিপ্য প্রায় প্রবচনে 
পরিপত হয়েছে, সেই ভুমিকায় রম্যর্চসার আবির্ভাব স্বাভাবিক ছলেও উংদাহবাঞক কি না শে-বিহয়ে সকলে 
নিংলদ্দিত্ব নন। বিশেষত, বাঙালী সাজে বেশ কিছুকাল থেকেই অনিশ্চয়তার পাল! শুরু হয়েছে, বাঙালী 
লেখকদের চেতনা তার ডেউ এসে লাগবেই ॥ রসারচন! এই নংবাদপ্রধান ষুগেরই ফল। এই সংকলনে 
সাম্প্রতিক লেখকদের একট! গুন সানন্দে স্বীকার করতে হবে। ভাবায় তার থে ধাবৎ-শক্তি নিঘ্বে এসেছেন, 
তাতে ভাষ। অনেক সপ্রতিভ হয়েছে । কিন্তু এম/শঙ্কাও কিছুতেই দূর করতে পারি নে যে, এতে হয়তে! 
গঙ্ছে সংযম এবং গাচবদ্ধতার অভাব ঘটতে পারে। 

“পরমরমণীয়'তে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন বিগ্তালাগরকে দিয়ে আরম্ভ কর| হয়েছে। তখনও এর 


্রস্থপারিচয় 


স্বকীয় রূপটি সুস্প হয়ে ওঠে নি। বিগ্যালাগর, সহীবচন্্, হিদেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দরশেপর মুখোপাধ্যায়, 
নৰীনচন্ত্ৰ সেন, ো!ডিয়িন্্নাথ প্রভৃতির র5নান বাক্তিমনের শ্বতস্থ উন্মেষ লক্ষ্য করি। কিন্তু বিষদ্কে গণ্পর্ণ 
গৌণ করে বাক্তিচেতনাকে পাঠকের কাছে অনাবৃত স্তার] করেন নি। আর্ট ছিসাবে এর চর্চা তপনও হয় নি। 
সাহিত্যে বঃক্তিচেতনার হুপ্রবেপেই আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ । বাংলা গস্যের ক্ষেত্রে এই ঝ)কিচেতনার 
বৈঠক) কূপ যেখানে যতটুকু অলতর্কভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়েছে সেখানেই আমর! উনবিংশ 
শতাব্দীর বিষন্ব-গা্তীর্ধের অটলবন্ধত| থেকে মুক্তি পেলে খুনী ছুই। বি্ভাসাগরের নামে পাঠকের মনে 
উৎষ্ট ক্লাসিক গপ্তরীতির লেখকের ঘে-মূতিটি ভেসে ওঠে স্বভাব্ত ব্রঙ্বিলাসে তার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপটি 
পাঠককে আনন্দিত করবেই । সাধারণ ভাবে ৰ্খছি, এ যুগের লেখকহ! বিয়নিদ্র! থেকে নূক্ত হয়ে রীতিনিষ্ঠ 
ছয়ে ওঠেন নি। এই প্রপঞ্গে মনে হল, রাজকঘ মুখোপাধ্যাণের “হ্বীলে!কের রূপ' প্রবঞ্চটি (যেট। বক্ষিমচন্্র 
স্বীকৃতি সহকারে কমলাকান্তের দপ্তরে স্থান দিঘবেছেন) সংকলনে দেওছা চলত। 

বাক্তিগত প্রবন্ধের ধারাকে ঘদি তিনটি পায়ে ভাগ করে নেওয়া হায়, তবে প্রপম পর্যায়ে এই লেখকদের 
রচনায় বাযক্তিকেম্িক দৃষ্টির সুচন। পাও! যায়। স্বিতীঘ় পর্ধায়ে ব/ক্রিত্রপটি পাহিতো আপন প্রভায় 
উজ্ছল। বিষন্ন হয়েছে গৌণ, কিন্তু তার পরিবর্তে এসেছে ভাবের অনন্টসাধার্ণ এঁশ্বর্ধ । দামান্ছকে অবলম্বন 
করলেও ভাবটি অদামান্ত ব্যৱনাযন গডীর। প্রবন্ধ'লেখক তখনও ভাবনিঠ, রণার্জ । প্রবন্ধে বাক্তির 
কল্পনা-ডগ্গিই বড়ো এবং দেই ছিসেবে এগুলি যে খাটি বাক্তিগত প্রবন্ধ তাতে সন্দেহ নেই । লিরিকের 
ধর্মে এবং এই ছাতীয্র প্রযন্ধের ধর্মে নিল অমূলক নগ্ন। পূর্ববর্তী ঘুগের তুলনাঘ লিরিকের প্রসারের সঙ্গে 
এর প্রসারও তাই অর্থপূর্ণ । রবীশ্রনাথ, বলেজ্জনাথ এবং অবনীষ্্রনাখ-_ প্রধানত এই তিনদ্রনকেই এই 
সনয়ের প্রতিনিধি বলে ধরা চলে। 

প্রমথ চৌধুরী থেকে তৃতীঘ্ পায়ের শুরু। পরবর্তী কালে ধার! রমারচনার প্রদান লেগক বলে গণ্য 
হয়েছেন, ভাষ। এবং রীতির দিক দিগ্রে তাদের অনেকেই প্রমথ চৌধুরী নহাশযের অগ্বতী। আধুনিক 
অর্থে রমারচনার নির্দিষ্ট জপটি এদের হাতেই গড়ে উঠেছে। সংকলনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে_ 
সংখ্যায় এরাই অধিক । স্বাভাবিক কারণেই এদের সংখ্যাধিক্য । প্রবন্ধগুলোর নামের বৈচিত্রোও বুঝতে 
পারা ধার লেপকসতা কত দিক্‌ দিয়ে আলোড়িত হচ্ছে। লেখকমন কত গতিশীল এবং সপ্রতিভ। 
জীবনের গভীরতর উপলন্ধির খ্যানমণ শান্তি ঘদি সে হারিয়ে থাকে, লংবাদমূখর ্রগণতের কোলাহলের 
মাঝখানে গ্রেগে উঠে সেই ক্ষতি সে পূরণ করেছে। ব্ম্যরচনা এখন সাহিত্য ও লাংবাদিকতার বিপজ্জনক 
লংকীণ লীমারেখায় এসে পরাড়িয়েছে। সংকলক তৃষিকা় বলেছেন, ‘জান।লিলটিক লিটারেচর" ধরনের 
রচনাকে তিনি সাবধানে পরিহার করেছেন। রমারচন] ছে কোন্‌ আশঙ্ক। হার! সর্বদাই তাড়িত হচ্ছে, 
সংকলকের এই সতর্কতাই তার ইঙ্গিত। সংকলন-কার্ধে তার এই সতর্কতার নিদর্শন ছড়িয়ে মাছে। 
কোনে! প্ৰবন্ধই ভত্রিম যনে হল ন|। বিভিত্র প্রবন্ধে বিডিএ মেক্গাকের সাহিখে। এসে পাঠক ও চকিত 
কৌতুহলী এবং আনন্দিত বোধ করবেন। বুদ্ধদেব বহু, অদ্রিত দত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অপন।শঙ্র রায়, পরিমল 
রা, ইঞ্জদিং, বিষলা প্রলাদ মুখোপাধ্যাঘ, মুগ্ষতবা আলী, স্থশীল রায়, রূপনর্শা এবং অন্তান্ত ধার! রন/রচনার 
আদর্শ লেখক বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই নিজ্থ রচনারীতির বিভিন্নতা বিভিন্ন ব্যক্তিপতার 
লৌরত নিয়ে আবে । কেউ ভাষায় আলংকারিক রীতির পক্ষপাতী, কেউ নেহাত মঞ্জলিশি চালের মাহ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


কেউ বিষয় নিয়ে লোফালুছি করতে ভালোবাসেন, ফেউ আত্মসমীক্ষণে রত, কেউ নিজেকে হারান 
খুঁটিনাটির মধো, কেউ কল্পনার লঘু ছাওয়ায় ছড়িয়ে দেন নিজেকে, কেউ উচ্চক$, কেউ ওঃনরত, কেউ 
মুখ, কেউ নিতবাক্‌। প্রব্গুলোর নবীনতা (5১৫55) পাঠককে ক্লান্ত হতে দেয় না। এঁর! 
সকলেই শিল্পীঁ_ তুচ্ছকে বাক্তিগত ডঙ্গি দিয়ে আলোচনাযোগা এবং রমণীয় করে তুলতে পেরেছেন বলেই 
শিল্লী। কোনো কোনে! প্রবন্ধে বে ঈষং অতিকথন-দোষ আলে নি কিংবা কোনে! রচনা খণ্ডিত ব্যক্তিনানলের 
চিহ্ন বহন করছে না এমন কথা বল! ঘায় না। কিন্তু রম্যরচনায় সন্তাবনা এত ব্যাপক যে কোনো 
ক্রটিকে এককথার ফ্রটি বলে অভিহিত কর! নিরাপদ নয়। তবে সংকলনে আর-একটি কথা বোধ হয় 
বিবেচনাঘোগ) ৷ সং| নিয়ে মতভেদ থাই থাক্‌, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে একটি সম্পূর্ণ রচনা হওয়াই বাহনীয় 
তাতে দ্বিমত থাকবার কথ! নয়। সেইজন্ত কোলে! দীর্ঘ রচনার অংশবিশেষকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে নির্দেশ 
করা সংগত কি? 


শ্রীভবতোষ দত্ত 


জনলভার সাহিত্য ॥ অঁবিনয় ঘোষ। সত্যত্রড লাইব্রেরী, কলিকাত| ৬। মূল্য পাচ টাকা আট আনা। 
A বিশারদ ॥ প্ীমশোক ঘোহ। শ্বাক্ষ্, কলিকাতা ২১ । মৃল্য ছুই টাকা চার আন।। 


বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের অনেক বিদ্দযমকর আবিষ্কার আমাদের জীবনকে প্রভাবাব্িত করেছে। 
একটু লক্ষা করলেই দেব! যাবে ঘে, এই প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়েছে বাছিরের ভ্বীবলের উপরে। 
মনোগগতে বিপ্লব এনেছে মৃদ্রণের উৎত পদ্ধতির আবিষ্কার। লে বিপ্লব এত স্বদূরপ্রদারী যে বর্তমান যুগকে 
মৃত্বাঘম্ের যুগ বললে অছাকতি হয না। মৃত্রণের ইতিহাল ও আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস প্রায় অভিন্। 
অথচ আশ্র্ের কথ। এই ঘে, শিক্ষিত লে।কদেরও মুত্রণশিল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক ভ্ঞানেরও অভাব দেখা ঘায়। 
এর কারণ হস্তে! এই থে মুত্রণশিল্পের ক্রমোক্পতির মধ্যে আকস্মিক আবিষ্কারের চমক নেই। বছ শতাব্দী 
ধরে একটু একটু করে এগিয়ে মুদ্রণ পারিপাটয বর্তদান অবস্থায় এসে পৌছেছে। মুত্রণশিল্পের প্রথন 
সুত্রপাত হয় চীন দেশে, ধীশুর জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে। সে দেশে মুদ্রণ পদ্ধতি উহতিকরণের প্রচেষ্টা 
অনেকদূর অগ্রণয় ছথে নানা কারণে বন্ধ হয়ে যাযন। এই প্রচেষ্টা নতুন করে দুরোপে আরম হয় পঞ্চদশ 
শতান্দীতে । বিজ্ঞান ও প্রবুক্রিবিদ্তার সহা্রতায় নৃত্রপকুশলত| অ|দকের উৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছে? 

মৃদ্রণের ক্রঘোসথতির প্রায় আড়াই ছাছার বছরের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস ইংরেছী ভাবায় অনেক লেখা 
হয়েছে। কিন্ত এশব ইতিহাস প্রোরই অসপ্পূর্ণ। কারণ, নানবসভ্যতার উপর মুন্রাধস্তের প্রভাব সম্বন্ধে 
আলোচনা। থাকে লা। মানুষেহ প্রয়োজনে মৃত্রাঘত্তরের স্থগ্রি; সেই প্রয়ো দন কতট| মিটেছে সে বিষয়ে কিছু 
না ব’লে শুধু মৃত্ণকৌশলের ক্রসবিবর্তন বরুন করলে কোনো ইতিহাসই সম্পূর্ণ হতে পারে না। 

ুতরাঙ্ছের প্রত্যক্ষ দান হল বইয়ের জগৎ। ব্ছান্চ্দ জগহ। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগ থাকা 
সবেও এ জগৎ পৃথক এবং নতুন। বই ছাড়া আমাদের দিন ফি করে কেটেছে, এখন তা কজনাও কর! 
যায় না। অবশ দুদের দান অবিমিশ্র মঙ্গলের কারণ হূছনি। অনেক অবান্িত বইপত্র বহুল প্রচারের 


খরস্থপরিচয় 


শ্ববোগ পেয়েছে । এই যুক্তিতেই একদা কলকাতার পশ্ডিতসমাজ সভা ক'রে নৃত্যের বিরোধিতা 
করেছিলেন। অন্তান্ত দেশেও অনুরূপ বিরোধিতা হয়েছিল । 

দদরাযস্ত দাহিতোর বারো একটি ক্ষতি করেছে। হাতে-লেখা পুথির আমলে মূল গ্রন্থের পার-পরিবর্তন 
করবার অধিকার সকলেরই ছিল। ভাষ1 ও কুচি -বদলের সঙ্গে খাপ পাওয়াবার জহ্ুই এই পরিবর্তন কর! 
হতো। তার ফলে রামায়ণ-মহাভ(রতের জনপ্রিযতা শত শত বংসূর ধরে অক্কুর ছিল। উ্তরে-দক্ষিণে, 
পূর্বেপৃশ্চিমে, বৈষ্ণব সম্প্রদাঞ্ছে ও শাক্ত সম্প্রনারে তাই রামায়ণ মহাভারত ও অগ্ঠন্ত প্রসিদ্ধ সাহিতা গ্রস্থের 
অনংগ্য পাঠ পাওয়া যায়। পাঠভেদ ও অন্তান্ত কিছু কিছু পরিবর্তন লরেও মূল হ্থরটির কোনো ক্ষতি 
হত না। মৃত্রিত পুপ্তকের মধ্যে একটা কঠোর নিষেধোজ্ঞ! উদ্যত হয়ে আছে; ঘুগোপহোগী পরিবর্তন কর! 
সম্ভব নয়। স্মতরাং একশত বৎসর পূর্বে যে বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, ভাষা ও রুচি- 
পরিবর্তনের জন্ত তার কাটতি বন্ধ হয়ে বাওযা স্বাভাবিক। হতো সাহিত্যের ইতিহাসে গে বই ক্রাসিক 
বলে গণা হবে, বিশ্ববিগ্ঞ।লদের পাঠ্যতালিকার অন্ডভুক্তও হতে পারে; কিন্তু জনপ্রিদ্ৃত যে বহুল পরিমাণে 
স্বাস পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মুদ্রাবস্ত্রে যুগে কোনো লেখকই শত বংগর যাধৎ ক্রনচিত্ত 
'্ধিকার করে থাকবার মশা করতে পারেন না॥ কয়েক বছরের অন্ত বিপুল প্রচার এ যুগের বৈশিষ্টা। 

প্রথম যুগে বইয়ের ঘুত্রক, হরফ-নির্সাতা, প্রকাশক ও বিক্রেতা একই বাস্চি ছিল। কখনো কখনো 
লেখক নিজেই সবগুলি দাছ্ছিহ পালন করত। এখন তা আর সম্ভব নদ । বইছের জগৎ বিশ্থার লাভ 
করায় কাজ ভাগ করে নিতে হয়েছে। লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, দরচরী, অলংকরণশিল্পী, ইত্যাদি অনেকের 
সূহযোগিতার ফলে পাঠক বই হাতে পায়। বই লমাজে কতকগুলি আধিক শ্রেণীর স্থইি করেছে। এই 
সব শ্রেণীর মধে। স্বার্থের সংঘাত থাকা পাঠকের হাতে পৌছবার পূর্বে বই অনেক ছটিল পরিস্থিতি পার 
হয়ে আলে। বই মনের খোরাক বলে জটিলতা আরো গভীর হয়। 

বই ছাপ। ও প্রকাশের অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের থাক! উচিত। গিনেমা, 
রেডিও, টেলিভিশন, ছুটবল, ক্রিকেট, প্রভৃতি এখন বইয়ের প্রবল প্রতিহন্বী হয়ে দাড়িয়েছে; সুতরাং বই 
সত্বদ্ধে প্রন্থোজনীদ তথ্য জান!টা বর্তমান সময়ে বেশি দরকার । আমাদের সংস্কৃতি ও গভাতায় বইয়ের 
দান কী তা বিচার করে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবার কথা৷ ভাবতে হবে। 
অবশ্য বইয়ের জগ লোপ পাবার কোনো আশঙ্কা নেই । মাহ্থষের যতদিন চিন্তা করবার শক্তি থাকবে, 
যতদিন কোনো বিষয় বুঝে দেখবার আগ্রহ থাকবে, ততদিন বই ছাড়! চলবে না। দিলেনা, রেডিও 
ইত্যাদি যে জান পরিবেশন করে তা ধরে রাখা সম্ভব নয়; সমস্থ ও স্থঘোগ -মত তাকে উন্টে-পাল্টে 
দেখবার স্তুবিধা নেই । তাক থেকে ঘখন খুশি বইটি নামিয়ে রেখা যায়; রেডিও বা লিনেমার বিশেষ একটি 
প্রোগরামকে অমন সহঙ্গে ইচ্ছাহুযায়ী আনা ঘান না। 

বইয়ের ভবিস্ৎ সম্বন্ধে এই আশঙ্কা নতুন নর । বিহয়বন্ত পরিস্ফৃুট করবার ক্ষন্ত বইয়ে ছবি দেবার 
রীতি আরম্ত হ্বার পর কবি ওয়ার্ডস্ও়ার্থ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ॥ বই পড়ে বপিত বিদয়ের ছবি কল্পনা 
করবার ক্ষমতা কি পাঠকরা হারিয়ে ফেলছে? ছবি সংযোজনার অর্থ হুল মানবসভাতার শৈশবে 
প্রত্যাবর্ডন। সেই অবস্থায় ফিরে বাওছা। তখন মানবের বুত্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি ছিল প্রাথমিক স্তরের 
তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন: “Heaven keep us from a lower stagc.” এ কথা ১৮৪৬ 

১১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আশম্বিন ১৩৬৩ 


সালের । একশত দশ বৎসর পার হবে গেল; এখন দেখা যাবে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের আশঙ্কা! মিথ্যা প্রদাণিত 
করে বইক্কের মগ কি আশ্চর্য বিস্তার লাভ করেছে! অবস্ত রেডিও, সিনেমা, ইত্যাদির বহুল প্রচারের 
ফলে আমাদের জীবনে বইয়ের প্রভাব থে কিছুটা হাস হতে পারে,_এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। 

বাংলায় বই সম্বন্ধে বই নেই। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠান্ন দু-একটি প্রবন্ধ দেখেছি । প্রিন্টার্স গাইড’ 
নামে বাংসাঘ যে বইটি আছে সেট ছাপাখানার কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের সহায়ক, সাধারণ পাঠকের 
উপধোরী নছ। স্থতরাং বইয়ের অগ২ সন্বদ্ধে উরবিন্ব থোষ ও অশোক ঘোষের বই ছুটি একই সঙ্গে 
পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব ভারা পূরণ করবার চেষ্টা করেছেল। একস 
লেখক ও প্রকাশকদের আমর] অভিনন্দন জানাই । 

শ্রবিনষ ঘোষের “জনপভার সাহিত্য, ' .-সাহিত্যিকের ইতিছাস, তার সমাজের ইতিছাল এবং তীর 
প্রন রাঙ্র|-রাজড়া, নদ্রক প্রকাশক ও পাঠকদের ইতিহাস” আলোচনা কর! হর়েছে। বিঘদ্ববন্তর পরিধি 
বিদ্ৃত; তাকে গ্রন্থের স্থল্লাছতনে পাঠকের সন্মুখে উপস্থিত করবার কৃতিত্ব লেখক দাবি করতে 
পারেন। এই বই থেকে পাঠক বিদেশী লাহিতা, বিদেশী লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর সম্বন্ধে এমন অনেক 
কথ! জানতে পারবেন ঘ! পূর্বে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা হয় নি। 

“ছনমভার সাহিত্য” তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাজলভার সাহিত্য বা পেট্রনের যুগ, দ্বিতীয় 
ভাগে রাজসভা থেকে গন্সভাথ যাত্রার কাহিনী, তৃতী্ ভাগে জনসভার সাছিতা নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। “প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিতোর ইতিছাল হল পেট্রন ও লেখকের ইতিহাস” (পৃ ৪৩)। 
লেখকের নতে এ যুগের বৈশিষ্্য ছিল এই: “পেট্টন যুগের কবিদের যেন অস্থি বিশ্তাসই ছিল 
অন্ত রকম। মেকদও গাদের সবদমঘ্ধ বেকেই থাকত এবং ঘাড় থাকত ছেঁট হয়ে। কাবাচর্চার চেয়ে 
মোলাহেবি ও গুড়ামির চর্চাতেই তারা পটু ছিলেন বেশি* (পূ ৩+)। প্রাচীন ও মধাঘুগের 
সম্বন্ধে এক্ূপ একটি লাধারণ মন্তধ্য সমীচীন হতঘনি| কারণ বেদ থেকে আরম করে সমগ্র সংস্কৃত 
সাহিত্য এই মন্তবোর আওতায় পড়ে॥ পেটন-ুগের সাহিত্যের প্রতি লেখক কঠোর অবজ্ঞা প্রকাশ 
করেছেন । তার দুক্তি সমধিত হতে পারে শুধু এন্প কবি ও কাবোর কথা উল্লেখ করায় সমগ্র সতা 
আলোচিত হয় নি। কালিদাপও সভাকবি ছিলেন। রাজার পৃষ্ঠপোবকতায় রচিত বলে কি তার রচনাবলী 
উপেক্ষা বরা ধায়? পেইন থাকাটাই যদি সাহিত্যের অপকর্ষের কারণ বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে 
সংস্কৃত সাহিত্য তে। সম্পূর্ণন্থপেই ঝতিল হবার আশঙ্কা। 

মধ্যযুগে রা্সুভার বাহিরেও ঘে সাছিত্য রচিত ছত বিনয়বাবু, তারও কোনো উল্লেখ করেননি। 
বৈষাবকবিতা, বাউল-লংগীত ও পূর্ববঙ্গগীতিকার যতো পন্নীগীতি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই রচিত 
হয়েছে। রবীঙ্ছনাথ বলেছেন, সাহিত) ছু রকম : ওধধিজাতীয় এবং বনম্পতিজাতীর়। বাজার স্ততিগায়ক 
সভাকবির রচন। ওষদিআাতীঘ। অথচ একমাত্র এই-আতীয় সাহিতা আলোচনা করে লেখক তার দিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন। রাজা, সরকার অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দল চিরকালই স্তুতি লাভ করে এলেছে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে অর্থের বিনিমরে তা করা হয়। একালেও তা আছে। সভাকবি নেই বটে, রিন্ধপ্রচার-দগর আছে, 
সুংবাপ্ আছে। তার! সরকার বা দলবিশেষের গুপকীর্ভন করে। মধাুগে গ্থরীতি প্রচলিত ছিল না, 
তাই প্রচার-প্রের কান্দ হত কাবো। শুধু এইজন্ একে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে প্রাধান্ত দেবার কারণ নেই । 


্রস্থপরিচয় 


লেখকের আর একটি মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি ন!। তিনি লিপেছেন, মদাঘুগে 
"কোন মমতাবোধ ছিল ন! মানুষের প্রতি বা জীবনের প্রতি ।” দুরোপের লাহিতা সম্বন্ধে এ কথা সত্য 
হতে পারে। কিন্তু বাংলা কিংবা ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে এই উক্তির ঘাারথ্য স্বীকার করা যায় না। 
মধ্যযুগের বাঙালী কবি চণ্ডীদাগেয় মতো এমন দৃপ্ত ঘোষণা আর কে করেছেন যে, ঘানুঘই পৃপিবীতে লব-কিছুয় 
উপরে একমাত্র সত্য? আমাদের পন্লীগ্নতি ও মঙ্গলকাব্যে সাধাবুণ মানুষের হ্ধেছুঃপের কথ! যেরূপ 
মর্মন্পশী ভাষায় বলা হয়েছে ত! থেকে কবিদের মানবভাবোধ ও সহানু্ৃতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পায়! যায়) 
সাহিতোয় কথা ন| হদ্ বাদই দিলাম । গচৈতপ্, দাছু, কবীর প্রস্থিতি যানবপ্রেমী যহাপুক্ুষর| মধ্যযুগে 
আবিনৃত হয়েছিলেন । প্রকৃতপক্ষে এ দেশে মধ্যযুগে যানবগ্রীতির এক গোছা এসেছিল । 

সাহিতোর ক্রদবিবর্তনের ইতিহাসে রাঞজপভার পু্টপোষকতা একটি ধাপ মাত্র । লেটা অত্যাবহ্থাক 
ধাপ। ধখন বই ছাপিয়ে বিক্রি করবার উপায় ছিল না তখন রাজা-র।দড়ার পৃঠপোধকতা৷ ছাড়! লেগকের 
বাচবার পথ কোথায় ? এখন কেউ একখানি ভালে! বই লিখলে অর্থপ্রাপ্তির আশ] করতে পারে। পূর্বে 
মুদ্রিত পুস্তকের সাহাবো পাঠকের লঙ্গে ঘোগাঘোগ স্থাপন কর! সম্ভব ছিল না বলেই ব/ক্রিবিশেষের 
পৃষ্টপোধকতার উপর নির্তর করতে হৃত । 

এবন লেখকদের পৃষ্ঠপোবক কে? নিশ্চয়ই পাঠক। একদল লেখক পাঠকদের মনোরগুনের অন্ত 
সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ বিসর্জন তো এখনো! দিয়ে থাকে । স্থতরাং কিছু-সংখাক লেপক চিরকালই 
পৃ্ঠপোষকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তবে আশার কথা, এদের রচন! মাহিতারপিকের নিকট সমানৃত 
হয় লা। 

বিনয়যাবূ ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৫০ পৃষ্ঠা পর্স্ত দুরোপের মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাস আলোচন! কযেছেন। 
এদেশের পাঠক শিক্ষটঘ় অনেক নতুন কথা পাবেন। ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন: “লেগকনের লু্ন 
করাই প্রথম ঘূগের প্রকাশকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইজন্ত প্রকাশকদের প্রথন যুগটাকে অনেকে 
literary Piracyর যুগ বলেছেন। কমালিয়াল পাইরেসির মতন লিট।রারি পাইয়েলি ছিল প্রকাশকদের 
নীতি। ঘৎকিকিত দক্ষিণ! দিয়ে প্রকাশকরা লেখকদের পাওুলিপির সর্বস্বত্ব কিনে নিতেন, লভ্যাংশ বা 
রছালটি দিয়ে নয়৷ সপ্তদশ শতাব্দীতে ঘেসব সাহিত্যিক এই ভাবে প্রকাশকদের লুঠন-নীতির দৌবরাস্মা সহ 
করেন, তদের মধ্যে লেক্সপী অরও ছিলেন। অনেক নাটক লেক্সপীঅর এইভাবে প্রকাশকদের হাতে সমর্পণ 
ক'রে দিতে বাধা হয়েছিলেন ।” 

লিটারারি পাইরেলির এই ব্যাথা! ঘখার্থ বলে মনে হয না। লেখককে পারিশ্রমিক ( যত ফমই হোক ) 
দিয়ে এবং তাকে জানিয়ে বই প্রকাশ করলে 'পাইরেসি' বলার প্রচলন নেই ॥ কার্টার লিটারারি পাইরেমির | 
থে সংজ্ঞা দিয়েছেন ত| হল এই: "A term commonly applied (sometimes with, ! 
sometimes without, legal accuracy) loan edition produced and marketed 
Tithout the authority of, or payment to, the author.” 

“বাংল! বইছের ইতিববত্” অধ্যায়ট আরো! বিস্তৃত হলে আমর! আনন্দ লাভ করতাম। এই বিষয় নিয়ে 
একটি পৃথক বই লিখতে বিনঘ্ববাবুকে অহুরোধ করছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহালে এরূপ বইয়ের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আঁবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


বাংল। বইয়ের কাটতি গন্বন্ধে বিননবাবূ ঘা বলেছেন লে বিবন্কে আমরা! একমত। যুরোপের সুইডেন 
্রস্থতি দেশের মোট লোকসংখা। পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষর লোকপংখ্যার প্রায় সমান। পূর্ব-পাকিস্থান ও ভারতের 
অন্তান্ত রাগ্মোর বাঙালীদের বাদ দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ৬১ লক্ষেরও বেশি। 
স্থতরাং ঘুরোপের ছোট ছোট দেশের লাছিত্য যদি আত্মনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে বাংলা 
সাহিত্যের উহতি ন! হবার কারণ নেই। একটি ভালো! বই দশ-বিশ হাদ্ার কপি বিক্রি হবার আশ! 
করাট। অন্থাডাবিক নদ্ধ। কিন্তু আজ পযন্ত রাষ্ট্র র্ধাদ! লাভ লা করবার ফলে বাংল! ভাবা ও সাহিত্যের 
উন্নতি বাহত হয়ে আছে। বাঙলার শেষ স্বাধীন নৃপতির সভাকবি সংস্কৃতে ফাবা রচনা করেছেন? 
তারপরে ঘর ক্রষ মূুসলনান আমলে ফারসী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজী হয়েছে আমাদের সরকারী ভাষ 
স্বাধীনতার পরে বাংল! ভাষার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম স্থযোগ এসেছিল রাষ্ট্রভাবার মর্যাদা লাড কয়বার। 
কিস সে স্থঘোগের মদ্বাবহার ফর! হয়নি। বাংলা এখনো প্রধানত চিত্তবিনোদনের ভাবা হয হা ।| 
যেদিন বাংল! দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ভাষা বলে স্বীকৃত ছবে সেদিন থেকে আমাদের সাহিত্যের দ্রুত * 
উপ্রতির পপটা ঘুক্র হয়ে ঘাবে। 

প্রহশোক ঘোষের ‘মুদ্রণ বিশারদে' ছাপাখানার কাজ সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ পাওয়া ঘাবে। লেখকের 
ভাষা সহছ এ সাবলীল। বইটি কিশোরদের জন্ঠ রচিত হলেও বড়রাও উপকৃত হবেন। টাইপ, 
কম্পোছিং, ছাপা, কাগজ, ব্লক, রঙিন ছবি ছাপবার কৌশল, প্রুধ দেখা, বই বাধাই, ইত্যাদি বিষ্যগুলি 
সরল করে লেখক বুঝিয়ে বলেছেন। বন্ধনী ব্যবহার করায় পড়তে গিয়ে বাধা পেতে হয়। এগ্রলে! 
ন! থাকলেই ভালো হত এবং কথাবার্ডার আঙ্গিক ব্যবহার করবার প্রয়োজন ছিল না। ধেঁ-সব শব্দের 
বাংল। নেই তাদের ইংরেজী জপ পাশে দিয়ে দিলে পাঠকদের স্থবিধা! হত ॥ “মা” শবটির আনল রূপ 
যে ‘০৮0৫’ তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব না-ও হতে পায়ে। 

বাংল মৃত্রণে্ ক্ষেত্রে ধারা পথিকৃৎ লেখক তাদের প্রথমেই স্মরণ করেছেন। কেরির আগে হবে 
পঞ্চানন কর্মকারের নাম। এবং তারও আগে থাকা উচিত ছিল উইলকিক্মের নাম থে নাম অশোক- 
বাবু উল্লেখ করেন নি। 

লেখক এবং প্রকাশক কি সত্যি বিশ্বাম করেন এ বই পড়ে কেউ ‘বুড্ণ বিশারদ হতে পারে? “বিশারদ' 
কথাটি গুরুগন্ভীর এবং একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। স্বতরাং লঘু অর্থে এর বাবহার না হলেই ভালে! 
হত। সাধারণ পাঠকের জন মুদ্রপশিল্প সম্বন্ধে ভূমিকার কা করলেই কি বইটির উদ্েন্ত সার্থক হল 
বলা বায় না? 

মুদ্রণ বিশারদে' নিতুল ছাপা! এবং প্রথন শ্রেণীর দুত্রণপারিপাট্য আশা করেছিলাম। কিন্তু লে আশা 
সফল হয়নি । বিষরবন্থ পরিশ্চুট করবার দন্ত কতকগুলি ছবি ব্যবহার করা ফল ভালোই হয়েছে। তবে 
মেশিনের ছবিগুলি এত ছোট এবং অস্পষ্ট যে পাঠকদের কোনো উপকার হবে না! 

‘জনসভার সাহিতা'ও নুত্রণের ক্রটি থেকে মু ন । মুত্রণ ও প্রকাশন সহ্স্ধে বই বলে প্রকাশকদের 
নিঝুল ও নসর ছাপার প্রতি বিশেষ দুরি দেওয়া উচিত ছিল। 

বাংলা কবিতার বইস্সে প্রথম অলংকৃত প্রচ্ছদের ব্যবহার আরস্থ হয়। তারপরে গল্প ও উপক্তাসের 
্রচ্ছদেও এর রেওয়াজ আসে | আলোচা বই দুটি প্রবন্ধের বই; তবু এদের প্রচ্ছদের অলংকরণও লক্ষণীয় 


্রস্থপরিচয় 


“জনসভায় সাছিতো*র প্রচ্ছদের দন্ত প্রকাশক বেশ অর্থ বায় করেছেন, দেখতেও ভালে। ছয্েছে। আমাদের 
প্রকাশকের! এই ধরনের প্রচ্ছদ ব্যবহারের রীতি হেরূপ জ্রুত গ্রহণ করছেন তার ফল কি হবে তা ভেবে 
দেখবার সম এসেছে। প্রকাশকের! প্রচ্ছদের জন্ম থে অতিতর্রিক ব্যয় করেন শেষ পর্যন্ত তা ক্রেতাকেই 
দিতে হয়। বাংলা বইয়ের ক্রেতা কম; অত্যাবস্তক বায় বরাদ্দ মিটিয়ে বই কেনার সামর্থা খুব বেশি 
লোকের থাকে না। প্রচ্ছদের অন্ত বইয়ের দাম বদি বাড়ানো হুদ তাহলে ক্রেতার! ক্রমশঃ বিন্ষপ হুবে। 
প্রচ্ছদের বাহার না থাকলে বই বিক্রি হয় না, এ ঘুক্তি অচল। 

বেশি দাম দিয়ে বই বাড়ি আনবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রচ্ছদ খুলে যায়। কারণ এ ধরনের 
বই বাধাই করা হয় না, ঘা করা হয় তাকে ইংরেজীতে বলে 'কেসিং'। ধরি বইটি পলাসতে চান তাহলে 
দপ্তরীর বাড়ি পাঠিয়ে বাধিয়ে আনতে হবে । এই দোকর অতিরিক্ত বায় করতে না ছলে পাঠক এই 
পয়লা দিয়ে আর একটি বই কিনতে পারত । স্তর! আপাতমন্দর খেলো প্রচ্ছদ পরিণামে বাংল! বইয়ের . 
ক্ষতি করবে। 


চিন্তরপ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাজা গণেশের আমল ॥ প্রীন্বধময় মুখোপাধ্যায় । শৈল, কলিকাতা ১২। মুল) তিন টাকা । 


বাংলার ইতিহালে ুঃটী পঞ্চদশ শতান্সীটি বিশেষ শ্রুত্বপূর্ণ। কেবল যে রাজনৈতিক দিক দিঘাই 
এ কথা লতা, তাছা নহে-- এই শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা গণেশের আকুঠথান ঘেমন একটি 
শুকুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেননই বাংলার সামাজিক ইতিহালে চৈতন্তদেবের আবির্ভাব এবং সাহিত্যের ইতিহাসে 
কৃত্তিবাস ও বড়, চণ্ীদাসের আবির্ভাব তেমনই ওরুতবপূর্ণ বিষয় | নিরবচ্ছি মুসলমান শাসনের মধা হইতে 
রাজ! গণেশের মাধ্যমে আকস্মিক একটি হিন্দু রাজশক্তির অন্যনয়ের প্রভাব খুব স্থদূরপ্রসারী না হইলে 9 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কৃত্রিবাস-চতীদাপ-টৈতন্তের আবির্ভাব হদুপ্রপারী প্রভাব বিস্তার করিতে লক্ষ 
হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে মধাযূগের বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক জীবন ইহাদের দ্বারাই গঠিত হইস্কাছে। 
অতএব এই এক শতান্দী কালের উপর ভিত্তি করিয়া যে একটি শ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত ওমা সম্ভব, তাহ 
কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন ন!। বাংলার সমাগ্র ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব যাহারা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তাহার! এই শতাব্দীর গুরুত্বটি উপলব্ধি কর! সবেও ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সানগ্রিক পরিচন্ 
এ পর্যন্ত কেহই প্রকাশ করেন নাই। অত্যন্ত স্থখের বিষয় এই যে, বর্তমান গ্রন্থকার এই শতাব্দীর 
গুকুটি বিশেষ ভাবে উপলদ্ধি করিঘা এই বিষয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্তই একটি 
ম্বতস্ত পুস্তক রচনা করিবার প্রদ্ধাম পাইয়াছেন। বিষদ্বটিয় গুরুত্ব ঘাহাই থাকুক-না কেন, এই বিষয়ে 
সর্বাঙ্গন্ুন্দর কোনে! গ্রন্থ রচনা করা যে সহজ্রলাধ্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিহ! থাকেন। আলোচ্য 
অন্ধধানিও থে এই বিঘয়ে একটি লবাপহন্দর রচনা তাহাও বলিতে পার! ধায় না, তবে ইহাতে গ্রন্থকার 
অত্যন্ত নিষ্ঠার লক্গে তথ্যাস্থত্ধান করিঘা রাজা গণেশের কাল নিরূপণ করিবার প্রদ্থাস পাইয়াছেন, এ মম্পর্কে 
যে-লকল জনশ্রুতি সহজ ইতিহাপ-রচনার অবলঙ্থন হইম্বাছে, তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছারা 
পরীক্ষ! করিদা! তাহাদের মূলা বিচার করিবার চেষ্টা! করিছ্বাছেন এবং এঁতিহামিকদ্দিগের মধ্য প্রচলিত এই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ 


বিষদ্ধক বিভিন্ন মতগুলিও তিনি পরিবেশন করিয়াছেন । অতএব গরস্থবানি কেবল তাহার নিন্থ 
মতবাদের বাহন না হইঘ। এই বিষন্বক বিডি মতবাদের পরক্ষা-ক্ষেত্র হইয়াছে। 

গ্রদ্বটকে আপাতদৃতীতে লেখকের রচিত বিডি বিষয়ক প্রবন্ধের সম বলিয়া! যনে হইতে পারে। কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহা নহে। ইহার মধো থে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্য দিব] একটি 
ঘোগন্থত্রের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। ‘রাদ্রা গণেশ ও তার বংশ" শীর্ষক সর্বপ্রথম প্রবন্ধটির ভিতর দিয়! 
রাজ। গণেশ গম্পকিত বিস্তৃত এতিহাসিক পরিচগ দিবার পর তিনি তাহার পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীন ও 
বাংলার রাছ্গনৈতিক লংযোগ' ৭৫ক দ্বিতীয় প্রবন্ধাটির ভিতর দিয়া দুশ্াপা চৈনিক তথ্য উপর নির্ভর 
করিম্া এ যাবৎ অজ্ঞাত কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আালোচন! করিঘাছেন। রাহ! গণেশের সম্পকিত কতকগুলি 
দুপ্রাপা তথা চৈনিক উপকরণ হুইতে সংগ্রহ করিছ। গ্রকার বাংলার ইতিহালের উপর একটি নৃতন আলোক- 
ল্পাত করিবার চেষ্ট। করিঘাছেল। গ্রন্থকায় ইহার পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধে যথাক্রমে 'ায়মূকুট বৃহস্পতি 
মিশ্র' ‘কবি চত্ীদাল' এবং ‘চণ্ডীদাল-বিস্তাপতি'র বিষিঘ্র অবলম্বন করিয়া করেফটি প্রয়োজনীয় দিক হইতে 
আলোচনা! করিঘাছেন। ইহাদের মধো কবি-কৃত্তিবাস রাঞ্জ| গণেশের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমিয়াছিলেন বলিয়া 
লেখক সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়! প্রতিপন্ন করিবার প্রথম পাইয়াছেন থে, 
রাজ। গণেশই কবি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অহুবাদ করিবার আদেশ দিছাছিলেন। এ বিষয়ে এখন পর্যন্তও 
এদেশে বিভিন্ন গবেধক বিভিন্ন মত পোষণ করিপ্রা খাকেন। বর্তমান গ্রন্বকারেরও মতবাদ সকল দিক হইতে 
পরীক্ষা করি! দেখিবার যোগ্য । 

রাছা গণেশের রাজলভার সঙ্গে রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই লেখক অহুমান 
করিদ্বাছেন। তাহার সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখিঘাছেন, ‘তিনি শুধু মধ্যযুগের বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন না. বাংলার ইতিহাসের এক গুক্রবপূর্ণ অধ্যায়ের কুটিল ঘটনাপ্রবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই 
তিনি সবদিক দিয়েই অনগ্শলাধারণ' (পৃ ৮১)। এই স্থত্রেই তাহার বিবরণ আলোচা গ্রশ্থধানিতে স্থান 
লাভ করিয্বাছে। গ্র্কার তাছার সর্বশেষ প্রবন্ধে চণ্ীদাস বিদ্পতির সদসামগ্িক কিন! এবং তাহাদের 
পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া থে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা কতদূর লত্য এই বিষয়টি লইঘ 
আলোচনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিমাছি, বড়, চণ্ডীদাস প্রাক্চৈতন্ত যুগের বাংলার একট গোঁরব-রত্র 
রাজা গণেশের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক ছিল এমন দাবি এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই । অতএব তাহার 
বিষয্বক আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন হইতে পারে। তবে 
গ্রন্থকার বিভিন্ন প্রমাণের উপর নির্ভর করিদ্। এই প্রবন্ধের উপসংহারে দাবি করিয়াছেন থে, ‘কৃত্তিবাগ, 
বিদ্াপতি ও চণ্ডীদাস একই সময়ে বর্তমান ছিলেন (পৃ ১৪* )।' বিষযঘট বিভ্তৃততর তথ্যের উপর আরও 
নালা দিক হইতে আলোচনার যোগ্য ! 

গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের কতকগুলি বিতর্কমূলক বিষয় অবলন্গন করিদ্রা এই গরন্থখানি রচনা 
করিবার প্রয়াণ পাইস্থাছেন। তিনি সফল দুন্ধহ বিষয়ের হুচারু মীমাংলা করিতে পারিয়াছেন, এমন দাবী 
তিনি নিজেও নিশ্চয়ই করিবেন না। তবে তাহার গরন্থধানিতে যে অধ্যবসা ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া 


ধায়, তাহা প্রশংসনীয় । 
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 


স্বরলিপি 


ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ। 
আধার সাঝে বনের সাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥ 

তুমি নও তো সুর্ঘ নও তো চক্র, তোনার তাই বলেই কি কম আনন্দ । 
তুমি আপন জ্রীবন পূর্ণ করে আপন আলো জেলেছ ॥ 

তোমার ঘা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ক্ণী কারো কাছে, 
তোমার অন্তরে থে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ। 

তুমি আবাধার-বাধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটে? 
আগতে ফধেথায় ঘত আলো দবাছ আপন ক'রে ফেলেছ ॥ 
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মূল্য এক টাক। 
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চিঠিপত্র 
শযেন্রনাখ দানগু্তকে লিৰিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিলাইদা 
নঘিঘবা 
প্রীতিসন্তাষণপূর্বাক নিবেদন 


আমাকে ঘধন কেহ পথের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন মলে মনে ছালি এবং মনে মনে বলি-_ হায় রে 
আমার কপাল! স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পাইলে নিছে বাচিয়া ঘাই অন্তকে পথ দেখাইব কিগেন [ 

কিন্ত শিশুকাল হইতে সকল রকমে ইহাই দেখিলাম পথটাকে অস্পষ্ট করিয়! নিদ্বাই তিনি মগ 
করিতেছেন। জীবনটা শুধু কেবল পথে চলা! নহে, খু'দিয! রাস্তা! বাহির করা। 

শতমহন পথের মধ্যে কেবল একটা পথ আছে ঘাহা!৷ আমার নানা প্রক।ত্ব পরখ করিতে করিতে শেইটে 
বাহির করাই আমার সমস্ত শক্তির পরিণাম আল পর্যন্ত কেবল এই কাই করিঘব। আলিমাছি_- তাহাতে 
ছুঃখও পাইয়্াছি আনদ্দও পাই়াছি__ এখনও নিঃলংশগ্ হুই নাই ॥ কিন্তু ভয় কাটি! গিয়াছে; একদা 
আর মনে হুট না যে একেবারে পথ হারাইথা ধাদার নখো পড়িঘা মারা ঘাইব। ইছা বেশ বুঝিয়াছি এই 
পথ খোজার মধোই জীবনের সকলের চেঙ্ছে বড় শিক্ষাটা আছে__ বদি খুঁজিতে না হইত তবে আর ঘাহ! 
পাই নিজেকে পাইতাম না। গুরুকে পাইয়াই ব! লাড কি, লাস্রকে পাইয়াই বা লাভ কি-- নিদ্েকে না 
পাইলে নয়-- অ’ নিজেকে এত করিদা ঘুরাইতে হয়। কর্ছের পথও যেমন ত্য বর্শ্মত্যাগের পথও তেমনি 
সভা-_ প্রত্যেকের পক্ষে ইহার সুস্থ সামঞ্স্তটি ঠিক যে কোন্থানে তাহা বাহির হইতে কোনোমতেই শেখা 
ধায় নাঁ_ তাহা বিচিত্র পরীক্ষা হইতে উৎপন্ন এমন একটি নৈপুপা যাহা কাহাকেও ছাতে তুলিস্থা দেও 
ঘা না। পোদ্দার যেমন ক্রমাগত টাক! থাটিতে বাটিতে ম্পর্শমাত্রে মেকি টাকা অনুভব করিতে পারে বিন্ধ 
লেই অঙ্ুভৃতি শ্খাইতে পারে না এও সেইক্কপ । না শিখাইতে পারার একটা প্রধান কারণ প্রত্যেকের 
বোধশক্তির একটি বিশেষত্ব আছে-__ আমি ঠিক যেবানে পৌছিলে বুঝি আর একজন ঠিক দেখানটি পৌছিলে 
বোঝে নাঁ_ যাত্রার তারতম্য আছে স্থতরাং প্রতোক্যের 0০০৫3 ঠিক একটি বিন্দুতে নঘ। এই বিন্দুটিকে 
করব করিয়া ধরিবার চেষ্টায় আছি__ তাই কখনো কাঞ্জ করিতেছি কখলো! কাজ ছাড়িতেছি কখলে। একটুখানি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


এগোইতেছি কখনো! একটুখানি পিছাইতেছি__ এদনি করিতে করিতে ঠিক জারগাটিতে গিয়া গৌছিব। 
পৌছিবার পূর্বে বে একেবারে নিছক দুঃখ তাও ত আমার মনে হয় না। হঠাৎ এক একবার একট! দিক 
হইতে দুটি ঘে একটু খোলপা হই! যায় তাহাতে বেটুকু পাওয়া ধার তাহার চেয়ে আভাস পাওয়া হায় 
অনেক বেশি-_ তখন বোঝা! যান্র এ একটা বেলা হইতেছে, লুকাচুরি বেলা, ইছা ধরা ন! ধরার মিশ্রিত 
খেলা-_ ইহাতে অত্যন্ত বেশি হতাশ হইবার দরকার নাই-_ কেনন! এটুকু জান! গেছে যে ধিনি খেলাইতেছেন 
তিনি কাছেই আছেন-- তাহাকে ন! ধরিছা খেলা শেষ হইবে না। তিনি আছেন, তিনি আছেন, বাম্‌ 
আর ভগ্ন নাই__ তিনি যেমনি ভান করুন, তিনি আছেন এইটেই আমার পক্ষে প্রচুর. আমার সমস্ত ভয় 
ভাবনা ইহার মধ্যে ছায়ায় মত বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হয় তাহাই হউক্‌ এইটে খুব জোর কিয়া বলিয়া 
তারপরে কোমর বাধিয়া খেলিতে লাগা ঘাক্‌। সে খেলার মধ্যে সবই আছে-_ ডাবও আছে স্রপও আছে, 
আনন্দও আছে তপস্থাও আছে, এড়ানো ও আছে, ধরা দে ওয়াও আছে। 

আমার বোট কুষ্টিয়ায় আসিয়া পৌছিল-_ এবার কলিকাতার মূখে ছুর্টিঘাছি। আবার এখানে ক্ষিরিব 
এমন আশা! আছে। ইতি ২৬শে কাতিক ১৩১৮ 

ভবদীয় 
প্রীরবীন্্রলাথ ঠাকুর 


কলিকাতা 
প্রীতিনমন্ধারপূর্বক নিবেদন 
আমি এখন উড়িবার দুখে ।১ কিছুদিন হইতে মনটা পালাই পালাই করিভেছিল-_ কিন্তু খ/চার দ্বার 
খুলিবার কোনে। লক্ষণ দেগ| বাইতেছিল না। অবশেবে নিজেই রুদ্ধ দরজা ভাঙিয়াছি। কাছকর্শ্ব লাভ 
লোকমান উচিত অস্থচিত কোন কিছুর দোহাই মানিব নাঁ_ এবার বাহির ছইব এই পণ করিয়াছি। আমার 
পক্ষে কর্দের যে প্রয়োজন ছিল সে বোধ করি শেষ ছইয়াছে। এখন আর মন পিছনে তাকাইতে বা কোনে! 
কানের কথার কান দিতে পারিতেছে না। এমন সময়ে আপনার! আমাকে আর পিছু ভাকিবেন না। 
নিমন্ত্রণ যদি করেন তবে পত্র পাঁঠাইবেন কোন্‌ ঠিকানা আমি যে বড় রাস্তায়। নদী যেমন চলিতে 
চলিতে নিঙ্গের বেগে আপনার পথ কাটিয়া! লয়__ কোনো পাল কাটা এজিনিদ্ররকে শিকি পদ্বলা বেতন 
দে নাঁ- আপনারও শক্তি তেমনি নিদ্বের গতিপথ নিজের দ্বারাই জয় করিদ্বা লইবে। আপনার বলিবার 
কথাই আপনার বাহনকে দুরস্ত করিছা লইবে-_ শুধু তাই নয়, শ্রো তাকেও কানে ধরিয়া টানি! আনিবে। 
আমার এখন বিদায়ের সমন আসিফাছে-_ আপনার অন্থাদর কামনা করি | *গ তপোইপাত* এই 


১. এই সদয় রবীন্্নাখে বিলাত-বাত্রায় আরোজন চলিতেছে । 





চিঠিপত্র 


বাকাকে স্মরণ করিয়া তপশ্তাকে আসশ্রঃ করিবেন-_ জপ পরিগ্রহের সাধনা ও বেদনার হারা আপনার ভাবের 
সম্পদকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। ঈশ্বর ঘাহা আপনাকে দিয়াছেন তপন্তার দ্বারা তাহাকে আপনার 
করিয়া লইতে না পারিলে দান করিবার অধিকার লাভ করিবেন না। নিজের ধনই আমর! দিতে পারি 
ঈশ্বরের ধন দিতে গেলে কেহ তাছ৷ লইতে পারে না। ইতি ২৯শে আশ্বিন ১৩১৮ 
আপনার 
প্ররবীন্দরনাথ ঠাকুর 


শাথিনিকেতন 
বোলপুত্র 
প্রীতিনমস্কারপূর্বব নিবেদন 
কোনোদিন উপাধির* অপদেবত! আমার স্বন্ধে ডর করিবে এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও আমার মনে আসে নাই । 
অবশেষে বনগমনের বন্ধনে লেটাও ঘটিল। আমার নাসটার সঙ্গে একট! আওয়াজের যন্ত্র বাদিযা দিয়া 
ধিধাতা এ কি কৌতুক করিলেন? কুমঝুসি সাপের পুজ্ছনেশে ভর করিয়া তাহার নকীব তাহার আগমন 
ঘোষণ| করিতে থাকে_ আমার মত নিরীহ জীবের পক্ষে ত সেরূপ বিধান অনাবস্তর্ক । আমার কাবালস্্রীর 
মাথায় এতদিন যে ঘোমটা! ছিল সে ভালই ছিল-_ বিশ্ববিগ্থালয়* সেটাকে সভাস্থলে উন্মোচন করিণা খন 
তাহার মাথায় পাগড়ি পক্মাইৰ! দিবে তখন সেটা কিছুতেই মানাইবে না। 
আপনার দার্শনিক প্রবন্ধটি যখন আমাফে আদরপূরর্বক পাঠাইতেছেন তখন সেট! আমি পড়িব কিন্ত এ 
সকল বিষয়ে আপনি আমাকে অধিকারী ঠিক করিলেন কোন হিসাবে? আমি যে কত আনাড়ি তাহার 
পরীক্ষা কি এমনি করিয়াই করিতে হনব? চিরকাল আমি ত সাহিতেঃর খেলাঘরেই দিন কাটাইয়াছি 
পাঠশালা ঘরে ত পদার্পণ করি নাই-__ অতএব শাস্ালোচনার ক্ষেত্রে আমার মত লোকের নান ততদিন 
ধাচিবে ধাবং কিঞ্চিৎ ন ভাবতে । মৌমাছির বটানি-শাস্বে বতখ।নি বুৎপত্তি দর্শনশাহে9 আমার ততখানি 
দৌড়। ধে সব বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি শিক্ষা করিতে পারি সেসব বিবদ্ছে আপনারা শিল্তের মত 
আমার কাছে উপস্থিত হইলে আছি অত্যন্ত লক্জা বোধ করি । ইতি ১৬ কাতিক ১৩২৫ 
আপনাদের 
শ্ীরবীজ্জনাথ ঠাকুর 


২ এই পত্র লিশিবার করেকদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয় বীশ্রনাধকে Honorary Degree of Doctor of 
Literature বিবার দিল্ধান্ত করেল (২৮ ব্দট্টোব। ১৯১৩)। বিস্তারিত বিবরণ দেশ ১৩৬৩ সার্িত্য-সংখ্যার মুদ্রিত উকজেলচক্র 
জাগা্খ লিখিত “রবীত্নখ ও কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়” প্রবন্ধে টা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


শান্তিনিকেতন 
বোলগুর 
আমার সন্ানলাভে” যাহার! আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাহাদের প্রতি আমার অন্তরের কুতজ্ঞতা 


নিবেদন করিতেছি । ইতি ১লা অগ্রহাদ্ষণ ১৩২* 
উনবীন্রনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 
প্রীতিনমস্থার পুর্বকনিবেদন__ 
আপনাদের আনন্দই আমার পুরস্কার । আমার গৌরবে আপনারা গৌরব অচ্ভব করিতেছেন ভগবান 
আমাকে এই থে অধিকার দিদ্বাছেন ইহাই আমার সকলের চেগে শ্রেষ্ঠ অধিকার । নোবেল প্রাইদের একটা 
নির্ধিঃ মূলা আছে কিন্ত প্রীতির ত মূল্য নাই । আপনাদের নিকট হইতে সেই অমূল্য উপহার পাইয়া কতার্থ 
ছইয়্াছি। আদ ইহার বেশি বলিবার আমার সমঞ্জ নাই । ইতি «ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
আপনাদের 
ভীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কলিকাতা 

গ্রীতিনমন্ষারপূর্বক নিবোন_- 

মৃত্যুর আঘাত পাইয়াছেন। এই গভীর বেদনা হইতে পবিত্র সাস্বনাধাররা উৎসারিত হইয়া আপনার 
জীবনকে অভিষিক্ত করুক এই কামনা করি । 

ছুতিক্ষকাতর দেশকে ফেলিহা* জাপানে যাওয়া আমার ঘটিয়া উঠিল না। দুঃখের ভাগ লইতে হইবে। 

আপনি ততজানের নেশাছ ভোর আছেন । এ নেশা ভাঙইতে চাই না। কারণ নেশ! জিনিহটা রক্তের 
ভিতরে গিছ্া কার করে-_ স্থতরাং ইহার ক্রিয়াট! কেবলমাত্র বুদ্ধি হইতে নহে__ ভ্রীবন হইতে । অতএব 
আপনি যতই মাতিবেল আপনার তবজান ততই প্রাণের সামগ্রী হুইঘ্া উঠিবে। বোধ করি এই জন্রই 
তক্জ্ঞানী শিব নেশাম্ব ভোর হইয়া তবে তঁবজ্ঞানকে হম করিতে পারেন-_ নহিলে তাহার কৈলালপুরীটুকও 
৩ রবীব্রনাপের নোবেল-পুরতার-আতি সংবাদে বহার! আনন্বজ্ঞাপন করি! পত্রা্দি লিখিয়াহ্িলেন ঠাহাদের নিকট প্রেরিত 
কবির প্রহ্রলিখিত উত্তরের সাইক্রোস্টাইল হস্্ে সুক্রিত প্রতিলিশি। 
৪ ভুঙতিক্গনিবাহশকছে এই বংমর মাহ মাসে রবীস্রনাথ কলিকাতা ফা্তনী অভিনয়ের ব্যস্থ। করেন । 


চিঠিপত্র 


টিকিত না__ শ্বশান হইয়া যাইত। অপূর্ণ বুদ্ধিপূৰ্বাক নিজের হাতে তাহাকে সিশ্টি ঘুটিঃ। দিয়। থাকেন । 
দিনে দিনে আপনার নেশ! বাড়িতে থাক্‌ এবং ক্রমে অচল ঘোগাসন ছাড়িয়া আপনি নৃত্যে মতি উঠুন 
অটার জটিলভ! হইতে রসমন্দাকিনী উচ্ছুলিত হইছা মাটি ভাগাইঘা দিক্‌ । ইতি ২* শ্রাবণ ১৩২২ 
আপনার 
প্ররবীন্্রনাথ ঠাকুয় 


শান্তিনিকেতন 
গ্রীতিসমন্ধার সম্ভাধণমেতৎ_ 
আপনি থে আনন্দ এবং তপন্তা এই দুইকে লার ধরিয়াছেন ভালই ফরিস্নাছেন-_ কারণ এই দুইয়ের 
বোগেই স্থ্টি। বস্তুত এই দুইয়ের মধ্যে আগলে বিরোধ নাই। তপক্কাদ্ব আনন্দের আস্মেপলন্ষি_ এই 
ছাখের যোগ বাতীত শুধু আনন্দ ফাকা। 
পৃথিবীতে অনেকস্থলে দেখ! যার শক্তির মীম! বশত আনন্দ ও তগস্তার বিচ্ছেদ ঘটে । সেই জনই একনল 
লোক সোপান গড়িতেছে গম্যস্থানের কোনো ধোন রাধিতেছে না, আর একদল আকাশে পাখা মেলিয়া 
উড়িতেছে তাহারা হাটা পথের কোনো ধার ধারে না । এই অন্য বিজ্ঞান পদার্থ ট| একট! abstraction 
হইয়া! উঠিগাছে; তাহা প্রমাণ করে, নিষ্ধাণ করে না। তাহা বুদ্ধির ক্ষেত্রে খণ্ডিত হই! থাকে, প্রাণের 
ক্ষেত্রে রশের ক্ষেত্রে ব্যাধ হইতে পান্থ না। বিজ্ঞান বা দর্শন যতক্ষণ $৩০101591 থাকে ততক্ষণ তাহা 
রেশমের গুটির ভিতরকার কীটের ৰত পরিভাষার সুত্র্ালে কারাবন্ধ, তাহার মধো প্রবেশ কঠিন। এই 
সুত্রজাল কারধান! ঘরে কাজে লাগিতে পারে কিন্তু ইহ! প্রাণের বাহিরে পড়িয়া থাকে। গুটি যখন 
পরিভাষার জাল কাটিয়। প্রজাপতি হই বাছিরে আসে তখনি দর্শন বিজ্ঞান রলে রঙে বিচিত্র হইয়া সচল ও 
প্রাণবান লাহিতা হইয়া উঠে। ধাহার! এই স্ৃত্রালবস্ধ ওটির অবস্থ| হইতে আর্ত করিম! প্রঙ্খপতির 
অবস্থা পন্ড বরাবর নিরবচ্ছিন বিকাশের মধা দিদা ঘান হারাই সতোর সমগ্রতালাভ করিম ধন্ত হুন। 
অতএব আজ আপনি যদি দার্শনিক তর্কচুত্রণালের মধো মনকে দৃঢ়বন্ধ করিয়া তপন্তা করেন এবং কাল 
যদি মুক্তির আনন্দলোকে বর্ণজ্ছটাবিচিত্র পক্ষবিস্তার করিঘ বিবরণ করেন তবে আপনার তপস্ত| দার্খক 
হইল। নদ তপে।ইতপ্যত-_ কিন্ক সেইখালেই শেষ নয়-- স তপশুপ্ব। নর্বস্থজত ঘদিবং কিক স্লেই 
শেষ যে আনন্দ তপন্াকে প্রবস্ঠিত করে দেই আনন্দই সৃজনের মধ্যে রূপধারণ করিহা প্রকাশ পাদ্র। অবাক্ত 
আনন্দ তপস্তার কঠোরতার মধ্যে মৃধধি পরিগ্রহ করিছ। ব্যক্ররূপে প্রকাশ পায়। 
অতএব আপনি এমন মনে করিবেন না, সন্মোহন্রে দ্বার! তপন্বীর তপোভঙ্গ করিবার দ্রত্ত ইঞ্দেবের 
বিশেষ পরোয়ান! লইঘ্ব। আমি মরতে আদিছাছি কিন্ধু ঘাহার!‘তপস্থাকেই লক্ষ্য বলিদা প্রচার করে তাহানের 
প্রতি আমার ঘয়ামায়া নাই জানিবেন। ইতি ওরা ভাত্র ১৩২২ 
ডবদীয় 
শ্ীরবীন্রনাথ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


শান্তিনিকেতন 
বোলপুর 

প্রীতিনমন্ধার সপ্তাষণমেতৎ-_ 

আপনার লেখাটি সম্পাদকের হাতে দিয়েছি । কিন্তু যেহেতু আমাকে এই প্রবন্ধটি বিষ করেচেন সেই 
ঘ্তে মত্রাস্ত্রে এই রচনার ভবধহপ! আনি কামন! করি নে__ আহি মঈ্বাদ করি এর কৈবলা লাভ হোক্‌। 
হাই ছোক্‌ লে ধখন বিধাতাপুক্ষের হাতে গেছে তখন তিনি তার ললাটলিপি ঠিক করে দেবেন আমি কোনে! 
কথা ক'বনা। 

“শিক্ষার বাহন" লেখাটি পৌবের সবুদ্রপত্রে দেখতে পাবেন 

এই পৌবের উৎসব আল. যেই লিয়ে কিছু ব্যস্ত এবং ক্লান্ত হয়ে আছি-- সমাধ1 ছয়ে গেলে একবার 
নদীতে বেড়িযে আসবার ইচ্ছা আছে। 

চাটগা অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প য!-কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা 
বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সনস্ত আল্পনা একে থাকে সেইগলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের 
উপর আলতার রঙে আবাকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাটি সেকেলে গ্রিনিধ হও! চাই | পিকে, কাথা প্রভৃতি 
গৃহস্থালির শিল্পত্রবা সংগ্রহ করতে চাই । আর একটি ছিনিষ চাই-- চাটগা! অঞ্চলে ঘত বিভিন্ন রীতির কুড়ে 
ঘর আছে তাহ ফোটো বা অন্ত কোনোরকমের প্রতিকৃতি । আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এট ছুঃলাধা 
হবেন|। ওধানে জনসাধারণের মধো মাটির, কড়ি, বাশের বা বেতের শিল্পকাথ কি রফম চলিত আছে 
ভাল করে খোছ নেবেন। আমর! বাংলার প্রত্যেক জেলা খেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। 
আপনার নিষের জেলার প্রতিও দুর রাখবেন। 

আপনার হ্বীকে আনার ্বেছাসীর্বাদ জানাবেন তিনি এই সংগ্রহফার্ধ্যে ঘেন আমর আম্কুলা করেন) 

ইতি ১লা! পৌষ ১৩২২ 
আপনাদের 
পীরবীজ্ুনাথ ঠাকুর 


ঘাণনিকপ্রবর দয়েহুনাগ দালগুও (১৮৮৫-১২৪২ ) মহাপরকে লিখিত রবীলনাখের কবেকখানি চিঠি ১৩৯৩ লাহিতা-স্া। দেশ পে 
প্রকাশিত হইচাচে। হোবনকাল হইতেই হুরেরুনাখ রবীক্ছোসুরাশীমণ্ডলের অন্তক ছিলেন, ইবীব্র-চনার বিশেষ আলোচনা 
ফরিযাছেন। ॥্রমীব্সনাথ সন্বস্বে তিনি দুইখানি এ্রস্ব লিখিযাছিলেন-_“রবি-বীপিতা' ও RanসNDHLANATI  TAGORE: TE 
Pott ax Tit PiuLosoriiss | এই লখ্যার প্রকাশিত প্রপথ পত্রখানি পূর্বে অনুবালুণ্ত 'হৃছখ' (১০২০) পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইযাছিস, দারাবাহিকতা রক্ষার জকষ পুনরূত্িত হইল। চিঠিজুলি ঞর্তী সৈতে দেবীর সোঁচন্তে আত । 


বঙ্গদংস্কৃতির ভবিষ্যৎ 
প্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


বঙ্গপংস্থাতির সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার লমঘ্ঘ এলেছে। তার করণ, গত দেড় শ বছর ধরে যে পথে 
যে ভঙ্গীতে এবং যে সামাজিক কাঠামোর চতুক্ষোণে আমাদের সংস্থতির বিকাশ ঘটে আসছিল এখন সব 
দিকেই তার মৌলিক বদল ঘটতে শুষ্ক হয়েছে। হয়তে| নতুন রূপের সন্ধান কোথাও কোথাও কিছু কিছু 
পাওয়া যাচ্ছে, কিন্ত এখন পর্যন্ত ভাঙনের ধারাট।ই খুব প্রবল হরে রয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামো! ভেঙে 
পড়ছে, সমাজবিদ্তাগ ভেঙে পড়ছে, গ্রামাকল বিপর্যস্ত এ পর্যন্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন বাঙালী 
মধ্যবিত্ত সমাজ । সে সমাদ দ্রুত ভাঙনের দিকে এগিয়ে ধাচ্ছে। কিছুকালের মদে! মধাবিত সমাজ হতো! 
বিলুপ্ত হয়ে যাবে-_ অন্ততঃ বর্তমান চেহারায় থাকবে না এ কথ| অমূলক নয়। 

সমাজ কখনও স্থাণু নয়, তার ভিতরের তাগিদে এবং নানা শক্তির হচ্ছে লে অবিরত চলছেই । ঘধন 
লেই বিবদমান শক্তির তারলাম্য হয তপন আপাতত: মনে হু দনাছ্জ দাড়িয়ে আছে, কিন্ত বস্তুতঃ তা লঙ্গ। 
বরং এইরকম ভারঞামোর সমযই প্রা্শ: দেখা ধায়, সমাজ তার স্বষ্টির মহোচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে 
চলেছে। আর ঘখন সেই বিবদমান শক্তির সংঘাত ভয্ংকর হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় সমাজ সির বা 
অগ্রগতির ক্ষমতা! হারায়, অবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, মহ২ ও গভীর স্থষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়ে। সকল মহং 
স্থষ্টিই গভীর জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত । বখন মান্য জীবনে বিশ্বাল হারায় তখন নহং হট '্বভাবত:ই 
অপন্তব হয়ে ওঠে। 

কিন্তু ভাঙনেরও ছুটি চেহারা আছে। গত শতাব্দীতে বখন পশ্চিমী সভ্যতার প্রবল লংঘাতে এ দেশের 
প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজ ভেঙে পড়ছিল, নতুন ভাবের উন্মব্তায় ইয়ং বেঙ্গল দল টলদল করছিলেন, গুড়গুড়ে 
ভট্টাচার্ের। স্বতাবতঃই আফ্মগোপন করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, দেশের লোকেই সংস্কৃত ( ব! ফারসী ) তাড়িয়ে 
ইংরেজী শিক্ষা ও সভাত!র প্রচলন ঝরতে উন্সুধ হয়ে উঠেছিলেন, তার জন্ত গণামান্ত সকলেই নিজেদের 
চেষ্টাঘ্ ইন্থুল কলের প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ত করেছিলেন, সতীদাহ উঠে গেল, দাসতবপ্রথ! বন্ধ হল, দিকে দিকে 
নমাজপংস্কার শুরু হল, ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন চলতে লাগল, এমন-কি শেষকালে পণ্ডিতত্রেষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ও 
ভটটাচার্ঘদের উদ্বান্ত করে ছেড়ে দিলেন, আচারের নামে ধেমব অনাচার চলছিল তা ভেঙে ভাসিয়ে দিয়ে 
প্রতিষ্ঠা করলেন উদার মানবিকতা । হিন্দুমমাঙ্গ ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন রূপ নিল। এও তো ভাঙন, 
কিন্তু এই প্রলয়ংকর বন্ত! শুধু কুলই ভাসা নি, নতুন ভূল:স্থান গড়তেও সাহাধা করেছে। নতুন আশা, 
নতুন বিশ্বাস, নতুন সহ্ীবনী মন, নতুন সমাজ গড়বার উত্যয, নতুন নতুন বীরের আবির্ভাব, নতুন নতুন 
উজ্দল চরিত্রের আত্মপ্রকাশ । এই আবহাওয। ছিল বলেই তো মাইকেলের কল্লোলিত কাবা সম্ভব 
হয়েছিল, ঘার লাহক হলেন রামের পরিবর্তে রাবণ, ধার ভাষ! মিত্রাক্ষরের বন্ধন ছাড়িয়ে ধ্বনিত হতে 
লাগল লাগএণর্জনের মত আর্জীবমা ভেঙে অমিত্রাক্ষরের পংকিতে পংক্তিতে, নিভীব শ্থাচ্ছন্দ্যে দেখা দিল 
ব্যাকরণের নিযমভাঙা গুরুচগ্ডালি গুণ। এও তো একরকম ভাঙন, বা অগতের ইতিহাসে বহুবার দেখা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


ঘা, ঘাকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, শামনে লাফ মারবার অন্ত সাময়িক পিছু হট।॥ আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
এবং বৃহত্তর অর্থে ফরাসী বিপ্রব ও রুশবিপ্রবেরও এই কথা। 

এই একরকমের ভাঙন আছে, ঘা নবজন্সের বাথাই কাতর, ঘা শির অগ্রদূত । কিন্তু এ ছাড়াও একরকম 
ভাঙন আছে ঘ| সে [জিনিস নয, ঘা কেবলই ভাঙে কিন্তু নতুন কিছু গড়ে না। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে কিছু 
গড়ে না। সব ভেঙে চুরমার ছয়ে যায়, অথচ নতুন কোনো আশা বা নতুন কোনো বিশ্বাগ উজ্জীবন-সম্তরের মত 
কাছ করতে থাকে না, দু-চারজন লোকও সবপ্ব পণ করে ভবিস্ত২ নতুন করে গড়বার জন দাড়ায় না, তেন্ত 
স্ডিনিত হতে থাকে, শ্রেছ অপেক্ষ। পরের বড় হয়ে ওঠে, দেশের অপেক্ষা! দল, দলের অপেক্ষ। গোষ্ঠী, গোষ্ঠী 
অপেক্ষাও স্বকীয় শ্বার্থ। এই পরিবেশেই অনলাধারণের মধো দেখা যায় ভবিষ্যতে চরম অনাস্থা, সকল 
বিষয়েই চরম অবিশ্বাস; আদর্শের কোনে! ডাকই জনচিত্তকে উদ্দ্ধ করতে পারে না, মকল বিষয়েই মনে 
হয় ও বব করে কি হবে। 

সমাজে যখন শক্তির ভারপাম্য হয় তখন হুস্থ অবস্থার স্থষ্ট হয় নিশ্চই, তার চেয়ে কাম্য আর কিছুই 
হতে পারে না। কিন্ত ধন ত! থাকে ন। তখনও শক্ষিত হবার কারণ ঘটে না ঘদি গঠনমূলক ভাঙন দেখ! 
যায়। অথাৎ যে ভাঙন নতুন করে গড়বার জ্ুন্ত ভাঙে । তাতে বহু বেদনা বহু বিপর্যয় আছে সত্য, কিন্ত 
তা ছাড়া নবন্ধয়ও তো স্তব হুদ না। কিন্তু ধদি তার বদলে আমর| অমন একটি ভাঙনের আবর্তে পড়ে 
ঘাই যা কেবলই ভাঙছে কিন্তু গড়ছে না, অন্ততঃ আপাতত; গড়বার কোনোই লক্ষণ দেখা ঘাচ্ছে না, 
তা ছলেই চিন্তার কারণ ঘটে । 

ইং বেঙ্গল ঘুগের বাংলার সঙ্গে তুলনা করলে একালের বাংলার এই পার্থকাটিই পরিপ্ছুট হয়ে ওঠে। 
লেকালে ভাঙার অন্তরালে নতুন স্থাক্টীর উদ্যোগ আয়োজন চলছিল, অথচ এগন থে ভাঙনের ধারা চলেছে 
তার মধ্যে সে লক্ষণ নেই । আজকের বৈহাসিকতা ও অবিশ্বাস যে বেড়ে চলেছে, নতুন কোনে! স্বস্থ অথচ 
প্রাণচঞ্চল জিনিল গড়ে উঠছে লা, আমর! বহু সময়ই স্বরুত বূর্ণাবর্ডেই পাক খেয়ে চলেছি এ কথ| আছ 
অস্বীকার করবার উপায় নেই । সেইঅন্ঠই এখনকার যে সংকট তা আমাদের চিন্তার কারণ হয়েছে, কারণ 
অগ্রগতির পথ আবিষ্কার না করতে পারলে আনাদের বহুদিন অদ্ধকারে থাকতে ছবে, বহু ক্ষয়- 
ক্ষতিও অনিবার্ধ। 


সেই পথ খুঁজতে গেলে প্রথমেই ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের বর্তমান অবস্থাটা কি। আমাদের 
সংস্কৃতির চেহারা কি, আমাদের সংস্কৃতির ধারকফ-বাহক কার!। 

ইতিহাসের একেবারে একাল হতে শুক্র করা যাক্‌। ১৯৫১ সালের আদমশুনারি হতে জানা যায় 
পশ্চিমবাংলায় সাক্ষর হল মোট জনগংখ্যার* মাত্র ২৪:৫৪%, তার মধ্যে পুরুষের! ৩৪'৬৮%, মেয়েয়া মাঅ 
১২%৩%। শহর ও গ্রামে সাক্ষরতার তফাত অনেক । কলকাতায় ₹৩'১২% সাক্ষর, সমস্ত শহরগ্রলিতে 
মোট জনসংখ্যার ৪৫+১৮% সাক্ষর। অথচ গ্রাঘের মোট জনণংখ্যার মধ্যে যাআ ১+৭৩% সাক্ষর। যদি 
সাক্ষরতা সংস্কৃতির অন্ততম প্রদান উপকরণ হু তা হলে মানতেই হবে গ্রাবীণ মন সংস্কৃতির বিকাশের 
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স্থযোগ থেকে বৰ্ধিত হচ্ছে।১ অথচ এ হতে একট] মত্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। আমাদের গ্রাম প্রধান সযাল, 
হুগ মুগ ধরে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে গ্রামা পরিবেশ ও খ্রামদমাজকে অড়িয়েই । এমল-কি এখন পর্যস্য 
ঝাঝালো শহরে সংস্কৃতির ছাপ আমাদের সাহিত্যে খুব বেশি পড়ে নি। গল্প উপন্লাস বা কবিতাও গ্রামের 
ছাপই সব-চে্ে বেশি মাত্রায় বহন করে আসছে। ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার কর! যায় না। 
অথচ বনি দেখা যাহ লোকম-স্ৃতির ধ্বংসের সঙ্গে সাক্ষরতা তো বটেই, বিগ্ালছের শিক্ষাই সংস্কৃতির অনিবাধ 
উপকরণ হয়ে দাড়াল তা হলে বলতেই হবে লে অবস্থায় আমানের একটি সাংস্কৃতিক সংকট অবশ্যা্ডাৰী। 
আমাদের জীবনের ধার! ও অভিজ্ঞতা চলছে একদিকে, কিন্তু সেদিকে কোনো সাংস্কৃতিক উপকরণ নেই_ 
অথচ যেখানে তা আছে সেখানকার অভিজ্ঞত এবং ল্পন্দন আমাদের জীবনের সামান্য অংশই দুড়ে আছে-_ 
এ অবস্থায় সংকট অনিবার্ধ, সাহিতাও জীবনমূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকাশকুস্থন হয়ে পড়তে বাধা । তাতে 
চতুর লাহিত্য হলেও হতে পারে, মহৎ লাহিত্য কখনও নয়। তা ছাড়া এই ছিন্নমূল মানস কখনও নব ছতে 
নধতর মহং হতে মহতরর বিশাল হতে বিশালতর স্তির পথে বাত্রাও করতে পারে না, লে কেবল বর্তমানের 
পন্ধিল আবর্তেই ঘুরপাক যেতে থাকে ॥ 

বিগ্কালয়ের শিক্ষা! সংস্কৃতির বিকাশের নৃনতম উপকরণ হযে দাড়াচ্ছে এই ঘুক্তি মেনে নিলে গঙ্গে 
সঙ্গে এ প্রশ্নও আগে তার অন্ত সাক্ষরতা যথেষ্ট কি না। বে-সূব গল্প উপস্থাস রচিত হবে তার উপভোগের 
অন্ত লাক্ষরভাই যথেষ্ট? তাতেই কি লেখক ও পাঠকসমাদ্ধের চিত শ্ুরিত হবে, পারস্পরিক '্মভিঘাতে 
নতুন নতুন শ্ছুলিগ দেখা দেবে, নতুন দিগন্ত দেখা দেবে চোখের সামনে, নতুন নতুন ঘাত্রাপথ রচিত হতে 
থাকবে? তা ঘে হতে পারে না এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে নাঁ। তার জন্ত বস্তুতঃ লাক্ষয়তার চেয়েও 
আরও একটু বেশি উপকরণ প্রন্বো্ন। অথচ সংখ্যার হিসেবে দেখি, সাক্ষরতার বেলায় যেনন শহরগুলির 
প্রাধান্ত, বেশি উপকরণের বেলাতে লে প্রাধান্ত আরও অনেক বেশি । ১৯৫১ লালের নেন্সাসের হিসেবে 
পশ্চিমবাংলায় ম্যাটি,ক-পাশ লোকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫২ ছাদার ; তার মপো কলকাতাতেই ১ লক্ষ ৩২ 
হাদারের বাস অর্থাং ৩+৬%। এম-এ বা এম-এদ্‌সি পাশের মোট সংখ্যা ১৩,১৯৬$ তার হখো 
কলকাতাতেই ৭,৮২১ অর্থাৎ ৫৯'৮%। বেশি হিসেব দেবার প্রয়োজন নেই, এ হতেই অবস্থ/ট] বোঝ! ঘায়। 
স্বতরাং একটি জায়গার জানের দীপটি জালিয়ে বাকি লারা দেশটাকে অন্ধকারে রেখে দিলু, তাতে আমাদের 
সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে না। ভার উপর যদি দেব! বাহ বেখানে আ।লের দীপটি জল লেখানে প্রাণের 
কেন্দ্র নেই তা ছলে বিকাশ তো দূরের কথা, সংকটতরণের উপায় খুঁজে পাওযাও দুঃসাদা হয়ে ওঠে! 


এইখানে একটি প্র উঠতে পারে। লেখাপড়া ন। জানা থাকলে তা হলে কি সংস্কৃতি ছয় না? বিশ্বান্‌ 
মাত্রেই সংস্কৃতিবান্‌ পুরুষ এমনতর অদ্ভুত কথা কখনই বলছি না, কিন্তু সংস্কৃতিবান্‌ হতে ছলে কি লেখাপড়া 
জানতেই হবে? আমাদের দেশ তো ঘুগঘূগাস্তর নিরক্ষরতার অভিশাপ ভোগ করে আলছে। তা হলে 
আমাদের দেশে কোনো সংস্কৃতিই ছিল না? চীনও নিরক্ষর দেশ, সেখানেও কোনে! শাংস্কতিক বিকাশ 
ঘটে নি বলতে হবে? 


১. এ বিষে অনেক তর্ক ওঠে, তায় কিছু আলোচনা পরে করেছি 
২ 
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এ কথা যে সত্যা নব তা বলবার কোনে! দরকার নেই। যুগযুগান্তর হতে এই-দব নিরক্ষর দেশেই 
সংস্কৃতির চরম বিকাশ দেখা গিয়েছে, বিশ্বসডা তায় এদের দান মহত্তম। সাহিত্যে চিত্রে বিবিধ-শিল্পকলাদ্র 
গানে ভাঙ্বধে স্থাপত্যে-_ কোন্‌ দিকে এই-সব দেশের দান এখনও বিশ্ববাসীর চরম বিশ্ব জাগাচ্ছে না? 
মুক্তেশ্বরের মন্দির ঘে স্থপতি গড়েছিলেন তিনি নিশ্চয়ই পাশ-কর! ইন্‌জিনিঘ্ধর ছিলেন |, কোনারকের মতি 
গড়েছিলেন যে ভাস্কর তার নিশ্চন্বই আটা ডক্টরেট উপাধি ছিল না। 

স্থৃতরাং নিরক্ষরতা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা এ কথা কখনও সত্য নয়। অথচ এক-এক লময়ে 
এই অসতা কথাও সত্য হয়ে ওঠে ৷ নিরক্ষরতা তখনই সংস্কৃতির বিকাশের পথে ব1ধ। হয় ন। ধখন 
লোকসংস্কৃতির ধারা খুব সদীব এবং প্রাণবন্ত থাকে । মুখে মুখে, কবিগানে, রামায়ণের পালা, পুরুষাহুক্রমিক 
চায়, নানা আলাপ-আলোচনা ফলে এই সংস্কৃতির প্রকণ ও বিস্তার ঘটতে থাকে, নতুন নতুন কূপের 
সৃষ্টি ছছ। 

তা ছাড়! শুধু লোকমুখে চর্চার কথাই নয । সে সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও মনে রাধা দরকায়। 
সমাঙ্গে প্রাণের স্পন্দন চাই ॥ ত| না হলে মাহষের মন নতুন দিগন্তের অন্বেধগ করে ন|। প্রাণচঞ্ল 
সন/জ না হলে ভার কোলে বিকাশই ঘট! সম্ভব নয, সাংস্কৃতিক বিকাশও নব 

ফেলব যুগে নির্রক্ষঃতার বাধ! অতিক্রম করে এই-সমত্ত সাদ বিশ্বকর স্থতি করে চলেছিল তখন 
তার পিছনে এই-সব নানা কারণ ছিল। তার প্রথম কথ! হল, লোকসযাজ তখন এগনকার মত প্রাণহীন 
এবং একদুখীন ছিল না। সমাজে বৈচিত্রা ছিল এবং সেইসঙ্গে প্রাণের সদ্ধীবতা ছিল প্রচুর। বস্তুতঃ 
এখনকার বাংলার সঙ্গে প্রাচীন বাংলায় তুলনা! করলে এই পার্থকাটাই সব-চেয়ে চেখে পড়ে। এখনকার 
বাংলার সমাঞ্জে বৈচিন্রা খুব কম। গ্রামাঞ্চলে চাষী, লা! হর তে! জনিনির্তর মধাবিত্ব। সকলের দীবিকাই 
জমি, সকলের মনই সেই ছাচে গড়! | শহরে শহরে মধাবিত্র, খুব বেশি পরিমাণে চাকরি-নির্তর। নান! 
স্বঃবিকা, নানা ধরনের জীবনযাত্রা, নান! বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা নতুন ম্পন্দন-_. এ-সবের ক্ষেত্র নিতান্তই 
সীমাবন্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ পূর্বে ডা ছিল না। বাঙালীয়া, কালিদালের কথাতেও, নৌসাধনোস্যত ছিল, 
দেশবিদেশে চলত তাদের ব্যবসা-বাণিজা। শ্রেচীর। নৌকে! সাজিয়ে পাড়ি দিতেন সমুজ্র পেরিরে। 
কিন্তু শুধু নৌকো! দাজালেই তে বাণিঘা হয় না, বাণিজোর উপকরণও তে! চাই। মে উপকরণের অভাব 
বাংলাদেশে ছিল না। কার্পাপষহ্, রেশম, নানাবিধ শিল্পদ্রবা এবং অগ্তান্ত বাণিআলভ্তার উৎপাদনে দেশের 
লোক ব্যস্ত থাকত । তা! ছাড়া যাদের সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না তারাও থে এবনফার মত 
অমিনির্ভর ছিল তা নগ্ন । ধারাই বাংলার প্রাচীন সমাজ নিয়ে আলোচন! করেছেন তারাই জানেন তখন 
যুক্ধবিগ্রহে কত গৈগ্তসাসন্্ দরকার হুত এবং সে-সব পৈল্তধামন্ত আসত বাংল! হতেই । ঘখন ইংরেজ সারা 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারি পুলিস সৈল্তদল ও শাসনত্র দেশের উপর চেপে বগল তখন জমিদারদের পাইক 
ঢালী লব বধ।প্ত করে দেওয়া হল। লে সময় শুধু বর্ধমানের মহারাদার আনিদারি হতেই উনিশ হাদ্বার 
পাইক বরখাস্ত হয়েছিল । কিন্ত যতর্দিন ত! হয় নি ততদিন এই-লব ভূঙ্থামীরা কেবল খাজনা আদায় 
করতেন না। যুদ্ধবিগ্রহ আক্রমণ আত্মরক্ষ/বড় কন ছিল না। বারে! তূইয়াদের আমলের কথা ছেড়েই 
দিলাম। কিন্তু তার ঢেহ পরেও দেখা বার_ এমন-কি ঘধন ইংরেজ সামাল্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে 
সে সময়েও_ এসবের জের গেটে লি। ল্‌ সাহেবের Social Condition of Bengal-এ দেখা! 


বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যুং 


বায় বর্ধমানের রাজা বা বিষ্ণুপুরের রাজা কোম্পানির উপর হুকুম চালাতে ছিধাবোগ করতেন না। বধমান- 
মহায়ান্ের সঙ্গে ইংরেজের কামান বন্দুক নিয়ে রীতিমত বৃক্ষ হয়েছে। ১৭৩০ সালে নবাব কাশিমদালি খা 
ইংরেজদের জানাচ্ছেন বর্ধমানের রাজা যুদ্ধের জন্তু তৈরি হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ১৭৬১ মালে 
ক্যাপ্টেন হোত্াইট বর্ধধান-রাজার বিরুদ্ধে ঘুদ্ধধাত্রা করছেন ॥ ১৭৬১ লালের ২৯শে ডিসেম্বর এই যুদ্ধ 
ঘটে। কোম্পানির রিপোর্টেই দেখ! যায়, বমানের রাজার পক্ষে অন্ততঃ দশ হাজার লৈন্ত ছিল। কিন্ত 
এ শুধু এক! বর্ধমানের মহায়াজগার কথা নথ) প্রা এরকম ঘটন| ঘটত ৷ বীরহুমের দাঙ্গা, নগরের 
দক্ষ, ইত্যাদি ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করবার দরকার নেই । তারও আগে শোড। সিংহের বরধমান- 
আক্রমণ (১৬৯৮7 ), বর্ধণানের মহারাছার বিষ্ণুপুর-মাক্রমণ ইত্যাদি ঘটন। প্রায়ই ঘটত। আসলে এগুলো 
ছিল সেকালের সমাছের সজীব সত্য । এরই প্রভাব শমাজ-জীবনে তরঙ্গিত হতে থাকত। মেইঞ্জন্ট 
আজকের মত সেকালের লমা্ একদুখীন ছিল না, তার মধ্যে বহু বিচিত্র অভিদ্রতা বু বিচিত্র সংঘাত দ্রীবনে 
নতুন নতুন আন্বাদ নিয়ে আপত। এমন-কি আমাদের আাতিগুপির ইতিহল আলোচনা করলেও এই 
সত্যই প্রমাণিত হথ্ব। রিলে বলেছেন, আমাদের অনেক জাতিই বৃত্তিমূলক, অর্থাৎ functional 
০8561 এককালে সব জাতিরই উদ্ভব ছিল হতো বৃদ্ধি থেকে, কিন্তু সেই সত বাংল।দেশে অনেক ক্ষেত্রে 
প্রায় একাল পর্ধস্ত অনেকখানি চলে এসেছে, এইটেই আশ্চযের কথ|। ঢালীর| ঢাল ধরত, ডল্লার। ডল; 
পাইফেরা করত লড়াই । এমন-কি প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সাহ্াজোর কাছেও বাংলার এই-সব বীর জাতি 
সহসা মাথ লত করে নি) এদের নির্বাধ করবার চেষ্টায় ইংরেজ প্রথমে এদের বুত্তি থেকে চ্যুত করে, তার 
পর এদের জমি কেড়ে নেওছা হয় । কিন্তু তার ফলে থে পাইক-বিস্রোহ হয় ত! ধলহৃম হতে বাকুড়া 
মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূধগকে প্রকম্পিত করেছিল। তার জের বহে নেটে নি। 

বস্তুত: বাংলার সমাজনীবলের এই ইতিহাসের লাক্ষা তার সাহিতোও বহন করছে। নঙ্গলঝাবাগুলির 
কথাই ধরা যেতে পারে। এই কাবাগুলি কি ইঙ্গিত বহন করছে? একটি জিনিস তো খুব '্পষ্ট। 
এইন্লব কাব্য ব্রাহ্মণাধর্মের ছায়ায় রচিত হয় নি, আদ্ধণ্যলমাজের ছবিও এতে প্রতিকপিত হয়নি। বরং 
উলটে।। ক্রাহ্মপাদেবতার! তাদের লিছেদের গণ্ডীর মখোই আবদ্ধ ছিলেন, লোকদেবতা ছিলেন ন|। 
জনসাধারণের, অর্থাৎ তথাকথিত নিচু জাতের, ব্যাধের শববরের, সাধারণ মাছষের দেবতা ছিলেন চণ্ডী মনল! 
ইতাদি বেদবছিভূত দেবতারা । তার উপর বয়ে গেল বৌদ্ধধর্মের প্লাবন । বৈদিক দেবতাদের ডিত তো 
আলগা হয়ে গেলই, হ্রান্মণাধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার মত সগচারী পীচটি লোকও মানতে হুল বিদেশ 
থেকে । কিন্ত লক্ষ্য করবার বিষ, এ দেশে ত্রাহ্থণাধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠ হলেও শংকরাচার্দের নেতৃত্বে সারা 
ভারতে যে নতুন কটুয় ত্রাহ্মণাধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই বহুদ্াতিমি্রিত বহুধর্দগংকর বাংলাদেশে নে রূপ 
দেখ! গেল না। তায় বদলে বায় বার এখানে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচারই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে 
অসশ্বীকৃত হয়েছে, বেদবহিতূ ত দেবতারা ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটির মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। লৌকিক 
শত্তি' এতই প্রবল ছিল ফে, ত্রাহ্ণণ্যধর্ম তাকে শুধু স্বীকার করতে বাধ্য হয় নি, তাকে মেনে নিছে মধাদ। 
দিতেও বাধা হয়েছে। বাংলার আলাদ। স্বতি আলাদা লম্প্তিভাগের সিদ্ধষের পিছনে এই স্থানীয় লামাছিক 
ও কৌম ব্যবস্থার প্রচণ্ড তাগিদ ছিল কি না কে জানে? কিনস্কু সে যাই ছোক, সাহিত্যের সাক্ষ্য হতে 
এ কথা খুব স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, লৌকিক দেবতাদেরই আসন খুব দৃঢ়, বৈদিক দেবতাদের নঘ। কাব্যের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাণ্তিক-পৌষ ১৩৬০ 


বিহন্ববস্ত ইঞ্জ অগ্নি বাঘ নন, বরং ধর্ম মনসা চণ্ডী। শেষকালে ঘখল আমাদের সমাদ্রবৈচিত্রা ভেঙে বীর 
জাতিওলি ক্রনে ফুিত্রবী হয়ে পড়তে লাগল (শিব।ধন কাবো শিবের ত্রিণূল ভেঙে লাঙল গড়ি চাষ 
করতে ঘাওয়াহু ইঞ্চিত খুব গভীর ) তখন প্রথমে এলেন শিব প্রভৃতি দেবতা, ধার! শবরের দেবতা হয়েও 
বহুপুরেই ত্রাঞ্ষনাদেবতাদের তালিকার স্থান পেয়েছেন। আরও শেবেন দিকে ( যথা ভারতচন্জে ) মঙ্গল" 
কাবোও দেখ! দিলেন দুর্গা প্রস্তুতি অনেক ব্রাহ্মণাদেবত!। আশ্চর্য নয়, কেননা এতদিনে বাংলার 
লোকশি ভ্রিগনাণ হয়ে এসেছে, অগ্তদিকে নাটোর ও কৃষ্ণনগরের তুন্বামীদের বিস্তৃত ব্রচ্ছ দানে ব্রাহ্মণদের 
পুরুরজ্জীবন ঘটছে। হ্বতরাং একদিকে পাইক-বিদ্রোহের অবলান এবং অন্তদিকে মঙ্গলকাবা থেকে ব্যাধ 
চণ্ডিক। মনপা ধর্মের পলায়ন__ এ দুটি আকশ্থিক এবং অসংঘুক্ত ঘটনা লহ বলেই বিবেচনা করতে ছবে। 
ও হল কাব্যে লমানেরই প্রতিফলন । কিন্তু শেষ যে ভাবেই ছোক, দীর্ঘ দিন ধরে ( বলতে গেলে অয়োদশ 
শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ) বাংলার এই লোকশক্রি প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিঘে এসেছে, অত্যন্ত 
সন্দীবতার সঙ্গে বেচেছে। এমন-কি শুধু সাহিত্য নয়, তার ধর্মকেও সে সেইভাবে গড়েছে। এককালে 
বৌন্ধধর্মের প্রসার তো ছিলই ৷ কিন্তু পরের যুগেও, তাস্ত্রিকতার প্রথণ আমলে, সে জাতিভেদ মানে নি, 
চক্রে কোনে। জাতিতে? ছিল না শক্তি সংগ্রহ ছত সাধারণত; ব্রাদ্মপেতর জাতি হতেই । তার পর ক্রমে 
ক্রমে এই তত্ধর্ম হিনদুশাস্ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে হতেই এসে পড়ল বৈষ্বপ্াবন। তার ধর্মমত 
যাই হোক্‌, সে যে আর একবার জনলাধারপের অন্ত ছার উন্মুক্ত করে দিল তাতে কোনো! সন্দেহ নেই। 
লারা সমাল সেই গ্লাবনে উচ্চদিত হয়ে উঠেছিল বলেই তো লাহিতোয় চরম বিকাশ দেখা দিল। লজীব 
স্পন্দন ন! থাকলে অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য কখনও গড়ে ওঠা সম্ভব হত না। 

তৃতীঘ়তঃ, এই সজীবতা থে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ছুটে উঠেছিল তার অন্তম প্রধান কারণ তখনকার 
অর্থ নৈতিক বিন্তাস । তখনও বাংলার সমাজে এত বিভিন্ন রকমের শ্রেণীসংঘাত গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ 
শ্রেণী ছিল বিচিত্র, কিন্তু সংঘাত ছিল কম। সেই কারণে সংহতির অভাব হয় নি বিশেষতঃ লামাদিক 
ও মানলিক অভিন্ততা বিভিন্ন শ্রেণীতে একালের মত অতথানি পৃথক হয়ে যায় নি। আজকের শহরে 
নিছমধাবিত, ধারা কোনোদিন শহর ছেড়ে গ্রামে গিরে বাস করেন নি, তার! যেমন গ্রানদীবনের আশা-আনন্দ 
হৃদয়ে অনুভব না বরুন অনেক সময় বুদ্ধিতেও করতে পারেন না, তখন তা ছিল না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
তাই। আল ধার! বিশ্ববিদ্তালযবের দরদ! পার হয়েছেন তাদের মনের থে উদার দিগন্ডে দেশবিদেশের সাহিত) 
ও চিন্তাধারা! স্পন্দিত হচ্ছে লে দিগন্তের কোনো হুদিশই অশিক্ষিত গ্রামের চাষী পায় না। হৃতরং অহুততির 
খণ্ডীভবন হয়ে গিয়েছে_ ঘ পূর্বে ছিল না। স্থতরাং স্বভাবতঃই পূর্বে থে সংহতি ও নিটোল সামাদিক 
অভিজ্ঞতা হতে সংস্থৃতি ও সাহিতা রচিত হতে থাকত এখন আর তা একেবারেই নেই৷ 

এই কথা থেকেই আর-একটি কথ] উঠে পড়ে। সেটি হল এই ঘে, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেকালে 
একট লোবশিক্ষার ধারাও চলে আসছিল, যা ইংরেজ সাম্রাজ্য এবং মধ্যবিত্ত-অভ্াদয়ের পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে 
গেল। পণ্ডিতের! অবশ্য সংস্কত ও শাস্াদি নিতে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু তার পাশাপাশিই টোল ও মক্তবে, 
পাঠশালায় চণ্ডীমণ্ডপে, বামাহণ-গান ও কণ্বকতার স্ধ্জনগ্রাহ্হ একটি লোকশিক্ষার ধারা প্রবহদান ছিল । 
আযাডাম সাহেবের হিপোর্টে দেখা ধায়, গত শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাংলাদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
ছিল প্রচুর। বাংল! ও বিহারে এক লক্ষ; তার তুলনায় এখন গ্রাম্য প্রাইমারি স্থূল কি খুব বেড়েছে? 


বঙ্গদংস্থৃতির তবি ্যুৎ 


ফাজেই কিছু শাহ্চগিবিলাসীদের কথা ছেড়ে দিলে বাকি সফলের পক্ষে মোটাম্টি একট! শিক্ষাসামা্ ছিল 
ধাতে সংস্কৃতির স্তর অনেক সমর বিভিন্ন শ্রেণীর ভেনরেধাকে অতিক্রম করেও পরিব্যাপ্ত হতে পারত। 
রাষায়ণ-গান থেকে উপর স্তর এবং নীচের স্তর উভক্ধই রস উপভোগ করত। আমাদের ঘত বিশেষীকরণ 
হয়েছে ততই অগ্ন্ূতি ও সংস্কৃতির মোটামুটি সার্বজনীনতা! কেটে গিরে তা খণ্ডিত ও ভগ্বাংশ হয়ে গাড়িয়েছে। 
পাচালি। তারপর আপড়াই, ক্রমেই বিশেষ বিশেষ লমাঙ্গের উপভোগের বন্ধ হয়ে উঠছিল, সকলের নয় । 
কিন্ত যেদিন ইংরেজ সভ্যতা এল, পশ্চিমী ড্ঞানবি্ঞানের দরত্রা খুলে গেল, সেদিন যার| তার আস্বাদল!ভের 
দুর্লভ যৌভ!গ্যের অধিকারী হল তাদের সংস্কৃতির বিস্বহ্কর হল বটে, কিন্তু যারা লে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত 
ছল তাদের আর কিছুই রইল না। বস্তুতঃ ঘখন ইংরেজী স্থল খুলবার হিড়িক পড়ে গেল তণন তা! লকলের 
অন্ত হল না, হল কেবল উনীছমান মধ্যবিতদের জ্ইই | বরং জনসাধারণের শ্রন্ত লির্দি্ হল 'ফিল্টার বিয়োরি' £ 
প্রথমে কেবল উপ্রস্তরচারীদেরই শিক্ষিত করে তোলা ঘাক, তান পর যেই দারা একটু একটু করে চু ইয়ে 
চুইঘ্বে নীচের দিকে ঘা গড়াবে তাই ঘথেষ্ট। 


স্থৃতরাং দেখা ঘাচ্ছে, পূর্বে আমাদের যে ধারাদ্র বিকাশ হচ্ছিল ইংরেজ সাঞাদ্যের অতিঘাতের পর তার 
মৌলিক বদল ঘটল সম্মবতঃ এরকম মৌলিক বদল আমাদের ইতিহাসে এর পূর্বে কখনও হয় নি। তার 
কারণ, পূর্বে পূর্বে ঘে-মব বদল ঘটেছে তাতে মূল কাঠামোর এতখানি বদল কখনও হয় নি, শ্রেণীর মধ 
তফাত এত অলঙ্ঘা ও এত বিরাটও কখনও হ্ব নি। ঘা এখন হল। 

এতে অবশ্ত বিস্ময়ের কিছু নেই। সদাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা ধার, এইরকম বদল মোটামুটি সব 
দেশেই ঘটে থাকে । অনেক পণ্ডিত বলেছেন, মধাঘুসীয অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন ঘুগের অস্থাদয় শুরু 
হলেই দেখ! যায়, সাহিত্য ও:গংস্কৃতি অভিজাতদের আশ্রয় ত্যাগ করে মানব-্মছথ/দয়ের নীতি গ্রহণ করে। 
বস্তুতঃ এই মানব-অত্দয়ের মছিমাই তার নবজীবন আনে। আর সমাঅতথের নিঘনে এই অদ্থাদয়ের 
মহিমা গান করবার ভার প্রথমে পড়ে মধ্যবিত্রদের উপরেই । এই কথাটাই কার্ল ম্যান্হাইম বলেছেন 

If one calls to mind the essentiol methods of Selecting lites which up to ihe pruseut 
hove appeared on the historical scene, bree priuciples can be distinguished: Selection ou 
the basis of blood, property aud achievement. Aristrocratic socicly, specially after it had 
entrenched inself, chose ils lite primarily on the blood principle. Bourgeois society gralually 
introduced, 95 a supplement, the Principle of wealth, a Principle which also obtaiued for the 
intellcctunl lite, inasmuch as education was more er less avail 





ble only lo the olfspring of 
tlie welltodo. It is, of course, true that the principle of achievement was combined with 
the lwo other principles in earlier periods, bt it is the important contribution of wodert 
democracy (as long as it is vigorous), that the achievement principle increasingly tends to 
become (he criterion of social success. 


তা হলে প্রথম কথা দেখা গেল, এ সমহ ক্রমে আভিজাত্যের বদলে দেখা দেয় মানব-অত্যুদয়, এবং তার 
পুরোধা হন মধ্যবিত্ত সংপদায়। কিন্তু সেই সঙ্গে তার চেদ্নেও বড় কথা দেখা! গেল, এ সম হতে সংস্কৃতি 


ক্রমেই তার সার্বজনীন সৃতি পরিহার করে গোপ্পি-আত্রদী ছয়ে ওঠে, শ্রঃংদের হাতে পড়ে। হত নতুন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


নতুন গোষ্ঠী শদ্ধীব হয়ে উঠবে ততই এই সস্বৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের আশা-আকাঙ্কাকে প্রতিষ্কলিত 
করবে, অগ্রগতির প্রেরণা পাবে। আর ধদি একটি কি ছুটি গোষ্ঠীমাত্র জীবিত থাকে, বাকি সব গোষ্ঠী সরে 
যায়, তা ছলে সংস্কৃতির বিকাশ এবং অগ্রগতি আর হবে না, ক্রমেই সে নিছের দুণাবর্তের পক্ধিলতায্ তলিয়ে 
যেতে থাকবে। 

বাংলায় ই:রেদ্রী পাস্তা) ও পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাত এসে পড়বার পর্ব এই ধরনের বিকাশ হয় নি তা 
নয় । কেবল তফষাতের মদে! অক্াঙ্ত দেশে এই নবযূগের প্রাণম্পন্মন যেমন নানা গোষ্ঠী নানা স্তরকে উন 
করেছিল এধানে তা কেবল একটিমাত্র গোষ্ঠীকেই উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করতে পেরেছিল, অগ্তগুলিকে নয়। 
অন্থওলির ঘটেছে স্বহা । তাদের প্রাচীন লোকপংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার ধারা গেল অবলুণ্ত ছয়ে, অথচ নতুন 
যুগের নতুল ধারার বিকাশ ও তাদের হল ন!। এইখানেই বঙ্গসংস্কৃতির মৌলিক দুর্বলতা নিহিত। 

গত শতকের ইতিহাগ আলোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজী শাললের প্রভাবে 
গ্রামের হল অপমৃত্যু, গ্রামীণ সমানেরও তাই । পূর্বে আরামদ্বীবনের থে নান! বৈচিত্রোর কথা উল্লেখ 
করেছি লেও অবলুপ্ত হয়ে দেখা দিল কেবলমাত্র কৃষিনির্তর সমা্গ॥ অন্ত দিকে দেখা দিতে লাগল নতুন 
শছর, থে শহর পূর্বের মত 'বিবরধিত গ্রাম’ নছ, ধারা চেহারাঘ্ন চালে চলনে খাটি শহর। শহরেআনা 
তার নধো বিকিরিত। উত্তৰ হুল কলকাত1 কাল্চারের_“বাবু'-কালচারেরও। অর্থ নৈতিক দিকে 
এর প্রেরণা জোগাচ্ছিল নবগঠিত শ্রেণীবিস্তাস । ধার| কর্নওয়ালিলী ব্যবস্থায় নতুন অমিদার-বড়লোক হয়ে 
উঠেছিলেন, খারা মুহসথদ্দি বেনিয্ান হৌপ ব্যবসা করে যথেই সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তাদেরই আশ্রয়ে 
নব সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিযান আরম্ভ হয়। কিন্তু এ ধার| নিজের গতিবেগেই সীত্র খাত ছাপিছে 
উপ্‌চে পড়ল। তখন আর এই ধারা পৃষ্ঠপোষকদের কুক্ষিগত রইল না, মন্দ্রিত হতে লাগল নাবোদিত 
নধাবিত চিতে। সেই চিত্তে লাগল মানব-অভুাদরের অরুণাভা। পুঝোনে! লব সংস্কার ভেঙে ফেলল 
ইয়ং বেঙ্গল দল, কেউ কেউ উৎসাহের আতিশখ্যে খৃষ্টান হলেন, ছুটে চললেন ইউরোপে, দূর করে দিলেন 
সংস্কৃত শিক্ষা, আবাহন করে আনলেন ইংরেজী শিক্ষাকে | প্রথম যুগের আতিশয্য কেটে ঘাবার পরও 
এই নব মানবতার আহ্বান উদ্বেলিত হয়ে উঠল বিদ্কালাগরের মত ব্রাহ্মণ পত্িতেরও চিত্রে । তিনি ইঞ্ছং 
বেঙ্গল দলের মত শাস্বকে অস্বীকার করলেন না কিন্তু তার নবব্যাধ্যা করলেন, ধাতে শাহের ধা দিয়েই 
যানবমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা ধা ॥ বদ্ধিমচন্র পর্যন্ত লিখলেন_* 


Let us severe the past, but we must, in justice to our new Tife, adopt uew methods of 


interpretation, and adopt the old eternnl and undying truths to the necessitics of that new life, 

অথচ এক ছবিকে যেমন এই বিস্ময়কর বিকাশ ঘটছে অন্ত দিকে তখন সংস্কৃতির অঅবলুপ্তি ঘটছে। 
এই অপঘাত ঘটত না হদি আমাদের দেশে একটি যুগের স্বাভাবিক অস্ত হয়ে আর-একটি ঘূগের স্বাভাবিক 
উদগ্ব হত। কিন্তু এ দেশে তা ঘটবার স্থযোগ ঘটে নি। ইংরেজী সাম্রাজ্যিক অভিযানে আমাদের 
নবধুগ্সের সনাজবিবর্তন গোড়া হতেই বিকুত ও বিফলাঙ্গ। এই অস্বাভাবিক বিকাশের কথা বহু সমান- 
তাত্িকই আলোচনা করেছেন, তা নিযে বিশ্বৃত আলোচন! নিস্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যা, এর ফলে 
ঘটল সমানজীবনে ( একটি সুর ব্যতীত) বৈচিত্রোর অভাব । মধাবিত্প্রেণী ছাড় আর সকলেই চাষ 
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ও জমির উপর নির্রসীল হয়ে পড়ল। বাংলার সমাদ্র্দীবনে যে বৈচিত্রের কথা উল্লেখ করেছি ত! 
অবলুপ্ড হয়ে গেল। দ্দিতী্ত:, সেই গরামন্বীবনেও প্রণার ও বিকাশের পরিবর্তে দেখা দিল নিদারুণ 
নংকে।চন ও ক্রয়িষ্ণুত।। ফলল উঠবে প্রচুর, গ্রামে এমে শামপনারে!হ, দীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল ও 
সযসাময়_ এই পরিবেশেই তো গ্রামে গ্রামে প্রহুউৎসব লেগে থাকতে পারে, হয়ের অনাবিল আনন্দ 
ও সহ দাক্ষিণ্য স্বচ্ছন্দ ধারা অনর্গল প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে ঘদি দেখা ঘায়, 
করাল দৃতিষ্ষে দেশ শ্মশান, ( ছিয়াতরের মনবস্তরের চিত্র, আনন্দনঠে, মনে করুন), প্রঙ্গার| দকল জমি 
হতে বিতাড়িত ও তাদের সকল বৃত্তির দমি কেড়ে নেওঘা হচ্ছে (73658101101 Proceedingsa 
তাই কর! হয়েছিল ), তাদের কোনো ্বহই নেই, উপরন্ক জমিদার ইচ্ছ। করলেই তাদের আটক বা 
কছেদ করতে পারে (হফতম প€ম রেগুলেশন ), মুখে অন্ধ নেই, তার উপর আছে কোম্পানির দাদন ও 
ঝুঠিঘালের অত্যাচার (নীলের কথা কে না জানে? তা ছাড়াও আরও নাদন ছিল )- ত! হলে 
সেই পরিবেশে মন বিকশিত হতে পারে ন|, এ কথ। বলাই বাহুল্য । তৃতীঘ্বত: এই-সব কারণেই 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দুর্সঙ্ঘা হয়ে গেল। পূর্বেই উল্লেধ করেছি, আগে ব্ামাপ্র-গান মকলেই 
উপভোগ করতেন । কিন্তু এখন নবশিক্ষিতদের মনে শেক্স্দীয়র মিল্টন্‌ বার্ক কল্পোলিত হতে লাগল। 
অথচ সাধারণ লোকের পক্ষে পূর্বেকার সাংস্কৃতিক অহঠানগুলিও বছায় রাখ! আর স্তব ছল না, নতুন 
কোনো সংস্কৃতি গড়ে তোল।ও সন্তব হল না। তার উপর চতুর্থত:, শহর ও গ্রানগুলিতে তফাত হয়ে 
গেল অনেক । সত্যিকারের শহর, শহরেয়ানার শহর, গড়ে উঠল এই আথলে। এই কারণেই 
নবদাগৃতির কেন হল স্বডাবতঃই এই শহরগুলি? সংস্কৃতির কেন্্র নবহীপ ভাটপাড়া হতে সরে এসে 
স্থাপিত ছল শোডাবাজারে। এই কারণেই শুর হল 'বাবু'-কালচার। বাগানবাড়ি ও হাফ_সাখড়াইয়ের 
পালা, পম্থীর দলের গান। য। গ্রামে ছিল না, কখনও বরদান্তও হত না। অন্ত দিকে নানে য| ছিল 
তা অবলুপ্ত হয়ে গেল। নূংস্কতির আধার হুল শহর, গ্রাম কুসংস্কারের । 


গত দেড় শ বছর ধরে এই ধারাই বিকশিত হয়ে আসছে । ঘতদিল নবন্ধাগ্রত বিহ্বং-গোঠার প্রসার 
ছিল ততদিন আমরা! এই মৌলিক দুর্বলতার কথাটা ধরতে পারি নি। তখন বন্ধত গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্ছিত, 
একটি গোষ্ঠী ছাড়া অন্ত কোথাও স্থট্টি হচ্ছে না। কিন্তু সে-শব কিছুই নভ্তরে পড়ে নি, কেননা একটি 
গোষ্ঠী থে মহা-এরশ্বধমন্ অদ্ভূত স্বষ্টি করে চালেছিলেন তারই বিশ্মঘকর উচ্জলতায় আনাদের চোখ ঝলসে 
ছিল। একালের ভারতবর্ধে মহিমার এমন উতুঙ্গ শিখর আর কোথাও রচিত হয় নি। তারই বিশ্বয়ে 
মুত হয়ে আমরা ভাবতে পারি নি, যেদিন এই ধার! শেষ হয়ে আলবে সেদিনের অবস্থাটা কি হবে। 
মাইকেলের পর বিদ্যাসাগর বক্ষিযচন্ত্র, বন্ধিমচন্দ্রের পর রবীন্্রনাথ__- এর কোথাও শেষ আছে কি? 

আমাদের চোখে আমাদের মৌলিক দূর্বলতা ধর! না পড়ুলেও তা আমাদের মহত্রম মনীষীদের চোখ 
এড়ায় নি। বন্ধিমচন্্র বলেছিলেন*_ 

বিদ্যা, জল হা ছগ্ধ নহে থে, উপরে ঢালিলে নীচে শোহিবে। তবে কোন জাতি একাংশ কৃতব্দা হইলে তাছাদিগের সাদর্গঞুনে 


৩. দর্শনের হুচনা। 1 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-্পৌষ ১৩৬৩ 


অন্ঠাংশেরও ঈদ হছ বটে । কিন্তু বদি এ দুই অংশের ভাধার এক্প তেদ খাকে থে, বি্বানের ভাষা দুর্খে বুবিতে পারে না, 
তবে সংদর্গেজ কল ফলিবে কি একারে ? 
একালে রবীন্দ্রসাহিতোর বিরাট বাপ্তির মধ্যে সমাজের বহু বিচিত্র স্তরই বিধৃত। বস্তুতঃ এত বাণ্তি 
আর কোথাও নেই। শুধু মধাবিত্ত সমাজই গার রচনার উপজীবা লমন। এক দিকে যেমন সর্বপ্রথম 
যুগে তিনি বস্ধিনচন্দ্রেে আদর্শে রাজারাঙ্গড়ার কাহিনীকে তার বিষন্ববন্ত করেছেন,* তেমনি কালে কালে 
তার রচনায় বিনোদিনী-যছেন্দরের মধ্যবিত্ত জীবন, কেটি-সিসি-র শৌখিন অডিজ্বাতপন! ইত্যাদির সঙ্গে 
পদ্নীদ্ীবনের বিচিত্র আনন্ববেদনাও গল্পগুচ্ছে বিধৃত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন দ্ররে এত স্বচ্ছন্দ 
বিচরণ এবং তা নিয়ে আশ্চ্ঘ সি সবেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখে গিয়েছেন 
আমার কিতা, জানি আদি, 
ছেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই গে সরবত্রগামী 

এটি তার বিন ন্ঘ, বস্তুত: এটি আমাদের মৌলিক সংস্কতিলংকটের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ, আমাদের 
সমাজচেতনার একদেশদশিতার উপর তীত্র কষাঘাত। সে কহাঘাতের যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তা 
এখনকার অবস্থা আলোচনা করলেই বোঝ! যায়। 

বস্তুতঃ আমর! এখন কি অবস্থায় এলে পৌচেছি? এক দিকে দেখি, ক্ষীয়নান মধ্যবিত্ততার ঘূগে ঘে 
বিখংগোষ্টী এতকাল আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র বিাশয়িতা ছিল তারা বিপর্বস্ত। অগ্ দিকে দেখি, 
ঘে-গব শ্রেণী বহুকাল অন্ধকারে ডুবে ছিল গেই-লব শ্রেণী রাজনৈতিক আবর্তে উপরে ভেগে উঠছে বটে, 
কিন্তু তাদের নতুন সংস্বৃতি রচনা করবার ক্ষমতা হয় নি। তাদের ইচ্ছার সব্দোর ছাপ লমাজদনে পড়তে 
শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তার মধ্ো প্রতিবাদের স্থরই প্রবল, আনন্দের চেরে ক্ষোধই দুর্দন়। বলা 
বাহুল্য, স্বষ্টির পরিবেশ এ নছ। 

নধ্যবিঝতার অবলানকালে এইরকমই ঘটে থাকে । অর্ধান সমা্রতাবিক কার্ল, ম্যান্‌হাইম এই 
অবস্থার একটি চম২কার বিশ্লেষণ করেছেন ॥ এই সমঘ যে যে লক্ষণ ঘটে তার আলে|চন! করতে গিয়ে 
কার্ল, স্যান্হাইম বলেছেন, পূর্বে যে শক্তি বিকাশের সহায়ক থাকে এই যুগে সেই শক্তিই উপটে! ফল 
ফলায়। তার কারণ, অর্থনৈতিক তাগিদে নতুন নতুন শ্রেণী সামাজিক চেতনার অন্ততুক্তি হতে থাকে, 
অথচ তারা সাংস্কৃতিক বিকাশের কোনে! দরজাই খোলা পান্ব না। ভার উপর, এই অবস্থায় “বিঘং-গোষ্ঠী" 
বাড়তেই থাকে, বিশেষ কোনো একটি বি্-গোর্ঠীর আর প্রাধান্ত থাকে নাচ পূর্বে যে অর্থ প্রতিপত্তি 
ব! কৃতিত্বের ভিত্তিতে বিঘ২-সযাক্গ গড়ে উঠত এখন তারও লাঘব হতে থাকে, বিখং-সমাদের মধো 
আভান্তয়ীণ পরিবর্তনও ঘটে যখেষ্ট। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সচলতার অভাব ঘটতে থাকে, বহিবিশ্বের সঙ্গে যোগ 
ধায় কেটে, নিজের চার পাশে গণ্ী রচনার চে! চলতে থাকে । দ্যান্হাইনের কয়েফটি কথা তার 
নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করি : 


The crisis in cultnre in liberaldefhocralic society is duc, in the first চিত lo the fact 
that the social processes, which previously favoured the development of the creative tiles, 


৪ অস্ত বোঁঠাকুরানীর ছাট রাঙগাবাজড়ার কাহিনী হলেও, বন্ধিমতসীর সঙ্গে একেবারে মৌলিক পার্খৰ্য আছে। 
« Mounheim: Alan and Society, p. 85 et seq. 








বঙ্গসংস্কৃতির ভবিশ্যৎ 


now have 116 opposite effect 





e. have become obstacles to the forming of lites hecause 





wider sections of the population still under unfavourable social conlitions take an active 
There 


are four processes which are of special significance today. They are (1) The growing numlver 





part in colinral acti 





ies. This is called “negative democratization 


of Mite gronps, and the consequent diminution in their power. (2) The destruction of Ue 
exclosiveness of the lite gronps. (3) The change in the principtr of selection of these ites. 
রে) The change in ihe internal composition of these lites. Ta 





a growing nuniler 








of social groups strive for a shore in social and political control amd demand that their own 


Interests be represented. The fact that these soci: 






Froups come trom 





telectually tack 


ward masses is nm threat to those lites which fo 





ly sought 10 keep ihe আসিস at A low 
intellectual level. .. © This [process of keeping down) may, of course, succred for a tine, 
but in the long run the indostriat system pats new vigour in the masses, aml as soon as 


they enter in one way or other in politics, their intellectual shortcomings and more spe 





their politi 





| shoricamings are of gencrol concern and even Ilurenten the 
এই নবঙ্গাগ্রত চেতনাকে স্বস্থ কূপ দিয়ে নব নব স্বটির পথে পরিচালনা না করতে পারলে দুটি ফল দেখা 
ঘায়। প্রথমতঃ এই চেতনা জোয়ারের মত আসে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থায়ী ফল ফলাতে পারে না।» 


৯. The new ipulses, intuitions and fresh approaches to 06 world. if they have no time 








to mature in sinall groups, will be apprehended by the masses as niere stimuli, As a tesult 
0065 fade away with the many passing sensations which abound in the life of amolern 
metropolis, Instead of creative obility and achicvenicnt we fiud constantly increasing hunger 


after every new sensation. 
বর্তমান কালে বাংলার সমানীবনে কি ঠিক এই লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না? 

এর দ্বিতীদ্ ফল হল, চিত্তের অশাস্তত। । সুস্থ ফপবান্‌ স্থির পথে না গেলে সে কেবল সময় সম অথথ 
উত্বেছনাগ ফেটে পড়ে, নিজেকে জালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চায়, আর কিছুই করে না। 


Since democracy has become effective, 





since all classes played an active part in it, 





has been increasingly transformed into what Max Scheler called a ৭ 





jemocracy of emotions". 





As such, it leads less lo the expression of interests vf the variuus social groups and more to 


sudden eniotional eruptions among the masses. 


আগ বাংলার কি এই অবস্থাও দেখ| দেয় নি? 


তা হলে ভবিষ্যতের পথ কি? 
। পূর্বের আলোচনা হতেই স্পট ছয়ে ওঠে যে, এই সংস্কতিসংক্ট উত্তীর্ণ হতে গেলে আমাদের সংস্কৃতির 
ভিত্তি প্রসারিত করতে হবে। বর্ডমানকালের সংস্কৃতি গোর্ি-আত্রদী, ত! কখনোই একদিনে সারবগনীন 
হযে উঠতে পারে না। তা ছাড়া যে যুগে সমাঞ্জে বিশেবীকরণ অনিবাধ সে ঘূগে জঢিলতাবদ্ধিত 
® Mannheim: Man and Socicty, p. 87. 

be) 


১০৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৬৩ 


জীবিকৈকবৃত্বি কৃবিপ্রধান সমাজের মত অধণ্ডতা ও সার্বজনীনভা ফিরে আসা বোধ হয় কখনোই সম্ভব নধু। 
কাঝেই এই অবস্থা অনিবার্ধ এ কথা স্বীকার করে নিলে তখন সমাধানের একটিমাত্র পথই খোলা থাকে। 
সে পথ হল, যে-পব বিডি শ্রেণী ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক সাবাজিক ও অর্থ নৈতিক আবর্তে পড়ে জাগ্রত ও 
সচেতন হয়ে উঠেছে, থাদের ধাক! সমাজকে খেকে থেকে নড়ি়ে তুলছে, যাদের আমরা আর কোনোক্রমেই 
অ্বীকার করতে পারি ন!, অথচ ঘারা উপকরণের ও চিত্রমার্দলার অভাবে সংস্কতিরনায় অংশীদার হতে 
পারছে না, ফলে বর্তমান সংস্কৃতিকে ভাঙছে কিন্তু নতুন সংস্কৃতি গড়ছে না, সেই-সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে 
স্থযোগ দিয়ে উপকরণ-সমৃদ্ধ করে সংস্কৃতিরচনার অংশভাক্‌ করে তোলা। এর মধো ঘারা গদি, ধাদের 
মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই, তারা স্বতঃই বাদ পড়ে ঘাবে আর তারা সনাদ্র-দ্বীবনে ধাক।ও মারছে 
না। কিন্তু যাদের শক্তি ও সম্ভাবনা আছে অথচ বতনানে ঘটন! সঙ্গিবেশে প্রকাশ ও বিকাশের পথ খোলা 
না পেয়ে নিছে মাথা কুটে মরছে তাদের বেলা এ কথা প্রযোজ্া নয়) 

বাংলাদেশ লোকপংস্থতিরই দেশ, কাজেই এ কাজ বাংলাদেশে অন্ততঃ কান হওয়া উচিত নয়। পূর্বেই 
বলেছি, আমাদের সমস্ত ইতিহাসের গতিই সেই দিকে। তাই ভারতবর্ষের চিরাচরিত আধ্যাত্মিকতার 
মধোও তারই আড়ালে আড়ালে বাংলাদেশে ঘুগে ঘূগে কালে কালে এই মহ মানবনদ্বীকৃতি ও প্রশস্ত 
সাংস্কৃতিক ভিত্তি রচনা! ঘটে এসেছে এবং সেই জন্তই বরাবর বাংল! লংস্বৃতির এত বিশ্বকর বিকাশ, এত 
এঁশ্বধ। “সবার উপরে মাহুব সত্য” এই উক্তির মধ হয়তো সহজিয়া সাধনার নিগুঢ় অর্থ খুঙ্গলেও খুজে 
পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু গে আধ্যাত্মিক কথ! বাদ দিয়ে এর সহঙ্জ লৌকিক অর্থে এ একটি নবঘুগের 
শঙ্খধ্বনি। সেই লোকশক্তিকে অঙ্গীক্ৃত করার ফলেই তো শে ধুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহৱম বিকাশ । 
তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বন্ধিচত্র লিখেছেন 

“আজ শ্ত্রোর্চ,, কাল লুগর, আছ গেকিলও, কাল বেৰন ; ইউরোগের এইরপ অকস্যাৎ সৌভাঙ্সোচ্ছস হইল। আমদাদিগেরও 
একবার সেই দিন হইসাছিল। ক্আাকম্মাৎ নবইীপে চৈতক্ত ক্রোদা। ; তারপর ্রপসনাতন প্রস্ততি অন্য কৰি ধর্ণতনবিং পণ্ডিত। 
একদিকে দর্শনে রঘুনাশ শিরোমনি, দার, জগদীশ ; স্মৃতিতে রদুনন্দন এইং তংপরগাদিগণ ৷ আবার বাঙ্গাল! কাব্যের দলোদ্ছ!স। 
বিডাপতি, চণ্ডীদাস চৈতললের পূর্যগাসী ॥ কিন্তু তাহার পরে চৈতন্গের পরবতিনী থে বাঙ্গালা ক্কবিধজিনী কবিতা, তাহ। অপহিসের 
তেতদ্িনী, জগতে অতুলনীয় ।-" 

কা্জেই আমাদের যসন মানব-স্বীক্ৃতির্ কথ! ভাবতে হয় তখন ইউরোপে-পরিহ্রুত গ্রীক মানবিকতা, 
যা আমাদের ঘারে আঘাত করেছে, কেবল তার কথা না ভেবে আমাদের ইতিহাদের কগাটাও ভাবতে 
হবে, কেননা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ছর্জরিত হয়েও তারই মধ্যে ধার বার গ্রবলবেগে যালব-অত্যাথান 
ঘটেছে এবং লঙ্গে সঙ্গে স্বতি আচার ধর্মতর। সামাপ্রিক ক্রিছ্াকলাপ তাকেই সনর্থন করার যুক্তি খুঁজে 
বেড়িয়েছে, বাংলার ইতিহাসের এইটিই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য । তার পরের যুগে আমরা যখন আধ্যাব্মিকতার 
বেড়াজাল কেটে বার হতে পেরেছিলাম তখন ক্রমে ক্রমে মানব-অ ভাদ্র শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রচারিত হতে দেখেছি 
রবীন্দ্রচনায়। এইখানেই বাংলার অন্তনিহিত শক্তি, এইখানেই যুগে যুগে তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক 
পুনকুক্ষীবনের মূল রহ, এইখানেই ভার সংকট-উত্তরণের মূল কৌশল। অবশ্য তার বাহ্‌ রূপ বিভিন্র যুগে 
বিভিন্ন হতে বাধ্য । বৈষ্ণবযুগে নে থে আকার নিয়েছিল, উনিশ শতকে তার চেহার! অবস্থই ভিন্ত হয়েছে, 


৭. বসধিমচ্র : দাঙ্গাল৷ ইতিহাস লব্ধে কয়েকটি কথা । 


বঙ্গসংস্কৃতির ভবিগ্যুৎ 


একালে আরও তফাত হবে। তা ন! হলে বুঝতে হবে আমাদের গতি নেই, দৃষ্টি ভবিশ্যতের দিকে নয; আবর! 
এগোতে চাই না, বরং পিছোতে চাই, আমর! নবঘুগ রচনার বদলে ০59০079:069প্রঃ ও revivalisin-র 
চেষ্ান্ব বাতিবাশ্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও তুললে চলবে না যে, যানব-অস্থাদযের মহামস্ই বাংলাকে 
যুগে ঘুগে রক্ষা করে এসেছে। এ ঘুগে ঘে-সব নতুন সনস্তা উঠেছে তারই উপযোগী করে মহত্তম অর্থে এবং 
ব্যাপকতম ও গভীরতম ভিত্তিতে যদি এই মহামন্্ পুনবার প্রযুক্ত না হয় তা হলে এই সংকট কাটবে না। 
তার জন্ত প্রাচীন লেকসংস্কৃতির নিদর্শনন্বরূপে পুরোনো! পুথি, ছেঁড়া কণা ও কীটদষ্ট পট জোগাড় করলেই 
চলবে না। এনন-কি তার জন্ঠ শিক্ষিত মথাবিতুদের কলমে অশিক্ষিতদের ক্ষোভহতাশার বর্ণনাও যথেষ্ট নয়। 
তার অন্ত চাই, যার] আজ আন্দোলিত হচ্ছে, ক্ষুদ্ধ হচ্ছে, অশান্ত হচ্ছে, অথচ হস্থ পরিবেশ ও উপঘুক্ত 
উপকরণের অভাবে বিকশিত হতে পারছে না, তাদের বিকশিত করে সংস্কৃতিকে মানব-অভ্াদযজের ব্যাপক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সংস্কৃতির পুনরুত্রীবন ঘটানো, তাতে নতুন বেগলক্কার করা। আমাদের ভবিগ্যাৎ 
লেই পথেই। 


কীর্তন ও গ্রুবপদ 


শীরাক্েশ্বর মিত্র 


নরোত্তদ যধন পনাবলী কীর্নের প্রযোজনা করলেন তখন ঞ্বপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মোগল দরবারের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বপন তখন উত্তর-ডারতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সঙ্ছান্ত সংগীতশিল্পীগণ তাকে বরণ করে 
নিচ্ছেন। লর়োতম স্ব বিশিষ্ট সংগীতবিদ্‌ ছিলেন এবং উত্তরাকল পরিপ্রষণ করেছিলেন। এই কারণে 
অনেকে মনে করেন যে তিনি ফ্রবপদ লম্পূর্ণ আম্বত করে তায় প্রবতিত পদাবলী কীর্তনে উক্ত বিধির 
প্রয়োগ করেন। এই অনুমানের মূল কারণ এই বে, ঞ্বপদের স্থগস্তীর গতি ও প্রক্লতির সঙ্গে প্রাচীন 
বীর্তনের একটা মিল আছে। এই সস্তাবন! খুবই স্থাভাবিকফ ; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে নরোত্রম প্রবতিত 
কীর্ডনের বর্ণনা খাকলেও তার সঙ্গে ধ্রুবপদের উল্লেখ নেই অথচ অপরাপর সংগীতের উল্লেখ যয়েছে। বস্তুত 
প্রাচীন বাঙলা লাহিত্যে ঞর্বপদের উল্লেখ প্রান্থ নেই বললেই চলে। পদের মাঝে মাঝে যেখানে '&' আছে 
তাকে ঞ্বপদ আধ্যা দেওয়া সমীচীন নছ কেননা ঞ্রবপদের স্তপবন্ধের (৫5০১715৩) সঙ্গে তার কোনো মিল 
খুঁজে পাওয়া যায় না। এই "র অন্ত ব্যাখা! সম্ভব, কিন্ত এটি অপর প্রমঙ্গ । 

প্রাচীন কীর্তন এবং এ্বপদের গায়নরীতির মধ্যে ধদি এঁক্য খুঁজে পেতে হয় তাহলে দুইয়েরই মূল 
উৎসের সন্ধান করতে হয় এবং এই সন্ধান করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে বে, দুটিই প্রাচীন প্রবন্ধ 
সংগীতের মূলর্ূপ থেকে উদ্কৃত হয়েছে। এই কারণেই দুইয়ের বখোই একটি এঁকা ধরা পড়ে। 

প্রবন্ষসংগীত কি? এর উত্তরে কোনো বিতর্কের মধো না গিয়ে সোজা কথায় বলা চলে থে, সাধারণ 
গানের সাংগীতিক নামই হচ্ছে প্রবন্ধ । নানায়কমের গান আজ ঘেমন আছে সেকালেও তেমন ছিল এবং 
গুলির বিভিন্ন প্রবন্ধ হিসাবে পরিচয্স দেওয়া হয়েছে ॥ বর্তমান যুগে গানের চারটি কলি-_ স্বায়ী, অন্তরা, 
লঞ্চারী, আভোগ 1 পূর্বে এই সব কলিকে বল! হুত ধাতু এবং প্রচলিত ধাতুগুলির না ছিল-_ উদ্গ্রাহ, 
খেলাপক ধ্রুব এবং আভোগ। স্ব এবং আডোগের মধ্যে আবার একটি কলি ছিল, তার নাম অন্তরা । 
ধরব এই অংশটি ছিল গানের নিত্য অংশ অর্থাৎ এই কলিটি থাকতেই হবে। কালক্রমে এই খব কলির 
অদলবদল ঘটেছে এবং এগুলি বর্তমান চারটি কলিতে ক্ুপান্তরিত হয়েছে।> 

মোগল আনলের শেষদিকেও আমরা! প্রবপদের যে পরিচয় পাই তাতেও এ্বপদ যে প্রাচীন প্রবন্ধ 
সংশীতেরই সংস্কতরূপ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে লা। পণ্ডিত ভাবভট্ট লিপিবদ্ধ করেছেন 

শঙ্গাররসভাবাদ্যং রাগালাপপদাৰকৰ্‌ 
প্দান্তামূত্রাসমূরংৎ পাদান্তদুস্সকং চ বা। 
অ্রতিলাম ঘড়, বস্ধনেবং পাচছুটরদ্‌ 
উদ্গ্রাহপ্রবকাতোগান্তর: এ্রবপন স্বতং ॥' 

> প্রীতমিযনাখ সান্যাল, "শাচীৰ ভারতের সংশীতচিন্তা” (বিশ্বভারতী) পুত্তিকায় এবিহরে আলোচন! করেছেন। 
২ অহুপল-দীত রা কর, ভাবত 


কীর্তন ও গ্রুবপদ 


এ বর্ণনা থেকে রবপদে যে প্রবন্ধের “ধাতু”গুলি প্রচলিত ছিল এইটি প্রমাণিত হচ্চে । আর, এটিও বোঝা 
যাচ্ছে যে, ধাতুনিবন্ধ প্রবন্ধের "্রুব” অংশটি একদা! ফ্রবপদের প্রধান অঙ্গ ছিল যে-কারণে এই সংগীতের 
নামকরণ হয়েছে “গ্রবপদ” । 

দীর্ঘকালপ্রচলিত প্রবন্থলংগীতের বিকৃতি ঘট! স্বাভাবিক এবং বহুবিধ প্রবন্ধে নানা মিশ্রণ ঘটতে ঘটতে 
অবশেষে অবস্থা এমন হচ্ছে দাড়াল হে, প্রবন্ধদংগীতের একটি সংস্কারদাধন না করলে হয়তো! ভারতীয় সংগীতের 
প্রাচীন এঁতিহ বিদুপ্তই হয়ে ঘেত। এ্রবপন হচ্ছে এই সংস্কার প্রচেইার প্রতাক্ষ ফল। দুঃখের বিষদ্ধ এই 
সাস্কার প্রচেষ্টার নির্ভরঘোগা মন্ূর্ণ বিবরণ পাও! যায় ন! এবং এবপনের সংগঠন মহন্ধে কোলে। প্রতাক্ষ 
প্রমাণ নেই । আইন-ই-আকবরিতে থে সামান্ত তথ্য পাওয়| ধায় সেটুকু মবলম্বন করে এবিষয়ে নানারকম 
অনুমান করা ছয়েছে। এই বিবরণী হচ্ছে-_ 


Songs আছ of two kinds. The 0150 is culled Marga or the lofty-style নস chanted by 
the gous and great 


The masters of Uhis style are nuuicrous in Dekhau, and the six modes* above mentivned 





which is in every country the same, and Held in great veneration. 


with numerous variations of which the following examples, are held by them to appertiin 
to it. 

(1) Surya-prakasa (2) Pancha-talesvara (3) Sarvato-bhadra (4) Chandra Prakasa (5) Raga 
Kadamba (6) Jhumara (7) Svara-vartani. * 

The second kind is called Desi or applicable to the special locality, like the singing of 
Dhrupad in Agra, Gwalior, Bari and adjacent country. When San Singh (Tonwar) ruled 
as Rajo of Gwalor, with the assistance of Nayak Iaksha, Machu and 0700, who were 
thie most distinguished musicians of the day, he introluced a popular type of melody which 
was approved even by the most refiued taste. On his death Dakshu and Sachhw passed 


into the service of Sultan Mahinud of Gujarat where lis new style came into universal 
favonr, ৭ 


এ থেকে এইটুকুই মাত্র জানা যায় যে রাজ! মানলিং (তলোয়ার) তিনজন সংগ্ীতজ্ঞেত্র সহায়তায় একটি 
জনশ্রি্ সংগীতের প্রবর্তন করলেন এবং এই সংগীত উন্নত রুচিসম্পন্ন বাক্তিদেরও অনুমোদিত হয়েছিল। 
আইন-ই-আকবরিতে এ বিঘয়ে একটি সাধারণ বিবরণী দেওদা হয়েছে মাত্র। গবেষকদের এর উপর বেশি 
নির্ভর করা চলে না। পরন্ধ এই গ্রন্বের বিবৃতি অনেকস্থলে ঘথার্থ নয় । এই গ্রন্বে ফীর্তনীঘ্বাদের বে বর্ণনা 
দেওয়া হয়েছে তা থেকেই বোঝা ঘাবে এই ধব বিবরণ কত অনন্পূর্ণ এবং বিকৃত। উদাহরণস্বরূপ অংশটি 
উদ্ধৃত করি_- 


৩ হড় রাশ প্রী, বসন্ত, তৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ । 

ও এই সব দীতন্তলি দার্গসংসীতের অন্তত নহ। আইন-ই-আকৰরি সংকলিত হবার বরপূর্বেই এর অনেকভলি দেশীপ্রবন্ধের 
আনত ঘলে লং পান্ে পরিচর দেও হয়েছে। এই লম্পর্কে সংটবরতাকরের প্রবন্ধ অব্যায | এই ধরনের বিবরণী থেকে 
প্রদাপিত হয় যে আইন-ই-আকবরির সংগীত অব্যাং্ের সংকলন মতে পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তায় অ্রন্বত হয় নি। 


« Aini-Akbari, translated into Foglish by IL. S. Jarret, edited by Jadunaih Sarkar. 
Chapler—Sangit. 





বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিকপৌষ ১৩৬৩ 


The Kirlaniya arc Irahmins whose instraments 
ancients. They dress up smooth.-{aced boys as 
Praises of Krishna andl reciting his acts, 
যে ধরনের সংগীতাহষ্ঠান প্রতাক্ষ করে এই বিবরণী লেখ! হয়েছে তা কীর্ভনের পর্যায়ে পড়ে ন! । 
ভীচৈতন্ত যে নগরকীর্ডনের অনুষ্ঠান করে নিজে গেয়েছিলেন-__তুা চরণে মন লাগহ্বরে। শারংগধর "্তুয়া 
চরণে মন লাগহ রে” বা পুরীতে রথঘাত্র। উপলক্ষে স্বক্পপ দাযোদর গেষেছিলেন_ “দেই তো পরাননাথ 
পাইসু। যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেছ*__ এইসব অনুষ্ঠান স্বরণ করলে আইন-ই-আকবরির বিবরণীর 
বিরুতিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । যাক, মূল প্রলঙ্গেই ফিরি। 
মধাভারত থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে ধধন ৬ুবপদ প্রসারিত হচ্ছে ভবন বাঙলায় ফী 
ধরনের তুলনীযসংসীত প্রচলিত ছিল সেইটি বিচার্ধ বিষয়। বাওলাদেশেও ধাতু নিবন্ধ বহু প্রকার প্রবন্ধ 
“ংগীতের অস্তিত্ব ছিল । ভক্তিরয়াকরে এই পরনের ধাতুনিবন্ধ পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 
রাগ-পঠদচরী 
উদ্প্রাহ 
উদিত পূরণ বিশিবিশাকর 
কিরণ করুতম দূরি 
তাহুনন্দিনী পুলিন পরিসয় 
শুত্র শোভিত তুরি। 
েলাপক 
ক মন্দ হুসমস্টতঙ। চলত মলয় লবীর । 
অ্রমরগণ ঘন বন্ধর কত ফুহ্কে কোকিল, কার । 
রব 
বিরহে বরর্কিশোর 
মার বৃন্বাবিপিন মাধুরী 
পেখি পরম বিভোর। 
অন্তরা 
দেৰ ছুলহ মৱামনওলে বিপুল কৌতুক আন । 
বংীকর গহি অধর পরশত মোদ ভীকহিয। মাঝ ॥ 
স্বাধিকাভণ চরিতময় বা বিরচিত বরবিহ গীত । 
গানরত রতিনাগ্গ মদতর হরণ নির্দম নীত ॥ 
আভোগ 
কজলোচুন ললিত অভিনয় বযিযে লবন সেহ। 
নব ঘিরে হ্নশ্বাস প্রকটত জগতে জতুলিত লে 


এইটি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতুনিবন্ধ প্রবন্ধমংগীতের সাধারণ উদাাহরণ। কিন্ত, শুধু এইটুকুই নয়, 
প্রবন্ধদংগীতের অপরাপর অঙ্গাদিও বাওলাদেশে প্রচলিত ছিল। অরবপদ এর তুলনান্ন সরলতর এবং এই 


কীর্ডন ও গ্ুবপদ 


সরল পঞ্চতি বাঙলাঘ্র তগনও ব্যবহৃত হর নি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, নুসলমানশালনকালে ভারতের 
অপর অংশের সঙ্গে বাঙলার সংস্কৃতিগত সংযোগ খুব প্রবল ছিল না। এই কারণে কতকগুলি প্রাচীন 
সাংস্কৃতিক ধার! বহুকাল ধরে বাওলার অপরিবতিতভাবে প্রচলিত ছিল। বাওলার বাইরে বধন প্রবন্ধ 
সংগীতের হুসংস্কত্পের প্রতিটা ব্যাপ্ত হয়েছে বাওলায় তখনও বিস্তারিত যড়ঙ্গ প্রবন্ধলংগীত সগৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেহাধে ইংরেজ আধিপত্য বাওল| যখন গুক্ষহ অর্জন করেছে তখন 
বাইরে থেকে নানা গুমীভন বাওলার যাওয়া আসা আরম্ভ করেন এবং বাগলায় ধ্রবপদের প্রতিষ্ঠা এই 
সময়েই স্থদৃঢ় হয়েছে। এর পূর্বে বোধকরি গ্রবপদের প্রচলন শাঞ্চলিকডাবে সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র সেই 
সব স্থানে যেখানে মূললমান শালনকর্তাদের বিশেষ ঘাতায়াত ছিল। এদের কাছে বাইরে থেকে ওন্তাদর। 
আম! ধাওয়া করতেন এবং তাদের মাধ্যমে ্রবপদ সেই লব অঞ্চলে কিছু কিছু বিস্তার ল(ভ করেছিল। 
এই বড়ঙ্গ প্রবন্ধের সঙ্গে পদাবলীকীর্তনের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে । ভক্তিরত্নাকরে এই-জাতীয় সংগীতের 

চমংকার পরিচয় দেওা আছে। 

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ পাততে এ নির্ধার। 

ঘড়) অ্বন্ধনীত সর্বত্র প্রচার ॥ 

স্বর, বিরুণ, পথ, তেনক, পাঠ, তাল। 

এই প্র অঙ্গে সত পরম রলাল) 

প্ৰয় লরিদ্ষেপধাদিক নিরপ্র । 

পনাষৰূর' ৰতে ব্রন কুছ ॥ 

পৰশন্দৰাচক প্রকার বর ইণে। 

তেন তেনাদিক শব্দ দঙ্গল নিমিত্তে ৷ 

পাঠ বাদ্যোসতরাক্ষর ঘা ঘা বিলঙ্গাদি । 

তাল চজ্ঞংপুট যন্যাদিক হখাবিবি । 

এ হড়ঙ্গ প্রাচীন আচাধ নিরূপছ। 

বাকা, স্বর, তাল, তেন! চারি কেহ কর। 


এই ছটি অঙ্গ হল-_ স্বর, বিকল, পদ, তেনক, পাঠ এবং তাল স্বর হচ্ছে “সা, রে, গ! মা!”__ এই সব স্থর। 
বিরুদ হচ্ছে গুপবাচক অংশ । পদ বলতে গানের বাক্যাংশকে বোঝায়। তেনক শব্দ মঙ্গলবাচক । 
আগে গানের প্রারস্ডে “ও তৎলং* এই ধরনের মঙ্গণস্থচক বাক্য গাওহা হত। একেই বল! হত “তেন” । 
“পাঠ” হচ্ছে তালের বোল। গানের লক্ষে মাঝে মাঝে লক্গতে ব্যবহৃত বোলগুলিরও উচ্চারণ কর! ছত। 
এই ছটি অঙ্গের সহিবেশ অনুসারে প্রবন্ধের পাঁচটি জাতির পরিকঙ্গন! ছয়েছে__ মেদিনী, নন্দিনী, দীণনী 
ভাবনী এবং তারাবলী ॥ 
ঘড়ঙ্গ মেদিনীর একটি উদাহরণ ভক্তিরত্নাকর থেকে উদ্ধত করি 

দর জগত বশ্মিবী বিদিত নৃপন্িনী রাৰিকাচব্রবদনী ছুঃখযোচনী। 

প্তাদৰনোরছিনী বৈরধ্যতয়ভুর্লিনী কণ্রগপ্রনহীন গক্তি দৃগলোচনী ॥ 

কষান্তজিতমাসিনী পরদব্দতিরাছিনী তাদিনী সিন্ধু কস্টাদিদদদদিনী। 

অযুদু্হালীনী ললিত কলচাবিনী ভূষনযোহিনী ললিতাৰিমূয়ৰধিনী ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


হুভগশৃক্ষারিণী নবনববিহারিঞী, বৃন্দবিপিনৰিনোদিৰী গঞঙগাষিনী । 

রাসরসওরক্জিনী ষধুরতরক্ষিনী, সকলযদনীদনি নরহ্রিস্বামিনী ॥ 

কান্তা বাং বাবা তাখা বিতকতো বুর্া দৃমিকি (ত্ৰিদণ্ড তা কতা তা। ধৈয়|। 

সরি রিস্দ পদগমন্মসরি সাস্লাতি অই তেরা তের্রাতে নাংতি অই বর অ!॥ 
এই উদাহরণ থেকে স্পঃই বোঝ! ঘাচ্ছে যে প্রাচীন ঘড়স্ঘুক্ত প্রবন্ধের প্রভাবই পদাবলীকীর্তনের উপর 
বিশেষভাবে পড়েছিল এবং এই রীতি ছিল গ্রবপদের চেয়ে ক্টিনভর এবং বিস্তৃততর। আমাদের নাহিতো 
প্নাবলীকাঁঁনগয়নের যে বর্ণন। পাওযা ঘান তাতে জানা যায় থে প্রথমে অনিবদ্ধ গর আলাপন হবার পর 
নিবন্ধ গীত আরম্ত হয়েছিল। এটি আমাদের সংগীতের চিরাচরিত রীতি। এবপদ সংগঠিত হবার বহু পূর্ব 
থেকে এট। চলে আলছে। অতএব এনিক দিয়ে বিগার করেও এই গাছনপদ্ধতিকে ৬্বপদের প্রভাব বল! 
সংগত নয়। কীর্তনগান প্রণঙ্গে “ঞঁতিদবর গ্রাম মৃছনাদি প্রকাশিলা" বা "তাল পাঠক্ষর চাকুছান্দে উচ্চারণ" 
এই ধরনের প্রন্থোগের উল্লেধ আছে। এইপব ধ্রুবপদের পূর্বে ধড়ঙ প্রবন্ধলংগীতেই অধিক প্রচলিত ছিল। 

নরে|ৰমের বহ পরে রচিত ডক্কিরন্লাকর গ্রন্থেও বাঙলার লংগীতের বে বিশৰ বিবরণী পাওয়। যাগ” 
তাতে ঞরবপদের উল্লেখ পূর্প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধ সংগীতের মতো প্রাধান্ুদুক নয়। ৬ন্বপদের প্রপঙ্গে ভক্তিরয়াকর 
বলছেন-__“ঞ্বপনাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত", কিন্তু প্রবন্ধসংগীত সম্পর্কে বলেছেন-_“বড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত সর্বত্র 
প্রচার*। এইসব উক্তি থেকে এইটাই প্রনাপিত হচ্ছে থে ধ্রবপদ বহু পরে বাংলার ব্যাপকতা লাড করেছে, 
এমন কি সপ্যদশ শতকের শেষের দিকেও বোধ হয় এ্রবপদ বাওলাছ ততট। গৌরব অর্জন করে নি। ভক্তি- 
র়াকর পরবর্তীকালের রচন। হলেও বহগ্র্থের লহাহতা এতে গ্রহণ করা! হয়েছে থাদের প্রঃমানিকতা 
আবন্স্বীকার্ধ। উদাহরণন্বক্ূপ,__ “সংগীতপারিজাত", “সংগীতগার", “সংগীতদুক্তাবলী”, “সংগীত দামোদর”, 
“নারদপফদার-সংহিতা”, “কোহল”, “সংগীত শিরোমণি" “ররনাল।" প্রভৃতির উল্লেখ করা! যেতে পারে। 
এই এরস্থটিতে নিতান্ত সমসামরিক সংগীতের আলে|চনাই হয় নি, বাঙলার সাংগীতিক এঁতিছের পরিচয়ই 
উদঘাটিত হয়েছে। অতএব বাওলার সংগীত ব্যাপারে এই গ্রন্থের প্রাধান্ত অবশ্তন্বীকার্ষ। 
ভক্তিররাকর গ্রন্থে “কষত্রগীত" প্রসঙ্গে এ্খপদের উল্লেখ কর| হয়েছে এবং এসব গানের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে 
উদ্গ্রহাদি ধাতুরও উল্লেখ করা হয়েছে । 
তাল ধাতু দূর দাত দুত্রপীত। 
ধাতু পুর উক্ত উদ্গ্রাহাদি যখোচিত ৷ 

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্চে এই যে ক্ষুপ্রগীত বলতে কেবলমাত্র তাল আর ধাতুর সন্নিবেশ বোঝায়। 
অর্থাৎ, অপর ছটি সঙ্গের বিস্তারিত প্রক্রিয্বা ধ্রবপদে ছিল না, অথবা থাকলেও কমই ছিল। এই কারণেই 
এ গান “ক্ষুত্" অথবা প্রবন্ধলংগীতের ক্ষুপ্রতর সংস্করণ । কিন্ত, কীর্ডন এই স্ষুত্র বা সংক্ষিপ্ত পন্ততির মধো 
লীমাবদ্ধ ছিল না। পদাবলীবীর্তনের আয়োজন স্ববিপুল । এক গৌরচঞ্জিকাই কত বড়ো ব্যাপার প্রবন্ধ 
সংগীতের সম্পূর্ণ রীতি বছায় রেখেও এতে নৃতনত্ব সম্পাদিত হয়েছে_ এটি বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। 
সারা ভারতে যখন প্রবন্ধংসীতে বিকৃতি স্পা হয়ে উঠেছে তখন বাওলাদেশে বড় মেদিনীদাতীয় 
প্রবন্ধের পূর্ণবিকাশ ছিল এটিও বাঙালির পক্ষে কম গৌরবের বিষ নয় । কিন্ত, সহধারার সঙ্গে পরিচয় 


* শুরিররাকয়, সরহরিচত্রবর্তা । মুশিষাবা ॥ দ্বিতীয় স্তর ৪২৯ চৈতক্কান্দ । পকদতরক । 





কীর্তন ও গ্ুবপদ 


হলে লোকে আর কঠিন রীতির দিকে আকুষ্ট হয় না। অতএব দরবারের অহুমোদিত এবং সম্মানিত 
ক্রবপদ শন বাঙলার প্রদারলাড করল তপন এই ক্রবপম্তির জনক প্রবীণ প্রবন্সংগীত নবীনকে তার স্থান 
ছেড়ে দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে অন্তছিত ছল। তবে এটা ভাবলেও তুল হবে যে কীর্তন নেই মূলপ্রবন্ধ- 
সংগীতের দানা আও বহন করছে। খেতরীর মহোহসবের অল্লফাল পয় থেকেই পদ্াবলীকীর্তনের মূল 
গাযন্পদ্ধতিতে ভাঙন ধরে এবং ক্রমে ফীর্তনও বাহুল্য বর্জন করতে করতে তার পূর্ব বৈশিষ্ট্যকে ছারিয়ে 
ফেলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। 
ভক্বিরয়াকর অচুলারে ক্ুত্রণীত চার প্রকার চিত্রপদা, চিত্রকলা, এ্রবপদ এবং পঞ্চালী। ঞবপদ 
সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে__ 
ঞৰপদাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত । 
ভাবা সংস্কৃতে গার নানাদিহ সীত ॥ 
দত সংস্কৃত তাবাদি প্রসিদ্ধ হয়। 
দিব্যা প্রকার সংগীতঞ্জ নিরূপয়। 
এই “দিব্যাদি প্রকার” সংগীত সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরের উদ্ধৃতি হচ্ছে_ 
দিৰাঞচ ৰামুহকৈৰ সীত: পা দ্দিবাঘানুসং । 
দিবাং সংস্কতসম্প্রং দাহুদং প্রকৃতোধিত:। 
সংস্কৃত পাতা দিবযদাদুষম্চাতে । 
কেচি্দেশবিশেবোখতাবয়| মামুন: বিছুঃ ॥ 
অঙ্গ বঙ্গ কঙিঙ্গাদ্যা ঘেশ ভাষাদিহেতব; | 
বেযু বেস দেশেছু ঘা! ভাহাস্চৈকবাহভা: ॥ 
তান্ত তবত্ছনালাগাঘাহতা প্রতিঘোদছেৎ ৪ 
ঞবপদ সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু বল! হয নি এবং কোনো উদাহরণ ও দেওছা! হয় নি। কীর্ডনের 
তুলনায় ধরবপদকে লঘু প্রতিপঞ্গ করবার জন্তই বে ভক্তিরত্রাকর ধ্রুবপদ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করেন নি 
এই অন্থমান সংগত নদ, বোধকরি ফ্রুবপদের প্রাধান্ত তখনও এতটা বিস্তৃত হয় নি বলেই এ সম্বন্ধে অধিক 
আলোচনা হয় নি। ডকিরয়াকর বাঙলায় প্রাক-ঞবপদ্ প্রবদ্ধলংগীতের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে 
এইটিই প্রমাণ করেছেন যে মূললমান শাললে বাঙল| থে কেবল লোকগীতি বা মঙ্গলকাবাদি প্লচন! করেছে 
তাই নয, ভারতীয় সংগীতের মূল ধারাটিকেও বহুকাল ধরে বছন করে এসেছে । এই মুলন্ধপ, ঘা! বড়ঙ্গ 
প্রবন্ধসংগীত নামে পরিচিত, সেটি ধ্রবপদ অপেক্ষা অনেক বুহৎ এবং ব্যাপক। ক্রবপদ হচ্ছে কেবলমাত্র 
প্রবন্ধসংগীতের আকাতিকে অন্ুণ রাখবার প্রচেষ্টার ফল। যেখানে প্রবন্ধদংগীতের বিশেষ বিরুতি ঘটেছিল 
ভবপদের অন্থাদ্‌ সেখানেই । বলা! বাহুল্য যে সেইসব স্থানে প্রবন্ধলংগীতের বহু বৈশিষ্টা এবং অলংকরণ 
. ইতিপূর্বেই একেবারে লুষ্ত হয়েছিল বা বিরুত হয়ে পড়েছিল অতএব ক্রবপদে আমর! কেবলমাত্র 
প্রবন্ধসংসীতের কাঠামোটুকুরই পরিচয় পাচ্ছি । নরহরি চক্রবর্তীর নামে প্রচারিত “লংগীতমারপংগ্রহ* 
লামক'যে একটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যান তাতেও ৬্রবপনের যে সামান্ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে 
এই প্রমাণিত হয় ধে, ক্রবপদ মূল প্রবন্ধদংগীতের ধাতুলিবন্ধ আকুতিট্কুই মাত্র বহন করে। অতএব 
ফধপদ যড়ঙ্গ প্রবন্ধলংগীত অপেক্ষ| অনেক সরল, সহজ এবং সাধারণের পক্ষে স্থবোধা হয়েছিল। এই 
৪ 
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কারণেই গ্রুবপদের প্রসার এত ভ্রুতগতিতে ঘটেছে । নরোত্তম বাল্যকাল থেকে বাংলার প্রচলিত প্রাক্‌- 
এ্রপদীঘ় ঘড়ঙ্গ প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, স্থতরাং তার কাছে ক্রবপদ কিছু নতুন বন্ধ নয় এবং 
স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পনাবলীকীতনের ভিতর দিয়ে ঞ্বপদের প্রচার করেন নি, ধা করেছিলেন তা 
প্রবন্ধদংগীতেরই একটি নবন্পের আরোপ ৷ খ্রুবপদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংগীত বেখানে প্রচারিত ছিল সেখানে 
বপদের প্রভাবের কথা উঠতেই পারে না। 

আমল ব্যাপার এই যে, পদ প্রবন্ধসংসীতের আবুজ হওয়াতে বাংলার প্রচলিত প্রবন্ধলংগীতের লক্ষে 
তার আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত একটি মিল থাকবেই ) স্বাভাবিক নিব অহুলারেই এইসব সংগীতের 
প্রয়োগবিধিতে কতকগুলি একা আছে; নতুবা নরোভ্তম-প্রবর্তিত পদাবলীকীত্তনেয সঙ্গে এ্বপদের আর 
কোনো সংযোগ নেই। এই ছুটি গীতক্মপের বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হয়েছে, এবং কীর্তনকে গ্রবপদের 
উপর নির্ভর করবার কোনে! কারণ দেখা যায় না, কেননা পদাবলীকীর্ডন এবপদ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং 
শ্রেষ্ঠতর যড়ঙ্গ প্রবন্ধপংগীতের প্রভাবে সংগঠিত হয়েছে। 


য়োরুব! দেশে 
১ লেগস নগরী 


প্রীন্বনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 


পশ্চিম-অ।ক্রিকার 2180৫ নাইজিরিয! দেশ, ভারতবর্ধ হাত-ছাড়া হবার পরে ইংরেদ্রদ্ের হদীনে এখন 
সব-চেয়ে বড় দেশ ( কানাডা দক্ষিণ-মক্রিক। অস্টেলিঘা প্রভৃতি তো স্বাধীন রাষ্রেরই যত )। নাইছিবিয়ার 
আয়তন ৩ লাখ ৩৭ হার বর্গ-দাইলের অধিক ( ভারতবর্ষ ১২২ লাখের উপর, আর গ্রেট-ব্রিটেন আর 
উন্ধর-আন্বর্লাও মাত্র ৯6 হাজার বর্গ-যাইলের কিছু উপর ), লোকসংখ্যা ৩ কোটি। নাইগ্সিরিঘাকে ১1৫৫1 
নাইআর নদী আর তার করদ নদী 8৫90৩ বেনুয়ে, এই ছুইযে মিলে তিনটি স্বাভাবিক খণ্ডে যেন বিভাগ 
ক'রে দিদ্েছে__ উত্তর-নাইছিরিঘা, পশ্চিম-লাইস্ছিরিঘ! জার পূর্ব-নাইজিরিয়া॥ দেশের লোকের। প্রাঞ্গ সকলেই 
কষ্তকাঘ নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির মানব । এদের মধ্যে নানা উপদাতি, নানা ভ্যয!। কতকগুলি 
ভাষা একই গোষীর, আবার অনেকগুলি নিজ নি পৃথক্‌ গোষ্ঠীর । এখন রাজ্জার জাতি ইংরেজের ভাষাই 
এদের মখো ত্রা্কার্ধ্যের শাসনের আর শিক্ষার ভাষ| আর কতকটা আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাড়িয়ে 
গিয়েছে। উত্তর-নাইজিরিক়ার লোকের! বেশির ভাগ মূললমান, এবং বিশেষ ক'রে তারা 11352 হাউনা 
জাতির অন্তরুত্ত। দক্ষিণে, নাইজ্র নদীর দক্ষিণ উপকূল ধ'রে, এই বিরাট নদীর দক্ষিণমুখী বাকের ঘেরের 
মধ্যে, আগকালকার পশ্চিষ-নাইজিরিস্বা প্রদেশে, ০70১৫ ঘোরুবা জাতি ঝ।স করে। এর। সংগা প্রায় ৭” 
লাখ বা ৫ মিলিছন হবে। খোরুবাদেয় দেশের পুবে, নাইজারের বাম উপকূলে আর বেম্ুয়ে নদীর দক্ষিণে হচ্ছে 
পূর্বনাইজিরিদ্বা। এখানে পরম্পর-সম্পূক কতকগুলি আফ্রিকান উপজাতি বাস করে, তাদের মধে। [৫৮০ 
ইত্থো বা 1১০ ইবোরাই প্রধান এরা সংখ্যা যোরুবাদের সমান হবে, ৫* লাখের কিছু কম ব! কিছু 
বেশি। এছাড়া ইঞ্ছোদের আর যোরুবাদের উউরের সঙ্গে সংযুক্ত Bini বিনি বা ৮১০ এদো জাতির 
লোক আছে। 110 ইজো, [:১1০ ইবিবিও প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষদ্রতর জাতিও আছে। ইমো আর 
ঘোরুবাঁ_ এই দুই জাতি মিলে সংখ্যার প্রান্থ ১ কোটি । আফ্রিকান জাতি__ বিশুদ্ধ কৃষ্ণকায় আক্রিকান-__ 
একই ভাষা বলে আর একই সংস্কৃতির, সংখ্যার ৫ মিলিয়ন ক'রে প্রায় আর কোথাও নেই। 

রোকুবা আর ইঞ্োরা আফ্রিকার লব-চেয়ে প্রগতিশীল অগ্রগামী কৃষ্ণকায় জাতির মানুষের মধ্যে অন্যতম । 
এদের মধো লেখা-পড়। শেখা_ইংরেছি-শিক্ষিত আর ইউরোপে গিরে প'ড়ে আস! পণ্ডিত লোক প্রচুর। 
আর তারাই এই দেশকে এখন পরিচালিত ক'রছে। ব্যারিস্টার, ইররিনিয়ার, ডাক্তার, ঘাস্থিক, বৈজ্ঞানিক, 
সাংবাদিক প্রহর এদের সঙ্গে তুলনা কর! ধায় আফ্রিকার মাত্র আর এ৪টি জাতির মাছুঘকে__ Gold Coast 
গোল্ড-কোস্ট (বা 01,949 গালা) রাষ্ট্রের A৮৭০ আকান জাতির লোকেদের, আর উগাণ্ড প্রদেশের 
39850৫5 বাগাগডা লোকেদের, আর তাছাড়। আরও সামান্ত কছটি জাতির মাহুহদের। ইঞ্োদের মধো ীষ্টান 
ধর্ম অনেকটা প্রসারলাভ ক'রেছে__ কিন্ধ মূললমান ধর্দের প্রভাব কম, আর প্রাচীন ধর্ম এখনও বেশি লোকের 
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মধোই বিদ্যমান | যোক্বাদের মধ্য দৃসপযান ধর্মের প্রচার একটু বেশি। খ্রীষ্টানও অনেক আছে, আর 
তা-ছাড়া কিছু লোক প্র/চীন ধর্ম আকড়ে রয়েছে__ হোকবারা বোধ হছ শতকর! ৪* মুসলমান, ৪০ ষ্টান, আর 
২০ প্রাচীন ধর্মের । নাইজিরিছা় ছোরুব! আর ইঞ্ছে! এদের মধ্যে প্রবল প্রতিৎশ্থিতা আছে। আর উত্তর- 
নাইছিরিঘার মুসলমান এবং শিক্ষান্ধ অনগ্রলর [2858 হাউলা আর এ! ছুলানি প্রভৃতি দ্রাতির লোকেরা, 
এই খ্রীষ্টান অথবা প্রাচীন-ধর্মী ঘোরুবা আর ইঞ্োদের পছন্দ করে না, গাদের আশঙ্কা ঘে ইংখ়েজি লেখাপড়ার 
ভ্রানের ফলে দক্ষিণের এই লোকের! উত্তরে গিয়ে সকলের উপরে আধিপত্য ক'রবে। এইজস্ট উত্তরের 
লোকেরা! এখন য়োরুবা আর ইখোদের সঙ্গে মিলে স্বাধীন হ'তেও চা না। তারা বরং আলাদ! রাা 
গঠনের পক্ষপাতী । এ ঠিক ষেন পাকিস্থানী ব্যাপার । উত্তরের মূললমান হাউপারা সংখ্যার ১৫ মিলিছন 
বা ১২ ক্রোড়, দুরর্ধ লড়াকিয়! জাতির মাহুব, ব্যবসা-ুদ্ধিও এদের আছে, চারিদিকে এর! ছড়িয়ে” 
প'ড়েছে, এদের পুরাতন ইতিহাল আছে, এরা হ্বতন্থ জাতি হ'তে চা । 
আফ্রিকার অন্ত নাল! জাতি আর উপজাতির মখো, ফোরবাদের দদ্বন্ধে একটু জানবার স্থযোগ আমার 
ঘটেছিল। ঘবোকুবাদের সঙ্গে নিকট-সম্প্‌ক্ত 5১৫০ এদৌ আতি আছে ( যেমন বাঙালী আর উড়িয়। )। এদৌরা। 
8191 বিনি বা 9৩০10 বেনিন নগরে নিজেদের কেন্তর প্রতিষ্ঠিত ক'রে আছে। সেখানে আজ থেকে প্রায় 
৫৯০ বছর আগে তার একটি খুব লক্ষী লঙ্যতা গ'ড়ে তোলে। এই সম্ভাতার এক বাহন প্রকাশ ঘটেছিল, 
শিল্পে। কাঠের খোদাই, ছাতীর দাতের খোদাই, হাতে বোনা ছাপা! কাপড়, আর মাটির আর ত্রথে ঢালা 
মতি, তরে ঢাল। ফপক, এইপবে এই শিল্প আফ্রিকার সভ্যতার, এমনকি বিঙ্গলভাতার এক গৌরবের বন্ধ। 
লণ্ডনে ১৯১৯ দালে ব্রিটিশ-মিউজি্মে বেনিনের এই শিল্পসন্তারের দিঘর্শন দেখে, নিগ্রো বা আফ্রিকান 
জাতির সমন্ধে আমার ধারণা খুব উচ্চ হ'য়ে ঘার। তখন লণ্ডনেই নাইজিরিয়ার কতকগুলি মোরুব| ছাত্র 
আর অন্ত ভদ্রশব্জনের গঙ্গে আলাপ হুয়। রোরুবাদের সংস্বে, এদোদের সম্বন্ধে হাতের কাছে হ। পাই তা 
পাড়ে ফেলি । ওদের ধর্ম সমান প্রভৃতির সম্বন্ধে একটু ভ্তানলাভ করি। এয বহু পরে খবর পাই, খাল 
দ্বোরুবাদের সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র 10৩ ইঞ্চে নগরে স্থানীয় সাজা ধার পদবী হ’চ্ছে 011 'অনি', তায় 
প্রাসাদ খুড়তে খুঁড়তে অনেকগুলি ব্রঙে ঢালা প্রদাণ-আকারের নৃমুণ্ড পাওয়া ঘায়_ আফ্রিকান মেয়ে 
পুরুষের, প্রাচীন দেবদেবী আর রাজাদের মু্ড_ ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি প্রায় ১*** বছর আগে 
এই ঘোকুবাদের পুরবপুকুষনের দ্বার! তৈরী হয়েছিল। এগুলির ভাস্কর এত নদ যে শ্রেষ্ট প্রাচীন গ্রীক অথবা 
রেনেসান ইটালি ত্রবমূতির সঙ্গে টক্কর দেয়। আমি এগুলির ছবি দেখি, আর শুনি যে এগুলিকে ইউরোপে 
প্রদর্শনের জন্ত পাঠানো হ'দ্বেছিল। পরে অনি নিজের রাজধানী [0৩ ইফেতে একটি মিউজি্ম ক'রে এগুলি 
রক্ষা করছেন । যোরুবাদের ধর্ম স্বন্ধে, আফ্রিকান শিল্প সম্বন্ধে, ইংরেজি আর বাওলাম কতকগুলি 
গ্রবন্ধও লিখি । 
বহু দিন ধারে পশ্চিম-আক্রিকা_- বিশেষ ক'রে নাইভিরিঘা আর গোহ-কোন্ট ( ব! ৫9০৭ গান!) 
একবার ঘুরে আসবার আকাক্ষা ছিল। "যোগাযোগে গত ১৯৫৪ সালে তিন সপ্তাহের অন্ত গোম্ড-কোস্ট, 
নাইছিরিয়া ও স্বাধীন নিগ্ো প্রজাতস্্দেশ ier; লাইবিরি দেখে আসবার স্থধোগ আমার ঘাটে ঘায়। 
নাইছিনিয়ায় রোরুবাদের বাপভূমি পশ্চিম-নাইন্িরিঘার কদটা শহর দেখতে পেরেছিলুষ _ সমগ্র দেশের 
রাদধানী 12৪০5 লেগল, আর ঘোরুধাদের দুটো শহর 75849 ইবাদান আয 11 ইফে, আর এছাড়া 


য়োরুবা দেশে 


£৮5০5415 আবে ওকৃত। শহরে কতক্ষণ কাটাতে পেরেছিলুম॥ তারপরে, উত্তরে হাউনাদের প্রধান 
কেন্দ্র 2501০ কানে! নগরেও দুদিন কাটির়েছিলুয । 

দিল্লী, বোম্বাই, কাইরো, ভ্রিপোলি, কানো-_ এই পথে আকাশ-ঘানে পশ্চিম-আক্রিকা যাই । ত্িপোপি 
থেকে পূর্ব-দাছার। মরু পেরিয়ে ২৮শে জুলাই ১৯৫৪ বৃহস্পতিবার প্রাতে কানো। নগরে পৌছুই। ঘণ্টাথানেক 
সেখানে থেকে, আমর। সোজ! গোল্ড-কোস্টের রাজধানী 4১০০০ আক্রার দিকে পাড়ি দিই__ সকাল সাড়ে 
দশটায় প্েধানে পৌছুই । প্রথনট। গোস্ড-কোল্টের বণ শেষ ক'রে, ওরা আগস্ট মঙ্গলবার বেল তিনটের পরে 
হাওহাই জাহালে আক্র। ত্যাগ ক'রে, বিকালে ৬টায় লেগল নগরে হাজির ছই। চঘোরুবা দেশে ছিলুন দাত্র 
ছ দিন, পরে ৪ই আগন্ট লেগণ ত্যাগ করে উত্রর-নাইছিরিরন| হাউগাদের প্রধান নগর কানোতে উপস্থিত 
হই। হাউসাদেশের অতিদ্রতার কথ। এখন ব’লবে| না। ঘ্বোরুবাগের কছটি মুখ্য কেন্দ্র দেখে আসতে 
পেরেছিলুম মাত্র, তারই কৰ! ব'লবে। ) 

একটু পূর্বকথা ব'লে নিই। আফ্রিকার, বিশেষ ক'রে পশ্চিম-মাক্রিকার শিক্ষ! সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে 
ঘরে বালে “স্বাস্তঃহুপাথ” নাড়াচাড়। ক'রে আসছি। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, বাইরের পাঁচট। জাতির 
সঙ্গে এখন, ইংরেজের মাধ্যমে আর নয়, সোছাশুদি, সমান-ভাবে বেলবার যেশবার সুঘোগ আমানের 
হায়েছে। এখন নালা দেশের প্রধান লোক বা! প্রতিনিধি আমাদের দেশে আগছেন, আর আমাদেরও 
বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদেশে যাচ্ছেন, যাবার আস্তরণ পাচ্ছেন। ১৯৫২ সালের শেষ ভাগে আর ১৯৫৩ সালের 
গোড়ায় নাইঙরিরিয়া দেশ খেকে দুইজন মন্ত্রী শ্বাধীন ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্তে, আর 
নিজের জাতির শুভেচ্ছা জানাবার জন্তে, এদেশে এলে বেড়িয়ে ঘান। এরা দুজনেই পণ্চিম-নাইদ্দিরিয়! 
দেশের ঝোরুব। জাতির পোক। একজন হচ্ছেন প্রীদুক্ত 0৮:০০); 4০1০০ ওবাফেমি আৱোলোৱে 
ইনি পক্চিম-নাইছিরিঘা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী; 'আর দ্বিতীধ জন হচ্ছেন জীঘুক্ত Augustus Akinloye 
আগস্টদ্‌ আকিন্লোয়ে, ইনি এদেশের কৃষিমন্ত্রী । এদের সঙ্গে ছিলেন তিনদ্রন আফ্রিকান আর একজন 
ইংরেজ লেক্রেটারি। দিল্লী আর অন্ত নান| জারগা ঘুরে এঁর! ক’লকাতায় আদেন ১৯৫০ জানুয়ারিতে । এদের 
সম্মানের দন্ত আমাদের পশ্চিদ-বাঙ্লা বিধান-লতা-গৃহে একটি বৈকালিক চাঁযোগের বাবস্থ। হয়, এবং 
তাতে এদের স্বাগত ক'রে, শিষ্টাচার দেখিয়ে, বক্কৃতাদিও হুয়। তখন অবসর পেয়ে, যোরুব! জাতির 
সনবদ্ধে, তাদের সংস্কতি সম্বন্ধে, তাদের আশ!-আকাঙ্র! সমন্ধে হথাজান দু-চার কথা আমি বলি ৷ এদের দ্বন্ধে 
সহানুভূতির দৃষ্টি দেখে, আর এদের বিষয়ে আমার মনে জিজ্ঞাসার ভাব দেখে, উপস্থিত আফ্রিকান সন্দনগণ 
খুবই খুশি হন। পরে তারা আমার বাড়িতেও একদিন পদার্পণ করেন, আর তাদের দেশে ঘাবার জন্তে 
অহরোধও করেন। গ্রঘুক আরোলোরে। পশ্চিম-মাক্ৰিকার একজন সর্বদনমান্ত নেতা। নাইছিরিয়ার পশ্চিমে 
গোন্ডকোস্ট বা গানা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী Dr. Kwame Nkrumah কানে ভ্কুমা, পশ্চিম 
নাইনিরিয়ার প্রযুক্ত অ/ঝোলোরো আর ইবোদের ছার! অধ্যুষিত পুর্ব-নাইজিিত্ার Dr. Azikiwe 
আন্দিকিরে, এই ত্রয়ী এখন পশ্চিম-আজ্রিকার ইংরেজের অধীনে থে কটি দেশ আছে লে কচির 
রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নেতা, এরা লব বিষয়ে দেশের আক্রিকানদের মধ্যে নবন্ধাগরিত জাতীয্রতা 
এবং দেশাস্মবোধের প্রতীক: ডক্টর ড্ক্ধুমাকে "পশ্চিম-আক্রিকার নেহয়” আখ্যা দিয়ে স্থানীয় লোকেরা 
আনন্দ পাল | এদের সংস্পর্শে এসে, আর এখন পশ্চিম-আাক্রিকার লোকের! যে-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৩৬৩ 


স্বাধীনতার দাবি নিয়ে অগ্রগর হ'চ্ছেল, পত্র-পত্তিকা তার খবর পেয়ে, পশ্চিম-সাস্রিকার অন্তত: একবার 
'ঝাধী'দশন করবার জন্তে আগ্রহে বেড়ে যায়। থোগাযোগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এুক্ত লেহস্তর অহুমোদন 
ও শুভেচ্ছা নিচে, দিলীর আধ।-সরকারি সংস্থা Indian Council for Cultural Relations (ICCR) 
এর বাবস্থার, তিন সপ্তাহের জন পশ্চিয-আ(ফ্রিক। ঘুরে আলবার স্থঘোগ ১৯৩৪ লালে আমার ছ'ল। গোল্ড- 
কোস্ট, নাইজিরিছ/, লাইবিরিছা এই তিনটে দেশের উপর চোখ বুলিয়ে, আর ওখানকার জনকয়েক 
নেতৃদ্বানযযন ব্যক্তির সন্ধে আলাপ ক'রে, ফরাপি-আফ্রিকার 10291 ডাকার আর C5] কাসার্নাঙ্কা 
ছে পারিসে বাই, তার পরে পারিস থেকে কেস্বিঞ্জে ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অন্ততম প্রতিনিধি 
রূপে রযোবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচাবিষ্ঞাবি নহাধশ্রেলন-এ যোগদান ক'রে, সোজ! দেশে ফিরি । আফ্রিক।ছ 
এই অভিজ্ঞতাটুক এত চমৎকার লেগেছে যে কথায় তা সনদূর্ণ প্রকাশ করা ঘা না। তার একাংশ 
যোরুবাদের দেশে যাত্মার কথা এখন কিছুটা লিখছি 
আমি একজন ভারতী শিক্ষ(বিং, আর একটি ভারতীয় রাজ্যের বিধান-পর্ষিদের সভাপতি ব'লে, আমার 
ভমণের হুব্ধা ক'রে দেবার জণ্ডে ভারত সরকার থেকে আমার গম্ভব) দেশগুলির করতৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। 
স্থধান ভারতের একজন বেসরকারি প্রতিনিধির জন্ত বিশেষ মৌজন্ের সঙ্গে এই-মঝ দেশের সরকার থেকে 
বাবন্থ। কর[ হয়। ন|হাজিরিঘাঘ একট। ভ্রমণের প্রোগ্রাম ওঁদের সরকার থেকেই আমার অণ্তে তৈরি কারে 
রাব। হয়, কিন্তু সমধের অভাবে সেইটি আমি অনেকটা ক1টছাট ক'রে ছোট ক'রে নিতে বাধ্য হই। এর! 
বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ম্যাজিস্টে.ট বা সরকারি কর্তৃপক্ষের অতিথি হবার ব্যবস্থ। ক'রে দেন, কিন্তু ভ্রমণের খরচ 
এদের দায়িতের নখে) ছিল না। পশ্চিম-আফ্রিকায়, বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ এলাকার দেশগুলিতে, ভারতবধের 
সি] বণিকেরা গত কয়েক দশকের মধো ব্যবসার-ক্ষেত্রে নিজেদের একটা বেশ লক্ষণ মধ্য।দাপূর্ণ স্থান ক'রে 
নিপ্েছেন। এঁর! আগে সনগ্র পৃথিব)তে বিভভিএ বড় বড় শহরে রেশম, কিউরিও বা মলোহায়ি অব), জহ্রং 
প্রহৃতির দোকান ক'রে চালাতেন-_- এই কান্দ এদের একচেটে ছিল। [ফন্ত প্রায় সব দেশেই বিদেণ৷ 
বযবসায়ার প্রতি একট। বির্ে।ধ-ভ!ব এসে পড়ায় এদের অগ্ত নান। ক্ষেত্রে প্রসার ক'রতে ছ'চ্ছে। সিরিয্বা 
আর লেবানন থেকে আগত আরবা-ভাষী রন ও মুললমান ব/বদাঘ্ারা এ অৰুলে অনেকট! প্রতিষ্টা ক'রে 
নিয়েছিল। কিন্তু তার! স্থানীয় রুফ্বর্ণ আ.ফ্রিকানদের সঙ্গে শস্বেতকায় ইউঝেপাথানদের মতনই অবন্ভাপুণ 
ব্যাবহার ক'রত, আর ন।ন। ভাবে অদ্ঞ আফ্রিকানদের শোধণ ক'রত। সেইজগ্ে তাদের বিরুদ্ধে একটা 
বিতৃষ্ার তাধ দেগে উঠেছিল। তারতের হিন্দু নিদ্ধ৷ বণিকের! [কস্তু ভাগের স্ব।ভাবিক মধুর ও কোমল 
ব্যবহারের দ্বার আর ব্যবগামের লেন-দেনে সততার খা, সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন । 
এ ছাড়া, এরা প্রচুর পরিমাণে নিদেদের কারবারে স্থানীয় লোকদের নিধুক্ত ক'রে থাকেন, আর ভারতবর্ষে 
গিয়ে ঘাতে উদচ্চশিক্ষ! পেতে পারে এই অন্ত কতকগুলি কৃতি দিয়ে আফ্রিকান ছেলেদের ভারতবর্ষে 
পাঠাচ্ছেন। এর! পৃথিবীর সব দেশ থেকেই স্থানীয় লোকেদের চাহিদা অঞ্ুসারে নান! রকম জিনিসের 
আমদানি করেন, তার নধ্যে কাপড়চোপড়ই প্রধান । ভারতবর্ষের তৈরি নানা বন্ধ, যেমন সেলাইয়ের কল, 
লঠন, থার্মোডাস্ক, প্রভৃতি এঁরা আমদানি করেন । লেগন শহরে চেলারাষ Messrs K. Chellaram 
aud Sons (Nigeria ) Ltd. সবচেয়ে বড় সিঠী বাবলাছের প্রতিষ্ঠান । এদেরও খবর পাঠানো হয়। 
সিদ্ধীরা বিশেষভাবে অতিথিবৎসল জাতি, আর দেশের বাইরে প্রত্যেক ভারতবাসীকে এরা আপন জন বলে 


য়োরুব! দেশে 


গ্রহণ করেন। লেগস হাওাই-জাহাজের আড্ডা, চেলারামের আপিলের দুজন ডাইবরেকটর প্রদুক 
নিহালচন্দ, নীরপুরী আর এযুক্ত রূপচদ্দ, সামতানী তাদের গাড়ি নিঘ্রে উপস্থিত হল) তারা আমাকে 
লোছ। প্রথমে তাদের আপিলে নিয়ে গেলেন। লেখানে আমাকে চিঠি দিলেন নাই জিরিয়ার বিদেশ-নন্তরীর 
পক্ষ থেকে; [15051 H০5৷€! ইকোছি হস্টেল বলে লরক1রি কর্মচারী আর অতিথিদের জলন্ত থে বাসভবন 
নিদি আছে, গেথানে আমার জন্ত থাকবার স্থান ঠিক হ’য়েছে। সিদ্ধ বন্ধুর! নিজেদের গাড়ি করে আমাকে 
সেখানে পৌছে দিলেন, আর ব'ললেন, ওঁ রাত্রে তাঁদেরই বাড়িতে গিছ্ে আমাকে তানের সঙ্গে আহার 
ক'রতে হবে। 

ইকোট্ি হচ্টেল-এর বাবস্থা ভাল, যত উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী রাজধানী লেগন শহরে এলে এখানেই 
স্থান পান বড় দরের হোটেলের মত সব বাবস্থ।। আমি লেগে দুদিন এখানেই ছিলুম। শ্রঘুক্ত স্বপচন্দ, 
তাদের কোম্পানীর গড়ি ব্যবহার ক’রতে দেন, তাদের এই আতিথেদতার জন্ত গূমন্ত দেসবার স্থবিদা 
হয়েছিল এঁরা নিজেরাও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে ঘূরতেন। বাজে দের ওপানে আহারকালে 
আমার ঘোরুবা দেশ ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে নিলুম, আর তদছসারে যে ইংরেক্জ গহকারি-গেক্রেটারি 
সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভ্রমণের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাকেও জ্বানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রলুন। 
পরের দিন সকালে হস্টেলেই প্রাতরাশ সেরে সহকারি-আযাসিণ্ট)।ট পেক্রেটারিন্ লঙ্গে টেলিফোনে কথা ক'য়ে 
নিলুম। চেলারাম কোম্পানির গাড়ি এসে আমাকে ওঁদের আপিসে নিয়ে গেল। প্রযুক্ত পচন্দ, আমাকে 
British Council নামে ত্রিটেনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মুক্ত 7০:0৩: লাউডেন-এর 
সঙ্গে দেখা ক'রতে নিয়ে গেলেন। এর কাছ থেকে নাইজিরিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থায় সম্পর্কে 
কতকগুলি খবর পাওয়া গেল) 12427 ইবাদান শহরে আছেন এনেরই প্রতিনিধি স্থানী পরিচালক 
( Regional Director of the British Council ) শ্রীযুক্ত 1০৮80701014 ক্ষন ডাংনক$। ইনি 
ভাস্বর ও চিত্রশিল্পী। আর শুললু যে শং্প্তি ইনি বিলেত থেকে বেনিন শহরে প্রাচান কালের স্থানঃ 
একজন রানীর একটি প্রথাণ-মাকারের ত্রগ্র-মৃতি তৈরি ক'রে ঢালিয়ে এনেছেন, এবং সেটি বেনিনে স্থাপিত 
হায়েছে। তারপরে আমরা Methodist Book5॥০pP-এ গিয়ে কিছু বই, আর যোরুব! কারিগরের 
কাজ একটি ছোট কাঠের নারীদুতি কিনলূম। পথে লেগস শহরের প্রবহৰান জীবনস্রোতের সঙ্গে 
পরিচয় শুরু হ'ল। দেশের অধিবালী কুষ্কান্ব আফ্রিকান (387০ 'নিগ্রো শব্দটি এখন আর ব/বছার 
হচ্ছে না, এই শব্দের বিক্ৃত ইংরেজি 218: 'নিগার'-এর মত মূল লব্বটিও ক্ষ্বর্ণ আক্রিকানদের কাছে 
অপমানজনক হারে দড়িয়েছে, সেইঞগ্ত এই শব্দের বদলে ‘আফ্রিকান’ শব্দই এখন সকলে ব্যবহার 
করছেন )। রাস্তা মান্য সবই প্রায় আক্রিকান__ পিল্‌ পিল্‌ ক'রছে। পুরুষের! বেশির ভাগই 
হাফপ্যান্ট আর নাল! রকমের রঙিন বা সাৰা গেজ পরা, এবং পালি পাঁ_ এই হচ্ছে সাধারণ অনিকের 
পোশাক । খাটি ইউরোপিঘান পোশাক ভত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই প’রে থাকেন, কিন্ত ঢিলে 
আলখাললার মত ফোকুব! পোশাক, হাটুর নীচে পধন্থ হার ঝুল, এবং নানা রঙিন ছিটের কাপড়ে ঘা তৈরি, 
আর মাথায় গোল কাপড়ের টুণি ( লাটিন অথবা স্থতির কাপড়ের ), পায়ে চপ্পল, এই বেশের জাতীম্|- 
ভাবঘুক্ত ঘোরুবা। ভএ্রলোকও প্রচুর। সাধারণত: সাদা বা নীল রঙের কাপড়ের, গোড়ালি পন্থ আলগাল্লা 
পরা ছাউলা বা অন্ত জাতী মাচহও অনেক দেখা যায়। মেঘের! বেশির ভাগই একটা বেশ ‘চকাবক!’ নানা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্িক-পৌষ ১৩৬৩ 


রডের নকশাওযালা ছাপা কাপড় লুঙ্গির যত ক'রে কোমরে জড়িয়ে পরে ॥ একটু অবস্থাপত্র ঘরের মেয়েরা 
গানে একটা রূডিন কাপড়ের জ্যাকেট পরে ॥ কেউ কেউ লুঙ্গির মত কাপড়টা বুকের উপরে বেধেই আবরু 
রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুই কাধ খোলা । অনেকেই আর-একখান! কাপড়ে শিশুসম্তানকে পিঠে বেঁধে নিয়ে 
ঘুঝে বেড়াচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে নেবেরা! পৃথিবীর অন্ত নানা দেশের মত এখনও উর্ধ্বাক্গ অনাতৃত রাখে । আফ্রিকান 
মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ লক্ব! চুল রাখবার রীতি নেই, চুল ছোট ক'রে কাটে, আর কোথাও কোথাও মাথা 
একেবারে স্থাড়া ক'রে রাখে । কিন্তু মাথায় কেশের অন্গভা বা! সম্পূর্ণ অভাবকে এরা অন্ত ভাবে মানিয়ে নেয় 
-- মাথায় একখানা! রঙিন কাপড়ের কমালের মতন পাগড়ির আকারে জড়িয়ে রাখে । এদের গায়ের কালো 
রঙের সঙ্গে মাথার কাপড়ের, গায়ের জ্যাকেটের, আর পরিধেয় বসনের বিভিন্ন উজ্জল বর্ণদমাবেশের ফলে যে 
একটি রঙের খেলা দেখ! ধায়, লেটি বিশেষ নহন।ভিরাম। মেয়েরা মাধায় বে কাপড় বাধে নেই কাপড়টা 
একটা বীড়ার মত কাজ করে, আর কিছু জিনিল-পত্র কিনলে বা নিয়ে যেতে হ'লে নেয়ের। মাথার উপরেই 
রাখে। নেয়েরা সাধারণত খালি পায়েই ঘরে আর বাইরে পথে-ঘাটে চলাফেরা ক'রে থাকে । 

লেগল শহর একটি দ্বীপের উপরে । এক সময়ে এই জায়গাটা প্রায় সম্পূর্ণ জলাড়ুনি ছিল। পোতু গীগ 
আর অন্ত ইউরোপীয় বণিক জাতি আসার ফলে এখন একটি বেশ বড় বাণিদ্রাকেন্্র আর পরে বিরাট 
শহর গ'ড়ে উঠেছে এখানে । লেগল শহরটিকে এখন একটি লম্বা সীকো দিয়ে জলের ওপারের দেশের সঙ্গে 
জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। লেগল যোরুবাদের দেশে হ'লেও, নাইজিরিঘার রাজধানী ব'লে এই দেশের বিভিত্ 
অঙ্কলের জার পশ্চিম-আক্রিকার নান। স্বানের বহু লোক এখানে এসে বাস ক’রছে। 

আমি ওদেশে গিঝেছিলুষ ওখানকার মানব দেখতে ; কিভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রেসার এদের মধো 
হচ্ছে বা সংরক্ষণ হ'চ্ছে তাই দেখবার জন্তে। সমগ্র নাইছিরিয়া' দেশের উপরে আছেন একদন ইংরেজ 
গভর্নর, এবং এই গভর্ণরের নীচে আছেন তিনজন প্রাদেশিক গভর্ণর । নাইজিরিয়ার গভর্ণর Sic John 
Macpherson যর জল ম্যাকৃফারসান ছিলেন স্থানীয় লোকেদের প্রতি অত্যন্ত সহাহুভূতিীল এবং ভার 
ইচ্ছা ছিল থে দেশের লোকের! স্বাধীনতা লাভ করে। আমি বখন লেগসে পৌছুই তখন তিনি ইংলাণ্ডে 
ছুটিতে গিয়েছিলেন; কিন্ত আমি থাকতে থাকতেই তিনি ফিরে আসেন, আর সৌভাগাক্রদে তার সঙ্গে 
আমার লেগস-পরিত্যাগের পূর্বের দিন, ৮ই আগস্ট, প্রায় আধ ঘণ্টার উপর ধ’রে আলাপ-আলোচনা 
হায্রেছিল। লে কথ। পরে বলবো । 

আমার নাইজিয়িয়!-ডমণের ব্যবস্থা করবার জন্তে সহকারি-সেক্রেটারি 210. 55710 মিস্টার স্মিথের 
আপিসে গেলুম । ইনি একজন অগ্পবনথদী ইংরেজ, ধুব ভদ্র, তবে খুব বেশি হপ্ঠতা বা আগ্রহস্টলতার ভাব 
দেখালেন না। যেখানে যেখানে আমার ধাওয়ার কথা ছিল অথচ যাওয়া হ'ল না, সেখানকার সেখানকার 
ফৃপক্ষদের চিঠি লিখে দেবার ভার নিলেন । হযোরুবাদের দেশ দেখা শেষ ক'রে, লেগল থেকে উ্র- 
নাইজিরিয়ার কানো যাবার হাওয়াই-দাহাজের টিকিট ঠিক ক'রে রেখে দেবেন, কথা রইল । অন্তত্র হাবার 
কথা পাক] ক'রে জানিয়ে দিলেন । শহরে খানিক ঘুরে একটি দোকানে নাইঙ্সিরিক্ান বা য়োরুবা-শিল্পীদের 
স্বাকা ছবি আর কাঠের মূর্তির দোকান পেলুম। দোকানটির নান হচ্ছে Nigerian Art Centre, আর 
এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী শ্রযুক্ত A. 07152014 ওরিসাডিকপে, অভি সচ্ছন ব্যক্তি, আমাকে দমন্ত দেখালেন। 
এখানে একরকম খুব হালকা কাঠ, তাকে ইংরেজিতে (॥০০-৮০০৭ বলে, তা থেকে অতি সুন্দর ইন্দর 


য়োরুবা দেশে 


ছোট ছোট সৃতি এদের শিল্পীরা তৈরি করেন-_ আমাদের ক্ষ্কনগরের মাটির পুতুলের মত নান! 1০ অর্থাৎ 
বিভিন্ন বৃত্তির বা বিভিন্ন কার্যে! রত নানা রকমের মেয়ে আর পূর্বের মৃতি। এগুলির গঠনরীতি অতি স্বদ্দর, 
আর নিছক প্রকৃতির অসুকানী ন! হ'লেও জীবন্ত ব'লে লাগে । পরে একদিন এর দোকানে আমন্ত্রিত হ'য়ে 
গিয়ে এর লক্ষে ছবি তোলাতে হ’ল, আর ইনি আমাকে নিজের তৈরি একটি ছোট মতি উপহার দিলেন। 
আহি সানন্দে এর স্বদেশের শিল্পের উচ্নতির ছন্তে প্রচেষ্টার প্রশন্ডি ক'রে আমার শুভেচ্ছা ছানিয়ে একটি পত্র 
লিখে দিলুম। 

আদ দুপুক্বেলা, এখানকার গভর্েন্ট হাউসে, স্তর জন ম্যাকৃফার্সনের অবর্তমানে ঘিনি গভর্ণরের কাজ 
ক'রছেন, ডেপুটি গভর্ণর Sir Hugo Marshall ওর হিউগো মার্শাল-এর সঙ্গে মধ্যাহ-ডোজন ক'রতে 
হ'ল। বেলা একটার সম গভর্ণরের একজন এডিকং হস্টেল থেকে আমাকে লিয়ে গেলেন। স্তর ছিউগো 
মার্শাল একজন ভারিঞ্চি চেহারার ইংরেজ, 9০17 qU৭litie5 ব'ললে যা বোকার যেন সেই গুণের মানুষ, 
এরাই নানাভাবে ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠ। আর ক্ষত! গ'ড়ে তুলতে শাছাহ্য ক'রেছেন। এর সেক্রেটারি একজন 
খুব ঢাওা ইংরেছ্, ব্যবহারে বিশেষ ভদ্র। আহারের আগে পানীয় এল, আমরা সকলেই লেমনেড-জাতীন্ব 
জিনিস পান ক'রলুম, আর সঙ্গে লঙ্গে নালা আলোচন! আরস্ত হ'ল। চোগ্রনের সেও তাই । নোটের 
উপর দেখলুম যে, এইপব ইংরেঞ্ কর্মচারী, ধার! এই দেশটিকে গ'ড়ে তুলেছেন, তার। মকলেই একরকন 
মন স্থির ক'রে ফেলেছেন যে এই কালো! মাহুষের দেশে স্থানীয় লোকেদের হাতেই তাদের রাদ্য-পরিচালনার 
তার তার! তুলে দেবেন। দেশের লোক জান-অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনেপ্রাণে লাবালক হচ্ছে, ইংরেজ আর 
দোর ক'রে তাদের উপর প্রহৃত্ব ক'রতে পারবে ন! । যেখানে প্র আর দাল সম্পর্ক আর সম্ভব নয়, যেখানে 
বন্ধুর মত বাবছার করাই যুকিযুক্ত এই সহছ বুদ্ধির কথা ইংরেঞ্জ মেনে নিতে পারছে বলেই এখানে 
ইংরেদের গৌরব । আমাদের দেশের সম্বন্ধে এদের কাছ থেকে কোনোরকম বিঞন্ধ ভাব প্রকাশ পেল না, 
মনের কথা বাই হোক্‌ না কেন। চ4০৮৮০। ৬৪1৩৮ থা হ'য়ে গিয়েছে তাকে মেনে নেওয়ার স্থনুদ্ধি 
ইংরেছের আছে। একট। জিনিল দেখলুম, এরা কেউ আমেরিকাকে পছন্দ করে না। 'আমেত্রিকা। চারু 
দিকে টাক! ঢালছে বটে, কিন্তু আমেরিকার অহ নেই, তাদের সুক্মতা নেই, তার! ভামা-ভাল! 
অভিজ্ঞভাকেই সার করে। এইলব কারণে তাদের কেউ পছন্দ করে না, এইরকম ধরণের কথ! শুনলুম । 

তিনটের দিকে হস্টেলে ফিরে এলুম। চেলারামের আপিগ থেকে গাড়ি এলে, একাই শহরে বেড়াতে 
বেরোলুম । ইচ্ছে ছিল, একটি সরকারি গ্রস্থপ্রকাশ-দপ্তরে যাই, নাইপিরিছ। সম্বন্ধে কতকগুলি বই কেনবার 
জন্তে, কিন্তু আমার গাড়ির চালক সে দপ্তর খুঁজে বা'র ক’রতে পারলে না। এই চালকটির নাম William 
উইলিয়াম-_ বিশুদ্ধ ঘোকব| আফ্রিকান, ইংরেজিও বেশ জানে । এই পরে আমাকে এদের অ!পিসের গাড়ি 
করে ইবাদান ও ইফে শহর ছুটি ঘুরিয়ে আনে । লঙ্বা চেহারার মাহুযটি, অতি মৃহৃভাষী, বেশ ভদ্র আয় 
কর্মকুশল। আমর! একটু বিভ্রান্ত হ'য়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ঘুরছি, এমন সময়ে একটি আফ্রিকান যুবক আমাদের 
সাহাবা করবার জন্ে আগ বাড়া হছে এল । লে কাছেই Dএil)* ১০5 ব'লে এক ইংরেজি দংবাদপত্রের 
আপিলে নিয়ে গেল, সেখানে কিন্ত কেউ কিছু খবর দিতে পারলে সা এই যুবকটির পরিচন্ন নিলুম, তার 
নাম J. A. Makoli তে. এ. মাকোলি-_ তার বাড়ি নাইজিরিন্নায় নব, পশ্চিম-আফ্রিকার স্থদূর পশ্চিনে 
5ierra Leone সিয়েরালিওনি রাজো। এখন লেগসে বিজলির মিস্বি। একে আমি নাইজিরিঘ্ার বিল্প- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৩৬৩ 


ভ্রবোর কথা জিজ্ঞাস! করলূঙ ৷ এ আমায় বললে, কাছেই বেনিন শুর থেকে আগত কাঠের ধোদাইকারুদের 
একটা আড্ড! আছে, সেধানে আবদু্ কাঠের নানা মৃতি আর কুন্দর হন্দর জিনিস পাওয়া ঘাবে। আমি 
সানন্দে তার সঙ্গে সেই আড্ডায় গেলুম । গাড়ি বড় রাস্তার রইল, মাকোলি আমাকে দ্ুই-একটি ছোট রাস্তা 
দিয়ে তাদের আড্গাথ নিয়ে গেল (Legos Association of Benin Carvers, [6 Tinubu Street) 
এধানে বড় বড় আবলুস কাঠের গুড়ি প’ড়ে আছে, আর একট! কাঠে ঢাক! লম্বা! ঘরের মধ্যে নটি দশ- 
পনেরো শিল্পী বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে শক্ত আবলুস কাঠ কেটে কেটে মৃত্তি আর নান! আপবাব বানাচ্ছে। 
এই জারগাটায় পৌছবার পথে কতকগুলি আফ্রিকান শ্রমিকদের খাবার আড্ডার ভিতর দিয়ে যেতে হ'ল 
সেখানে মেয়েরা এদের প্রধান খাস্য চ০৪)(০০ ‘ঢুডু' অর্থাং মানকচু-শিন্ধ চটকানে! জার বাতির মতন নলি- 
পাকানো, আর চ৪1:3-0%1 0১০৮ অর্থা একট! মাছের ও মাংসের' ও সবজিয় ঝোলের মতন তৈরি ক'রাছে, 
বিক্রি করছে। এই 12109-01| C॥০P এদেশের একটি বিশিষ্ট খাচ্চ, ভারতের CUur1)-Ricএর মত 
ফুড ও পাম-অয়েল চপ এদেশের প্রধান খান্ঠ। ‘চপ' মানে 'খাপ্' বা “বাঞ্ছন'। 

পশ্চিষ-আফ্রিকা্ একরকম নারকেল-দাতীয় গাছ হয়, দেই গাছ উচ্চতায় নারকেল গাছের মতন, 
কিন্তু তার পাতা খেঙ্গুর-পাতার ধরণের । ফল হব ঠিক অনেকট] খেনদুর বা স্থপারির মতন, থোকা থোকা। 
ফলের উপরট! হলদে’ আর এই ফলের ভিতরে কালো রঙের বিচি হয়। এই ফলের শাল আর বিচি পিষে 
তেল বার করে, শাস থেকে বে তেল বেরোয় লেট এদেশের একট! প্রধান খাগ্য। আমাদের দেশের 
নরযের তেল, দক্ষিণ-দেশের তিলের তেল, কেরলের নারকেল-ভেলের মতন এই পাম-ময়েল এদেশের 
সারার ব্যবহৃত হয় । এই পাম আমাদের দেশে জন্মা কিনা আর আমাদের দেশেরও আপন উদ্ভিজ্ম সম্পদ্‌ 
ছুয়ে দাড়াতে পারে ফি না তা দেখা উচিত। 011-21৮ অযবেল-পাম-এর বাঙলা কি করা যায় ? ‘তৈল- 
খর্জর বা তেল খেচুর', অথবা 'তৈল-গুবাক' ? কিন্তু ফলটা খেজুরের মতন মোটেই নয়, বরং স্থপারির 
মত। নানা রকমের সবজি আলু, ঢেড়স, বেগুন, টদাটো, সিম প্রভৃতি মাছ বা! নাংবের টুকরোর সঙ্গে 
হাড়িতে লিন্ করে, এখানে একরকম সিমের ভাল হয় সেই ভালবাটা প্রচুর দেয়, আর দেয় লঙ্কা আর অপ্ত 
মসলা-জাতীয় উদ্ভিদ, আর ভার উপরে দেয় এই ওষাক-তৈল বা গুয়াতেল। এই 'পাম-অয়েল চপ" আমি 
ওদেশে খেয়েছি এবং আমার চমৎকার লেগেছিল। এইসব আফ্রিকান শ্রমিকদের খাবার আড্ডার মধে, 
লাটবাড়িতে ভরপেট খেছে আসবার পরেও পাম-অয়েল চপের সৌরভ মন্দ লাগছিল না। 

কাঠের কারিগররা সবাই লেগপ থেকে অনেক দূরে বেনিন নগরের লোক, আর এর! হ’চ্ছে ভাষার আর 
জাতিতে ৭০ এদে!-- ঘবোক্রবাদেরই নিকট-গণ্প ক্র, কিন্ত ঠিক যোরুবা নয়। পশ্চিম-আক্রিকায় বেলিল 
একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্জ । এখন থেকে পাচ-শ বছর আগে, যে সময়ে পোর্ডুগী্জর] এ অঞ্চলে বাবলান্ম 
উপলক্ষে আল শুরু কয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ য় পনের শতকে হবিতীয়াে, বেনিনের শিল্পীরা কাঠখোদাইছে, 
হাতির দাতের কাজে আর ত্র বা কাংস্বের চাল! সৃতি আর চিত্রফলকে অত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, এ কথা 
আগে বলেছি। এই-সমস্ত কারুকার্য বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির কৃতিত্বের পরিচান্কক । কোথা থেকে এরা 
এই ব্রক্চালাই কাজ শিখেছিল ত! ঠিক-সত জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ সথপ্রাটীন যুগে মিদর আয় তার 
পরে রোদক সাম্রাজ্য থেকে এই শিল্পরীতি পশ্চিদ-আফ্রিকার কুষ্বর্ণ জাতির যধে) সংক্রামিত হই, আর 
পরে বেনিনের এদে। জাতির হাতে, আর ই্ষে শহরে আর অন্তত ঘোরুবা জাতির হাতে এই অৱ-শিল্প একটা! 


য়োরুব! দেশে 


অনূতপূর উৎত শিল্পের স্থান গ্রহণ করে। ইক্ষের ফেব! ব্র৫-শিল্পের ইতিছাস বেনিনের চেয়ে আরও অন্ততঃ 
শীচ-শ বছরের পুরানো" টন এক হাজারের দিকের ব্যাপার । ১৮৯৭ পালে ইংরেরা বেনিন দখল 
ক'রে, সেখানকার শিল্পগন্তার লুঠ ক'রে আনে, আর এই লুঠের নাল ব্রিটিশ মিউজিছমে আর বালিনের 
নৃতব-বিব্ক সংগ্রহশাদা জমা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আলোচন! শুরু হয়! বেনিলে মৃতিশিল্প, 
বিশেষতঃ কাঠে মাটিতে আর ত্রতে, এখনও টিকে আছে। আজকাল ইউরোপীন্র কল[রুসিক-মহলে বেনিনের 
আর আফ্রিকার অন্ত স্থানের শিল্পের উপঘুক্ত বিচার আর সমাদর হওয়ার ফলে, অনেকের দৃষ্টি অস্রিকার 
অবজ্ঞাত কালো মাহুঘের স্বকীঘ্ শিল্পের প্রতি আর্ট হ'য়েছে, আর অল্ঞ্চলগ চাহিদাও এর বাড়ছে। 
বেমিনের কতকগুলি কাঠের শিল্প) র/জধানী লেগশে এফট। আড্ডা জমিয়ে নিজেদের হাতের কাজ বিক্রি 
করবার স্থবিধে পেয়েছে। এরা আবলুস কাঠের চদংকার ছড়ি তৈরি করে, ছড়ির হাতলে স্থন্দর ভাবে 
খোদ! আফ্রিকান মানুষের মুড; তা-ছাড়া এই কালো আবলুস কাঠের আফ্রিকান মেছে ও পুকঘের ছোট-বড় 
আবক্ষ মূর্তি, আর নান! রফমের বগা বা দাড়ানো মুতি। কতকগুলি মূর্তি আবার বিজলির আলো! বাবার 
জে তৈরি হয়েছে । এছাড়া 'আবলুষ কাঠের নানা রকম আসবাব, কটোরা ও অন্ত পাত্র ইত্যাদি এরা 
তৈরি করে। এদের এই কর্মশালায় দেখলূয, এরা গন্গু্ব ক’রতে ক'রতে হানিঠাটরার মধ্যে নিদেদের 
কা ক'রে যাচ্ছে। মাকোলির দঙ্গে আমি হাজির হ'তেই, বিদেশ থরিদ্দার বুঝে এর! আমা ঘিরে দাড়াল, 
আর নিছেদের হাতের কাদ দেখাতে লাগ্ল। আমি ১৭ শিলিং দিয়ে, হাতলে আফ্রিকান মানুষের মূখ 
এরকম একটি ছড়ি কিনলুম, আর একটি ছোট আফ্রিকান মা ও শিশুর সুতির ফয়মাশ দিলুম, সেটি দুদিনের 
মধ্যে তৈরি কারে চেলারামের দোকানে পাঠিয়ে দেবে । ৫ শিলিং বায়না নিলে, আর দামের বাকি ১* শিলিং 
জিনিস পৌছে দিয়ে নেবে। যে কারিগয় এ মুতি তৈরির ভার নিলে তার নাম Immanuel 
0৮০5০8৮০ম0৩ ইমাহছেল ওবায়াঘোরে। নামে লোকটি ষ্টান বটে, কিন্তু এদের মধ্যে খ্ষ্টান ধর্ম 
উপর-উপর ভালা-ভাসা ভাবে প্রচার হ'য়েছে মাত্র। এই দওদা ক'রে আমার বেশ ভালই লাগ্ল। 

যাফোলি আমার আগ্রহ বুঝে, কাছেই লেগল শহরের দেশী লোকেদের এক বড় বাজার ছিল, আমাকে 
সেখানে নিয়ে গেল। বাজার আমাদের দেশের বড় শহরের বাআারেরই মত, অনেকট! অপরিন্ধার, তবে 
ধথান্তব সাফ-সুখর! রাখবার চেষ্টা আছে। বিভিন্ন প্রকারের জিনিসের জগ্ঠ বাজারের বিভিন্ন অংশ নিবি 
আছে। ধেমন কোথাও নানা রফমের ছাপা ছিটের কাপড়, বেশির ভাগ ইংলাও থেকেই আমদানি, 
স্বানীদ্ তাতে হাতে বোনা সঙ্গ সু ফালি কাপড়, বেশির ভাগ নীল আর কালো রঙের ছক আর ছড়ির নকশা? 
কিছু ভারত থেকে আমদানি বন্ধ আছে, থেওলি এদেশের মেংেরা আধা-পাগড়ি আধা-রুমাল হিসেবে মাথায় 
বাধে । অক্রু নানা জিনিলপত্রর, কাচ। থ।চ্স্রবোর, তাজ! ও শুটকি মাছের, মাংসের পসরা বিভিন্ন আগায় 
দেওয়া। বাঙ্গারের বাইরে মুসলমান ছাউসা-জাতীহ ব্যাপাীরা রাস্তার উপরে কাপড়ের শু.প সাজিয়ে বিক্রি 
কা'রছে, এর! এসেছে উত্তর-নাইজিরিঘা থেকে । দু-একজন ওরই মধ্যে পুব-মুখে নমাজ পণড়ছে, পশ্চিম- 
আফ্রিকা থেকে মকার দিকে মুখ ক'রতে গেলে পুব দিকেই মুখ ক'রতে হয়। দাকোলি একছন 
আফ্রিকান জড়ি-বুটি জাছ-টোনার যাল-মগলার দোকানে নিয়ে গেল! এরকম দু-চারটি দোকান আফ্রিকার 
বাজারে বা হাটে থাকবেই | এখানে অনেক রকম অপ্রত্যাশিত এবং বীভংশ ছিনিপেক সমাবেশ দেখলুম__ 
ছোট ছোট বাদয়ের শুধানে] মাথা, রকমারি জালোছারের মুণ্ডের পরিষ্কার কয়া ক্বাল, নালা পাখির পালখ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


শুখানো গো-সাপ জাতীয় জানোয়ার ইত্যাদি, আর বিভিন গাছের শিকড় লতা ও শুধানে! পাতা, ছোট ছোট 
চামড়ার চৌকে ব্যাগের মতন তার ভিতরে কোরানের আয়ে লেখা কাগজ ( মাদুলির মতন এইস্মস্ত 
চামড়ার তাবিজ অমূললবান ঘোকুবা ও অন্ত আফ্রিকানেরাও ব্যবহার করে), যোরুবাদের দেবতার কাঠের 
মৃতি ও তাদের দ্েবার্চনার কাঠের পাত্র, আর এছাড়া প্রাচীন প্রস্তরঘূগের দু-চাহটে ছোট অন্ধ, যেমন বর্শার 
ফলা, তীরের মুখ, কুড়ল ইত্যাদি_- এগুলিকে এরা মলে করে ঘ্বোকুবা দেবলোকের ইন্দ্র, বস্ত্রের দেবতা, 
5458০ শাঙ্গে। কতৃক নিক্ষিপ্ত বন্াশ্ম বা বাজের পাথর । ছোরুবা দেবতাদের মৃতির সম্বন্ধে আমার আগ্রহ 
দেখে এইরকম একটি দোকানের মালিক তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে ঘেতে চাইলে, যেখানে নাকি বিক্রির 
অগ্রে রাখা অনেকগুলি ৃতি আছে। আমি হাওয়াই জাহাজেই ঘূরবো, ভারী বড় কাঠের মতি, তাও আবার 
বেশি দাম দিযে কিনে, সঙ্গে নিয়ে ঘাওদা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমি ছিলুম ছোট-থাট কাঠের 
বা হাতির দাতের মৃত্তির সন্ধানে, যা অনায়াসে হুটকেসে ক'রে নিয়ে আল। ঘায়। আর এইরকম দুই-একটি 
ছাতির দাতের জিনিম গোন্ড-ঝোস্টে সংগ্রহও করেছি । শাঙ্গোর বক্সের পাথর একটি ১* শিলিঙে বিক্রি 
করতে চাইলে । কিন্তু তার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। মাকোলি সঙ্গে থাকায়, লেগসের দেশীয় 
লোকদের দীবনের সঙ্গে একট! চাক্ষ্ষ পরিচন্ের এই সুযোগটি বেশ উপভোগ করা গেল। মাকোলির বড় 
ইচ্ছা ধে সে কোলোরকমে ভারতবর্ষে এলে তার নিজের আলোচা বিছ্বাং-বিদ্যার প্রয়োগ-শিল্প আদত্ত ক'রে 
ঘায়; আর এদেশে ঘুরে য| বুঝলুর, ভারতবর্ষ এদের কাছে যে একট! কঙ্গনার রাজ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই 
ভারতবর্ষ দেখে যার়। ভারতবর্ষের প্রতি এদেশের লোকের মনে একট! গভীর শ্রদ্ধা এলে গিয়েছে ভারতবর্ষ 
প্রাচীন আর হ্ুপভা দেশ ব'লে ততটা নয়, যতট! এই কারণে যে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাত থেকে সম্প্রতি 
উদ্ধার পেয়েছে, থে উদ্ধারের আকাজ্ষ। এদের মধোও দেখা দিয়েছে ; আর অবাহরলাল প্রমুগ ভারতবর্ষের 
নেতারা মুক্তকঠে সাশ্রাজাবাদের খার| নিপীড়িত অশ্বেত জাতির মুক্তির দাবি প্রকাশ ক'রছেন, এই 
কারণেও বটে। 

দাকোলির কাছে বিদায় নিয়ে আমি চেলারামের দোকানে ফিরে এলুম | চেলারামের বড় দোকান মমূত্রের 
ধারে Mএrinও নারিন! নানে রাস্তার উপরেই ৷ বেশ বিরাট এদের দোকান, গুদান বা আড়ত নিয়ে অনেকটা! 
জায়গা ছুড়ে । দোকানের উপরতলায় এদের ভারতীয় কর্মচারীরা থাকে । অঞ্জ যাইনের কর্মচারীর! কেউ পরি- 
বায় নিয়ে আলে না। দু বছর আড়াই বছরের মেয়াদে এর! কাজ করে, তার পরে মালিকের খরচায় হাওয়াই 
জাহাজে ছ মাগ এক বছরের অন্তে দেশে ফিরে ধায়, আবার ছুটি ফুরোলে ফিরে আসে। এইপব কর্মচারী 
স্বানীঘ্ ভাষা বেশ চটপট আয়ত্ত ক'রে নেয়। পিশ্তী বানিছা বাবাবসানী জাতির লোকের মধ্যে বোধ ছা. 
পৃথিবীর সব ভাষা ব'লতে পারে এমন লোক পাওয়া যাবে_ অথ ফেলব দেশে এদের কাছকর্ম চলে। 
চেলারামের এই কারবারে জন পদ্দতা্িশ সিদ্ধী কর্মচারী আছে, আর তা ছাড়া শতখানেক আফ্রিক।ন 
কর্মচারী; এ ছাড়া আফ্রিকান কুলি মন্গুর তো আছেই । এদের হেড-্ার্ক একজন ঘোকুব| ভদ্রলোক, ভার 
নাম Josephus 0145০) 2191০) যোলেফাস ওলুৰোলে মাজোল!। লোকটি বেশ বুদ্ধিমান 
কিছু পড়ান্তনাও আছে, টান হলেও মনে প্রাণে বাটি গ্লোরুবা, এবং বাতির ক'রে আমার জন্তে ছোরুবা- 
ধর্ম-সংক্রান্ত একটি দুপ্রাপা বই, ভেটি সংগ্রহ করবার আমার ইচ্ছা ছিল, সন্ধান ক'রবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন 
কথা শুনে নে হ'ল তার ভারতীর মনিবের কাছে কাজ ক'রে বেশ আনন্দেই আছেন । 


যোরুবা দেশে 


দৃক কপচন্দ -এর গিশ্ধী কর্মগারীর। আমাকে নিয়ে এদের কারঝারের বিভিন বিভাগ দেখালেন । বেশ 
বড় Departmental Store-এর মতে। ব্যাপার | বহু বহু প্রকারের জিনিস পাও ঘায়, বদ্দের 9 প্রচুর, 
আফ্রিকান ও দুরোপীঘ্ব। কাপড়গেপড় পোশাক-পৰিচ্ছদের দিক্টাই বড়, আর তাছাড়! বহপ্রকারের 
ঘরগৃহস্থালিত টিনিস আছে, নানা আধুনিক শ্রমলাঘবকারী হ্ছপাতির ও আমনানি এরা করেন, শখের ছ্িংনসও 
প্রচুর। পশ্চিম-আফ্রিকার অর্থ নৈতিক অবস্থা এখন ভালো, এরা পান-অয়েল বা গুবাক-তৈল, কোকো, 
আর চিনেবাদয প্রচুর রপ্তানি করে। প্রথমোক্র ছুটি জিনিসের উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে যব-চেছে বেশি 
এই দেশেই হয়। কোকে। থেকে চকোলেট হত্ব এবং এই চকোলেট-দিঠাই না হলে পাক্চান্য জাতির 
চলে না। এছাড়। কফি আছে, নান! উদ্িজ্জ এহং পনিহ্ব পদার্থও আছে। এইপব জিনিল বিদেশে চালান 
ক'রে এদের হাতে নগদ টাকা বেশ ভালোই 'মাসে। খাগ্যশন্তের দিকে এরা তেনন লঙ্রর দেয় না, কারণ পাবার 
জিনিল আর বিলপের ছিনিশ এর। টাক। ফেলে কিনতে পারে ॥ 

চেলারামের বহ্বিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য পাওয়। গেল যুক্ত স্তপচন্দ, ও তার পছকর্মীদের কাছ 
থেকে। স্থানীয় আফ্রিকানর। আগে ভাতের ছোট ছোট লদ্ব! কালি কাপড় তৈরি করত, এপনও করে । সহ 
সহজ কতকণ্ডলো নকশ। সাদ| জমির উপর নীল আর কালো রঙের স্থতোয় এরা তোলে। এই কাপড় সাধারণত: 
আধ হাতের বেশি চওড়। হু না, তাই এই ফালি কাপড় পাশাপাশি অনেকগুলি রেখে সেলাই ক'রে চাদর 
তৈরি করে। নেই চাদর এদেশের লে|কের গায়ে জড়াত, বা তা থেকে আলখাজার মত পোশাক তৈরি ক'রত। 
মেয়েরাও মেইরকম চাদর লুঙ্গির মত প'রত, আর উর্ধবাঙ্গ সাধারণতঃ অনাবৃতই রাখত । 'এখন এদের পরবার 
কাপড় বেশির ভাগ ইউরোপ থেকে জাদছে। আগে আফ্রিকানরা কাঠের ব্লকে নকশ! খু'দে নানা র$ দিয়ে সেই 
নকশা কাপড়ের উপর ছাপত। আর এইভাবে লাল নীল হলদে" কালো প্রভৃতি গাঢ় রঙের ছাপ। অলংকরণে 
এদের পরনের কাপড় অতি স্ন্নর দেখাত । কিন্ত এই প্রাচীন তাতে-বোনা৷ ছাপা কাপড়ের পাট উঠে ঘাচ্ছে বা 
গিঘ্বেছে। এখন ইউরোপ থেকে-_ ইংলাগু আর হুলাও থেকে-_ নানা রকমের আর বিভিন্ন রঙের সুন্দর বা 
কুৎসিত নকশায় ছাপ! ছিটের কাপড় আমদানি হয়, আর এদেশের পুর্লয ও নেঘ়ের! এইসব উচ্ছল 
বরদসমাবেশের অস্ভুতদর্শন কাপড়চোপড় প’রে খাকে। এদের ঘনকৃষণ দেহত্বকের সঙ্গে এইসব গাঢ় উচ্ছল 
রঙের কাপড় বেশ খাপ খাত কিন্ত। আগে ইউরোপীয় ও সিরিঘ্ান বণিকের! এই আমদানি বাবদায় 
একচেটে ক'রে নিয়েছিল, কিন্তু এখন দিন্ধীরা এই কাছে নিজেদের একটা স্থান ক'রে নিয়েছেন। কিন্ত 
সিদ্ধীর! ভারতবর্ধকেও ভোলেন নি। এদেশে ভারতবর্ষের কলের কাপড় স্থবিধে পেলেই চালিছে দেন, কিন্ত 
বেশিয্ ভাগ এর! মাত্রার তৈরি ছাতে-বোনা লুঙ্গি-জাতীঞ্ধ কাপড়ের কারবার ফরেন, এবং এর একট! ঝড় 
বিক্রক্ষেঅও এদেশে এর! গ'ড়ে তুলেছেন। এখানকার মেঘের! মাথা একবানা ক'রে গামছার মতন নকশাদার 
ভিন কাপড় জড়িয়ে রাখে । এই মাথার কাপড় এদের মেয়েদের পোশাকের অপরিহার্য অঙ্গ । এই মাথার 
কাপড় সাধারণতঃ দু গল্প লঙ্ব। আর ছত্রিণ ইঞ্চি বহরের হয়, নকশাগুলি কাপড়ের সঙ্বেই বোনা হ'য়ে থাকে | 
কতকগুলি নয়নাভিরাম সেকেলে আফ্রিকান নকশা আছে-_ স্রাল চক্র, নীল বা কালো ত্রিকোণ, হলদে' 
চেক যা রেখ। ইত্যাদি সহন নকশা), কিন্ত কতকগুলি মৌলিক বরের সন্মিলনে নগরমুদ্ধকর। নোতুন নোতুন 
নকশাও এর! পছন্দ-মত গ্রহণ করে । নীল আর কালো রঙেরই প্রাধাপ্ত বেশি। মাত্রাজি তাতির] সিছী 
ব্যাপারীদের নির্দেশমত এই ছত্রিশ ইঞ্চি বহুরের কাপড়ের আটগছি থান বুনে দেয়। চেলারামের ফার্ম 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


প্রতি মামে এক হাছারের উপর এইরকম কাপড়ের গট ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করেন। প্রাতোক গাটে 
থাকে এইরকনের ১২০টি আটগছি থান। সমগ্র পশ্চিম-াক্রিকাদ্, বর্ষা শাম ইন্দোনেসিঘ্া আর 
আমাদের মলিপুরের মত, মেথ্েরা ও ছোটখাট ব্যবসা করে, দোকান চালায় । এই মেগ্ে থোকানিরা পাইকারি 
দরে ভাবতবর্ষেহ তাতে-বোন। এই কাপড় কিনে নেছ আর এফবানি আট-গঞ্জি থালকে দু-গজি চার টুকরো! 
করে কেটে খু$বে। বিক্রি করে। এতে এদের বেশ ল।ভ থাকে। জনপ্রিয় নকশ( এলে কাড়াকাড়ি পড়ে 
ধায়, আমি ইবানান শহরে পরে হ্থগক্ষে এরফম ক[ড়াকাড়ি দেখি, লে এক নোতুন আউজ্রত|| প্রযুক্ত চন্দ, 
আমাকে ব'ললেন থে, এই ভারতীয় ভাতে-ঝেন! কাপড়ের বাবলা এখন বেশ বিস্তৃতি লাভ ক'রছে। কিন্তু 
এর মধ্যে আবার আপানী প্রতিৎশ্বিতা এসে ঝাচ্ছে। ছাপানীরাও আক্রিকার বাজারে স্বান ক'রতে চাছ ॥ তাদের 
বাবসাের প্রতিনিধি পাঠিয়ে, নিজেদের কাপড়ের প্রগরও তারা করছে। কিন্তু আফ্রিকানদের একট! দ্বাভাবিক 
মান্বিত কুচি থাকায়, ভারতের হাতে-বোন) কাপড়ই তারা৷ পছন্দ করে। ভারতের গতির! এই কাপড় বোনবার 
ময় শ্বতোর পাটের অন ছলুর ব্যবহার করে, আর সেই হলুদের গন্ধ অনেক আক্রিকানের ভালে! লাগে। 
শুনলুব, জাপানীরাও ব্যাপারটা টের পেয়ে, তাদের মিলের কাপড়ে এই হলুদের গন্ধ দেবার ঢেষ্টা ক'রেছে। 
কিন্ক এধনও ভাব্রতীম্ব কাপড়ের চাহিদা আছে। আমার খুব লোড £’চ্ছিল, কতকগুলি খাটি আফ্রিকান 
নকশার নমুন! হিসাবে পাচ-দণ টুকরো এই ভারতীয় কাপড় নিগ্নে আপি, কিন্তু এরা তে আটগজি খান 
ছাড়! আর তাও পাইকারি হিসাবে ছাড়।__ বিক্রি করেন ন|। আর আমার সময়ও ছিল ন! যে, এঁদেরই 
খরিদ্ছার কোনে| নেয়ে দোকানির কাছ থেকে খুচরো ছিসেবে কিনে নিই। 

এইসব দেখতে দেখতে বেল! প'ড়ে এল। লেগণে দুদিন মাত্র থাকবো এরই মধ্যে আমার 
পূর্বপরিচিত ছুই-একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখ! ক'রে নিতে হবে। ১৯১৯-২১ লালে ধখন লগ্নে ছাত্র ছিলুম, 
তখন একটি ঘোকুব! ছাত্রের লঙ্গে খুব পরিচন্ব হয়, তার নাম ছিল Beujamin Akinremi Fadikpe 
বেঞামিন আকিন্রেমি ফাডিকপে । বড়ই সরল আর মিশুক ছিল এই দীর্ঘবপু আফ্রিকান ছেলেট_ 
তার দেশের অনেক কথ আমাকে লে ব'লত। ১৯২*-২১-এর পরে, লণ্ডনেই আর একবার এর সদে 
১৯০৫ মালে দেখ! হয়॥ বন্ধুর ডাকার শশধর লিংহ (এখন ভারতবর্ষের কেন্দ্র Ministry 
০৫1500077790190& Broadcastiug অর্থাৎ স্ছচনা এবং প্রচারমত্ত্রীর দরের Publications 
Divi5i০n অর্থাৎ, প্রকাপনবিভাগের অধ্যক্ষ ) আর তায় স্বী ( ইনি ইউরেপী্ যছিলা) লণ্ডনে একটি 
পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয়ের দোকান ক'রেছিলেন। সেই দোকানকে অবলম্বন করে নান] বিদেশয় ছাত্র ও 
যূরকদের একটা নিলনকেন্ত্র ১৯৩৭ সালের আশ-পাশে লণ্ডনে গাড়ে উঠেছিল, ফাডিকৃপের সঙ্গে 
আমার সেখানে আবার দেগা হথ্। পরে খবর পাই, ফাডিক্পের মৃত্যু হ'গ্রেছে। শ্রীযুক্ত Herbert 
Macaulay ছার্বাট নেকলে ব'লে একদল যোরুব। ইঞ্জিনিহারের সঙ্গেও ইংলাণ্ডে আমার আলাপ হয়। 
ইনি নাইন্ধিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্ততম নেত! ছিলেন; আর পূর্ব-নাইজিরিয়ায় অবিদংবাদিত নেতা 
ইবে/াতীঘ D1. 8210৩ আজিকিৱে, ধীর কথা আগে ব'লেছি, হার্ট মেকলে ছিলেন তার মন্ত্র । 
মেকলে বহুদিন হুল দেহরক্ষা ক'রেছেন, কিন্তু তার প্রভাব ওদেশে এখনও আছে। ১৯২* মালে আমি বকর- 
ঈদের সময়ে, লগুনের কাছে ৮৮০10 উওকিং বলে একটি গ্রামে, ভোপালের বেগমের অর্থানুকুল্যে ভারতী 
মুসলমানরা যে একটি ছোট মসজিদ ক'রেছেন, সেই স্লজিদে গিযেছিলুম। আমার এক পালাবী 


য়োরুব! দেশে 


মুসলমান বন্ধু, ঘিনি এ মলছিদে বাল ক’রতেন আর সেখান থেকে রোজ লণ্ডনে আসতেন, আমাকে বিশেদ 
আগ্রহের লঙ্গে বকর-ঈদের সময়ে যেতে নিমন্ত্রণ করেন) তিনি আমায় বপেন যে, এদিন ওখানে নমাঙ্জ প'ড়তে 
ইংল1গু-প্রবাণী বহু ভারতীয় ও নগ্চান্ত দেশের মুগলমান সজ্জন দম! হ'য়ে থাকেন, এদের সনে আনার আলাপ 
হ'তে পারবে । আর একটা লোভ দেখালেন তিনি-_ ধারা এদিন বলুছ্িদে নিমন্নিত হ'য়ে আপবেন, তাদের 
বকর্-ঈদের ডোজ খাওয়ানো হবে_- পোলাও, কাবাব, মটন কোর্ন। আর ফিব্ুনি। বহুদিন পরে 
ভারতীত্ব থাস্বের কথা শুনে রলনা রগগ্রস্ত হল, আগ্রহ ক'রে আমিও এদিন আটটার ট্রেনে বন্ধুর নির্দেশমত 
উওকিং ঘাত্র( করি ॥ দেখলুষ প্রায় ৬৭ জন ভারতীঘ্থ ও বিডি দেধয় নুপলন!ন সক্জন সাবার নত 
উওকিং-এর ট্রেনে ঘাত্রা ক’রছেন। খুব লাল উচু তারবূশ বা তৃফি টুপি পরা লশ্ব-= ড়! চেহারার কতকগুলি 
মিলনীয ভদ্রলোক; ভা ছাড়া তৃষ্ষি, ইরানী, মালাই, আর আফ্রিকার নানা দেশের নুপলনান। পণ্ুনের 
স্টেশনেই দেখলুম, একটি প্রচ আফ্রিকান ভদ্রলোক, সাদা রঙের কাপড়ের আলবাম়! পারে গ।ড়িত উঠলেন; 
তার মাথায় লাদ। কাপড়ের গান্ধিটুপির বত একটি গোল টুপি, আর সেই টুপি গানে কপালের উপ 
কালে! রঙের রেশমের স্থতোর অক্ষরে ইংরিজিতে এই দুটি কথা বড় বড় ক'রে গেলাই ক'লে লেপ Chief 
01 অর্থাৎ সর্দার ওলুর। ॥ এ জিনিসটি অস্ৃত লাগ ল-- বদি আানাদের দেশের কোনে। রাক্গ। বাঁ আমিনার 
নিজের মাথার টুপিতে জরি কাজে নিজের নাম ঘোষণা ক'রতেন, সে এই রকন ব্যাপার হাত। তার সঙ্গে 
সঙ্গে উঠলেন, হাতে একটি লাল রঙের বড় ছাতা নিয়ে একটি যুবক আফ্রিকান, এ ভদ্রলোক গাঁয়ে একটি 
লাল নীল সবুগ্জ হলদে’ কালে! রঙের ছোপ দেওয়া! চাদর জড়িয়েছেন, ভান কাধ আর ডান হাতটি খোলা, 
রোমানদের টোগা-র মতন, গায়ে একটি সাদ! হাত-কাটা জাম! আমাদের পাগাবির মতন, মাথায় রকম 
কাপড়েরই একটি রুমাল বাধা । এদের গঙ্গে ইউরোগীৎ্ পোশাক পরা ছুটি বৃদ্ধ আফ্রিকান ভ৫লোকও 
উঠলেন। একজন বেশ লঙ্গাচ ড়া চেহারার, কোকড়। কৌকড়া চুল এবং মূখে লর্ড কিচেনারের গোফের নত 
একজোড়া সাদা গছ, দীর্ঘ খঙ্গু দেহে সো! দাড়িয়ে; আর অন্ত ভদ্ুলোকটি অপেক্ষাকৃত হ্ব্থকাঘ, গে।ফদাড়ি 
কামানো, পরণে উলটে|-কলার সমেত খ্রীষ্টান পাদরির কোট । এরা কে, আর কোথা! থেকে অঃ॥ছেন, কিছুই 
বুঝতে পারলুম ন|, তবে এট। বুঝলুম যে, সর্দার ওলুর| নিশ্চঘ্ই মুসলমান, এবং তিনি গলে বক্দ-ঈদের 
নমাজের অণ্তে ঘাচ্ছেন। আমরা ঘধাকালে অর্থাং ঘণ্টাবানেকের মধ্যে 02/0201৬5 ক]ান্বাবুলি 
স্টেশনে নামলুম, সর্দার ওলুরা এবং তার সঙ্গের আক্রিকান পোশাক-পরা যুবকটিও নামলেন। ঘুবকটি 
নেমেই হাতের ছাতা খুলে সর্দারের মাথার উপর ধরলেন। এইকূপে ছত্রপতি সর্দার ওলুর। ধীর-গন্তীর 
পদক্ষেপে স্টেশনের ভিতর দিয়ে বাইরে এসে দাড়ালেন। আমাদের উওকিং পর্ণ/ন্ত ছেটে গেতে হবে, 
সেটি মাইল-ধানেকের পথ। ছোট গেছে! স্টেশন, দুখানি মাত্র উঠাক্সি ছিল, একটিতে সর্দার ও তীর 
সহযাত্রীরা উঠলেন; আর মিলরের 17১6115৩ খদীৱ বা ধ।জার ভাই ছিলেন, তিনি নিজের লোকজন 
নিছে আর একটি ট্যাক্সি নিলেন। উওকিং মসজিদে পৌছে, মুললদান পুঞ্ুযের! আর গঙ্গে কতকগুলি ভারতীয় 
আর অন্ত প্রাচা দেশীয় মছিল|, আর বিবাহের দ্বার! মূললফান ধর্ম গ্রহণ করেছেন এরকম কতকগুলি 
ইউরোপীয় মহিল।_ এর! আলাদা মালাদ! জাছগায় ধখারীতি কাতার দিয়ে নযাদ্রের জন্কে দাড়ালেন। 
আমরা অ-ুললমান জনকয়েক আলাদা দাড়িরে এই সমবেত প্রাথন! দেপতে লাগলুম। মসজিদের ইমাম 
একজন পাল্াবী মুসলমান, তিনি সকলের সামনে নমাজ পরিচালনার গ্রক্কে ইমামের স্থানে ধাড়ালেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ ১৩৬৩ 


তার পিছনের কাতারে দাড়ালেন দিধরের রাছবংশীয়েরা, আর তাঁদের সঙ্গে গড়ালেন এই আক্রিকান 
সর্দার ও তার ঘূবক সারা, আর কতকণগুলে! বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভারতীছ আর অভারতীয়। একটু দূরে 
অনুমলমান দর্শকদের দলে অ|মি ছিলুম, আর ছিলেন দুটি হিন্দু ঘুবক, আর তা ছাড়! ইউরোপীছ্গ পোপাক- 
পরা আফ্রিকান ভদ্রলোক ছুটি, ধারা আফ্রিকান সারের সঙ্গে এসেছিলেন; আর পরে কথায় বুঝলুদ 
উওকিং গ্রামের গির্জার ইংরেজ পাদরি, তিনিও দর্শকন্তপে ছিলেন। নমা শেষ হ'ল, ইমাম সাহেব তীর 
পারাবী ঢঙের ইংরেজিতে পৃথিবীর সব ধর্মের তুলনা ইসলামের শ্রেষ্ঠত! সম্বন্ধে বন্তৃতা দিলেন! তার পরে 
মুগলমান সঙ্ছনদের মধ্যে কোলাকুলির পালা । আমাদের ভোজনে আহ্বান করা হ’ল, কিন্তু মিসদীন্ব ও 
অন্টান্ত কতক ওলি বিদেশী আহার না ক'রেই চ'লে গেলেন, তাদের তাড়া ছিল। 

আফ্রিকান ভদ্রলোক ছুটির সঙ্গে আমি আলাপ জমাবার চেষ্টা করলুম-_ “কিবা নাম, কিবা ধাম, কিবা 
পরিচয়?” দীর্ঘাকার ভদ্গলোকটি নিজেদের পরিচয় দ্রিলেন। ব'ললেন, তারা নাইজিরিঘ/র লেগল থেকে 
আমছেন। পেশায় তিনি ইঙিনিয়ার, বিলাতে শিক্ষিত। পরে জানলু, ইনি নাইছিরিঘ্বার বিখ্যাত 
রাক্ষনৈতিক নেতা হাবার্ট মেকলে। সর্দারটি লেগন অঞ্চলের While 05 01565 অর্থাৎ সাদ! 
টুপি পরবার সম্মানের অধিকারী ১২ জন বিশিষ্ট সর্দারের অন্ততম । তীর ছত্রধারী যুবক সঙ্গীটি হ'চ্ছেন 
ভার এক ছেলে। অগ্ত আফ্রিকান ভদ্রলোকটি আলছেন গোল্ড-কোস্ট থেকে, এদের সঙ্গে তার কোনো 
সংযোগ নেই। ইন্জিনিয়ার মেকলে সাহেব ব'ললেন যে, লেগসে এই সর্দারের বিস্তর জমি আছে, স্থানীয় 
গভর্ণমেন্ট সেইসব জমি এই অদুহাত দেখিয়ে কেড়ে নিতে চাইছে ঘে, তিনি ধখন আর সম্পূর্ণ দত 
বা স্বাধীন সাজা নন, ইংরেজের অধীন হয়েছেন, তখন এইলব জমিতে তার আর ব্যক্তিগত স্বত্ব বা অগিকার 
লেই__ সেইগব জমি গঙণমেন্টকে ছেড়ে দিতে হবে, সেখানে লেগল বন্দরের ইমারত ইতি হুবে। 
জমির দাম ছ-হ ক'রে বেড়ে যাচ্ছে, সর্দার তার অধিকার সহঞ্জে ছাড়তে চান নি, সেখানে এই নিয়ে মোকদ্দম! 
হয়। লেগসে তিনি ছেরে ঘান, কিন্তু ছার্ার্ট মেকলেকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে প্রিভি-কৌন্দিলে আগীল 
করে লড়তে এসেছেন। মেলে ইংলাণ্ডেই শিক্ষিত, তিনি ইংলাণ্ডের সব ব্যাপার জানেন, সর্দার 
ওলুর্রার সেক্রেটারি হ'য়ে এসেছেন। 

এদের সঙ্গের পাদরির পোশাকে অন্ত আফ্রিকান ডদ্রলোফটি গোল্ড-কোস্টের একজন 
রাজনৈতিক নেত!। এদের আপসের মধ্যে কথান্স বুঝলুম যে, এর! ইংরেদ-শ।সিত তিনটি দেশ, নাইজিরিযঘ়া। 
গোল্ড'কোস্ট ও শিয়েরাঁলিওনি, এই তিন জায়গাছ পৃথক ও বিক্ষি ভাবে দ্বরাদ্র আন্দোলন চালাচ্ছেন। 
এদের ইচ্ছা, সম্মিলিতভাবে British West African Congress বা শহুক্ূপ একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে 
তোলেন। আমাকে ওঁদের ল্বস্কে কৌতূহলী ও সহাম্ুতৃতিপূর্ণ দেখে, পাদরি-পোশাক-পরা গোল্ড-কোস্টের 
ভদ্রলোকটি মেকলেকে বললেন, Brother, we should follow the lead given by our 
friends in India, io their Indiau National Congress, for example | পরে কবাদ বুঝলূম, 
এতা আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছু কিছু খবর রাখেন । পঁরত্রিশ ছত্রিশ বহর পূর্বেকার 
কথা_ আমি পরে আমাদের তখনকার দিনের বড় বড় রাদ্রনৈতিক নেত| লালা লাঙ্পত রায়, বিপিনচন্্র 
পাল, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির কিছু বক্কৃতাদি আর আমাদের কংগ্রেপ স্বদ্ধে কিছু ক।গঞ্জপত্র এদের দিই__ 
গান্ধিছিত্ব অসহযোগ আন্দোলন তখনও শুক্র হয় নি। শ্রীযুক্ত মেকলে সর্দার ওলুৱার লঙ্গে আমার পরিচয্ন 
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করিতে দিলেন ভারতীঘ ছাত্র ব'লে, নিদের দেশের ভাবাব-_লর্দার ইংরেত্রি জানতেন ন!। তার ছেলেকে 
এইবার ভালো ক'রে দেখলুম, চমৎকার 811)161 বা ব্যারামবীরের মত দেহের গড়ন, মুখের ভাব লরলতা- 
মাখানো, আর আস্গিকান আদলের হ'লেও হুন্দর ; দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ, আর তার দক্গে সাদা আধা-আস্তিন 
পাঙাবীর মতন জামা আর গায়ে রোমান টোগার মতন আড়ানে! অঙ্গবন্থ ; খুব স্থন্দর দেখাচ্ছিল। পরে 
লগ্তনে এদের বাসা এই ঘূবককে দেখি, তখন লে খালি গায়ে অঙ্গবন্ধ জড়িয়ে ছিল, পায়ে চঞ্চল, ঠিক ঘেন 
ব্রয়ে-ঢালা একটি গ্রীক বা রোমান নেতার মৃত্তি। এব| সকলে মামাকে লণ্ডনে এবের বাদায় একদিন 
বেতে নিমন্ত্রণ করলেন, ঠিকান। দিলেন; আর দেখলুম যে মামার সঙ্গে আল!প-পরিচদ্ধ ক'রতে এরাও 
উৎস্থক। পরে আমি লণ্ডনে দুবার এদের বাসাছ গিছেছিলুন, আর সেখানে হাধার্ট নেকলে ও এলুৱা 
সর্দার ছাড়া আরও কতকগুলি লগ্ুন-প্রবানী ফোরুব| ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখ! ছ'য়েছিল। একজন ছিলেন 
ব্যারিষ্টর-অধ্য।পক, [01101 School of Oriental Studies-এ যোকব। ভাষা পড়াতেন, পাক্কা 
আক্রিকান, সুন্দরকাদ ধূবক আর সঙ্গে এঁর স্বী ছিল, হ্বীটা একটা ইংরেজ মেয়ে। এবার পশ্চিন-আক্রিকাম 
গিথে দেখলুদ, ইংরেক্গ আর ফরানীদের অধীন দেশে এ"রকম বিবাহ_ ইউরোপিয়নরা অবশ্য একে 
প্রতিলোম-বিবাহই ব'লবে-_ বিরল নম্র । নিক্ষে্র ঘরে সর্দার সাধারণ চেয়ারে বাতেন ন! তার জন্যে 
একগানা বড় কাঠের গুঁড়ি থেকে তৈরি, তাতে কোনো জোড় বা পেরেক-ইক্জুপ নেই-_ আফ্রিকান ধাঁচের, 
বাটালীতে কাট! ছোট কাঠাসন, তিনি সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন-- তাইতেই ব'গতেন। অন্ততঃ আমার 
সঙ্গে দেখা করবার ছন্তে ঘন নীচে নামলেন তখন তিনি লঙ্গে-আন] এই বিনি আমনেই ব'ললেন। 
এইন্ধণ কাঠাসন পশ্চিম-মাক্রিকার রাজা আর সর্দারদের এক লক্ষণীদ্ব লাছন, এবং এই নিয়ে অনেক জটিল 
সমাদ-বাবস্থ। আর ধর্মতব, বিশেষ করে গোল্ড-কোস্টের আশাস্তি জাতির নধো গ'ড়ে উঠেছে। 

হাৰ্বাট মেকলে নিছের কুলপরিচর দিলেন-_ তাঁর মাতানহ ছিলেন পশ্চিম-আস্রিকার প্রথন কৃষণকাঘ 
বিশপ-_ এঁরা চার্চ-মব-ইংলাণ্ডের অধীন খ্রীষ্টান | তার মাতামহের নান ছিল Bishop 0৮০১1]. বিশপ 
ক্রাউদার। ঘখন ইনি অল্লাহঘূসের বালক ছিলেন, ১৮৫০ সালের পূর্বে, তাঁকে দাসবাবদায়ী নাহুয-ধরালা। নিক্ষের 
গান থেকে চুরি ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় আর জাহাজে ক'রে অন্ত আফ্রিকান ক্রীতদাসদের লঙ্গে আমেরিকায় 
চালানের বাবস্থা বরে । ইংরেজরা তখন ক্রীতদাল-বাবসাহ বন্ধ ক'রতে বদ্ধপরিকর । ইংয়েঞ্জ মানওদারি 
জাহাজ একে দাল-বাবপায়ীদের আহাক্স থেকে উদ্ধার করে, তায় পরে ইংলণ্ডে নিয়ে ঘায়॥ সেখানে ইনি বড় 
হুল, শিক্ষা লাভ করেন এবং চার্চ-অভ-ইংলাণ্ডের ধারক নিযুক্ত ছন। পরে যৌবন অবস্থায় দেশে ফিরে 
আসেন, বহুদিন পরে পিতামাতার সঙ্গে মিলিত ছন, আর স্বছাতির মধো খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের কাজে লেগে 
যান। এর চরিত্র ধর্মভাব আর কারকারিতা দেখে, রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে একে প্রথম আক্রিকান বিশপ 
করা হুয়। মেকলে এব দৌহিত্র, এবং দেকলের পিছনে তিন পুরুষের শিক্ষা ও আভিঙ্ঞাত্য আছে। সর্দার 
ওলুরার পিতামহ [১০০৫০ দোপেমো ইংরেজ লরকারের কাহ থেকে আনুগত্যের পুরস্ধারন্থকূপ ক্ূপোয়- 
বাধানো একটি লাঠির আকারের রাজদণ্ড উপহার পান, সেটি মেকলেলঙ্গে ক'রে এনেছেন, আমায় দেখালেন । 
এঁদের বাসায় বিকালে গল্প ক’রতে গিয়েছিলুম, কথায় কথা আ'দে উঠতে রাত্রি হ'ছে গেল, এদের নির্বত্ধে 
আবার গুদের সঙ্গে সাহমাশ সেরে আসতে হ'ল। এইভাবে সপার্ধদ এই আফ্রিকান রাজা ব! জমিদারের সঙ্গে 
আমার বেশ একটু ্বত্ভতা ঘটে । শ্রীযুক্ত মেকলে আমার বাসাতেও একদিন এলে জামার সঙ্গে অনেক গল্প 
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কারে যান। এর লক্ষে এদের পনা্ আর সংস্কৃতি নিয়ে যে অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়, তার একটু দিগদর্শন 
অনতত্র ইংরেজি আর বাওলাতে প্রকাশ করেছি। পরে শুনে খুশি হলুম বে, প্রিভি-কাউদ্সিলের মোকদ্দমায় 
সর্দারের জয় হয়েছিল, আর তার সমস্ত জমি তিনি ফেরত পান। গয্রাট পঞ্চম জর্জ তখন গ্রেট-ব্রিটেনের 
রাজ| ও ভারত-লন্তরাট ॥ তার এক [55৮০০ যা দরবারে দুই হাজার আড়াই হাঞ্জার অভ্যাগতের মধ্যে সর্দার 
ওলুরার নিবন্ণ হ'য়েছিল, মেকলেও সঙ্গে ছিলেন তার রাজওবাহী দোভাষী ও সেক্রেটারি স্মপে। মেকলে 
ওঁ দরবারে উপস্থিত ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেন যে, ঘখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ অতিথিদের 
মধো ঘুরতে ঘুরতে এসে এই সর্দারের কাছে পৌছান, তধন সর্দারের রঙচডে আলখালা গাঞের ঘন কৃষ্ণ 
রঙ, আর আফ্রিকান পদ্ধতিতে দুই হাতের আুল জড়িয়ে বন্ধাঞ্চলি হ'য়ে, আর ডান হাতের বুড়ো 
আঙুল বা হাতে ঘ'ষে, ঘোরা প্রপালীর নমস্তার দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে দাড়ান, যেকলে যথারীতি সর্দারের 
পরিচয্ন দেন, সমাট্‌ স্মিতহান্তে কুশল ছিজ্ঞাস! ক'রে তীর সঙ্গে করমর্দন করেন-_ ঠিক সেই অবস্থায় 
একখানি ছবি তুলে নেওয়! হয়। স্বদেশে সর্দারকে রাদ্রদ্রোহী বলে ঘোষণা ক'রে বিপদে ফেলবার 
চেষ্টা হচ্ছিল; এইভাবে তীর জাতীয়তাবোধ-জনিত স্বাধীনতাকামী মনোভাবকে দমন করার 
চেষ্টা লাইজিরিঘার তখলকার দিনের ইংরেঞ্জ সরকারের ছিল। এই ছবিখানি নাইজিরিয়ায় সর্বত্র প্রকাশিত 
হওয়ায়, তাদের সেই অপচেষ্টা অনেকখানি ব্যর্থ হু'য়েছিল। এ সনয়ে আমার মনে হ'য়েছিল, যদি 
কখনও পশ্চিম-আস্রিকায় ঘাওয়া হয় ভা হলে, আমাদেরই মত অবস্থায় প'ড়ে আছে আর দেই 
অবস্থা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, এমন আমার আফ্রিকান ভাইবোনদের তাদের নিজেদের পারিপাশ্থিকের 
নধো দেখে আস্বে| | 

আল, ৪ঠা আগস্ট ১৯৫৪, সন্ধোর দিকে, হাতে সমছথ থাকায়, আর সিষ্কী বন্ধুর! বিশেষ লৌগন্ত ক'রে 
কাদের গাড়ি আর সঙ্গে একজন ওয়াকিফ-হাল চালক তাদের অতিথির সেবার জন্য দেওয়ায়, আমি বেরোলুম 
সর্দার ওলুৱার সঙ্গে দেখা ক'রতে | ইনি এখানে স্থপরিচিত বাক্তি । নারায়ণদাস বলে চেলারামের ফার্মের একটি 
কর্মচারী, মোটর-চালককে বুঝিয়ে দিলেন কোথা যেতে হবে। শহরের বাইরে, সমৃদ্রের ধারে, যেখানে 
মোরুবা জেলেদের বসতি, সেই পাড়ার নধ্যে দিয়ে, ঘনাদমান অন্ধকারে আমাদের গাড়ি চ'ল্ল। এই 
অঞ্চলটা ইংরেজি কথা ঘাকে বলে 9190 সেই রকম গরীব অঞ্চল৷ মর্চে-ধরা টিনের দেছাল আর টিনের ছাদ, 
বাশের দর্মর দেয়াল, এইরকম বিস্তর নোংরা ঝাড়ি আর দোকান-_ এর মধ্যে রেস্ডোর আর বার বা 
পানশাল! অনেক । মাঝে মাঝে জাল শুকোচ্ছে__ সমূত্র থেকে যাছ ধরা হয়। আমর! শেষে খুব 
ঘন-বসতি শহরতলি অঞ্চলে গিয়ে পৌছোলুম। গাড়ি একটি গলির মোড়ে দাড়াল, আমর! নাযলুম। আমার 
দোভাষী হিসাবে গাড়ির চালক ''॥৩০৷এ৪ টমাস আমার সঙ্গে চ'ল্ল। অপরিষ্কার সড়কে একপাল 
উলঙ্গ আক্রিক(ন শিশু ধুলোমাটি মেখে খেলা ক’রছে। যোরুবা পোশাক পর! আফ্রিকান দেয়েরা গৃহকর্মে 
নিযুক্ত, জলের কল থেকে কেরোসিন তেলের টিনে ক'রে কল নাথায় ক'রে নিয়ে আনছে, ছোট ছোট কুঁড়ে 
ঘরের ভিতরে বারা চ'ড়েছে। এই গলি দিয়ে যেতে বায়ে বেশ বড় আকারের একটি ইমারত চোখে পড়ল, 
টমাল বললে থে এটি একটি মসজিদ, সর্দার ওলুৱ| নি বায়ে তৈরি ক'রে দিয়েছেন । মসজিদটি ছড়িয়ে 
সামনেই সর্দারের প্রাসাদ ॥ মাঝারি আকারের সাদ! চুনকাম-কর| দোতল! বাড়ি, যেরকম বাড়ি পো গজ 
প্রভাবে লেগস শহরে আক্রিকান বিতুশালী লোকের। নিজ বাসের জন তৈরি করেন। বাড়িতে ঢুকেই বা 


য়োরুবা দেশে 


হাতি এক সিড়ি, সেখানে খুব ল্গচওড়া চেহারার আলখাল্লা আর অঙ্গবহ্ধ প্রা কতকগুলি আফ্রিকান 
দরওয়ান বা চাকর ব'লে ছিল। টমাদ যোকুবা ভাষায় তাদের ব'লতে তাঁরা আমাকে সিড়ি ব'য়ে উপরে এক 
ল্বা টানা বারান্দান্ব নিয়ে গেল; সেখানে অনেকগুলো চেয়ার পাতা ছিল, তার একটিতে ব্সালে। 
ভিতরে খবর দিতেই, খালি গায়ে, কেবল ্গবন্ধ জড়ানে! একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি এলেন, আর তাঁর সঙ্গে দু-একটি 
যুবক ও কিশোর ॥ আমার অনুমান হ'ল, আজকের এই সুগঠিত চেহারার প্ৌঢ়টি লগ্ডনের সেই মূবক, ধাকে 
আমি চৌত্রিশ বছর আগে দেখেছিলুম | ইনি ছিজ্ঞান্থ হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, Yes? 
what can 1 do [or ১০1? আমি বললুম, I am from far-away India, and I have come 
lo pay my respects to the Chief Oluwa whom I met 34 years ago in Loudon. 
প্রৌঢ় বাক্তিটি আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে ব’ললেন, The Chief is my father, and I was 
with him in London. Are you the same TJudian student who used to come to 
see us iu 0Ur home ? আমি শুনে হাত বাড়িয়ে ঠার সঙ্গে করমর্দন ক'রলুন আর ব'ললুম তিনি আগেরই 
মতন এখনও handsome youugmanই র'য়েছেন। ভঃলোক শুনে অতাস্ খুশি হ’লেন, আর সামা 
বললেন ঘে, তার বাবার বগ এখন ৮৬ বংলর, তবে এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। ডাকে এখনই খবর 
দিচ্ছেন। আমার পরি€ছ দেবার দন্তে এই ভদ্রলোককে আমার কার্ড দিলুম়। আমার কার্ডের বিশেষত্ব 
একদিকে আমার পুরা পরিচন্র আছে ইংরিজিতে, আর একদিকে নাগরীতে, আমার কার্ডে এই নাগরী অক্ষর 
দেখে অনেক বিদেশীর মনে ভারতবর্ধ সম্পর্কে গুংস্বক্য ও কৌতূহল ছয়, তখন অবদরমতন দু-চার কথ! 
স্বদেশের সম্বন্ধে বল! যায়। ভদ্রলোক ভালে! করে ইংরিঞ্জি দিক্টা প’ড়লেন, নাগরী লেখা প’ড়তে 
ন! পেরে আফ্রিকান-সুলভ সরল হাসি broad g০od-humoured Erin— সপাং বাংলা 
কথা যাকে বলে দিলধোলা। কান-এটো-কর! হালি__ হাসলেন, ঝকঝকে দাতের রশ্মিতে ঘোরকৃ্ক 
বদনমণ্ডল উচ্াদিত হ'য়ে উঠল তিনি গিয়ে তীর বাবাকে ডেকে নিয়ে এলেন। ৮৬ বছর বয়দ, 
মাথায় কাগাপাকা কৌকড়া চুল, প্রশান্ত সৌমা মুখমণ্ডল, খুব ঢিলে আলখালার মত পোশাক পরা, 
পায়ে চঞ্জল, হাতে তস্বী বা জপমালা. আর মাথায় একটি কালো! গোল টুপি, তিনি ধীরে ধীরে 
এসে আমাকে ঘাড় নামিয়ে অভিবাদন ক'রে, একটি বড় চেগ্নার আলাদা করা ছিল তাইতে ব'সলেন-_ 
এই চেয়ারটি কিন্তু ইউরোপীয় ঢণ্ডের। এঁর পুত্র আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমি ইংরেগিতে 
আমাদের সাক্ষাতের পূর্বকথা সব খুঁটিয়ে ব'লতে লাগ্লুম, ইনি সালন্দ হাশ্তে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতে 
লাগলেন-- এর ছেলে তর্ঘমা ক'রে বালছিলেন__ মন্তব্য করলেন ঘে, মেকলে দেহরক্ষা, করেছেন, আমার 
সব কথ! মনে আছে দেখে তারিফ ক'রলেন, এবং ব'ললেন, স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র থে পরিবর্তন হচ্ছে তাও 
তিনি লক্ষ্য ক'রছেন, এবং তিনি আশা করেন ধে, ভারতবর্ষের মত তার দেশও স্বাধীন হবে, তা হ'লে 
তিনি হুধে মারতে পারবেন। তিনি একছন অতি নিষ্ঠাবান্‌ ভক্তপ্রাণ মুসলমান, ছেলেকে ব'ললেন তার 
দেওয়া মলছিদ আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে । আমি লক্ষা ক'রেছিলুম, এ বারান্দার এক কোণে কালো 
আলখাল্স! পরা ফকির'গোছের এক বৃদ্ধ আফ্রিকান তস্বী নিয়ে অপ করছিলেন, আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ 
বিতরপালীর ঘরে যেমন শাধু-সত্যাসীর অবস্থান অনেক সময়ে হ'য়ে থাকে। পিতার কথায় পুত্র আমাকে 
ভাদের নান! আসবাব চেয়ার-টেবিণ দিয়ে সাজানো পাশেরই এক বৈঠকখানা-ঘরে নিদ্নে গেলেন। সেখানে 


১৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ ১৩৬৩ 


নানা ছবি, মন্ধার কাবা ও অন্ত সলজিদের ছবি ইত্যাদির সঙ্গে ফ্রেমে ধাধা বেশ বড় এফটি ত্রোমাইভ 
ক্ষোটোগ্রাফ রেখলুন__ সেই বিখ্যাত ছবিটি, কোমর বেঁকিয়ে সর্দার সন্তাইকে অভিবাদন ক'ব্রছেন, সেই 
অবস্থার তার সঙ্গে গম্রাট পঞ্চম জর্জ করমর্দন ক'রছেন, আর সামনে মুখ ক'রে দৃপ্তভাবে হাবাট দেকলে রাজার 
কুপো-ঝাধানো রাহ ওটি নিয়ে দাড়িয়ে আছেন । ছাবটি আমার পয়িচিত, এটি ১৯২* লালে Illustrated 
Loudon News-এ প্রকাশিত হয়, আর যেকলে আমাকে এ ছবি একখানি ক'লকাতাছ পাঠিয়ে দেন। 
এইভাবে ফিঞ্চিং শিল্পাচার করা গেল। কিঞ্চিৎ লেমনেড পান ক'রতে হল। তার পরে আমি সর্দার ওলুত্রার 
কাছ থেকে বিদায় নিলুম । 

তার ছেলে আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। ছু পা এগিয়েই বাড়ির সামনের মসজিদে আমায় নিয়ে 
গেলেন। সাধারণ মলছিবের ভাব । মেহেরাবের উপরে বারবী অক্ষরে “বিস্ফিল/হি-র্-রহআনি-রূ-রহীম' ও 
কলমা লিখিত । তখন মলঙ্গিন একেবারে খালি । এ মলজিদের ভাব অন্ত ধরণের, লনত্তটা ঢাক] গির্জার 
হত। ওমচু করবার অর্থাৎ হাতমূখ ধোবার বাবস্থা অবশ্ত বাইরে। ছেলেকে জিজ্ঞালা ক'য়ে জানলুম়, 
মোল্লা বা ইমাম-এর বেতন তার পিতাই দেন, এবং এই ইমান আতিতে যোরুবা। অনেক শনয়ে উত্তর থেকে 
হাউসা বা ছুলানি, অথবা! আত্রবী-ভাবী স্থদানী ইমান এদেশে এসে মসজিদের ভার নেন। 

মসজিদ দেখে সারের ছেলের সঙ্গে করদর্দন ক'রে বিদায় নিলুম। এইভাবে চৌত্রিশ বংমর পরে পিতা" 
পুত্রের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করাট1 আনার কাছে বেশ সুন্দর লাগ্ল। 

যুক্ত ্থপচন্দ-এর নির্দেশমত আমাকে হ্টেলে নিয়ে এল । একটু বিশ্রাম ক'রে আবার ওঁদের বাড়িতে 
সাদ্ধা-ভোজনের জন্তু যেতে হল। পথে লেগসের 9:০90085 Hou বা হ্রেডিও-আপিস হ'য়ে গেলুম। 
নতুন বাড়ি, তাতে একটি বিরাট দেছ'ল ছুড়ে নাইঘিরিয়ার বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর Ben EnwonU বেন্‌ 
এন্ৱোহু, ধার সঙ্গে পরে আনার বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে খ্যাল!প করবার স্থবোগ হয়েছিল ইবাদান শহরে, তার 
আকা একটি 1০50০ বা ভিব্িচিঅ দেখলুষ, আর দেখুন ভার তৈরি একটি Ba5-॥€];৫( বা দেয়ালের উপরে 
গড়া) ভাস্মধ্য-চিঅ। F1৫৪৩০টি বৰ্ণোজ্জল এবং সেটি Futuri5i০ পদ্ধতিতে জাক, নৃত্যরত1 অনেকগুলি 
আফ্রিকান কুমারীর সারির ছন্দোন্ গতিভঙ্গি, রঙিন বহু আক্রিকান মুখস, গাছপালার বিচিত্র সবু্, ইত্যাদি 
নিয়ে খুব সুন্দর লাগল! তান্মধধ্যচিওটি পাথরে খোদাই একটি ফোরুবা একটি ইবো আর একটি ছাউসা 
পুরুষের এই তিনটি আতির বাচ্য ঘখাক্রমে পশ্চিম পূর্ব ও উত্তর নাই ন্িরিশ্নার প্রধান জাতি। 

উয়ুক ক্পচন্দ, ও তার সহকর্মীরা__ ধারা চেলারামের কাধ্যের পরিচালক__ শহরের ধনী লোকেদের 
পল্লীতে একটি স্ন্দর বাড়িতে থাকেন৷ এই বাড়ি আর এদের আপিস গুদাম প্রভৃতি এদের নিজন্থ সম্পত্তি । 
বিশিষ্ট অতিথিদের থাকবার জন্তে ব্যবস্বাও জাছে। চমৎকার ভাবে স্থন্দর ছাতার বাগানের মধো সাজানো 
এই বাড়িখানি। এর! এখানে পরিবার নিয়ে থাকেন, তবে এই সময়ে ষের়েদের কেউ ছিলেন না। ঝি চাকর 
স্থানীয় রোরুবা বা ইবো, বেশির ভাগই ইষ্টান । পাচকও ত্োরুবা। সিদ্ধীর! বেশ ভোজন-বিলাসী, এবং 
তারা প্রচুর মাংস আহার করেন; পাচকদ্রে বেশ ভালো করে শিখিয়ে নেন। তাদের হাতের ভারতীয় 
রা খুব চষংকারই লাগল সিদ্ধী ভোজন মানে, ছুই-দাড়াই ঘণ্টার ব্যাপার । বানে বালে গল্প করেন, 
সঙ্গে পান চ'লতে থাকে, মাংসের শুকনো চপ, শামি কাবাব প্রস্থতি নানান হকমের ভোঙা প্লেটে ক'রে 
দিয়ে যায়, এবং এইতেই হনেকটা সমর চ'লে ধার । নিশ্বীয়! অত্যন্ত মন্তপান আসক্ত হ'য়ে থাকেন। 


য়োরুবা দেশে ১৩৩ 


অভিধিকে মদ খাবার জন্তে খুবই পীড়াপীড়ি করেন, নানা হ্কমের নদ পরিবেশন করেন। 'আনি ও পথের 
পথিক নই, তা ধবেও নির্বন্ধের অস্ত ছিল না। এই প্সেই আবার নেক বিদেনট সিদ্ধীদের আতিথা 
পছন্দ করেন। এইরকম পানে আর অল্প অন্ন ডোগনে ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর, তবে আহারের 
টেবিলে বপবার আহ্বান আসে। সেখানে চাপাটি ব! পুরি বা পরোঠা, পোলাও, কোর্ম। ও রকমারি 
মাংলের আর মাছের বাৱন পরিবেবিত হয়, এবং শেষে অনেক রকমের নিষ্ঠার । সাড়ে দশটার পত্রে 
ছুটি পেলুম, আমাকে হস্টেলে পৌছে দিলে । কতকগুলো চিঠিপত্র লিখে যগন শয্যা আশ্রন্স কা'রুলুম, 
তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। 

রোকুবাদের দেশে আমার প্রথম পুরে! দিনটি এইভাবে কটল। লোকছনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়া দেশের 
জনসাধারণের জীবনধারারও একটু আভাল পেলুম। বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির মেয়ে পুরুষ, এদের 
নিজেদের প্রতিষ্ঠাপ্ব__ “থে মহিগদি” দেখে মলে বিপুল আনন্দ পেলুম। আগামী কাল, ৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার, 
আমার ইবাদান যাবার ব্যবস্থা এখানকার সরকারি পররাষ্ট্রবিডাগের আর আনার বিদ্ধা ব্বদেশবাসীদের মিলিত 
চেষ্টার হ'য়েছে। ইবাদান সমগ্র আক্রিকার নধো সকলকার চেৱে বড় খাটি আফ্রিকান শহর এহ পরনে 
বা স্থাপনায় আর পরপারে ইউরোপীদের হাত ছিল লা। ইবাদান নানা বিহবে স্বোরুবা আতির মন্তিষ, 
ফেম, পশ্চিম-নাইছিরিঘার রামধানী। এখানেই মহী আল্লোলোত্ো খাফেন। 

এর পরের বারে ইবাদানের কথা ব'ল্‌বো। 
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জু অত্রদাণক্কর রাস শ্রিযবরেরু 


শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী 


এইমাত্র হাডান! শহর থেকে উড়ে এসেছি, জানি না এই চিঠিতে বিখ্যাত চুরটের গন্ধ পাবেন কি লা। 
ঘদিও গিগারের রাজা আমার সম্পূর্ণ অজানা, তবু কার সাধা কিউবা দ্বীপে গিয়ে মহার্থ ধূত্রকে অন্বীকার 
করে? মধো মায়ানি শহরে নেমেছিলাম ফ্ররিডায়, সেখানেও ধনীদের ডলার ভঙ্ম-ধোঘায় রাত্রি ছয়ে উঠেছে 
দিন। অথবা দিন হয়েছে মোহের রাত্রি । হোটেল-মষ্রালিকাই শ্রাণিক বিলাদপতির! ক্যারিবিঘন দ্বীপের 
শোন্দর্যকে লঙ্ঘন করেছেন, নির্মল জলের নীলে তুলেছেন ক্যালিনোর ঘর্মর জুয়াড়ি দেখল, বিছাৎ-বিদ্ধ 
আকাশে ছুটেছে তানের বিজ্ঞাপিত রঙিন মগ্চের চিত্রণ। কিন্তু Rock ‘৷’ [২০1] -এর চীংক্কৃত লংগীত- 
হীনত। ভেন করেও দেখ! দেখ দুরের বিধৃত শৈলশ।স্তি, অলীম সমুদ্রের ধৈরঘয়েখা, এমন কি ছাভানাতেও। 
হঠাং মনে পড়ে ঘায় পৃথিবীতে আছি, যার চতুর্দিকে কালের সমূত্র, তারও পারে সমঘহীন আকাৰ, যেন 
লবটাই ক্যারিবিঘন ধে-কোনো দ্বীপের মতো আব্মলশূর্ণ জগৎপরিধি। তার মধ দ্বীপবর্তী যাহুষের জীবন 
ক্রেতা-বাবসায়ী রাষ্ট্রের নশ্পূর্ণ করাত নথ; আড়কাঠির আক্রমণ সমাজের শেষ মর্মে দেখানে পৌছ না; 
আধের ক্ষেতে কর্চি-কোকোর সরিছঙ্গলে ধারা কাক্রি দাদ বা indentured 1abourer-এর ভারতীয় 
বংশৰর তারাও কোনোধানে মরতে-মরতে অমরস্বের সন্ধান পেয়েছে। West [1001৩5-এয দবীপর!জ্য 
দেই গব বিগত বন্দী কর্মমূমূযূৰ্দের চক্ষের ভঙ্গীতে আজো সদ্দল, তাদের তরদার দীর্ঘশ্বাস চাবুফের আঘাত- 
শব্দের চেগ্রে দূরে গিছে পরমাশ্রিত। অবিশ্বাস্ত সৌন্দর্যের পাশাপাশি অবর্ণনীঘ অত্যাচার প্রাপ্তির তীব্র 
বিমংগতি কত দ্বীপে দেখলাম; দৈবের আগতে এসে মাস্ুষের তৈরি নারকী্প কীতি। অথচ এই নিয়ন্ত 
মংঘাতের মধা হতে উৎনিত হয়ে উঠেছে মানবিক বিদয্বী ইতিহাস, তার ধারায় নারায়নী মহিমার ধ্বনি 
বারে বারে শোনা গেল; ভাগাক্রমে ধে-বুগে জন্মেছি তাতে অনযাধারণের মুক্তি সমধিক অ!সত্র। 

হেইটি ধীপে টরারিস্ট-ব্যসনের অভাব নেই, কিন্তু সব চেচ্ছে প্রথম স্বাধীন স্বীপঞ্গপে ক্]ারিবিয়নে এর সর্ধাদ! 
দ্রুত লক্ষ্য । ছেইটির পার্বত্য দারিজ্রপূর্ণ গ্রাম, তার উপরে জড়োয়া মেঘের কাজ, এবং ড্রিনিডিমি 
আফ্রিকান ভ্ৰাম্‌ আনার মনকে নাড়। দিছেছিল। তখ্যনকের শ্রমে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, ৮০০৭০০ ন্বতেঃ 
এবং ॥॥০এ নেশ। অদ্ভুত কৌশলী ধর্মনেশার কারিগরি অনভিভূত আশ্চ্ হয়ে দেখেছি, চোখে ঠেকেছে 
সোনার বাদুতে কাটা! বিচিত্র শৈলান্তরেখা। কোথাও আরণ্যপর্বভ হুঠাৎ বালির তীরে নেমে একেবারে 
অগাধ ঢেউয়ে অদৃষ্ত। কোথাও করতালি, দিচ্ছে পাছ্‌ গাছ, দামবদা্ট, (আমাদের কষচূড়া গোছের) 
আগাগোড়। কুলে রক্তিম আচ্ছন । 

হেইটিতে ভারতীয় প্রায় কেউ নেই, এক ঘর সমৃদ্ধ দোকানী ছাড়া, কিন্তু “নহানানবের সাগরতীরে” 
খসে ভারতব্ীর পথিকবে ঘরে ঘরেই দেশে ফিরতে হন্ব। বন্দনা আনাতে নেযেছিলাম ক্রীতদাসের 
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মুক্ত দ্বীপে, আকাশ যেখানে আজে তাদের প্রাচীন বেদনায় শ্মার্ত, উদ্গাথ। উঠেছে শৃজ্খসধ্বংশের 
আবাছনে। 

একটু ইতিহাস শুহন। “The first 0158050০566 foot in Haiti came in tlhe year 
1510. Just precisely when they came from no onc knows, but it was some- 
where along the stretch from Siugal to the Congo. What they went through 
is an old story : disease, thirst, brutality, sea-sickness. And their trials did 
not end when they were put ashore in the Indies. The masters who had 
annihilated the Indian (অর্থাৎ আদিম অধিবাসী “আমেরিতিছ!ন”) 10) ess than twenty 
years were uot likely to consider the Africans, darker and stronger, as having 
any particular human right, One of the first prayers of the slaves in 
Haiti must have been gralefulness for the oxen, horses, and bourriqucs ; 
if it were uot for them the Negroes would have had to bear eveu greater 
burdens. 

“In the hard years which followed, more aud more slaves were puured into 
Hispaniola, as Haiti was then called. ‘The West Indies became the most 
prosperous of slave markets, and Haiti, Marlinique and a few of the other island 
colonies absorbed all the slaves they could get. These men who came in 
chains were of all classes and types.-.". 

সহৃদয় মাকিন এতিহাসিকের এই বর্ণনা ওছেস্ট ইত্ডিজ-এর যে-কোনো দীপের হংসাক্ষী-ুপে গ্রহণ 
করা চলে। প্রথম পালায় আমেরিণ্ডিয়ান (তীর কারিব, শান্ত আরাযোয়াক্‌ এবং অন্তান্য নাদের সংগ!) 
ধ্বংস, সম্ভব হ’লে নিশ্চিহ বধ (কোথাও তারা ছু-চার পরিবার এধারে ওধারে, যেনন দৈব(২ ডমিনিক। 
ঘীপে বা ল্যাটিন আমেরিকান বৃহং ভূখণ্ডের দু-এক কোনায়, পালিছ্ে বেঁচে বর্তে আছে)। দিতীয় 
পর্যায়ে নিঘো আক্রিকানদের বেধে আনা জাহান্-ভর্তি করে। এবং তৃতী্ স্তবকে ক্রীতদাগ-বাবদায়ের 
অবনানে ভারতীয় বা অন্ত কোনো এশিয়ান দেশ থেকে “কুলি” চালনা করা। সব দ্বীপে ভারতীয় “কুলি” 
পৌঁছয় নি, কিন্তু টিনিভাডে, গ্রেনাডায়, ব্রিটিশ গিযানাতব, ডাচ সথরীনামে, জামাইকা দ্বীপে সেই ভাগ।ছত 
ভারতীয়দের শত শত দেখলাম ঘারা এককালে এসেছিল ধিক্কুত সামাজোর “কুলি” নান নিদ্বে। আগ 
তাদের অনেকের অবস্থাম্বর ঘটেছে, কেউ কেউ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত অথবা কডি২ ধনী বাবযারী। কিন্ত 
গভীর সমূত্রের দূর অলগ্রতার মধো অতিক্ষুদ্র দ্বীপে ঘাদের দু-তিন পুরুষ কাটল তাদের না মাছে ভারতবর্দের 
সঙ্গে যোগ, না আছে পিডৃপুরুষ্রে ধর্ম বা ভাষা। টি নিডাড বিৱশালী বৃহত্তর দ্বীপ, এবং পেখানে লংগ্যান্ 
গরিট ভারতীয়ের দশ! অনেকটা ভালো কিন্তু গ্রেনাডা, সেট লুশ্তা, এমন কি জ্বানাইকা ধীপের ভীবুত- 
সম্পকিত বহু সহন্র লোকজনের দুর্দশা অবণনীহ । রাণী মার্টিনিক্‌ দ্বীপে আফ্রিকানদের অবস্থ/ শর্বাদম ; 
অবাবস্থা এবং ঘৃণে-ধরা সাম্রাঞ্থিকতার একান্ত পরিণাম দেখতে আসবেন এ সুশ্রী, এ ছুংখ-দীণ সহায়হীন 
স্বীপবাসীর ঘরে জঙ্গলে । অন্তর দ্বীপের যতো ওখানেও £৮ঢ-এর ছুঃখহরণ স্রোত বইছে, মানুহকে সন্তাছ 
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পাতালের দিকে ঠেলে ফেলে । সেখানেও আবের ক্ষেতের ফালিতে ফাচা রোদ পড়েছে, বরনা-জল ঝরছে, 
নিপুণ পাখরের নিকণে। কিন্ত যানবদিগন্ত এখনে! জাধি-লাগা। 

অপ্রালঙ্গিক ভাবে আবার হেইটিতে ফিরে আশি। এখানে এরা তীব্র হন্ত্রার বিশ্ববে ফরাসী ইম্পানীর 
হাত থেকে রক্ষা! পেয়েছিল | হেইটির কাহিনী আরেকটু বলি। তারপর ক্ষণকালের জঙ্কে, সোনার 
দেশ হরীন'ম ছুয়ে এই চিঠি শেষ করব । 

সেই মাকিন লেখক Harold Courlanger বলছেন—-"In the hills of Haiti everyone 
sings and dauces. Babies of three years dance Vodoun and 201০ with their 
elders. Boys of seven are already master drumuiners and uuder the teaching of 
their fathers, who learned from their own fathers. And old women weighed 
down by years aud infirmities still dauce 179 with their shoulders. 

“Ju Haiti everyone works. If they do ০ work they do uot live. Most of 
them work very hard. Whether they work so hard or not, living is unboun- 
teous. Women walk great distances with heavy loads cn their heads, some 
of them walk all day aud night to get to market, where they may earn cight 
cents on their Congo bean and cotton, and they walk all day and night to 
get home, Aud tbe men Plant aud till their garden with a machettie or hoc, 
haug their maize and Kaffir coro high in the branches to dry. 

“Somelimes they sit and wait for their big-bananas and the cocoanuts to 
ripen, but they are not lazy, they are simply patient. They are patient of a 
summer sun which bakes their ground hard and 17005010001, of earth which 
often yields uot enough to keep their bodies living. 

But when it is Lime to dance aud sing. uature pours forth spiritual 
riches {from the large end of the horu. For the moment, life surges in dulled 
bodies as well as in the quick, 10100100275 become one with their drums 
and the druins come alive. People move and sing and vibrate with nature ; 
they dance with each other ; ‘with their ancestors, aud with old African gods 
whom they have not forgotten-..” (ITaiti Dances বইখালি পড়ে দেখবেন)। 

ছেইটি-র ক্রিয়োল্‌ পুরুষ-মেয়েদের দেখে সাওতালি চেহারা এবং প্রকৃতি মনে পড়ে যাদ্। আগের 
বছরে গোস্ড-কোস্ট-এ ঠিক রকম “talking drums", “male aud female drums” শুনেছিলাম, 
বঙ্গের দ্রুত আনিকে প্রাণের স্পন্দন, রত্তেশ্ব ধ্বনি, সমস্ত অরণ্য থরথর ক'রে উঠেছিল কীবী ট্রাইবল্‌- 
নেতার ঘন গাছে ভর! অঙ্গনে! 


সুরীনাম। পারামারিবো শহর থেকে দূরে “ভারতীহ” বলতি দেখতে বেয়োলাম। তারা আছ 


ক্যারিবিয়নের চিঠি 


ভাচুগিয়ানাবালী গিয়ানিদ ; রাষ্ট-অধিকারে তারা ভারতীয় নয়, কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় তাদের চেহারা, 
ভাবা, ধর্ম, লোকাচার আজ পৰন্ত সম্পূর্ণ হিন্ম্তানী। শাড়ি ধুতি অনেকে পরেন বিশেষ উপলক্ষ্যে 
পুজাপাণে, বিবাহের উৎসবে ; কিন্তু সদাসর্বদা শাড়ি ব্যবহার করেন এমন গৃহিণীও এখানে চোখে 
পড়ল। লারমা! নদী পেরিয়ে ফেব্রিঘাটের অলতিদূরে এত সহস্র ভারতী জনত| দেখব ভাবি নি। 
একটি গায়ে দারুণ রোদ্দুর ঠেলে চাষী শ্রমিক বোন-ভাই এপেছিল “আপন দেশী” সন্ত আগত ভাইকে 
দেখডে। বৃদ্ধ শুভ্রকেশ চাষী লঙাপতি হাত গ্রোড় ক'রে স্থোত্রপাঠের নির্দেশ জানালেন; সকলে 
এককঠে সেই শক্তির শুবে যোগ দিলেন যিনি “মূকং করেতি বাচালম্‌, পদং ল্ঘয়তে গিরিং। 
পরিচিত শুড শ্লোক ওঁ সমাবেশে, ধুলোর পরবাসে হঠাং কী মহিমায় আবিডুত হুল তা কী বলব। 
কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথাগ এই ডাচ্‌ রাঙ্গ্, এই লাটিন আমেরিকান দেশের আটলান্টিক তীরের 
ফালি, রেদিল-এর কাছে। আরো মঙ্গ ঘোগ হল, “সংনামবতু, শহবীর্ষং করবাবহৈ"-- ঘোগলেতু স্পষ্ট 
ছয়ে উঠল কালকে অতিক্রম ক'রে, দেশকে । স্ুরীনামের ভারতীয়েরা আদ্রো জাগিয়ে রেখেছেন হিন্দি 
ভাষার দেউটি, জল দিচ্ছেন তুলগীতল৷য়, আতিথ্যদানের ইচ্ছা এতই বেশি যে সমস্ত গরিব গ্রাম আগে 
থেকে চাদা তুলে আমাকে স্থরীনামের সোনাদ্ব গড়া একটি সোনার আংট উপহার দিধেন। কপালে 
ঠেকল চন্দন, গলায় পরলাম গাদ! ছুলের মালা । দেশ আর এই দেশের মধো কত দুর্সর্যা দূরত্ব, পনেরো 
হাঙ্গার মাইলের কত মহাতৃমি-সমৃত্রের দুস্তর ব্যবধান তা বুলে গেলাম। ভারতবর্ষ থেকে সব চেয়ে 
দূরে স্থরীনামের ভারতী-বলতিতে আছে| অনেকে হিন্দু এবং মূললনান ধর্ম রক্ষা করেছেন, দুই ধর্মের 
চেয়ে বৃহতর গভীরতর মানব্ধর্মে তারা মিলিত। বিভক্ত ভারত-পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তাদের পক্ষে একাস্ম 
দুঃখকর; কয়েকজন বললেন, এ ভাঙা মাতূদেশে ফিরব না, তার চেয়ে এইখানেই থাকি। পরে 
পানামায় গিয়েছি, সেখানেও একটি বাঙালি দুস্ললমান এ কথাই বললেন। 


যে সোনার টুকরে| হাতে নিয়ে সেদিন অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম তার দাম কোনোদিন শোধ হবে না। 
অন্তভাবে প্রতিদান দিয়েছি, সেট! কেবলমাত্র বন্তগত, কিন্তু যথার্থ দানের প্রতিদান কোথাঘ্র । ননী 
পেরোবার সময কারে! কণ্ঠে কথা ছিল না, দৃষ্টি নামাতে হল । 

এ স্থরামাক্কার কাছেই ওখানকার একটিমাত্র বাডালি হিন্দুর সঙ্গে দেখা হল। হুদ্বতো এখালে-ওখানে 
কচিং বাঙালি এ ছিন্দিভাষীদের মখো আছেন, ঠিক কেউ বলতে পারল না। হিন্দিকেই নুরীলামের 
ভারতীন্বরা মাতৃভাষ। বলে মেনে নিয়েছেন, যদিও অনেকের ভাষা ছিল তামিল, গুজরাটি, মারাবি, বা অন্ত ॥ 
ওঁ বাঙালি ভদ্রলোক বাংলা প্রা তুলে গেছেন, নাম বললেন--মন্‌-মোহন, ত্রিশ বছর কোনো! বাংল! কথা 
বলেন নি। মলিন পাত্লুন পরা, ছেঁড়া শাট গায়ে__ আন্তে গলা জানালেন, “বহ কষ্ট পেছেছি, দান[।” 
গুনলাম ভদ্রলোকের কোনো আত্মীর কোথাও নেই । কোন্‌ এক হাহাজে চলে এলেছিলেন কলকাতা 
থেকে । বিন্ধ সুরীনামে কিংবা ব্রিটিশ গিয়ানায় "কল্কাত্তা” যানে কলকাতায় এসে যে-কোনো আহাঙ্গে 
ওঠা। অন্ত অনেকে বিশেষ জাহাজের নামও জানেন, হিন্দু-মুসলমান তারা নিজেকে সেই জাহানের "এক- 
আহালী* ব'লে বর্ণনা! করেন, ভারতবর্ষের কোন্‌ অঞ্চলে পিত্পুর্ষষের বাসস্থান, তা সকলের স্বরণ নেই। 

৪: 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬০ 


হঠাৎ দেখি মন্‌-যোহনবাবু গীরের ভিড়ে কোথায় চলে গেছেন | বাংল| ভাবায় ঘ! সনে ছাগল সেই 
অন্ন্ুতির ভাব। আর তাকে জানানো হল না। 

ইংরেজ রাজ “iudentured labour”-এর বাবলা বন্ধ করেছে; স্বীকার করতে হবে সদণ্ড ওয়েট 
ইন্ডিজ ধীপগুপিকে এক ফেডারেশন-এর ব্যবস্থা বাধবার উত্তম ভাদের প্রশংগনীম্ব। যে-কোনো! 
স্বাভাবিক, প্রাতিবেশিক রাষ্টরন্তপ ওঁ স্বীপণভাতার বিচিত্র স্মাজ ও সংসারকে অর্থ এবং বাবগায় আদান- 
প্রনানকে একোর দহধোগিতা দিতে সক্ষম আমর! তার পক্ষপাতী । কিন্তু এতদিনের হানি-গানি-বিশ্রের় 
অন্কতা সহছে শেষ হবে না। অন্ত বিধান আজ যদি এগিয়ে এসে থাকে ভারতীয় পধ্টক আদি বলব, 
স্থাগত। ধার! ভারতীয় সংস্কার ভাবা ধর্ম রেখে ক॥ারিবিধন্‌ রাষট্রপভাতার অক্লান্ত সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে 
চান তাদের সমস্ত অধিকার ঘেন অঙ্থু্ থাকে । দেশ ভাগের ভারত নয়, কিন্তু টিনিডেডিঘান, জামাইকান, 
গ্রেনাডিয়ান্পে তারা আপন ইচ্ছা ও বিশ্বাস সংগত আচার ধর্ম ভাষা রক্ষা করবেন । 

অবস্থার বিপর্ধরে এবং একান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে ধারা ধর্ম ভাষ। সংস্কার হারিয়ে বলেছেন তাদের অনেককে 
দেখলাম। জযহাজ বোঝাই মাহুষ-পণয, প্রথমে কাফ্রি "লেভ"। পরে ভারতীয় “কুলি”, কোথায় ছিল 
তাদের আ.পন রাষ্ট্র কোথায় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার । কোথাঘ্ কোন্‌ মূতুকে, ডাচ ব। ফরাগী- 
অধিকৃত ভুখণ্ডে ইংরেজ গাম্রাজ্যের অস্তর্গত ভারতীয়কে কোন্‌ আইনে নামানো হুল ত! কে জানে। 
যেখানে পৌছল লেখনে তৎক্ষণাৎ তাদের আগা হল মশাঘ-ডর! জঙ্গলে । ঢুকল তার| আগের অরণে, 
অরল কেউ সাপের কামড়ে, যার! বাঁচল দলে দলে তার! ভি হল দিনে বারো-চৌদ্দ ঘণ্টার খ।টুনিতে। 
আখের রম যথেষ্ট বেরোলো চিনির শপ সাদা উচু হয়ে উঠল, কারধানার কল খাযল না। জাহাজ-ঘাটি 
লাভের বন্দর হল স্বীতঝাঘ। 

পালাধার পথ বন্ধ হল, কেননা শুধু সমূত্র লাফিয়ে বাড়ি ফেরার অনভ্ভবতা নছ, শেষ পস্ত ইচ্ছাপক্ষির 
স্তামে নল বন্ধ হয়ে ঘায়, সম্ভবও হরে ওঠে একান্ত অবিশ্বাস্ত। অনেক দ্বীপে, যেমন গ্রেনাডাম, এমন কি 
জামাইকার অপেক্ষাকৃত গমস্ধিপূ্ণ পার্বত্য গ্রামে লোকালয়ে দেখেছি বেশির ভাগ ভারতীয়র| ভাষা, ধর্ম, 
আপন পিতৃপুরুষের নাম-পরিচ স্বস্থ সবই গেছেন ভুলে । সামনে এলেন উইলিঘ়্ম জোন্দ্‌-_ কিন্ত দেপামাত্র 
বোঝ! ঘাছ ভদ্রলোক ন! উইলিঘ্ম ন! োন্দ্‌-_ অর্থাৎ আপল কোনো! ভাবে। দলে দলে ওঁদের 
ক্রিশ্চান কর। হয়েছে; নান গুদের বদলে দিয়েছেন শাপকপক্ষের ধার্মিকেরা, আছে শুধু পুরোনো এবং 
অ-বদলালো সাক্ষাৎ রং এবং চেহায়া, অপরিবর্তনীক্ ধরন। ঘরে গিয়ে উইলিয়ম গ্োন্স্‌ অনাবৃষ্টি বা 
অতিবৃষ্টির রাত্রে হৃতপূজ্! করেন, পাথরের টুকরো! নেড়েচেড়ে অন্তর লোম বা শিং ছুয়ে থাকেন ভ্রাপের 
ইচ্ছা, রবিবারে ঘান গির্জায় । নয়তো রবিবার সকালেও পালিয়ে পান করেন £৫ম৫ | সহায় ক্যা্টরি- 
কর্তৃপক্ষ দ্বীপে দ্বীপে রাম্‌-এর আড়ত বানিরেছেন, একই আখের গাঁজানো রসে চাষীর এবং মালিকের 
আনন্দবর্ধন হচ্ছে। মালিকেরা একটু সতর্ক, ঘথেইই রাম্‌-পান করেন, কিন্তু সময় বুঝে তা ছাড়া পাকস্থলীতে 
খাস্সের বঙ্গে মন্ড যোগ হলে অতট। ভ্রুত অভিন দশ! হহ ন!। দারিদ্রের অহ্পানে মন্তের যোগ ছলে 
ব্যাপারটা দ্বাকণ হতে ঝাধ্য। কোনো কোনো দ্বীপে বক্তৃতায় বলতে বাধা হয়েছি ॥Uঘা-এর রামারণে 
না আছে ধর্ম, না আছে বুদ্ধি। বধার্থ রাষাঘণ চর্চা করলে এরা বাঁচত। দুচার জন দেখলাম ঠিকই বুঝলেন 
কী বলছি। এমন কি রাষ্এর ব্যবলা চালান যে-লব "পাণ্ডিত” ( কেউ কেউ এরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছেন 


ক্যারিবিয়নের চিঠি 


কিন্ত একই লক্ষে রাম্‌ এবং র/মায়ণের বাবসা করেন ) টি.নিডাডে তাদের কাছে থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছি । 
সব স্বদ্ধ কী জটিল বাপার তাই বুযুন। দে-কোনো ধর্ম বা সভ্যতা গ্রহণ করাতে কোনোই দোম নেই 
বলাই বাহুল্য, কিন্তু খিচুড়ি বানিয়ে ধর্মের বা সত্যতার উৎকর্ষ হর না। শিচুড়িতেও বাধ| নেই, যদি 
সত্য বাহ। হয়, তার সঙ্গে প্রাণের অহ্ের যোগ থাকে। যেখানে পাচক বা ভোক্তার দল স্থা্দ'ন ইচ্ছার 
যুক্ত, যেখানে কেবলমাত্র হিন্দু বা ক্রিশ্চান বা মুসলমান কিংবা অন্ত কোনো ধর্মকে অসহাঘ সমবেত ছনলংঘে 
সামনে একমাত্র পথা ব'পে জাহির করা ছদ্ধ নি, লেখানে ধর্মে ও সমাছে দেযা-নেয়ার মঙ্গল পথ উনুক্ত। 
কেউ কেউ ধর্মাস্তরে না গিয়ে, সর্বমানবের আধ্যাত্মিক ধর্মে উপস্থিত হতে চান। মাহ্থধের লেবা এবং &শ 
আরাধনায় কেউ বা প্রচলিত বিশেষ ধর্মের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে আসল ধর্মকে উদ্ধার করেন। ছিন্দু বৌদ্ধ 
খৃষ্ট ধর্ম বা ইম্লামের বিশুদ্ধ সুপ কারো অবিদিত নয । কিন্তু কৃত খণ্ড যোগচ্ছিহ হ্বীপে বা দুর্গম গংন দেশের 
কোনা কেবলমাত্র অন্ধ মিশ্রণের বা জবরদন্তির প্রথা শুরু হলে ধর্ম ঠেকে ক্রিম্থাকাণ্ডে, ভংদ! ঠেকে talkie- 
€9110৫-তে ॥ সেই টকি-টকি না হিন্দি, ন! ইংরেডি, তাতে না আছে মর্দাদা, না আছে কোনে) চিন্তা বা 
সভাতা বা ধর্মের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ । মার্টিনিক ধীপে কাক্রি এবং ফয়াশী ভূতা-প্র্থ-মন্পর্নের উভয়বিদ 
দুর্দশায় যে-ভাষ| এবং ভঙ্গী তৈরি হয়ে উঠেছে তার মহিম। অবর্ণনীয় । ঘথাথ নানবধর্ম প্রকাশ করার 
পথ অক্স। 


ভঞ্জিন আইল|গগুলি পূর্বে ছিল ছেলিশ ; এখন কিছু তার ইংরেজ, নাকিনেরা কয়েকটি দীপ কিনে 
নিথেছে। বিভীবিকার কালে একদ! ধন পশ্চিযজাভীয়ের! বিকৃত আরব এবং আফ্রিকান দাসব্যবলায়ীদের 
সঙ্গে পুরোপুরি যোগ দিল এবং বন্থসভাতার যোগে তাকে স্ফীত, সগ্ান্ত এবং অত্যন্ত লাভন্রনক ক'রে তুলল 
তখন এই হীপগুলিতে ক্রীতদাসদের জড়ো করে পুনবার বেচাঁকেনা হত। জাহাজের কাণ্েনদের লগ্‌-বুক-এ 
পড়। ঘায় আফ্রিকা থেকে এইসব দ্বীপে আসবার পথে প্রত্যহ অনেক মানুষ “নই” হয়ে যা চাহ তাদের 
সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত। মৃত্যুর কারণ জাহান্সের বাছুহীন কক্ষে অসহুনীদ ভিড়, কখনো জলের ব। খাগ্যের 
অভাব, নানারকম ঘত্ুনা, রোগ ৷ জাছাজে জস্তর ব্যবস্থাও আছকের দিনে অন্তরকম । দালদের মধ্যে ধারা। বেডে 
থাকত, তাদের ভাগে দ্বামী-স্বরী পিতা-মাতার বিচ্ছেদ এবং পুনর্ধার বেশি লাভে অন্যদের কাছে বিক্রীত 
হওয়া! । পাপের প্রায়শ্চিত্ত আনেন বিশ্ববিধাতা, তারই পাল। আধুনিক রাজাসাহ্রাঞ্ের তুমূল বিপ্রবে আবিদতি, 
কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত প্রতোকের। কোনো দেশ বা জাতি এর থেকে পরিত্রাণ পাবে না, কেননা জাতি বা 
বর্ণ বা “ধর্মে”র নামে পৃথিবী জুড়ে মাহুষ অমানবিকতার চর্চা করেছে। 50 07০) দ্বীপে এমেছিলান 
শ্ররণ করতে, সকলের হয়ে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হয়েও। অন্পৃশ্ততার ধর্ম ধারা মানেন দাল-দন্যর 
ধর্মও তাদের, ঘদিও অন্সবিধ। কী শান্ত স্ুপশ্র ছড়িয়ে আছে 51. ০1০ দ্বীপের 01150195361 লামক 
ছোট শহরে; আশীর্বাদী আলো ঝরে পড়ছে চিরবসস্তের বনানীতে, সমূত্রের স্বনন কোরাল্ঝ!লির উদ্দলতায় 
মধুর মজত, মিশ্রিত । মনে হল এই দুঃখের তীর্থে ক্ষমার মৌন্দ এসে পৌচেছে। নেই ক্ষমা যেন প্রত্যেক 
লভাতায় আমরা অর্জন করতে পারি। গির্জের চুড়ায়, বাড়ির স্বাপত্যে পুরোনো ডেনিশ ভাব চিত্তাকর্যক। 
ভিন দ্বীপ ছেড়ে যেতে হুল পোটো রিকো-তে, সান্‌-জুয়ান ঝান্গধানীতে। ভাষ। ইম্পানী, যদিও শহরে 
আল্লবিস্তর অনেকে ইংরেজি (ক! “মাকিনি” !) জানে। বিশেষ করে লক্ষা করলাম এই দ্বীপ জুড়ে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


আনেরিকানদের চিত্রশক্তি হখার্খ ই ক্রিয়াশীল, তারাই এই দ্বীপের প্রকৃত চালক, কিন্ত এই চালনায় জব্মত্যাগ 
আছে, অর্বাং জনলাহারণের শিক্ষা! হ্াস্থা, আতিক সমৃদ্ধির জন্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের লাধলা ঘীপবানীর 
লিতা সহযোগী হয়ে দেখা দিচ্ছে । ল[তের অন্ধ কষে বা সাহা জাবাদ ফুলিয়ে কর্মের বিশ্তস্বতা রক্ষা ছয় না! । 


ফারিবিয়ন্‌ দ্বীপপুঞ্জ ছোটো একটি পৃথিবীর মতো। যাহুযজ্রাতির সংঘর্ষ এবং সমর্ধমিতার ধারাবাহী 
আন্দোলিত প্রতিক্রিয়া স্তর আরতনের মূকুরে স্পষ্ট চোখে পড়ে। "ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল র্‌ 
ফাল্চারাল রেলেশনস্‌* দি্ী থেকে নাকে নিমন্থণ করেন এই স্বীপাবলীর ভীর্থে যেতে। অনেক 
দীপের নাম করেছি; তাছাড়া গিষ্েছি টোবেগো বার্বেডোদ্‌, লেপ্ট টমাল্‌, গয়াডেলুগ, আটিগযা 
স্বীপে । পার হয়েছি, বা ছুয়েছি ভঙিনিকান্‌ গ্রিপার্রিক, ভেলেছুন্বেলা এবং কলম্বিহা' দেশের প্রান্ত । 
পানামা কাানাল প্রদেশে প্রায় ছাঙ্গার ভারতীরের বলবাস, সেখানে কয়েকদিন লৌছার্ধোর বাস্ততায়, 
বিশ্ববস্থালে বকৃতার ও ভ্রবণে দ্রুত কাটল। ভারতীয় লভাতায় ব্যাখ্যানে অতীতের ইতিহাস এবং 
বর্তমান স্বাধীন ভারতের জাতীছ -আন্তর্জাতিক পরিচন দেবার ভার ছিল আমার ; বিশেষ ক'রে সেই লব 
দ্বীপবাসীছের কাছে হাদের সংস্কারে সমাজে ভারতীয় সম্পর্ক আজে! ঘনিষ্ঠ । কখনো] ভাবি নি শুধু ইণ্ডিয়ান 
নয়, আবেরিক্তান ভাই-ভগ্নীর খোছে ত্রিটিশ পিয়ানার গছলে প্রবেশ করতে পারব। একই অপরাছে 
রেজিলের সীঘাস্কথ পেরিয়ে ওড়া- জাহাজ থেকে দেখলাম পৃথিবীর সব চেয়ে উচু জলপ্রপাত, কাইট্যুর 
2300৫ ফল্দ্‌-_ যানবহীন আদিম ঘন অরণ্যে প্রক্কতির অশান্ত জলঘারা তুমূল গর্জনে শাদা হয়ে 
উঠছে, ফেনায় ছড়িয়ে যাচ্ছে আবতিত খরধার নদী। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে বখন সদন বিশ্বাসের নির্মল 
প্রতীতিষ্ আনেরিতিান পঞ্সী-সংলারে নামলাম, ছোটো শিশু এগিরে এল হাসিমুখে, তখন মনে ছল আনার 
ভ্রবণতীর্থ একটি সনে পৌচেছে। এরাই ফ্যারিব স্বীপাবলী, ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাড| অঞ্চলের অধিবাসী । এরা না হোক, এদেরই বংশগত এবং জাতি ও সংস্কারসভাতার লব চেয়ে 
কাছাকাছি বাচুষের! ছিল পৃথিবীর এই অঞ্চল জুড়ে । তাদের আগ ঘন বনে, বরুময় ক্যানিয়ন্‌ যা গোয়াই 
রাজো খুঁজে বার করতে হয) দ্বীপে দ্বীপে তাদের হত্যা করা হরেছে। এর পিছনে যে ইতিহাস প্রচ্ছয় 
ৰা প্রকট তার বর্ণনা এানে করব নাঁ। কেবল ব'লে রাখি গবিত আদি আর্ধেরা ভারতবর্সে তুলা পাপ 
হতে নূক্ত নর। সাকিন দেশে কল্যাণের ধার! “আদি-বাকিসপ্দের দিকে ফিরেছে; তা আমেরিকায় নানা 
ভ্রনণে লক্ষ্য করেছি । ক্যারিবিদ্বন্‌ দেশে এবং ল্যাটিন আমেরিকার ভীর-তীর্থে ঈল্ট, ইণ্ডিয়ান পথিক 
জানিয়ে গেলাৰ আমেরিভিঘানকে আমাদের শ্রদ্ধাবেদনার অভিনন্বন। কলম্বালের ভুলে এই অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান 
নামের অপপ্রয়োগ ঘটেছে, কিন্তু এর ছলে ধরি ভারতীয়ের সঙ্গে দূরের ভাইরের নৃতন যোগ হয় তাহলে 
কল্যাপ। ক্যারিব খ্বীপাবলীর ব্রষণে এদের লক্ষে মিলন ন! ঘটলে তীর্াত্রা সম্পূর্ণ হৃত লা; ভারতবর্ষ যে 
নর্বমানবিক তার ছুতরথ পরীক্ষায় নিযুক্ত তার পরিচয় তুষ্ট হত। ক্যারিবিশ্নানে পশ্চিমদেশীর্ন নান! জাতির 
লোক, আক্ৰিকার বিবিধ অঞ্চলের নরনারী, ভারতীয় চীন জআরবিক সীরিছ ইহুদি সম্প্রদায় একত্র তাগা- 
পরীক্ষা শিলেছে। কাউকে বাধ দিয়ে সানরক্ষা শান্তিরক্ষা হবে না। হিন্দু মূললঘান ভারতের বাহিরে 
সেখানে সহজাত এঁকোর সন্ধানী, যথার্থ ক্রিশ্চান শিক্ষক ব্রতচারী সেই সহযোগিতা সমধর্মী । ক্যারিবিরনের 
দ্বীপে নৃতন দীপালির বূচেনা দেখে এলেছি। সব আলো জলে নি | কিন্তু যেখানে হত্রণার ইতিছাল দীর্ঘ ছার! 


ক্যারিবিয়নের চিঠি 


ফেলে আছে| আখের ক্ষেতে, সদের কানুখানার়, ধানের মাঠে জলা যাছবের উত্তর খুঁজছে সেই পরিবেশে 
একটি নৃতন প্রদীপ জললে অনেকধানি আশ্বাস পাওয়া বায়। দুন্ধহ সেবার উৎসবে ভারতবর্ধ থেকে জ্ঞানী 
শিল্পী সাধকের গিথানায় টিলিডাতে সুরীনাষে নূতন কালের আহ্বানে যোগ দেবেন না কি? অন্রদেশীর, 
অ রাষ্ট্রের অস্বর্তী অনসনাদের লঙ্গে মঙ্গলকর্মে মিলিত হবার অধিকার সকলের । ভারতবর্প অনেক দূরে, 
কিছু কাছে-আল! মাহবের দুগে তায় দারিত্ব কম নব । বন্টনে ফিরে এলে এই চিঠি পাঠাই । 


ওই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ 


ও্রদরোজ আচার্ধ 


Caesar 4৫01০918170. 
আগের কথা পরে। জর্জ বানার্ড শ-র অসাদান্ত প্রতিভা এবং শিল্পলাফলোর কথ! পরে হবে। যে 
প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে এদেশে এবং বিদেশে তার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, মে হল তায় সাহিত্য- 
কীতির স্থায়িত্ব নিয়ে। রাষ্ট্রনেতার চেয়েও সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক গুণীদের পরীক্ষা বড়ো কঠিন-. এক 
হল সমসাময্িক কালের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা; আর একটি ছল চিরকালের অথবা! ভাবীকালের 
দরবারে আলল পাওয়ার | ভাবীকাল অর্থাৎ “পস্টারিটি' কি ভাববে, অন্ভব করবে, কি বলবে, ত! নিরে 
লাহিতাক এবং সাহিত্যাহ্থরাগী মাত্রেরই কিছু দুর্বলতা আছে। অতীতের বহু মহং শিল্পকীতি অনেক 
শতাব্দীর বাবধান পেরিয়ে চিজলোকে এখনো উচ্ছল হয়ে আছে; দেইদব চিরায়ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার 
দিকে তাকিয়ে স্বভাবত;ই আমাদের মনে হয়, আমরা ধাদের ভালোবেসেছি, ধাদের লেখাঘ্র বচনে ও কাছে 
গভীরভাবে উন হয়েছি, ভাবীকালে তাদের স্থান কোথায় হবে? 'আছি হতে শতবর্ষ পরে'র প্রশ্ন কেবল 
রবীন্দ্রনাথের মনেই জাগে নি; সাহিত্যিক এবং সাহছিত্যাছ্রাগী সকলেরই মনে কপনো ন! কথনো স্পষ্ট অথব। 
অর্শুুটভাবে এই প্রশ্নের গতরন ওঠে। বানার্ড শ সন্বস্ধেও এরকম প্রশ্ন উঠেছে; যেমন কবি য়েটসের 
স্থাডিত্ব নিয়ে আলোচনা কিছুকাল পূর্বে প্রথর হয়েছিল ॥ 

শ-র শতবাধিকী উপলক্ষে 'ভিকি'র কাটু নে শ বসে আছেন উরধ্ধলোকে ? নীচে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছে 
পারমাদবিক বোমার আঘাতে, আর শ তার বিখ্যাত 'মেফিস্টোফিলিদ' ধাচের হাসি-ছাসি মুখে যেন 
বলছেন, ‘ওরাই আবার জিন্স! করছে লানি টিকে থাকব কিলা__ And they are asking 
whether I shall survive.’ অবশ্য ওয়! অর্থাৎ সাহিত্যানুরাশীঙগা শ-র স্থায়িত্বের প্রশ্ন আর পৃথিবীর 
পারমাপবিক বিলুপ্তির আশঙ্কাকে একগঙ্গে মিলিয়ে দেখছে ন1। দেখলে হু্বত শ-প্রতিভার উপরে স্থবিচার 
কর! বন্তব হত। কারণ গত এক শ বৎসরের মধ্যে তিনপুক্্কাল ধরে ঘদি কোনে! ব্যক্তি প্রাচীনফালের 


জর্জ বার্নার্ড শ 


“প্রফেট’দের মতো মৃঢ়তার বিরুদ্ধে, মহতী বিনষ্টির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সাবধানবাণী শুনিয়ে থাকেন তবে 
তিনি আর কেউ নন, একমাত্র জর্জ বানার্ড শ। তরু এ ঠিক উত্তর হল ন| শ-র স্থাদ্বিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের 
প্রশ্ন নিয়ে । এই প্রশ্ন অবশ্য একেবারে নতুন নগ্ন, ধদিও শ-র শতবার্ধিকী উপলক্ষে নতুন করে এ নিয়ে 
কিছু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে। 

“দি শেভিদ্বান" 76 5৫৮১০৪ পত্রিকা স্কৃৰ্ধ হয়েছেন খাস ব্রিটেনে শ-র প্রতি উদাদীনতা দেখে; 
মন্তব্য করেছেন, 'হোরোপের নানা স্থানে, মস্কো এবং এননকি সদর পিকিংএ পর্মন্ত শতবামিক) উৎল্ব 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে [ ডায়তেও কলফাতা এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ]; মাকিন মুকয়াট বেমনটি হয়, লেইরকম 
শেভী্ উৎলাহে ভরপুর ॥ কিন্ত ব্রিটেনে “ওল্ড ভিক'এর শ-অভিনয়ের পাল! এবং আনো দু-চারটি অনুষ্ঠান 
ছাড়া ঘা হচ্ছে লে হল, শ-র উইল নিয়ে মামলা, গার গ্রনথস্বত্বের উপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি, তার সর্বশেষতম 
নাটিকাখ|নির প্রকাশ নিষিষ্ছ করা এবং Pygmalion ও ॥৭j০r Barbar ফিল ছুপানির প্রদর্শন বদ্ধ 
ফর!।' বানার্ড শ "্বারক ডাওার"-এর উগ্চোক্তার! আবেদন দানিঘেছিলেন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহের 
আন্ত; পাও! গেছে মাত্র ৪*৭ পাউণ্ড । দরিদ্র হলেও, নানা কারণে উদ্থেগ বাহত হলেও, ভারতবর্ষ 
রবীন্দ্রনাথের স্বতির জন্ত এর চেয়ে অনেক বেশি করতে পেরেছে । এসবই হয়তো আগ্ষপ্দিক ব্যাপার। 
শ-র প্রধর বাকিতে মুত্। তার অনুরাগী লেখক চিন্ত স্বীবী শিল্পীর সংখ্যা ত্রিটেনেও এখনও নগণ্য নয় 
বি. বি. লি. ‘থার্ড প্রোগ্রামে' এবং টেলিভিগনে Back to Methuselah ও The Devil's Disciple 
অভিনীত হহেছে শতববিকী উপলক্ষে ; ডেম সিবিল থনডাইক তার অভিনেত্রী-জীবনের এক গৌরবময় 
মূচূঁ ফিরিয়ে এনেছিলেন বানার্ড শ-র প্ররণে, বধ্যহুমিতে নিয়ে যাওগ্বার পূর্বে গির্জায় 52101 Joaঝএর মর্ম- 
স্প্শী বক্তৃতাটি আবৃত্তি করে। শতবাষিকী উপলক্ষে ফ্রান্সে St. Naloতে Caesar and Cleopatra 
অভিনীত হয়; বিরাট খঁতিহানিক দৃশ্ধপটে প্রাচীন চরিত্রের সঙ্গে শেভীয় হাস্যরস এবং বাক্যছটার সংমিশ্রণ 
ফরাসী এবং ইংরেজ দর্শকের! ভালোদতই উপভোগ করেন । 

এদব সবেও শ-শতবাধিকী উপলক্ষে ইংরেল্জ সমালোচকের। শ-প্রতিভার স্থায়ী আবেদন এবং চিরায়ত 
গুণ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো একজন সমালোচক আশা দিয়েছেন, একপুরুষ পরে তরুণ 
লেখকেরা Back to Methuselah থেকে প্রেরণা সংগ্রছে উৎস্থক হবেন। হতে! এই মস্তবোর মধ্যে 
লমদাময়িক কালের প্রতি কিছু ল্লেখ আছে। আমাদের এই যুগ আবেগঝর্জর, প্রবৃত্িতাড়িত, সমস্ডা- 
পীড়া দিশাহীন, প্র আশাহীনও । Back £০ 8166558804৮" শেভীদ্ব কল্পলোকে সব আসক্তি ও 
বাসনার সমাপ্তি; সেখানে কেবল বুদ্ধির দীপ্রিতে উজ্জল সুদীর্ঘ জীবন ধরে নির/সক্তির লাধন!। শ নিজে 
পৌচেছিলেন প্রা সেই পরম প্রশান্তির স্বর্গে তার আঘুক্াল শতাব্বীপুতির মাত্র ছ বংলর পূর্বে হোচট 
খেয়ে অকশ্মাৎ শেষ হযে গেলেও জীবনের প্রান্তিক সময়ে তিনি 3150128151থ1র জ্ঞানবৃদ্ধের যতোই 
হয়েছিলেন আবেগহীন বুক্ধির নিঃসঙ্গ অভিঘাত্রী। ভাই তার সাঞ্লোর পরিচদ্, পরাজয়েরও। পরাজয় 
নিশ্চয়ই, নতুব! মৃত্বার মাত্র ছ বৎসর পরে শ-র স্থারিতব ভ্রিষ্বে প্রশ্ন উঠত না। পরাজয়, কারণ শ 
বেঁচেছিলেন সুনীর্ঘকাল, তীর বাক্তিত্বের অপামান্ত দীপ্তিতে, ক্ষিপ্রতার মস্ত করেছিলেন তিন পুক্রধ ধরে 
সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিদীবী, চিন্ত/নায়কদের। তবু তীর ঝক্তিত্বের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তার 
প্রভাব ক্ষীণ হছে আসছে। কোনে! কোনো লছালোচক হয়তো ঠিকই বলেছেন, এর জঠ ক্রটি শ-র নয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক পৌষ ১৩৬৩ 


প্রথমতঃ তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভাধর ; এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীন্ব অর্ধের আর হত শক্তিই থাক্‌-না 
কেন, কোনে! বিরাট প্রতিভাকে বহন কর! তার লাধ্যাতীত। বিরাট আদর্শ সংকল ও প্রয়ালের যুগ 
শুক হয়েছিল গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, আর সে যুগের সমাপ্তি হয় বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্জের সঙ্গে 
সঙ্গে । শ-প্রতিভার বিকাশ ও বিরাট সাঞ্চল্য মোটামুটিভাবে এই যুগটির মধ্যে লীমাবন্ধ-_ ১৮৮* থেকে 
১৮৮৩ হল শ-র সাহিতাক শিক্ষান্বীষ্ট ; ১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ পর্বস্ত সমাগতগ্থে প্রথম পাঠ, লগ্ডনের 
বস্তিতে পার্কে লভাগমিতিতে এবং সিডনি ও বিটি ওয়েব প্রমুখ ফেবিছ্থান সুহৃদদের শাহচে; তার পরে 
১৬৯৩এ 10285156751 ITousss থেকে ১৯২৪এ 546 70৫1 পর্যন্ত অন্তত ৩৭খানি নাটকে প্রি. বি. 
এস.-এর প্রতিভাদীপ্ত ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা। 5৫57 7০2% এর পরও শ- অশ্রান্ত লেখনী ও অপূর্ব উদ্ভাবন- 
ক্ষমতা ক্ষান্ত হয় নি ৷ 776 41016 Cart (১৯৩*)-এর প্রাণোচ্ছল হাস্করসাত্রিত কমেডি তারূণোর, তর্ক ও 
যুক্তির সুনিপুণ আঘাত-প্রতিঘাতের উদ্দীপনা বিছাত্মন্ব গতিশীল । 700 True to be Good ( ১৯৩৪ ), 
On the Rocks ( ১৯৩8 ), Geneva (১৯৩৯ )েও লি. বি. এশ.-এর আঘ্িবাণ লক্ষ্াতেদে অবার্থ। তবে 
শেষ যুগের এই দি. যি. এস. বড়ো বেশি পরিচিত; তার বক্তবা, বাচনভঙ্গী। নাটকীয় থটনা-সংস্থানের 
কৌশল সবই যেন প্রা জানা হয়ে গেছে। নতুন কেবল সমসামহিক সমস্তাগডুলির ন/টকীয় প্রতিফলন 
গণতন্ত্রের লমন্তা ও সংকট, রাষট্রপরিচালনায় বলগ্রয়োগের নীতিগত সার্থকতা, য়োর্রোপীয় রাজনীতিতে 
লক্তি ও স্বার্থের ঘন্য। এর কোনোটিই জি. বি. এল.-এর প্রথর দৃষ্টি এড়ায় নি; জি. বি. এস.-এর মুখর ভাণ 
ও ভাগে অন্ৃতভাবে এগুলির নানা জপংগতি ও প্রতারণা উদ্ঘাটিত হয়েছে, ভাব-মংঘাত স্বষ্টি করেছে। 
ছি. বি এল. গেয়েছেন নাটকীয় সাফল্য, বার্থ হয়েছেন জর্জ বানার্ড শ। 

শ-শতবাধিকী উপলক্ষে সমালোচকের। শেষ পর্যন্ত এই সাস্বনা দিচ্ছেন যে, অর্ধ শতাব্দী পরে ঘ্োরোপীয় 
সাছিতোর এঁতিহে শ্রেষ্ঠ লেখক-কতিপয়ের মধ্যে শ নিঃসন্দেহে স্বান পাবেন। সাহিত্যের মামুলি বিচারে 
কোনো সন্দেহ নেই বে, ইংরেছি নাটাগাহিত্যে সেক্সপীয়রের পরেই বানার্ড শ-র স্থান । কন্ত্রীড, শেরিডান, 
অস্কার ও্বাইল্ড প্রত্যেকেই নাট্যকার হিপাবে কিছু-নাকিছু কৃতিত্বের অধিকারী । কেউই কিন্তু বানার্ড শ-র 
সমকক্ষ নন নাটকীয় ঘটন! ও চরিত্রসথষ্টর বৈচিত্রো; সংলাপের তীব্র তীক্ণু বৈছাতিক স্ড্রণে ও ক্ষিপ্রতায়। 
ইংরেন্দি সাহিত্যের খণ আতঘারপ্যাণ্ডের কাছে নিতান্ত কম নয়। তখনকার কালে রাজনৈতিক নধাদায় 
খাটো! হলেও আইরিশদের কাছ থেকেই ইংলাাও্ড পেয়েছে এড মণ্ড বার্ক এবং গোষ্চন্মিথকে, স্থইফ টু, শেরিডান 
অস্কার ওয়াইল্ড এবং বানার্ড শ-কে। আয়ারল্যাণ্ডের যে ভাগাতাড়িত তরুণটি দিদার সেরেস্তায় লোভনীয় 
খালাঞ্চিগিরির চাকরি ছেড়ে ভিক্টোরি্বার ইংলণ্ডে এসেছিলেন ১৮৭৬এ, তীর অঙ্ক কিছু সম্বল না থাক্‌, ছিল 
ছাই-চাপ! প্রতিভার ক্ফুলিঙ্গ আর অদমা আত্মবিশ্বাস । ‘লণ্ডরকে কিছু শেখাতে হবে’ (19 educate 
Londou ) এবং ইংরেজি সাহিত্যের রাজা হতে হবে, এই ছিল তক্ুণ বার্নার্ড শ-র সংকল্প । শ-প্রতিডার 
চিরস্থাদিত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়েও তার শতবাধিকীতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জর্জ বানার্ড শ তার ছুটি সংকল্পেই সিদ্ধি 
লাড করেছিলেন, অনাছাসে অবশ্ত নহ, দুন্তর সংগ্রাম করে। লণ্ডনকে শুধু নম, সার! পৃথিবীকেই (তিনি কিন্তু 
শিবিয়েছেন, ইংরেজি বাহিত্যের রাজতিলকও তিনি পেয়েছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম অথে' হাড়ি, 
গল্‌দ্ওয়াদি, ওয়েল্দ্‌, বেনেট, ঘেট্‌স্‌, ত্রিজেল প্রভৃতি লাহিত্যিকপ্রে্দের মধ্যমণি ছিলেন বানার্ড শ। আর 
ইংরেজি ভাষার রচনাশৈলীতে শেভীয় জ্রুত কথনভদ্গী, রে, বাযস্ব, তিরস্কারের সহন্রধার দীপ্তি ও স্বচ্ছতা যে 
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জর্জ বার্নার্ড শ 


নতুন প্রাণ সকার করেছে তা অনন্তসাধারণ, তার অনুকরণ প্রায় সাধ্যাতীত। শ-ু নাটকের সংলাপ হল শ্বিপ্র- 
গতি, মুক্তছন্দ, গ্রপদী তালের; সাধারণ, অসাধারণ লব চরিত্র সমান বাকৃপটু, নাটকীয্ব ভাবে অমিত-ডাষী, 
প্রগল্ভ ; অথচ প্রত্যেকটি কথাই সুমিত, প্রদঙ্গ থেকে আলগ! নয়, কখলো অনর্গল তর্কের খরশ্রোতে প্রবহ- 
মান, কপনো| বা একটিমাত্র লংক্ষিপ্ত উক্তিতে বুদ্ধির উজ্জলতায় ভাস্বর । তীর নাটকের ভূনিকার রচনাশৈলীতে 
প্রদাদণ্ডণ কতকট! অক্তরকম, এখানেও ক্ষরধার বৃদ্ধির দীপ্তি, তবে ঘুক্তি আরে! দৃঢ়সংবন্ধ, নাটকের বিদুঘক- 
শ্রঃ। তার ভূমিকায় দার্শনিক তর্কহোদ্ধা এবং প্রচারক । লণ্ডনকে তথ! পৃথিবীকে কিছু শেপাবার সংকল্প শ কখনো 
ডোলেন নি! তবে শ-র নাটকের দীর্ঘ ভূৰিক! সদ্বদ্ধে তুল ধরণ! থেকে তার প্রতি কিছু অবিচারও হয়েছে। 
অনেকের মতে শ তার তব এবং বজবা ভূমিকা লিখেছেন প্রথমে এবং পরে তা প্রতিপাদনের শুন্ড নাটকের 
আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেদন্ত তার সব নাটক ও নাটকীঘ্র চরিড্রই ভার নিদরস্ব মতের প্রতিদ্বনি মাত । প্রকৃত- 
পক্ষে শ গ্রে নাটকই লিখেছেন, ভূমিকার কথ। চিন্তাই করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই নাটক অভিনীত 
হওয়ার অনেক পরে তার ভূমিকা সংযোগ করেছেন। 

শেভীন্র নাটক যে রূসোতীর্ন, অভিনঘ্স/ফল্য তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কালোৱীণ ফি না এই প্রশ্ন ঠিক 
স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হয় নি। প্রশ্ব থে উঠেছে তার একটি কারণ জর্জ বানার্ড শ ছিলেন জি. বি. এস. 
এর চেয়ে অনেক মহৎ ও বৃহং। জি. বি. এস. হল জর্জ বানা শ-র নাটকীয় পরিচ্ছদ। সেই পরিচ্ছদ 
অবশ্য কালক্রমে অর্জ বানার্ড শ-র শরীরে এমনই এঁটে বসেছিল যে, অনেক সময়েই শর স্থস্থ মানবিক 
শ্বমপটি হারিয়ে যেত জি. বি. এল-এর বেপরোদ্না ভাড়ামি, অতিশক্বোক্তি এবং নানা বিপরীতকথনের 
ছতবুদ্ধিকর প্রকাশের মধ্যে | জি. বি. এল. এবং বানার্ড শ একই বাকি হলেও একাঝু নন, একার্থক নন। 
দি. বি. এস-এর প্রগল্ডতা কখনো কখনো অলহনীয় হয়েছে, কেবলমাত্র আমে!দ পাওয়া এবং দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে জি. বি. এল.-কে বুদ্ধির স্ুলঝুরি ছড়াবার অবাধ স্বাধীনতা গিছ্বেছেন বানা শ, দার সেদ্ন্ঃ তার 
অামান্ত ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মর্ধাদা ক্ুণ হয়েছে । সাধারণ লোকে মনে করেছে তাকে চতুর আ্মন্তারি 
নাম-কা-ওান্তে ক্লাউন। লর্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিও তীকে বলেছেন, “অসাধারণ চতুর কিন্তু বিজ্ঞ ন 
Immeasurably clever but not wise’ | ডেস্মওড ম্যাকাথির মতো অনুরাগী সমালোচক বলেছেন, 
শ-র মনো্গতে অসংখ্য স্বচ্ছ চিন্তার হুড়োহুড়ি, মহা বিশৃঙ্ঘলা_4০1/9০9 0f clear ideas’ | আমরা দূর 
থেকে যে বানার্ড শ-কে জানি তিনি হলেন তিন পুরুষের কিন্বদস্তী অথবা পৌরাণিক কাহিনী-চরিত্র_ জন" 
তপস্বী, বিদ্যুক-দাৰ্শনিক এবং সমাজপ্রগতির শিলী-যৌদ্কা। আমাদের কল্পিত এই বার্না্ড শ কিছুট! সত্য, 
আর কিছু পরিমাণে খ্যাতিমাহাত্মো অতিরপ্তিত। যেটুকু সত্য সে হল শ-র অনাড়দ্বর তপস্বীস্থলভ মীবন, 
নির্ভীক বাক্তিত্ব এবং অপ্রিয় সত্য কখনের ক্ষমতা । এই বানার্ড শ-র তিরোধানে তার নাটকীয় জি. বি. এস. 
জীর্ণ পরিচ্ছদের মতে! কতকট! অনাদৃত হবেই তাতে সন্দেহ কি? সেন্সপীয়রকে মনে করার দরকার হর ন 
সেন্সপীয়রের নাটকের রসাম্বাদনে । এদিকে ভল্টেঘার, ভাক্তার জন্সন্‌ এবং বার্মা শ-র বাক্তিত্বই প্রধান 
আবর্ধণ এঁরা কি লিখেছেন তা না জেনে, ন! পড়েও এদের অস্তিত্বের প্রবল পরিচয্ন এবং এতিহাসিক 
বিস্তৃতি অনুভব কর। ঘায়। শ-প্রতিভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু সান্বনার আশ্রয় নিলেও কিন্ত শ-র 
প্রতি অবিচার করা হবে) 

বান্নার্ড শ অথবা! জি. বি, এল. কেউই শুন্ধমাত্র দায়িত্বহীন 'ক্লাউন' ছিলেন না। পরিহাস ছল শেতীন্্ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌঘ ১৩৬৩ 


প্রতিভা প্রকাশের আধার, লে আধারও শেভীয় শিল্পুকৌশলে অনন্তলাধারপ গড়ন নিয়েছে। বোধ হয বার্ক 
কোনো এক জাগ্গায় বলেছেন, “বে খাবার পারে এঁটে যাহ সেরকম খাবারই ইংরেজরা পছন্দ করে_ 
‘The English like the food that sticks to the ribs'1 আইরিশ বানার্ড শ দেইমভোই 
ইংরেজের আন্ত তার নাটকীয় ভোছাবস্ত তৈরি করেছিলেন। আরো একটি কারণ হহ্তো আছে। ক্ষেবিদ্বান 
পিতামহ শ- ব্রত হল, বৃদ্ধি এবং দুক্তিয় নিপুণ প্রস্থোগে মাহুবের মনে চিন্তার বিপ্লব ঘটাতে হবে এবং 
সংঘর্ষ ও রক্তপাত বিনা লষাজের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। শে জীবনে শ এই পজ্ধতির উপরে 
অনেকখানি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। পার্লামেন্টারি গপতন্ের চেয়ে ডিব্লেটব্রশিপের প্রতি তার ঝৌক দেখা 
দিয়েছিল। অনেক সদয়ে তিনি ডিক্টেটরদের প্রশংসায় আতিশযা দেখিয়েছেন। এর কারণ অবস্ত 
প্রতিভার খামখেহলী যা নয । অলংখা পরস্পন্রধিরোধী আইডিয়ার আকর্ষণে ধাবমান হওয়া শেতীয় 
প্রতিভার স্বভাবধর্ম, ভার পরিচন্ন তাঁর নাটকগুলির আইডিয়া-গত দব্থদংঘাতে হঠাৎ উন্টোপান্টা 
পরিণতিতে । অধিকাংশ শেভীয় নাটকে ঘটনার হুপরিচ্ছত্র কোনো ছঞ্ পাওয়াই দৃন্ধর; শেখের 
নাটকে বেমন ঘটনা ও চরিত্র -লনাবেশের জটিলতা, শ-র নাটকে ত! নেই; পেক্সপীঘরের ধেমন 
চরিত্রের অন্তর্থৰ ও বিকাশের ধার, তারও চিহ্ন সামা শ-র আইডিয়া-নাশ্রিত 'হাই 
কমেডি'তে। লোক্রেটিল নিশ্চই নাট্যকার ছিলেন না, তবু তীয় দার্শনিফ কথোপকথনে 
নাটকীয় রসের আস্বাম পাওয়া ঘার। লোক্রেটিলেহ কথোপকথন বিশ্বসাহিত্য চিরস্থাধী আসন পেয়েছে। 
বানার্ডশ-কে বিংশশতান্বীর সোক্রেটিল বললে হয়তো! অত্যাক্তি করা হবে; তবে শেভীয নাট প্রতিভা সোক্রেটিক- 
গুলম্প্জ এবং সেইজন্ই শ-র শ্রেষ্ঠ নাটক গুলির চিরস্থায়ী আবেদন নষ্ট হওয়া! সন্তব নখ । Man and Super- 
man (1903), Back to Mothuselah (1921), Saint Joan, Candida (1898), Major Barbara 
(1907), You Naver Can Tell (1896), Pygmalion (1916) ও Cassar and Cleopatra (1901) 
যেলব আইডিয়া আশ্রশ্থ করে গড়) হয়েছে সেগুলি প্রা সবই নানব-দীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সংযুক্ত। 
শেক্সপীয়রের কিং লীঘ্বর, হ্যামলেট, ন্যাকবেখ, মার্চে্ট অফ.ডিনিল এবং জ্যা ইউ লাইক ইট-এর ঘটনা এবং 
চরিত্রাবলী আধুনিক জগতের সঙ্গে আদৌ মেলানো যায ন!; তবু, এই নাটকগুলির গঠনসৌন্দধ, চরিত্র এবং 
ঘটনাসংঘাতের মূল মানবিক বূপটির আবেদন এখনো! জীবন্ত । শ- শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সন্বস্ধেও সেই কথা। যে 
আইডিয়। ০% 1৮1 84P৫79-এ জবান এবং ট্যানারকে আশ্রম করে ছ্ীবনক্থজনশক্কির লীলারহস্ত প্রকাশ 
করছে, 067/820 ‘চিরস্তন অিনুঙটার যে পরিহাসোদ্দ্ল নব আবির্ভাব, মানবসভাতার পরিণাদ 
লিয়ে বে সুদূরপ্রসারী কল্পনা Back {0 8151757540৮ বিধৃত, গেগুলির যাসবিক আবেদনও ুগপরস্পযার় 
সদ্বীবতা হারাবে না আলা করা ঘায। শেভী নাটক মাতেই সাময়িক সমস্তা -মূলক নয়। Pygnialion, 
You Never Con Tell অথবা! Arms and the Aan (1898)-এর অনাবিল হাস্তরস, রোদা্িকত] এবং 
বাস্তবতার ঘাতপ্রতিঘাত, এসবই সাহিত্যের চিরন্তন গুণসম্প্জ। তবু পঁচিশ বৎসর পূর্বে ফ্রাঙ্ক হারিল 
শেভীয় নাটকের ভবিক্বৎ সঙ্বদ্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার উল্লেখ করা প্রয়োজন । ক্রাঙ্ধ হ্যারিস অবস্থ 
দৃঢ়ভাবে নিদ্রহ্থ তৃঃলাহসিক মত ঘোষণা করার জি. বি. এপ-এর কাছ থেকেই গুরুমার! বিদ্যা শিখেছিলেন। 
চৰথ্কার চাঞ্চলাজনক শোনায় তাই হ্যারিসের একক ঘোষপাঁ__ পঞ্চাশ বলত পরেও লোকে 
এন্লাইক্লোপিডিয় পড়বে, শ-র নাটক পড়বে না কেউ, শ-কেদরানবে লোকে কেবলমাত্র রোদার গড়া 


জর্জ বানার্ড শ 


অপরিচিত কোনো যাক্তির আবক্ষসূর্তি রপে। হারিসই বলেছিলেন, “শ টি কবেন না; তায় দু-একখান। 
নাটক শেরিভান, কন্গ্রীড, অস্কার ওঘাইন্ডের নাটকের পাশে জায়গা পেতে পারে, উপরে নয়। ইবসেন 
বেমন আজ অচল হযে গেছেন, শ-ও তেমনি নারা ঘাওযার পর কুড়ি বংলরের নধো অচল হয়ে যাবেন।' 
ইব্সেলের কাছে শ খখণী হলেও, শেভীয় নাটক ইবলেনীয় আদর্শ এবং পদ্ধতি অন্ধডাবে অনুকরণ ফরেনি। 
কেবলমাত্র সনসামহিক সামাজিক সমস্তাকে কেন করে নাটকহুরি করলে লে নাটক কালক্রমে নীরস নিল্লাণ 
দলিলের টুকরে। হয়ে দাড়াছ, সে কথা শ ভালোমতোই জানতেন ॥ Han and Superman, Back to 
88667538127, Saint Joan, Caesar aw? Cleopatra লমলামদিক চেতনার দ্বাক্ষর বছন করলেও 
এই শেভীঘ্ কমেডি লেকসপীন্বরের রে|মার্টিক কমেডির মতোই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগং এবং এই জগতের শেতীয় 
চয়িত্রগুলি রোশ॥লিও, অর্ল'প্ডো, বেনেডিক্‌, বিটি, ম্যান্ভলিও, অলিডিছার মতোই অবিশ্বাপ্, তাই 
চিয়দ্রীবীও-- চিরগ্রীবী শ্রেষ্ঠ শেভীঘ চন্রিজঞগুলির আইডিয়াগত স্পন্দন ও মৃধরত1। কোন্‌ নাটক কালের 
ধারাদর তার অস্তিত হায়াতে পারে তা শ নিতেই ভালোমতে] জানতেন । 

আইডিঘার প্রতি অহুরাগ এবং দারিছ্রোর হূর্গতির প্রতি চরম দ্বণা ছিল জর্জ বার্না্ শ চরিত্রের মৌলিক 
ও মহৎ মানবিক প্রেরণ!। দারিদ্রোর প্রতি গ্রণ। তাকে বই পড়ে আত্ম করতে হু নি__ বিত্তহীন ধনেদী 
পরিবারের ‘০৮॥৪৷৭r' বানার্ড শ নিজের জীবনসংগ্রামের অভিন্তত|া থেকেই জেনেছিলেন, দারিদ্রাই 
ছল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অপরাধ । ভল্টেঞারের বেমন সংকল্প ছিল, ‘দূর করে৷ এই পাপ', Rrase the 
infamy, শ-র তেমলি সংকল্প দূর করো দ।রিজ্রা' । ধনতঙ্ছের ছলনা ও বিকার, মধ্যবিত্ত নানসেহ রোমা 
ভাবালুত।, ভিন্টোরীদ যুগের অন্ধসংস্কারাচ্ছত্র রক্ষণণীলতা, সমাজের কর্ডাব)ক্িদের নীতিবাগীশ কপটাচার_ 
এইগব অরাল থেকে মাহুবের মনকে মোহমূক্ত করার কাজে প্রথম জীবনেয় বার্মা শ হলেন রাজনৈতিক 
প্রচারক ধর্মী ও সংগঠক ; মধ্যসীবনে সেই একই উদ্দেশ্ক নিয়ে নাটককে তিনি সামাজিক প্রগতির অস 
হিসাবে গ্রথণ করলেন। শেভীঘ্ব কমেডির একটি অংশ তাই প্রচারধর্মী, চিন্তার জড়ত! ও দালখ থেকে মুক্তির 
মোহমূদ্গর | The 77840106251 Houses এবং Urs. Warron’s Profssston (1898) অবস্থাই উদ্েশ্য- 
মূলক নাটক; বস্তি এবং গণিকালয় চালিয়ে শতকর! ৩৫ পার্সেন্ট মুনফা নিয়ে সমাজের উপয়তলায় সভা ভব্য 
খাকা থান, পরিব।রের পবিত্রতা, শ্বদেশপ্রেম, দানধর্ম সবই অহুশীলন করা ঘায় এবং এইসব ভালো 
জিনি৷৷ চর্চা কর! ধায় বলেই ধনতসত্রের উল্টো শিঠের বীভৎল কপট] লঙ্গরে পড়ে না। পেই 
কথাটি চমকপ্রদ কায়দ।ঘ উন্টেপান্টে নালা ঢঙে ও হরে বলেছেন হেনরি জ মাক এবং জেডন্দ্‌-এর মানস 
শিল্প, ফেবিয়ান-গোষ্ীর পোষ-না'-মানা যন্্প্রচারক বানার্ড শ। এই কথা বলার প্রয়োজন ধন ফুরোবে অথবা 
ঘি সরিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই 7% W idowers’ Houses এবং Mrs. Warren's Profession 
মূল বক্তব্য পাঠক-দর্শকদের হৃদঘ স্পর্শ করবে ন|। বস্তি এবং গণিকালত, শতকরা ৩৫ পার্েন্ট মুনফার 
উপরে, সভ্যতার চটক ষধন নি্র করবে না তখন শ-র আজীবন সাধনার অনেক|ংশ সার্থক হবে সন্দেহ নেই । 
শ নিজেই সে কথা বলে গেছেন ভার 7৪ য় $2০০৮৩৭ H০U$৫$ নাটকথানির উদ্দেশ্-প্রলঙ্গে : 
‘I heartily hope that the time will come when this play will be both utterly 
impossible, utterly unintelligible.’ বস্তি এবং গণিকালয়ের ৩৫ পার্পেন্ট মূলক! ভোগ করার 
তত্র বাবস্থ। এক সয়ে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, লমালের মান্মযের কাছে এই বাবস্থা একেবারে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬০ 


ধারণাতীত ছুর্বোধা হয়ে উঠতে পারে । শ-র কাছে এরকম পরিবর্তনের লন্ভাবনা আনন্দেরই । ভিক্টোরী় 
সমৃষ্ধির স্বর্ণগৃহার নবাগত আইরিশ তক্ণ বানাও শ এরকম মহ স্বাস্থ্যকর সামাজিক সম্ভাবনার চিহুমাত্র 
দেখতে পান নি। কেবপ তিনি নন, দেখতে পান নি ডি্রেলি, ধার চোখে ধরা পড়েছিল “মেরি ইংলাও' 
তর্বাবহভাবে দ্িপাবিভক্ত, বিভক্ত ছুই জাতিতে _ এক হল ধনী, আর হল দরিস্র। কার্সইল দেখেছিলেন 
একই বৈষম্য, এবং সকল মানুষের মধো গ্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব -বোধের অভাব | কার্লাইলের চোখে ধরা পড়েছিল 
ছুই প্রেস__ এক হুল “ছুলবাবৃ", আর হল নিরানন্দ বিশ্বাদ মেহনতের চাকায় বধ! জনলাধারণ— Dandies 
50410704555 শ-র আন্ধপটে একই চিত্র খরতর হল ছেলগি জর্ড এবং মাম অধ্যদ্বনের ফলে, লেমন 
বাঙ্গে বিচ্ছুরিত আলোকে উদ্ভাসিত হল তার অনেক নাটকের সমাছদর্শন, ভাগ্য ও ভাষণ। গত পঞ্চাশ 
বংলরে সমা্র-প্রগতির ফলে এইসব নাটকের সার্থকতা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। অন্তত: কোনে! কোনো 
সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন থে, 'ওরেল্ফেছার স্টেট'-এ বস্তি ও গণিকালয়, দারিড্রোর চরম দুর্গতির প্রতি 
শেভীয় আক্রমণের এখন কোনো শার্থকতা নেই। এ ঘদি সতাও হয় তবে তার অন্ত অনেকখানি কৃতিত্ব 
শ-র প্রাপা। তবে ওয়েল্‌ফের্নার স্টেট শ-র নাটাসাহিত্য অর্থহীন করে ফেলেছে এতবড়ো দাবি করার 
সময় এখনো! আলে নি। অন্ততঃ য়োরোপে ওয়েলফেয়ার স্টেট থে বনিঘ়াদের উপরে গড়ে উঠেছে দেখ! 
ঘাচ্ছে তাতে শ-র ভবিষ্ন্থণীই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে মনে হয়। Major Barbaraর আতা, 
আগডারস্তাফ টু সংকল্প করেছিলেন দারিভ্রোর ঘবণাতম পাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করবার । কামান বন্দুক 
বোম। বাকদের কারবাতী আণ্ডারস্কাফ্চটের স্থলমাচার ৪০! ছল, মানবমুক্তির জন্ত চাই ‘money and 
gun-powder ; freedom and power ; command of life and command of death. 
আঙ্গকের যোরোপের ওয়েলফেয়ার স্টেটের হর্তাকর্ভা-বিধাতারা আগারগ্তাফ টেরই নত্ত্শি্র । 

জি. বি. এগ. নিলে অবশ্ত কোলো নতুন মঞ্ রচনা করেননি | তিনি বিশেষভাবে কোনো একটি তব 
বা মতকে আশ্রয় করেন নি। এইচ, ভরি. ওয়েল্স-এর সঙ্গে শ-র মৌলিক পার্থক্য এই একটি-_ ওয়েল্দ্‌ও 
সামাজিক বৈদ্য এবং অলংগতি সম্বন্ধে সচেতন, তবে তিনি কখনে! অন্রন্র আইডিয়াকে খুশিমতো গ্রমাণ 
এবং অপ্রমাণ করতে উৎসাহী হন নি। শ-র মধ্যে ছিল একটি অস্থির স্ুচতুর তর্কপঞ্থানী মন, আর সে মন 
অর্দশতাব্দীরও উপরে বহু বিচিত্র আইডিম্বার পিছনে ছুটেছিল শেভীয় “হষটবুদ্ধির তাড়নায়। তরুণ বদসের 
শ থেকে পরিণত বন্ধনের ভ্ঞানবৃদ্ধ বার্নাড শ তীর বুদ্ধিকে পরিচালনা করেছিলেন একই অপরিব্তনীদ 
ধারায় । একমাত্র সমাজবাদের মূল আদর্শের উপরে ছাড়া আর কোনো মত-বিশ্বাসে বোধ হয় শ-র হৃদ্গত 
অনুরাগ ছিল না। অন্ত সব আইডিয়াই ভার কাছে লমান আকর্ষণীয়, সমানভাবে বুদ্ধি ও ঝাঙ্গকৌশল 
প্রয়োগের সৃত্রমাত্র । Peter 2 পিটার প্যান এবং ৮৩০৮ পাক্‌ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শ-চরিত্র প্রতি 
পর্বে পৰে অপ্রতাশিত বিশ্মহ কি করেছে। মনোবিজ্ঞানী [88 ই বোধ হয় বলেছিলেন, মাছের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি এবং সেগুলির জটিল বত্স, ব্যাকুলতা, বিকাশ ও বিকার থেকে বার্নাড শ লম্পর্ণ মুক্ত 
ছিলেন এলেন টেরির সন্ধে প্রণয়লীলার অভিনয় তাই অভিনন্রই, অন্তত: শ-র দিকে; পিটার প্যান ও 
পাক্‌ বার বার স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে শ-কে ধর! ঘাবে না প্রেমের ছলনায়| এর চেয়েও মারাত্মক অথচ 
অলামানত বৃদ্ধির চপলতা ন্টানক্রকের মঠকত্্রী সন্যাসিনী-মাতার সঙ্গে শ-র বাবহারে | শ-র Saint Joan 
পড়ে মহ্যালিনী-মাত| মৃত হয়েছিলেন, প্রতিদিন শ-র কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। 
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অতঃপর ঈশ্বর এবং স্টানক্রকের সঙ্গাপিনী-যাতা দুজনেই জানলেন শ- চরিত্র বগা প্রার্থনার চেয়েও 
প্রবল; লেখা হল Adventures of the Black Girlin Her Search for God (1932)। শ তীর 
শ্বভাবগিন্ধ তঙ্গীতে দাবি করলেন ঈশ্বরই তাকে এই বই লিববার প্রেরণ্য দিয়েছেন বৃদ্ধির শানিত অে ছিন্রডিয 
হয়েছে সব অলৌকিক মত-বিশ্বাপ ॥ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তবও শেডী বাগ থেকে রক্ষা পায় নি। 
এছেন বুদ্ধিদপী প্রতিভাকে মত-বিশ্বাসের ফ্রেনে বাধিয়ে রাগ! হায় না। তবে নুদ্িদ্পা হলেও শ 
নীরশ নিভাজ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলা যায় না। জীবনক্থ্গনণক্রির স্বপকারের কল্পনায় মরমী 
অনুভবের স্পর্শ নিশ্চয়ই ছিল-_- Man, and Superman, Back to 3127458101৮ তার কাবা- 
্থযমামতিও নিদর্শন অনেকই পাওয়া ঘায়। শ-র 5০ J০ টি. এল. এলিয়ট-এর Becketএর চেয়ে 
বোধ হদ্ব অনেক বেশি ভগবদমুতূতিতে ভরপুর ৷ 

হুইগ দার্শনিক দেনিদ্‌ রুমা বলেছেন, গত পঞ্চাশ বংসরের যোরোপীয় সাহিত্য হল 'নাশকত্নৃলক', 
38৮5151%6 ; উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন ফ্রয়েড, জিন্‌, প্রন্ত প্রহ্ৃতি চিস্থদ্রীবী সাহিতিঠিক- 
শিল্পীদের লাম। বার্নাড শ-ও সাবভার্সিভ, কিন্তু আরো মহ ও বৃহৎ অর্থে। [বংশ শতান্দীর 
চিন্তাধারায় তিনি মৌলিক কোনে! তর অবতারণ| করেন নি; মৌলিক হল ডর নিভীক বুদ্ধিত 
আবেদন এবং নাটকীয়ভাবে শব বিশ্বলমন্তার গোক্রেটিক আলোচনা । তার তর্ক এবং তু বাদ একাধারে 
মাবভারমিভ এবং ক্রিয়েটিভ, নাশকতাদূলক ও হ্ৃতনধর্মী। অনেকে তার বিরুদ্ধে দায়িতছীনতার 
অভিযোগ এনেছে । জি. বি. এপ.-এর অতিরঞন, খেগাপি-স/তিশধোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, একেবারে 
ভিত্তিহীন নয়। তবে ক্সি. বি. এস. এবং বানার্ড শ মূল সংকজ্গ লাধন সম্পর্কে ফগনে| দায়িত্বধীন নন; 
চেষ্ট।রটন শ-র লমাজ-র্শনের সমর্থক ন! হয়েও তাই বলতে পেরেছেন, শ-র দাহ়িত্ববোধে ইম্পাতের হতো 
টংকা_'bis responsibility rings like steel’ | শেষ জীবনে ভিক্লেটরশিপের প্রতি তার অনুরাগ 
অনেককে দুন্ধ, কুন্ধ করেছিল। শ ছিলেন ঘাকে বলা ঘা সমাজবানের জনসংযোগকারী, ‘Public Rela- 
0০85 08০০৮) সমাজবাদ বখন লেবর পার্টির হাতে ম্যাক্ভোনান্ডী মুক্ুব্বি-ভক্তির শরণ নিল তখন 
ফেবিম্নান পিতামহ শ-র লেখনী স্বভাবতঃই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল। 4১01৩০4:৮এন আয়ন্তরি কর্ওডদা 
কপট দমাঅবাদী ০a৷০০৪e5 হয়তো ম্যাক্ডোনান্ডের বাহ্গাহুক্ৃতি, হয়তো পরবর্তীকালের আর্নন্ট, 
বেভিনেরও। কাজেই ফেবিয়ান তৃতীন পূর্বের সাবধানী হিসাবী বুন্ধিদ্রীবীরা ফেবিয়ান পিতামহের নিক থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এককালে শ-র The Intelligent Woman's Guide to Socialism and 
Cavitalisns (1928) লমাছবাদকে জনপ্রিথ করেছিল; অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে 
লেখা Everybody's Political What's What (1944) উপেক্ষিত হয়েছে, তার একটি কারণ 
এই গ্রন্থে ফেবিয়ান শ মান্স্র এবং মাব্বাদকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন তার নিজন্ব ভঙ্গীতে। 
শ তখন অতি মহানান্ত বাক্তি, 9৮৮৫ ৮. 1. ৮. হিলাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই ভার মতাদতের বিক্ষক্ধে 
আন্দোলন প্রবল হয় নি, কিন্তু চিন্তাজীবীরা যে মতামত গ্রহণও করেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 
বান্না শ-র প্রথর উক্তি এবং যুক্তি বিশেষ কোনে! সাড়া জাগাছ নি, তার কারণ, ঘোরোপীয় বুদ্ধিীবীরা 
সমানবাদের ভবিষ্যৎ সে, বিপ্লবের বিকৃত পরিণাম সম্বন্ধে নানা গভীর লংশয়ে পড়েছিলেন । “ইউটোপিঘা” 
গড়ার বৈপ্লবিক উৎসাহে ভাট! পড়া ছি, বি. এল. তথ! বানা শ-র লমাজদর্শন অনেকের কাছে অবাস্তব 
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মনে হরেছে। শ-র খ্যাতি, প্রভাব ও বুদ্ধিত আবেদন হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ এই । দ্বিতীন্র- 
ঘুদ্ধোত্তর কালের প্রচ্ছেট আর বার্নাড শ নন; অর্গযেল এবং কেদৃলার হলেন সমগাময়িক কালের জনপ্রিয় 
প্রফেট। শ বিজ্রোহ ঘোষ! করেছিলেন ধনতন্ত্রের অলংগতি মূঢ়তা ও কপটাচারের বিরুদ্ধে; অরুওয়েল- 
কেদ্লারের অভিযান ছল সমাজবাদী বিকার ও অপচারের বিরুদ্ধে। মধাশতানধী় আধ্যাব্মিক সংকটের 
দোটানায় ফেবিঘান পিতামহ শ লক্ষ্যত কক্ষঠ্যত হন নি বটে, তবে তার বিস্রোহী-ব্যক্তিত্ব অনেকের 
কাছে নিশ্রভ মনে হয়েছে, মলে হয়েছে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শ-র চিন্তাধারার সংযোগ শিথিল হয়েছে। 
সুদীৰ্ঘকাল বেঁচে থাকা এবং অনর্গল কথা বলে ঘাওছার গত বড়ো প্রতিডাকেও বেশ কিছু জরিমানা দিতে 
হয়। শ-কেওঁ দিতে হয়েছে । শেষ জীবনে শ তাই প্রায় নিঃসঙ্গ; ভার অনেক কথাই হয় স্বগতোক্তি 
নয়তো পুনরুক্তি। হত্বতো আগামীকালে তার দুঃসাহসিক স্পষ্টডাষণ ও স্ব-বিরোধী প্রতিভা (অনংখ্য 
দি. বি. এস.-এর পরিছালোচ্ছল পরম্পর-দংঘাত) নতুন পয়িচপ্রে সার্থকতা লাভ করবে। আমাদের কাছেও 
সেন্ট বানার্ড তার ব/ক্তিস্বে, দীবনশিল্লের সমারোহে, প্রাণশক্তির অজম্রতান্ব কম বিশ্ময়কয়, অর্থপূর্ণ নল । 
গুরু নয়, মহ্নাতা নয়, সেণ্ট বানার্ডকে গৃহদেবতা হিলাবে গ্রহণ করাও কারো! সাধ্য নয; শ হলেন মৃক্তবুদ্ধির 
উদ্বোধক এ যুগের শেষ সর্বজনীন প্রতিভা। তার জীবনই এক বৃহৎ মহৎ শিল্পকীতি, টল্স্ট রবীন্দ্রনাথ 
গান্ধীদীর মতো । কোনো ঝাধাধরা বুলি, তববিশ্বাস অথবা সমস্তা-সমাধানের গুপ্ত মহের জন্ত বার্নার্ড শ-কে 
আশ্রয় করা কল্পনাতীত, অসম্ভব । প্রিন্ট লে যাকে বলেছেন ‘great cleansing winds of doctrine’, 
সেই বিরাট প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধি ও মানবিক শুভচেতনার আবহাওয়ায় আমাদের ভাবনা-ধারণাকে নিরন্তর 
পরিশোধন করায় প্রয়োজন এখনো আছে এবং থাকবেই । শ-র স্বচ্ছ বৃদ্ধির অহুণীলন ও নির্ভীক প্রয়োগ 
সামাছিক এবং সাহিত্যিক ক্ষেত্রে করবার প্রয়োজন ভারতবর্ষে অন্ততঃ সরিয়ে ঘায় নি। 


প্রাচীন যান্ুবের নূতন বিপদ 


শ্ীপরিমল গোস্বামী 


রবীন্দ্রনাথ যে সময় ‘প্রাচীন দেবতার নৃতন বিপদ’ লিখেছিলেন, দেবতাদের বিপদ তার চেয়ে এখন অনেক 
গুণ বেশি বেড়ে গেছে। দেবত!দের অবস্থা! এবন অতান্থ শোচনীয়। পৃথিবী-শাসনে তাদের পরিকলপন। 
সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে। দৈবনীতি এখন ধুলায় লুষ্ঠিত। 

দেবতারা ছিলেন অন্র॥ তাদের কমনসেন্সের অভাব ছিল। বিস্তা বিশেষ কিছুই ছিল না। কিস্কু 
তরু এ কথা দ্বীকার ফরতে হবে যে, তার! নি নিজ বিভাগ পরিচালনায় পিন্পিয়ার ছিলেন। ভারা যাহবের 
বিশেষভাবে অহ্গতদের শুভার্থী ছিলেন। তুল তারা অনেক করেছেন, কিন্তু তাতে মাহুমেত্র কোনো গুরু 
অন্থবিধে হয় লি। 

দৈব শালনে মান্য এক রকম শাস্তিতেই ছিল, এবং বহুদিনের অভ্যাস এক-একটি বিঘয়ে তারা এক- 
একটি বিশেষ ধারণ! গঠন ক'রে তাকেই এব মনে ক'রে মহানিক্চিন্ত ছিল। কিন্তু আজ নে দব ধারণার 
মূলে আধুনিক “সাধারণ ভ্রান”-এর এদন এক-একটি ধাক্কা এসে লাগছে ঘে আজ প্রাচীনমাহ্ষ সেদিনকার 
প্রাচীনদেষতাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিপন্ন বোধ করছে। 

আধুনিফকালে আমাদের গৌরব এই বে, একালে জানের পরিধি আমাদের বহ্বিস্ৃত ছয়েছে। 

কথাটা খুবই ঠিক । এমন বিস্তৃত হয়েছে যে স্বয়ং সরস্বতী দেবী এর কুলকিলার| পাচ্ছেন ন1। জলে 
স্থলে অন্তরীক্ষে কোনো এক ইঞ্চি জায়গ! বাকি নেই ধেখানকার কিছু-না-কিছু তথ্য মানু সংগ্রহ করে নি। 
একদিকে ইলেকটরোনিক মাইক্রোস্কোপ, অইদিকে পাালোমায মাননন্দিরের দুই শ ইঞ্চি প্রতিঘলকঘুক্ত 
সর্বাধুনিক টেলিস্কোপ । (এর মখো দেবতাদের বাসস্থান খুজে পাওদা ধায় ন|। তার! এ বিশ্ব ত্যাগ ক'রে 
অস্ত কোখাও গিছে থাকবেন )। 

কিন্তু তথ্য-আবিষ্ারের ক্ষমত| তে! শুধু এইপব বাইরের হস্তে শীমাবস্ধ নয়, আসল ঘস্ত্র রয়েছে মামুনের 
মগজে । শে হস্তে বিশ্বের অনন্ত কোটি বিশ্বদ্ব এলে তাদের লিখন একে ঘাচ্ছে। জান এখন তাই বহু শ্রেণী 
ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক জীবনে শ্রেণীবিভাগ ঘত কদানো। হচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের 
সম্ভাবনা ডত বাড়ছে _ সম্ভাবনার ক্ষেত্র লীমাহীন। আগে ঘেমন বৃত্তি হিসেবে এক-একটি ‘জাতি’ তৈরি 
হয়েছিল, এখন জাতিভেদ তুলে দিছে জানের ক্ষেত্রে এবং কাছের ক্ষেত্রে নতুন নতুন জাতি তৈরি ছচ্ছে। 
না হয়ে উপায় নেই। বিশেষজ্ঞ ন| হপে কাঞ্জ চলে না। আর বিশেষঞ্জ হতে হলে শিক্ষার গোড়া থেকেই 
শিক্ষার বিষয় ভাগ ক'রে দিতে হয । 

শিক্ষ। সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণার উপর পর পর অনেক ধান্ধা লেগেছে, এখন আর আগের 
শিক্ষাকে চেনা যাছ না। আগে প্রবেশিকা পাস ক'রে কলেজ। “কলেজে আটপ ব! সারেন্স। ধাপগুলে। 
পর পর্ন নির্দিষ্ট ছিল। সবার ছিল প্রান এক বাবস্থা। অনেক ক্রুটি ছিল ভাতে, কিন্তু তার একট! নিট 
চেহারা ছিল। বাংলাদেশে ধারা টাকাকড়ির হিসেব সামলে ধনীন্রপে, অথবা! শিক্ষা ও চিন্তা ক্ষেত্রে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


ননীঘবীন্তপে খ্যাত, ভারা লবাই এ একই শিক্ষা লাভ ক'রে নিঙ্গ নি ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্থদন ক'রে গেছেন। 
বিষ্ঠাগাগর বা রবীষ্ছনাথ তে! ছিলেন জন্মশিক্ষক, তাঁদের কথা স্বতস্ত্র। 

কিন্তু এখন গোড়া থেকেই বিশেষত চাই । দেশে কর্মীর চাহিদা! উপার নেই । বিশেষ শিক্ষার অধিকার 
লাভের অন্ত প্রবেশিক! পাসই ঘখে্ট। কোনে! রকমে একথানা সার্টিফিকেট । ছেলেরা গোড়া থেকেই 
জানে তাদের বেশি পড়তে হবে না, অতএব পড়েই মা। তাই পরীক্ষার আসনে বনে টোকা ভি উপায় 
নেই। টুকে পরীক্ষা দেওয়া! এখন সাধারণ রীতি, এতে কেউ অবাক হয় না। কেউ বা অপরের লেখা! 
কঠন্ব ক'রে তাই লিখে দিয়ে আলে। প্রশ্নপত্রে বৃদ্ধির উপর লেশমাত্র দাবি থাকলে ছেলের! জোট পাকায়, 
পঠীক্ষাঁঘর থেকে বেরিয়ে আসে, অনেক সময় দলবৃদ্ধির জন্তু অস্থাগ্য কেশ্্রে গিয়ে ছানা দেয়। এ লবই 
শিক্ষা বাবস্থার ঘুক্তিপংগত পরিণতি । ছেলেদের এতে খুব বেশি দোষ নেই । 

তাই পরীক্ষার আদর্শ ক্রবেই নিচুতে নামানো হচ্ছে। পাস যার্কও আগের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
এটিও এ বাবস্থার যুক্তিসংগত পরিণাম ॥ শিক্ষার যান নিচু কর। এ যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট । এর শেষ 
শুন্তে গিয়ে গাড়াবে। হয়তে| অবশেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন ছাত্বৃত্তির মানই ঘথেষ্ট মনে করা হবে, 
এবং গেকেণ্ডারি এচুকেশন শিক্ষাক্ষেত্রে ছবে নিতান্তই সেকেণ্ডারি বাপার। 

বাংলাদেশে শিক্ষার মান নধাম ছিল বরাবরই । কিন্তু তাতে পূর্বঘুগোচিত কিঞ্চিং আন্তরিকতা ছিল 
ব'লে তথন পাইকেরি হারে পাসের ব্যবস্থা থাকা সবেও আজকের তুলনায় শিক্ষিতের সংখা! অপেক্ষারুত 
বেশি হত। আমকের শিক্ষায় সাধারণজ্ঞান নামক একটি বিভীষিকার আবিরাব ঘটাতে সে শিক্ষাটুকু চাপা 
পড়ে গেছে। 

এই সাধারণজানই হচ্ছে প্রাচীন মান্থষের নৃতন বিপদ, অর্থাৎ আগের যুগের শিক্ষা শিক্ষিতদের | 

একদিকে পরমাণুর জগৎ, আর-একদিকে ‘কোটি ছায়াপথ মায়াপথ'। লাধারণ শিক্ষিত লোকের এ 
দুয়ের মধ্যবর্তী বিষয়ে একটি ৰোট।মুটি ধারণা থাকলেই চলত! এখন চলে ন!। এখন হান্দার রকম 
মারছে নলেঞ্ চাই । এখন শিক্ষার উদ্দেন্ত কি এ বিষয়ে অপ্রাথবনন্ধকে রচনা লিখতে, হয়, এবং শিখতে 
হয় হাইছীন, নইলে 'ব্যালান্সড' থাগ্ত খেতে শেখে না, আলোহাওয়াযুক্ত পরিচ্ছু্ন পরিবেশে থাকতে 
শেখে না। আললে ভালো! বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে হয়, ভালো! খাস্য খেতেও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইচ্ছে 
হলেই হাইন্বীন পড়ে। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের এই বিচ্ছেদ ছেলেমেয়েদের এইভাবেই ঘটে। তারপর 
আধুনিক বিস্তার হাওয়া গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক জগং 

এই লাধারণজ্ঞানই এখন লোকের চোখে সম্মানযোগা আধুনিক জান এবং আধুনিক বিদ্যার আদর্শ । 
তা ভিঙ্গ এ বিশ্লার কোথাও শেষ নেই ব'লে, এবং পথ চলতি ছিড়ে ছিড়ে সাজি ভরা ঘায় ব'লে, এতে 
বেশ একটা নোহ আছে । চাকরি চাইতে গেলেও এখন ডিগ্রীধারীকেও সাধারণজ্ঞানের পরিচয় দিতে হঘ। 
( জ্ঞানী ব্যক্তিমাতেই এই সাধারণজ্রানের পরীক্ষার ফেল করবেন )। 

পৃথিবীর কোন্‌ জিনিসটি সর্বোচ্চ; কোন্‌ জিনিসটি সর্বদীর্ঘ ; পৃথিবীর কোন্‌ দেশের প্রেসিডেন্ট কে; 
কে কোন্‌ আবিষ্কার প্রথম করে; কে+মাভার কাটতে প্রথম গায়ে চৰি মাথে; কে প্রথম ছলে ডুবে 
আত্মহত্যা করে; বা এই রকম গব অস্ত অকেজো এবং স্থলভ প্রশ্নোত্তরে সাধারণভ্ঞান গড়া । এই 
লাধারপঞ্জানের সীমা সকল বিভাগে বিস্তৃত। প্রতি বিভাগের একটি বা ছুটি কথা শিখলেই সাধারণ 





প্রাচীন মানুষের নৃতন বিপদ 


জ্ঞানের দাবি যেটে। এবিগ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রাচীন মাহর বিস্মিত হছে ভাবে, কে জানত 
এমন জাহার-বোঝাই বিদ্যা ছেলেরা আত্ম করবে! 

আধুনিকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে অক্তের সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট উপকরণ নিয়ে এই জাতীয় বাড়াবাড়ি 
এ যুগের অপরিহার্দ পরিণাম । পৃথিবীতে অগ্ভাবধি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার বা ঘাস্টিক উদ্ভাবন, যে কারণেই 
হোক, তার সবই প্রা পাশ্চাত্তা দেশের । এই রকম মনোভাব এক দেশ থেকে আর-এক দেশের লোকের 
মধ্যে ছড়ানো ধায় কি লা ছানি ন! কিন্তু সেই উদ্দে নিয়ে একবার উঠে পড়ে লাগলে হত। ব্রবীস্ত্নাথ 
এ নিন্বে সারাজীবন অরণ্যে রোদন ক'রে গেলেন। ইস্ছলের ছেলেরাও কি ভাবে মন্তের লেখ। মুখস্থ ন! 
কারে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নিজের! কিছু দান রেখে ঘেতে পারে, এ পথেরও নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন । 
ছেলেরা মেই সব নির্দেশের নোট মুপস্থ ক'রে পরীক্ষ! দেছ। 

১৯২৩ সালে পন্তবত অগস্ট মালে, জোড়সাকোর বাড়িতে বববীন্ত্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের 
প্রয়োজন ঘটেছিল। শে পম কথাপ্রসঙ্গে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলায় এম. এ. পড়া এবং পরীক্ষার রীতি 
সম্পর্কে আমার কাছে তিনি কহেকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমাকে বলতে হয়েছিল, শুধু বই পড়ে এবং 
নোট মুখস্থ ক'রে পাল করা ঘাদ্র । তা শুনে তিনি বিশ্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ইন্ছুলের পড়া 
আর এম. এ. পড়ার একই রীতি তিনি কল্পনা করতে পারেন ন|। মনে আছে খুব ক্ষোভের লঙ্গে 
বলেছিলেন, 'ঢারুকে অনেকবার বলেছি এ কথা, কিন্তু তার হয় তে! ক্ষমত। নেই” তার ইচ্ছে ছিল মৌলিক 
গবেধশাজ/ত জানের পরিচয়ে তবে এম. এ. ডিগ্রী দেওয়া হোক। 

সে কতদিনের কথা । আছ এম. এ. তে কি হয়েছে জানি না, তবে নিয্শিক্ষা থে ক্রমে নিছুতর হচ্ছে 
এ বিষয়ে এখন আর কারো দ্বিমত নেই। 

একদ। ইংরেছির কোনো নির্দিষ্ট প/ঠাপুস্তক ছিল না প্রবেশিকা পরীক্ষা! পরবর্তী কালে নানকরা 
সব ইংরেছি বই নির্দিষ্ট পাঠাক্কপে ছাত্রের ঘাড়ে চেপেছে । তবু বলব তুলনায় আগের দিনেই ইংরেজি 
ভালো শিখত ছেলেরা । বছ পাঠাপুস্তক নির্দিষ্ট হওয়াতে এখন আর ইংরেঞি শিগতে হছ লা, কিছু 
নোট মুখস্থ করলেই পাল করা ঘায়, এমন কি সরলতম একটি বাকা লিখতে না শিখেও । 

প্রাচীন মাঘ এদের ইংরেজি বুঝতে পারে না, বিপদ বোধ করে। সবই তো “াদারণজ্ঞান' থেকে । 
ভাষা শেখা আর কিছুতেই হয় না। না ইংরেজি, না বাংলা) বাঙালী শিশু বছর পীচেক বরস পর্যন্ত 
বেশ বাংলা শেখে। তারপর ইস্থুলে যায় এবং ক্রমে বাংলা ভুলতে থাকে, এবং বেশি বছসে একেবারেই 
তুলে ধাথছ। ভূমিষ্ঠ হবার লঙ্গে হাতে ব্যাকরণ দিলে গোড়াতেই সব চুকে ঘেত। 

একটি ইংরেজ শিশু তিন বছর বয়সে ভাষার যেটুকু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, একক্ধন বাঙালী 
ছাত্র পনেরো বছর ইংরেজি পড়েও সে ভাষায় নিদ্বেকে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে না। ইংরেজির 
কথা ছেড়েই দিলাম) বাংলাভাষায় নিতুল লেখা, কই, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে (ইস্কুল কলেজের) 
তো আর দেখা যায় না। ধারা লেখক হতে চান তাদের মধ্যেও দুর্লভ । সাধারণজ্ঞান সব বিগ্ভাকে 
গ্রাস করতে চলেছে। সীতার কাটতে কে প্রথম গান্ধে চবি দেখেছিল, চ্চালের রাজো তার স্থান 

* সর্বোচ্চ ) 
পললবগ্রাহিতার ঘূুগ এটি। কথাটি অনেক কালের । শিক্ষার ক্ষেত্রে ওটি নিন্দনীপ্র। কিন্তু এবন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক্‌-পৌষ ১৩৬৩ 


থে আর ও ছাড়া গতি নেই৷ আন্কান্ত দেশেও শিক্ষার মান এখন নিহগামী, কিন্তু এতটা নছ। তবু 
ওরা যদি ভালে ডালে বেড়ার, এর! বেড়াবে পাতার পাতায় । সাতারে কে প্রথম গায়ে চবি মেখেছিল 
জানরাজ্ের শেষ কথা! 

জান এত সহস্র বলেই বাংলাভাষা সামদ্িক পত্রের এত বাড়াবাড়ি। সংখ্যা সত্যিই অণুনতি। 
এটি আর এক বিপদ । অবশ্ত প্রাচীন যানের | লেখা চার, তাদের নতুন কাগজে ছাপবে। এ বিপদ 
থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। কেন নতুন কাগঞ্জ? জিজ্ঞাসা করলে তার কোনো উত্তর দিতে পারে না। 
নতুন কাগজের বক্তবা কি, উদ্দেস্ত কি, উত্তর লেই। কোনো তরুণ সম্পাদকের এমন জোর দেখি নিযে 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, আমাদের এই উদ্দেস্, এবং তার জন্ত আমরা নতুন শক্তিমান লেখক ভি আর 
কারো লেখা ছাপব না। 

সাধার্ণজ্ঞান দেশের এই ক্ষতি ক়েছে। সাহিতাগ্রীতি ভাষাগ্রীতি ও আন্তরিকতাঁ_ এ তিনের 
অভাব নিয়ে সাহিত্য পত্র প্রকাশ করার মূলে এ প্রথম চবি মাথা সাতারুর আদর্শ । 

সাধারপজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ক্যারিকেচার, মর্কটবৃত্তি॥ 

বিজ্ঞানীরা দার্শনিকের!, বিশ্বস্থষ্টির রহ্ত উদঘাটনের শধনা করছেন। বিশ্ব প্রথম স্বষ্টি কি ক'রে 
হল, নক্ষত্র নবি প্রথমে কি ক'রে হল, বা পৃথিবী ও পরে প্রাণী ও পরে মাহুয হাতি কি ক'রে হুল এই 
সব রহস্ত আজও উদ্ঘাটিত হয় লি প্রথম মাহুধের আবির্তাক নিয়ে বিজ্ঞানীর! মাথা খুড়ছেন, এরই 
ক্যারিকেচার হচ্ছে, কোন্‌ নাতারু প্রথম গায়ে চবি যেখেছিল তাকে খুঞ্জে বের করা। 

এই-শিক্ষায়-শিক্ষিত এক ব্যক্কির লেখা একখানা বই পাচ ছ' বছর আগে বেরিছ্েছিল। বইগানি 
বাংল। ছোট গল্পের সবালোচন] বিষদ্ধক । অতএব রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনাও তাতে আছে। 
২৭১ পৃষ্ঠার বই। কিছু নমূন। না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না! জানি না হয় তে! বইখানা কোথাও 
পাঠান্ধপে এখনও চলে কি না। নমুনাঁ 

১. "একরাতি। মোট দু-লাইন উদ্ধৃতি ও চার লাইন লমালোচনা। সমালোচনা-“এই পংক্তি 
কয়টি হইতে মলে হয় যে ছিন্মুবিবাহের নীতিতে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।” 

২. শুজদু্টি। দশ লাইন সমালোচনা, তন্মধো প্রধান বক্তব্য__“এই গল্পে রবীন্্রনাথ বিবাছের 
শুভনৃ্টি প্রধার বিরোধিতা করি্বাছেন---এই স্থানে কবি বোধ হয় হিনুবিধান অপেক্ষা কোটৰিপ 
প্রথার অহকূলে |” 

৩. শ্স্তি। মোট সাত লাইন সমালোচনা । “কতকগুলি ক্ষেত্রে তাহারা (কবধকের!) মে কি 
কম মারাত্মক রকমের অবিবেচক, তাহাও কৰি দেখাইয়াছেন।* 

৪, দালিয়া। মোট পাচ লাইন সমালোচনা । "গল্পটির এঁতিহালিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট 
অবকাশ আছে ।” সমালোচক এ গল্পের নিছেই নাম দিয়েছেন এঁতিছাসিক গল্প, তারপর বলেছেন 
সন্দেহের অবকাশ আছে। ee 

এ বইয়ের শেবে ধাদের নাম বইতে উল্লেখ করা হয় নি তাদের একটি নামের তালিক। আছে। তার 
শিরোনাম! “নব অস্কুরিত প্রতিভা" । এই নব অঙ্কুরিত প্রতিভার তালিকায় ধাদের নাম দেওয়া! হয়েছে 
তাদের মধে হাট থেকে সত্তর বছরের অনেকে আছেন। 


প্রাচীন মানুষের নৃতন বিপদ 


বইখানাম্ লেখকের নামের পূর্ব অধ্যাপক কথাটি জোড়া আছে, তাতে বোবা! ধার ‘গাধারণল্গান'এর 
ক্ষেত্র উর্্বদিকেও কম বিদ্বৃত নর । 

রবীন্্রনাথের বাঞ্গকৌতুকের কমলালনা সরহ্থতীকে আছ ঘি প্রশ্ন করা যায়, শবিগ্তার এই অধোগতির 
মূলে আপনার দান্বিত্ব কতখানি আছে তা প্রকাশ করুন,” তা হলে কি ঘটবে তা অন্যান করা কঠিন লয়। 
তিনি তংক্ষণাৎ তীর পার্থ হাপটির দিকে অঙ্কুলিনির্দেশ ক'রে বলবেন, “ওকে গ্রিভ্রাসা কর” । কিন্তু এ কথা 
শোনামাত্র বিপন্ন হামটি উড়ে পালিয়ে যাবে এবং দেবীসরম্বতী মাথাটি নিচু ক'রে পদ্দের পাপড়ি ছিড়তে 
থাকবেন। 

তার পর প্রহরধানেক গত হলে কম্পিত কণে বলবেন, " “দাধারণজ্জান'এর ক্রি” 


টিস-সংশোধন ॥ শ্রাৰণ-আস্বিন ১০৬৩ সংখ্যা | 'বন্ধিমচন্্র ও বাংলার ইতিহাস 


পাতি অতন্ক তদ্ধ 


২৪ ১৭৭৪ ১৮৭৪ টি 
২৮ ১২৭৫ ১৫৭৫ শ্র্টি 


চিতল 


‘গোষ্ঠলীলা’ 
শ্রীনন্দলাল বন্থ 


চিঠি দেখলাম । আর, ছবিটিও দেখলাম। হা, ইহাকে কালীঘাটের 155020৫ বলতে পারো। তবে 
একটা তফাত আছে; লে হল কালীঘাটের পটের নিদর্শন ঘ| সচরাচর দেখি তা খানিকটা চীনা এক 
slrokeএর কাজের মতো! একটি মাত্র 27); কর] ॥। আর, এই 12105016এ কেবল আঁকায় ও 
তুলিচালনার কাদদাদ্ কালীঘাটের পটের যতো ঠিক হয়েছে। খানিকটা রাজপুত ও কাংড়া-ছবির মতো। 
এইরূপ একটি ছবি হাডেলের কি কুম।রম্থামীর বইয়ে জাছে; প্রায় একই 5৮1০, গোঠের ছবি ॥ 

তবে কি এই ছবির পূর্বপুরুষ রাজপুত ছবি? অস্ত এ ছবির line ও ৫১:৫০/1০0. একই ধরণের 
কেবল সেই-সব ₹en৷Pচুrএ কাজে কালীর 111৩ নয় এইমাত্র । সাদা কাগছে এর 11115]. করার ধরণ 
একই রকম। 11৫এর টান ০8111630015 lineর মতন। কিছু পর্দাঙ্গ করাও আছে । 3134৩ 
দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া আছে-_ খানিকট। চীনা ছবিতে যেমন কালী জল-তুলি দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া ছয়ে থাকে । 
যা কালীঘাটের পটেও আছে। $4১]০৮এর দিক দিয়ে কালীঘাটের পটে একটিমাত্র 50123০৮, ঘাকে 
হাইকাই ছবি জাপানী আর্টিস্ট রা বলে। ছবির ৫৯০৮০ ও লাইনের ৫৫৫৫11০% সব মিলে 
complete whole— artist দুবার ভাবে নি। কিন্তু এই land5capeএ বেশ ধ'রে ধারে 
composition কর| হয়েছে । কেবলমাত্র কালীতে কর! নদ, সাদা কাগজে ( জমি তৈরি করা হয়নি) 
টেম্পারা। এইরকম কাজ আনি ঢাকাই আর্টিষ্টদের কয়| ০1] 7975007:8এ দেখেছি একটি 'অবিদ্তা' 
তব্লা বাজাচ্ছে__ আর, দুর্গার চালচিত্রে কুমারটুলির পোটোরাও করে। বমপটের 5০7০11এ বাকুড়ার 
আর্টিস্ট রা করে। এদবের নমুন! কলাভবনে আছে । 

'কালীঘাটের ছবি'র দাতই আলাদা । মাত্র একটি ভর্গিমা। বড়ো simple | composition 
জটিলতা ন|ই । (ক বুঝাতে পারলাম কি না জানি না। 

শান্তিনিকেতন 


২৯১ ৮ ১৯৫৬ 


“গো্টলীলা চিত্রের দূত্রিত প্রতিলিপি দেখে জ্িকানাই সামন্তকে শিরা প্নন্দলাল বহু এই চিঠিখানি লেখেন। 


প্রাচীন গোষ্ঠলীলার পট 
শ্রীমজিত ঘোষ 


সম্প্রতি ইংলশ্ডে কালীঘাটের পটুঘাদের আক! রডিন পট ও রেখাচিত্র সম্পর্কে কথক্চিং আগ্রহ উদ্দীপিত 
হয়েছে এবং এ বিঘয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভিক্টোরিঘ্-আলবাট, মিউজিয়মের উদ্যোগে একটি পুস্তিকা, 
প্রকাশিত হতে দেখা ধার। দুঃখের বিধ্য, এক্স আলোচনাদির অস্থঙ্গে বে-লব চিত্রের প্রতিপিপি মুদ্রিত 
হয়েছে তা কেবল অব্দ্ফোর্ড ইত্ডিতান ইন্সটিটিউটের লবতো! পূর্বোক্ত মিউক্সিরমেব চিত্রপাল! থেকে 
সংগৃহীত এবং কালীথাট পটের শ্রেষ্ঠ নিরর্শনও বলা ধান নাঁ_ অথচ অন্ত যে-কোনে! চিত্ররীতির সম্পর্কেও ঘেমন 
এ ক্ষেত্রেও তেমনি বল! ঘায় ঘে, কালীঘাট পটকে বুঝতে ছলে ও বিচার করতে হলে শ্রেষ্ঠ লিদর্শনগুলির 
প্রমাণেই তা সম্ভবপর । বিভিন্ন সময়ে রূপম্‌-ও বিশ্বভারতী পত্রিকান্ব, আমার ঘে-সব প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে 
সেই সঙ্গে আমার নিজের চিত্রসংগ্রহ থেকে জপ পটই প্রকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। বড়োই 
আনন্দের বিষ যে বর্তমানেও বিশ্বভারতী পত্রিকা কতকগুলি উট কালীঘাট পট ছাপতে উদ্যোঠী 
হয়েছেন; তন্মধ্যে গোষ্টলীলার রঙিন ছবিটি বিশেষভাবে উন্লেখষোগ্য। প্রা একশত বংসর পূর্বে আক। 
এই ছবিখানি আকারে বড়ো, জপকল্পনায় ও বর্ণনৃযমাঘ চম২কারক্নক । রবিকরোজ্ল আকাশের তলে 
নীল যমুনার ধার! আর উন্মুজ ছত্র/ক!রে দণ্ডায়মান পুম্পিত তিনটি বাদ্বৃক্ষ_- নীল ও সাদার নিপুণ প্রদোগে 
বিকশিত পুষ্পস্তবক ও ঘনশ্তাম প্রচুর পল্পব ধেভাবে চুটিয়ে তোলা হয়েছে ত! বিশেষভাবে মলোহারী__ এই 
পটভূমিতে গোধন ও রাখাল সথাগণে পরিবৃত কৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠলীলার লঙ্গীব স্বন্দর একখানি আলেপ্য । 
বিলাতী অলরঠের ছাপা ছবি বা এন্গ্রেভিং শিল্পী দেখে থাকবেন, তারই স্বৃতি থেকে সন্দেহ নেই, 
ছাগ্রান্থঘমারও প্রঞ্জোগ করেছেন এমন বুঝে-সথঝে আর এত নিপুণভাবে যে, এই চিত্র ক্পকল্পনার এক উধ্বপতরে 
উন্নীত ছয়েছে। চিন/গত ব্েখাছন্দ আর জপসন্নিবেশের দক্ষতা তো আছেই ; অর্ধিকস্থ মতি মব্যর্থভাবে 
আর গড়ন সম্পর্কে কী অপূর্ব দরদ ও বোধ থেকে প্রতিটি গোর-বাচুরের রূপ ফুটিয়ে তোল হয়েছে, 
প্রত্যেকের পৃথক পৃথক্‌ ভঙ্গিটিও কতদূর ঘথাঘথ, শিল্পীর রূপরলাবিষ্ট মনোযোগ রয়েছে সর্বত্র অথচ আপনা 
থেকেই দৃষ্টি গিছে পড়ে সমস্ত আলেখাটির কেন্দ্রে তার আলল বিষদ্ কদগবহক্ষতলে ভরিভক্ষভঙ্গিন কৃষাবলরযের 
দ্ৈত-মৃতিতে--_ এদের ঘিরে এনের চারি ধারে দক্রি্ব চকল রাখাল বালকগুলি অ।পনার আপনার বিচিত্র 
ভাবে ও ভঙ্গীতে দুটিয়ে তুলেছে লমগ্র চিত্রের সুষম ছন্দ ও ওজন আর শ্বতস্দে্ত একটি আনন্দের কূপ । বিচিত্র 
বর্ণের সমহহমাধূত্রীও চম২ফার। আলতা, হল্নি, গেরি ও এপ! মাটি, উদ্ভিজ্ঞ নীল, সান! মাটি আর প্রদীপের 
ছুষো-- এ দেশেরই সহজপত্য আর সন্ত! রঙের সমবাদে ও স্থনিপুণ প্রয়োগে এই আশ্চর্য সুন্দর ছবিখানি 
আকা হয়েছে। উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, চিত্রকর কাগঞ্জের রওটিও কাজে লাগ!তে ছাড়েন নি, তার আদিম 
ম্যাট্মেটে 'গাদ!' শতবর্ধের প্রসাদে এখন চমৎকার একটি কনকাভাষ বা রৌদ্রহাতিতে পরিণত হয়েছে: সেই 
হুল এই গোঠদীলার প্রসারিত, প্রশান্ত আকাশ । ” 





> Rupam., July-Octoher 1926 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, অবপ-আহ্বিন ১৩৭৪ 
অধম প্রবন্ধটির বাংল! অনুবাদ একাশিত হয় বিচিত্রা । ১৩০৪ শ্রাবণ সংখ্যা ব্য ৷ 


কালীঘাটের পট 


কানাই সামন্ত 


“বিচিত্র!'-ভবনের এই ঘরে পশ্চিমের জানলা খুলে হুঠাৎ এক-একদিন মনে হয়, কাংড়া ফলনের একখানা 
ছবি দেখছি, ইতিপূর্বে কোনো চিত্রশালাদ্ধ তা দেখি নি। সত্যের অহুরোধে এ কথাও বলতে পারি, আলো- 
চোরা কোনো আযাঢ়ের বিকালবেলা ভাবি, লা হুইংহঙ্গের বক! দ্বাদশ শতাব্দীর একখানা ছবি, গিরি 
নির্ঝর পাইন ও অপার শূন্যতা, সেই কি কোনো যাছুদওস্পশে অকশ্মাং প্রাণ পেয়ে উঠল? ক্যামেরার 
সাক্ষা হাজির করলে দেখ! ঘাবে_ না, কোলকাতা শহরের সত পাকার বাড়ি একটার পিছনে আর-একটা 
{ ট্রামের ঘণ্টা্নি কানে আসে-_ রাস্তার লোক চলাচল দেখ! ঘাচ্ছে না বটে ), গলির মোড়ে বুড়োশিবের 
আগ্তানা-আস্রিত বুড়ো! অশখের আকাশ-ছোওয়! ডালপালায় পর্ধাপ্ত পল্লব, আর দৃষ্টির শেষ সীমায় ছাওড়া- 
ত্রিঙ্দের লৌহ্ময় একটা! স্বদ্ধ দিগন্তে অক্ষিত, রাত্রিকালে অন্ধ ড্রাগনের হারানো এক চক্ষু রক্ত আভায় জ'লে 
ওঠে। নাহ লবু্, পীত, ধূসর, লাা, নীল ও লোহিত রঙের অসস্ভাব নেই ; আকাশ-অভিসুখী রেপার বিচিত্র 
সমাবেশ আছে ইট কাঠ লোহার আর বিরল বিটপীতে-- ত! ব'লে ফাংড়া কলমের ছবি আর চীন! 
ল্যাণ্ডস্বেপ ? ও শুধু ভাবুকের খেয়াল আর দৃষ্টির বিভ্রম। লালবাজার হাইকোর্ট, আর হাওড়ার ছাটে 
আনাগোনা না ক'রে__ সিনেমা-খিয়েটার না দেখে__ লুপ্ত বা জরান্দীর্ণ নানা যুগের, নান! জাতির, সচিত্র 
ইতিহাস ছেটে আর ছিহ্বিচ্ছি্ পুরিত নিদর্শনে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে, হয়তো বা ত্রাটকযোগ অভ্যাগ ক'রে 
একরূপ শোচনীয় পরিপামে অবস্ত পৌছুতে হবে। 

সে কথা মানতে পারি। কিন্ত, কালীঘাটের অজ্ঞাতনামা পে|টোর আকা হুরগৌরীর এই সাদাসিধা 
ছবিটিতে একটা যুগ, একটা জাতি চস্ত্থান মাত্রেরই চোখের সামনে জেগে উঠেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে-_ 
এটাকে কখনোই মনের তুল বলতে পারব না। দু"শো তিন-শো বছর কোথায় গেল কেউ তে জানে ন। , 
প্রাণে-ভর! পল্লী, গোলাঘ-ভর! ধান, প্রাচীন দিঘির ঘ/টে সকাল-সন্ধ্যা নারীকঠের হান্তকাকলি, স্থুর ক'রে 
শোনানে! ছেলেভুলোনো ছড়া আর অপরূপ রূপকথা সে হয়তো চির-পুরানে| আর চির-নৃতন চাই দেপেছে 
আর শুনেছে-_- আমাদের কার বা সে সৌভাগ্য হয়েছে? রাগ আর তাল ব্যতীতই মনে মনে গুন্গন্‌ 
করতে পারি প্রাপপণে বাপ-দও ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে ( পারি কি? ) 

তি. পি. ওতে ঘণ্টা বাজে, সম নাই রে হায়, 
ঘর্ষরিহ্া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতা! 

কোলকাতা শহরের এক টেরে ব'লে আদি গঙ্গার ধারে কোনো এক পর্ণনুটারে ( তখনো ধান-পাটের 
ক্ষেত ছিল আশেপাশে, রাত্রে শেদ্বাল ডাকত প্রহরে প্রহরে__ এ তো অনায়াসেই অহুমান করা ঘায়) যে 
শিল্পী যে কারিগর এই পট একেছিলেন, ছু-চার পয়সার বেশি কী এর মূল্য হতে পারে ্বপ্রেও ভাবেন নি, 
অক্ঞাত পরলোক থেকে তীর দৃষ্টি যদি এ লেখা পড়ে আধুনিক শহরবাসী ‘শিক্ষিত’ জনের প্রগল্ভতা তিনি 
ক্ষন! করুন । চিরকালের কানে বাজতে থাকবে এমন কথ। তিনি বা তার লঙ্জাতি কেউ কইতে শেখেন নি, 
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আর ন।-শেপায় কিছু ক্ষতিও হয় নি, চিরকালের চমংক্ৃত দৃষ্টিতে বিরাজ করবে এমন অনেক-কিছুকে ঈপ 
দিছে গেছেন__ যদিও কাগজ অতিশয় সস্তা রকমের, উপকরণ অতিশয় অল্প, বিহয়ের ঘটা-পট1 বিশেদ কিছু 
নেই__ এবং ধারে ধারে কাঙ্গ করবার, স্বস্ম কা করবার, প্রাচীন পরম্পরাগৃত রঙের কুচি প্রকাশ কক্সবার 
সময় স্থঘোগ আব প্রয়োছনও দেখা ঘায় নি। 

প্রসন্ন মে পুরোনো দুঃখের কথাটাই বলি। আজও এ দেশের রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির ঘা-কিছু উল্লেখ 
ঘোগা আলোচনা, প্রকাশিত হচ্ছে ইংরেজি ফরাসী বা! ছর্মান ভাষা । বাংলাছ বা হিন্দিতে তেমন নয়, 
অথবা আদৌ নয় । কালীঘাটের পট সম্পর্কেও বিলাত থেকে একটি বই এই প্রথম বেরিচেছে কয়েক 
বংসর হল। তার দোষ ক্রটি দেখালো! কঠিন কিছু নহ । কিন্তু, এ দেশেই কালীঘাট পটের উদ্ভব, এপানেই 
নানা জায়গা’ তার স্ুপমুদ্ধ সংগ্রহ আক্গও আছে, এ চিত্ররীতির অক্ষম বা অনাবশ্যক অস্থকরণের 9 বিশেষ 
অভাব ছয় নি-- অথচ, এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অতিশর অল্প, নার সুমুপ্রিত লুংকলন কিছু আছে ব'লে 
জানি নে। কালীঘাট-পট সম্পর্কে উল্লেখধোগ্য আলোচনা! করেছেন প্রযুক্ত অজিত ঘোষ, বোধহয় ১৯২৬ 
সালেই প্রথম; নিপুণ ও দরদী লদবদারের চোখ দিছে দেখে সংগ্রহও করেছেন মূলা সব নিদর্শন-- বিস্তারিত 
বিবরণ বিশ্লেঘণ ও আলোচনা এখনে! এ দেশ থেকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ লাড করে নি। ( মতা বলতে ছলে, 
'সর্বদমক্ষেণ হল একট। বাধা বুলি, এ ব্যাপারে দেশীয় 'লর্ষ'জনের আনমন্থ্মারি ন! নেওয়াই ডালে ) 

কালীঘাটের পট বাংলা স্ুচিরাগত পট আকারই একটি বিশেষ ধরণ, বিশেষ পরিণতি । ইংরেজ্-র!জত্বের 
প্রবৃদ্ধির দুচনায়, কালীঘাট-হুতাহথটির রূপদমুদ্ধিশালিনী কলিকাতা-নগরীতে পূর্ণ পরিণতির অনেক পূর্বেই, 
প্রায় শতবর্ষ সময়ে তার উদ্ভব বিকাশ ও বিলম্ব। দূরকাল থেকে কয়েকটি নাম মাত্র এ কাল অবধি এলে 
পৌছেছে : নীলমণিদাল, বলরামদাল, গোপালদাস । আমরা অদ্ছিতবাবুর্ কাছে শুনেছি, সাবলীল তৃলি দিযে 
টানা কালে। রেখার ক্ূপই ছল এই পটের আদিম চেহার!। তুলি দিয়ে আক্বার আগে পেন্সিল দিয়ে হান্কা 
হাতে একটি আদা আকা হয়েছিল, এমনও দেখা ঘায়-- এটি কিন্ধ উততরকালীন রতি । আর, নিতাম্থই 
সহগলভা হলুদ, নীলবড়ি, আলতা! ও তুধোর মিশ্র বা অবিমিশ্র প্রস্থোগে রূপের রন এটি আরও পরবর্তী 
ব্যাপার। কালো রেখার ভ্িঙের উপর রঙ বুলিছে তাকে অধিকতর জনমনোহারী করা হয়েছে এও দেঘন 
দেখা যায়, পেস্সিলে আকা স্বপের আভাসকে রঞ্জিত কর! হয়েছে, কালো রেখার কাজ সুরু হয়েছে বা পরে 
হবে__ এন্ধপ পটেরও অভাব নেই ।/.সাবলীল বলিষ্ঠ রেখাতেই কালীঘাটের পটের অতুলনীয় বিশিক্টড।| 
অথবা, ‘অতুলনীয়’ কথাট? একেবারে নির্তুল হল না; দেশ) ও বিদেশী গুণীগণ, রপিকগণ, বহুপ্রাচীন অঙ্স্ত!- 
বাগের রেখার সঙ্গে এর সানৃপ্ত দেখেছেন। এ রেখাই কথা কথন, কোনো! রকমে বন্তকে ঘের দিয়ে ঘিরে 
রেখেছে ('আউট্লাইন" বললে ঠিক ঘা বোকার ) ভা নদ্ব। কূপের গড়ন, গড়নের বিভিন্ন স্থলের কঠিন বা 
কোমল ভাব, দ্বভাবস্থিরত্ব কেও সারা পটে একটি নিরন্তর গতির ব্যরনা, রেখারই নিদ্রন্ব এক ই 9 শক্তি 
যা লেখাগ্ধনের মতো সচেতন ও সবেদর্ব! না হয়েও কতকট। লেখাক্ষনেতও গুণোপেত-_ এ-সবই এই রেখায় 
নিহিত আছে। ফালীঘাট-পটের উৎকট নিদর্শনগুলি দেখলে এ বিষয়ে কোনে! লন্দেহ থাকে না। (দুঃখের 
বিষ, মূল চিত্রে রেখার যে অপরূপ লাবণা ও আশ্চ্ঘ শক্তি, প্রতিচিত্রে তার অল্পই আডাল আছে।) 


১. যেমন গরক্রে অছিত ঘোষের সংগ্রহে. বিশ্বভারতৌর কলাভবলে ও ববীক্রভারতীতে । বর্তমান সংখ্যা মুদ্রিত 'শিকারী বিড়াল" 
ছবি রীন্রতারতী-সংগ্রহের ; অবশিষ্ট দূ চিত্র পরীনুক অদিত ঘোষের দৌলতে প্রাপ্ত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌধ ১৩৬৩ 


আমার মনে হস, এরূপ রেখাকেই আচার্য নন্দলাল ভার 'শিল্পচচা গ্রন্থে গড়নের রেখা’ অভিধা দিয়ে ব্যাখা! 
করেছেন। নানাভাবে এর দৃর-দেশকাল-ব্যাপী পরম্পরা চলে আসছে পনেরো-কুড়ি হাজার বংসরের 
প্রাগৈতিহাসিক ওহাচিত্র থেকে আছ পর্থস্ত। পূর্বেই এক-প্রকার বলেছি, লৈনপু বি-চিত্রের ঘের-দেওয়া 
রেখা আর পারসিক-চিত্রের লেবাগ্বনের রেখা থেকে এ পৃথক_- উভয়ের মধাবও1ও বলা চলে! আকার- 
সংঘটনের ব্যাপারে অপ্রধান ও নব, স্বপ্রধানও নয়, আকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, এমন-কি একাম্ম 
প্রাণমর, বাধয়। কপরচনার যড়ৈশ্বর্ধে মণ্ডিত হয়ে এর পরমো২কর্ষ দেখ! যায় অঙন্তাবাগের উৎকৃষ্ট সষ্টি- 
নিচয়ে। শত শত বংসর ধরে ক্রমবিকশিত ধারার একটি পরম পরিণাম সেখানে আমাদের দুিগোচর ) 
কিন্ত, হু'পত্া ও ভাস্বধের তুলনায় চিত্রের আধার ও উপকরণ প্রাংশই অচির্থা্ী হয়ে থাকে; তাই উক্ত 
চিত্রশৈলীর পূর্বে কী ছিল আর পরে ক হয়েছে তার নিদর্শন পা"! ধায় অল্পই, ধারাবিবরণ দেওয়। কারও 
গাধ্যাছত ন । তবু সার! ভারতের এখানে সেখানে, প্রাচীরে আর পু:থিতেও, তথ! সিংহলের [মিগিরিয়াধ 
আর ত্রব্থদেশে পাগানের প্রাচীর-চিঞ্জাবলীতেং ওঁ একই রীতির বহুধা বিকাশ দেগ! ধায়। পঞ্চদশ বা 
বোড়শ ব্বষ্টীদ্ব শতকে রাঙ্গা যানগিংহের প্রানাদভিত্তিতে যে ছবি রঙে ও রেণাঃ আকা হয়েছিল, স্থদীজন 
তাতেও দেখেছেন অস্তাচিত্রশৈলীর বিশেষ প্রভাব। আকবর জহাঙ্গীর শাজাহান বাদশার কালে এমে কি 
লে ধারা লুপ্ত হয়ে গেল? গেল ব’লেই শোনা ছিল। কিন্ত, সম্প্রতি দু-একখানি গ্রন্থে ( অবশ্য, ফ্রান্সে বা 
লণ্ডনে প্রকাশিত, ফরাসী বা ইংরেজি ভাষার ভূমিক) মোগল-চিত্ররীতিশ্ন যে বিশ্বকর পরিচয় 
উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে আমাদের মতে! বিষ্টাদীন ব্যক্তির বলতে বাধা নেই ফে, ভারতের চির/গত 
দ্রীতিই বঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠ এমন-কি অঙ্গাঙ্গী সমন্ধ উজ্জল ভাবে পরিস্ছুট হয়ে উঠেছে। পারস্ক থেকে 
একটা প্রভাব এমেছিল মতা? আকবরের সঘয়ে তার প্রতি পদক্ষেপ গুনে গুনে দেগানে! যায় সেও 
সতা, কিন্ত মে প্রভাবকে বর্ণ আত্মসাৎ করে ভারতের লিঙ্গদ্ব প্রতিভার পরিচয়পত্র" 
ব্রন! ও স্থাক্ষর-লিপন ভারতী চিত্রকরগণের অপাধা হয় নি। ধর্মে তার। কেউ হিন্দ, কেউ 
মুললমান। প্রতিভায় ভারা ভারতীর ছাড়া আর ফিছু নন। অনেক সমছ্ধ একই চিত্রে দক্ষত! দেগিয়েছেন 
ফক্ুক্‌ বেগ ও বসন, শংকর ও মুশ্কিন। অপূর্ব রপস্থষটির কোথাও কোনে! ভেদের রেখ! পড়ে নি। 
পূর্ববর্তী পঞ্ডতেরা যাই বলুন, আকবরের পরে নোগল-চিত্রের ক্রমাবলতি দেখা ঘায়। লে আলোচনা 
নিশ্রয়োস্সন॥ এটুকু বললেই যথেষ্ট বা যথেষ্'র বেশিই হবে বে, আকবরের আমলের এই-মব শ্রেষ্ঠ 


২ এই প্রাচীরচিত্রাধলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোগ্চ আন চিত্রবিৰ রদিক-সহলেও কতদূর সে বিঘ্য়ে সন্দেহ আছে | অধুনা- 
প্রকাশিত The Ars ond Architecture of India ( The Pelican History 0f Art Scrics ) গ্রন্থে একটিমাত্র যাঝো 


enth-century well-paintings as survive in variou 











বলা হয়েছে : Such frogmenie of 
near Pagan ure clearly derived {rom ihe style of Tantric painting of Bengal. 


অর্থাৎ, পাগানের বিসিন্র মন্দিরে দু বিশিষ্ট ভি্িচিত ঘা আৰিক্কত হয়েছে তাতে যাংলার তাস্তিক চিত্রযীতির সঙ্গে যোগ 
স্ট্টচাবে প্রকটিত। (তাত্মিকরীতি বলতে, তাস্তিক তালপাতার পুশি-চিত্রণে থে রীতি থেখা ধায়) । প্রস্থঝার উনিখিত 
ভিত্তিচিত্রাৰলী নিজে কতদূর পযালোচন। করেছেন বোর গেল না কেননা, গান্ধার ভাব্বর্দের অস প্রতিচির দেওয| য়েছে - 
অনেকটা অনাবগ্কক-_ অহস্তা গুহার চিত্রও অবশ আয়ে, নেপাল৷ তত্রপ্রন্থের একট চিত্র আছে, পাগান-প্রাচীর-চিত্রের নন্ধান 
পাওযা ধাতব না| তারতীহ চিত্রকলার পর্পরায় ও সামত্রিক বিবরণে এর স্বান কোণায় সংক্ষেপে তার আলোচন! করেছেন 
পরনীহারর্জন রার, ১৩৪৭ বৈশাখের শ্রবাসীতে 'পাঙ্গানের প্রাচীর-চিত্রাবলী’ প্বন্ধে। 








কালীঘাটের পট 


স্থতিতে সাবলীল রেখার ব্যবহারে, রূপক্গনার সাহসে ও শ্বাচ্ছন্দো, পটভূমির সমস্ত ফাক ড'রে দেওছার 
প্রবপণতাদ্ব_ অজন্ত!-বাগ-গুহার ছবির সঙ্গে সাদৃস্ত এবং সাছাত্য রয়েছে প্রচ্র। অজন্ত-ঝাগ-গ্রহার 
চিত্রকল। যেমন মৃতিকল।র সঙ্গে সহোদর ভাই-চগ্িনী সম্পর্কে বাধা, এও তাই । অর্থাৎ, এতেও গড়ন 
আছে, ছাদ্রাতপের বাড়াবাড়ি নেই । বলা যেতে পারে স্বভাব নেই ভা লয়, স্বভাবের অঙুকতণ লেই। 
পার্ক চিত্রকলার জাতই আলাদা । আর, আকবর-পরবর্তী চিভ্রকলাও ক্রনে ক্রমে তার স্বদর্ম থেকে 
ছাত হয়েছে। “সে প্রচণ্ড গতি অবঙগান'। 'নিরক্ষর' আকবরের ধৈর্ঘ বীর্ধ সংগঠনশক্তি ও সমহয় 
ভাবল| পরবর্তীদের ছিল না। তার! পূর্বপুরুঘাজিত এশ্বধ ভোগদখল করেছেন_- জড় এশ্বধ-_ প্রান প্রবাহ 
ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে । নোগল চিন্রকলায় এই সাক্ষা। ন্ব-অতাদিত পাশ্চাত্য প্রভাবে পাড়ে 
নিশ্রাণ অন্থকরণে তার অকাল মৃত্যু। 

এ কথা দানা আছে, সামাজ্যের উত্থাসপতন হতে থাকে বড়ো বড়ো রাজধানীতে আর বিভিন্ন 
রণক্ষেত্ে যে কালে, ঠিক শেই সময়েই পল্লীর লোকের! চাব-আবাদ করে, বাউল ভাটিছালি গান গায়, 
পিড়ি থাকে, পট আ্বাকে, আর চিরকেলে স্থথে দুঃখে দিনাতিপাত ফরে। অস্ত বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের 
পূর্ব পৰন্ত এইভাবেই চলেছিল। অর্থাৎ, এক কালে পাটলিপুত্রে উন্দয়িনীতে আর বহু পরবর্তীকালে 
দিলি আগ্রা লক্ষ্রৌ শহরে, সম্রাট ও শ্রেী, বাদশাহ ও আমীর-ওম্রাহ__ এদের প্রসাদপুষ্ঠ, এনের 
আনন্দজনক ও আদনীক্গ যে ভাবের কাবা সংগীত চিত্রফলাই চলুক, শে-গব ঘত উন্নত বা! কালক্রমে যত 
অবনতই হোক, সমন্ত দেশ বোপে, সমাজ বোপে, সর্বসাধারণের সপে এ-সবের আর একটা ধারা হয়তো 
চলত থাকে পণ্ডিতগণ বলেন লৌকিক, কেউ উপেক্ষা করেন, ফেউ ব| মাত্রাতিরিক্ত বহুনানও দিয়ে 
থাকেন-+ এই লৌকিক লাহিতা শিল্প সংগীতেরও ধারা চলে আগছে শ্দরণ/তীত কাল থেকে। বর্তমান 
ঘনবযুগে যখন পৃথিবীর আয়তন দেখতে দেখতে 'ছোটো' হয়ে আসছে, দর্বস্তরে যোগাযোগের বাবস্থ! 
হয়েছে দত ও প্রচুর, সমাজ এলে পড়েছে রাষ্ট্রে মুঠোর মধ্যে__ পূর্বে তো এমন ছিল না। তলে 
তলে যোগ থাকত লমাদের সর্বস্তরে । প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ত না শহর থেকে পয্মীতে, বিক্রমানিতা 
বা আকবরের রাজদভা! থেকে কুষিদীবী-শিল্পজীবীর শান্ত জীবনে দিনকার দিন। এতে যে সবটাই ছিল 
লোকশান এমনও বলতে পারি নে। 

কালীঘাটের পটই তার অন্ততম প্রমাণ নয় কি? মোগল-সাশ্রান্যের উত্থানপতনের সঙ্গে, মোগল 
চিত্রকলার বিকাশ ও বিকারের সঙ্গে পুক্তবাহুক্রমে অচ্ছেগ্যভাবে ছড়িত থাকলে গে।পাপ-নীলমনি-বলরানের 
আকা এই লহ সরল সবল অঙ্গনরীতির লাক্ষা২ মিলত কি? এ দেশের ঘা চিরন্তন প্রাণধারা হুঠরধ(র। তার 
নিঃশব্দ লঞ্চার চলে এসেছে যুগ থেকে যুগে, প্রদেশ থেকে প্রদেশাস্তরে, তার জন্তে এদের প্রতিদিন 
দিলি আগ্রা মুসিদ[বাদের মুখ চেয়ে থাকতে হদ্ব নি, কোনো! আর্ট, স্কুলেও ভতি হতে হুছ নি। বস্তুত, 
যখনই কোলকাতা! শহর ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, অন্ত অনেক জিনিসের লক্ষে লঙ্গে আট” স্কুলের ও 
উৎপত্তি হল, তখনই কালীঘাটের পটের মুসূরুধূ দশা এসে গেলু। যুগের প্রভাব এলে পড়ল হুচিরাগত 
ধারার, ধরণে। তার সচিত্র ইতিহাস লেখা কিছু কঠিন নহ। কালীঘাট-পটের বিচিত্র বিবর্তনের প্রচুর 
সাক্ষা প্রমাণ এখনও সব নষ্ট হছ নি বা! বিদেশে চলে ধায় নি। 

রেধাই কালীঘাট-পটের প্রায় ঘোলে! আনা। পরবর্তী কালের ছবিতে রও দেওয়া হয়েছে বটে, রঙের 
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১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৩৬৩ 


বিচিত্র বাচন আর অতুল উশ্র্ধ তেমন নেই ।* সর্বদাই এটা মনে রাখতে হবে, কার জগ্ে পট একেছিল 
পট্টুছা, কতটুকু সময়ে, কী সামান্ত উপকরণে, কত দর আর কী সমাদর পেকেছিল। তার কদর! ছিল না 
আমীর-ওম্রাহ, বাজা-মহারাজ। | মরে ভূত হদ্বে বাসার আগে লবলভ্যতাভিমানী নৃতন-শিক্ষিত জনের সঙ্গেও 
তার চানাশোনা ছিল কি? সব তথ্য বর্তমান লেখকের জানা নেই । এটা জানি, উঠতি শহরের প্রান্তে ভ্রাগ্রত 
কালীমাধের রক্রুপদতলে রক্রঞ্জবা ও বিষদল বারা দিতে আসত, তারাই ছিল এর ক্রেতা কোম্পানির-ছাঁপ- 


৩. বর্তমান সংখাঙ মুক্রিত “সোষ্ঠলীলা' ছবিটি ‘গাত কালীঘাটের পট' নয়। কালীবাট অঞ্চলেই আকা হয়ে পাকতে পায়ে, 
কোনে কা লীঘাট-শটুয়ারই তুলিতে অথবা তাদের কোনে। তাতিকুটুম্বের। পীত!খর বললে যেমন দিত বন্ত বা ীতবনরবারী বাতি 
না বৃন্ধিয়ে বিশেষ করে ছকফকেই বোঝায়, “কালীঘাট পট' শবদও তেমনি তার আদিন পরিচর-গণ যা ব্যুংপরি-গত অর্থকে অতিক্রম 
কারে বিশেষ একটি ক বা যোগ অর্থের বান দিচ্ছে । পূজনীয় লন্বলাল বনুর চিঠিতে সেটির ব্যাঙ রয়েছে। 'দোষ্ঠলীলা' 
ছবিটি লিয়পন্থতিতে আকা. বা টেম্পার! | বন্ধন শুরু করবার পুথেই সাধা আন্মরণে 'অদি' তৈরি করা হয় নি সত্য-- তবু অনদ্ছ ভারী 
রঙে, সাদা-মেশানো রঙে, লেপন ক'রে ক'রে এবং ধারে ধ'রে কাছ করা হয়েছে। গড়ন ফোটাবার জন্তে ভারতের (দস পদ্ধতিতে 
{ যেনন অমস্াত, বেৰন উৎকৃষ্ট মোগল চিত্রে) দ্ধায়া হার সুনিপুণ প্রযোগ আছে, পর্দা খাছে। আকাশের সবটা, ত! দাড়া 
কোণাও কোথাও দমিতে ও গযাদির দেহে, কাসফের র$ট কাছে লাগানো। হয়েছে অতি অপূর্য দক্ষতাএ। কালীঘাট-চিন্ের 
স্াতীক্ঘতা এর বলিঠ এবং সাহলীল কালে৷ রেছার ছন্দে-- র6 লাগাবার আগেই সেই রেদ্বাপাত একরপ লারা হেল মনে হয়। 
নেশা ছাড়া, রাগকতনারও বিশেষ লাবশো ও কমনীয্নতায় বাঙালির জাতিগত প্রতিভার বিশেষ ছাপ রয়েছে। গোর-বাছুরগুলিতে 
পর্ন একপ্রকার নিষিত মানবতা ফুটে উঠেছে, কৃষ-বলরাছে একট। যেন অভ্ভূত বাংলল) ও প্রীতি ; এর। বে ঝোলো-আনা অ-বেলা 
জীব তা মনে হয না। কলত, রাজস্থান-কাংড়ার পটুরাদের ক্ষেয়ে যেমন তেমনি নবর-হুযোগ উপার-উপকরণ ও ইচ্ছার সংযোগে, 
রাছা-মহারাজ। বলিক ধনিকের সনাদরপূর্ণ অকূষ্ঠ পোহকতা পাওয়া দেলে, বা€ালি পটুস্ার ছবি যেমন রেখার তেমনি র€ে কী ডি এবং 
কতখানি শত্বৰ পৰকাশ করত এই চিত্র বুধি সেই সন্ধাবনাযই “ছুট ইশার।। হুয়তো বা (ক বলা হল না। কারণ, এই চিত্রে বাংলা- 
দেশের ধারাবাহী পটের সম্ভাবনার ইশা শুবু দিল সা, অতীত ইতিবৃও প্রস্থ । প্রাচীন পু'দির পাটা খে রূপ ও রর রুচি 
অআবিাত হয়েছে তাই শুধু নয়, বিুপুর অঞ্চলে এমন পট ( বরাহ-ববতার ?) পাওয়া গিয়েছে ও আমরা দেখেছি ঘ!তে কাচা 
রাজস্থানের ছবির মতোই ধ'রে থ'রে কাছ করা হয়েছিল, অক্াদশ শতাদের শেষভাগে) পুরোপুরি (ম্পার। হবি; লিউ হল, 
কোধাপ্টের মত নীল, লাল, সবুজ, সাদা, বিচিত্ত রডের সমাবেশ তাতে যেমন উচ্ছল তেছনি দ্রিন্ধ, আর তেমনি সমন্বিত বিগভারতী 
পত্রিকার পকুন ধর্ধর প্রপম স্যার বে 'মহিযাহুরদর্ধনী' ছবিখানিদ্ধাপা হচ্ছে, রূপ রেখা র$ ও অলংকেরণের সনোহারী লদাবেশের 
নিন হিসাবে, কাংড়া রাগপুত ছবির সঙ্গে লেটিরও তুলনা হতে পারে ॥ ফলত, 'গোষ্ঠলীলা'র বে চিত্রশৈলী, ঘাংলাদেপে তারও 
খারা অলক দিন পেকে চলে আসছিল সন্দেহ নেই । ছুতখের বিষয় নিদর্শন তার এই রক্ষা পেছেছে। প্রদঙ্গক্রদে, তায়তের ইংরেজ 
সরকার কর্তৃক সৃহ্ঘিত ও প্রকাশিত Ar-Manufactures of [nda (1883 ) অস্বে, অজিত লেখক তৈলে। কাস!প মুখোপাধ্যায় 
তৎকালীন বাংল! পট সম্পর্কে বলতে নিয়ে যে তথা] দিয়েছেন তাও উদ্ধারযোগা 

Until recently, a superior kind of watercolour paintings was executed in Bengal by ও. 
class of people called Uie Paluds, whose trade was olso to paint idols for worship. These 
Paintings were done with minote core, and considerable taste was evinced in the combination 
und arrangement of coloors. The industry is on the decline, owing to cheaper coloured 
lithograph represcntations of Gods *ond Goddesses turned onl by the ex-students of the 
Calcnita School of Art having appeared in ihe macket. A painting in the old style can still 
be had, by order, at a price ০৫810 and apwards. 

[ ব্রাহ-দৰতার' বা ‘গোষ্ঠনীল!'র সৱাতীয় চিত্র ] 


কালীঘ।টের পট ১৬৩ 


আরা বা মছারানী-ভিন্টোরিঘার-দুখ-্্রাক! দু-চারটে তামার পহসায়। খালা-বাটি, সাড়াশি-ঘৃস্থি, ভাতের 
কাপড় আর ছেলে-তুলে!নো কাঠের বা মাটির পুতুল কিনত-_ সেই সঙ্গে কিন্ত দু'একখানা দেবদেবীর পট । 
পশুপক্ষীর ছবি* আর হাসি-মশ্কছা বাঙ্গবিজপের নল্পাও কিনত। কিন্তু কতদিন আর কিনেছিল? 
বৌবাঙ্গার আট, ষ্ট.ডিও'র রঙিন লিখে।-ছবি পাওঘ। ঘেতে লাগল অল্প দামে | কালীঘাট পটের চেয়ে কত 
বে চমৎকার ! ঘতদূর তার শক্তি ও সঙ্গল, রও দিয়ে, বিষ্ঘবৈচিতা দিয়ে, বাঙ্গ দিয়ে, বিনুগ জনমানগকে 
ধরে রাখতে চেয়েছিল দরিপ্র পটু! । শেষ পধন্ত পারে নি। গ্রাথে ফেরে নি নিশ্চঘ্, এখানেই কোনো 
রকমে শেঘ দিনগুলো কাটিয়েছে প্রায় নিঃসন্বল, এবং কষ! স্বীর হয়তো চিকিংসা। করাতে পারে নি, বয়স্থা 
মেয়ের বিয়ে দেওঘ! হনব নি এবং ছেলেটা বড়ো হলে বড়ে! লোকের গানে ধরা দিছে হয় তাকে খানসামা গিরিতে 
ভর্তি করেছে, নন্নতো কি আর্ট স্কুলে? 

এগব ইতিহাসই হারিছ়ে গেছে । হুখের বিষয়, বড়ো জিনিল মনে না, ছার! ন! । বারে বারে চিতা তথ 
থেকে ওঠে নবদেহ পেয়ে পুরাণপ্রথিত বিহঙ্গের মতে] ॥ লে আলোচন! আজ নয় । 

কালীথাট-পটের বিস্তারিত ইতিছ।প লিখি ব| নিখুত বিশ্লেষণ করি শে শক্তি আর সমদ আমাদের 
নেই। যোগা ব্যক্তি কোনোদিন সে কাজে প্রবৃত্ত হবেন । আনাদের কাজ সাহেবরাই সব করবেন, আশা 
করি এ ভাব চিরদিন থাকবে না। এই অসম্পূর্ণ লেখাদ্ধ ইতি লেখার আগে 'আর-একবার চেয়ে দেখব 
হহগোরীর মূল চিত্রটিয় দিকে । অজিতবাবূর অভিঘতে চিত্রটি প্রায় শতবংসরের পুরোনে|। সাদা ফাগ্জ 
বাদামী হয়ে এসেছে; ধারে ধারে ছিড়েও গেছে; চিত্রের আরতন চওড়া এফ ফুটেরও কম, উচ্চতায় 


The Patuds now paigt rade “daubs'” which age sold by thousands in stalls 

shrine of Kalighat . ©. at a price ranging from a farthing to a penny. 

[ ছ-পরসা চার-প্রসার বেশি দাৰ লয়] 

উদ্লিধিত ‘বরাহ-ব্দতার' চিত্র ৰা হৈলোক্যনাধ সুখোপাধ্যানের প্রচুর-তধা-পূর্ণ প্রশ্থখানি সম্পর্কে হুঘুক্ত অন্ত ঘোধ মহাশত 
আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছেন। কালীখট পটের পূর্বাপর ইতিহাস তথোর দিক দিয়ে ঘপ্ষ্টই পরিশ্ট হল, সতের দিকটা 
অবস্ত নহ বিশেষ ঘেশকালের বিশেষ হুধোগ-হবিধা আথাত-ব্যাঘাতের বহু উধ্বে। 
॥ নিথিষ্ট কতকগুলি দিব৷ নিদিষ্ট ভঙ্গীতে ক্টাক] হ’ত। বেলন লাপে ব্যান ধরেছে, বিড়ালে ঘাছ ব| পাখি সকার করেছে, 
অপ! দুটি টির। পাখি এক গাছের ডালে উড়ে বসেছে । কালীখাট-পটুদ্াদের কল লেখবার ব! বিষয়-দাজাবার রীতি যে বিশেষ ভাবে 
আল:ক।রিক, সাবলীল রেখার ছন্দে বাধা-- এ কপ! না বললেও চলে। নেই মণডনধমী রেখার ছন্দ টিয়াপাথির ছবিতে একাম্ভাবে 
প্রকট, অঙ্গ দৰিগুলিতে অস্বান্ত গুণের লঙ্গে সমিত হয়ে কোনে। একটি লৌকিক বা অলৌকিক আখ্যান বলবার দায় নিয়েছে এই- 
মাত্র নষ্ট হয় নি ৰা চাপা! পড়ে নি। 

ঝৌকিক শিল্পে কত কুলি বৰ! বরা বিষয়, রুপ, ভঙ্গী ও ফিল খাকে। কতকাল পরে পরে কোনো লী ঘখন নতুন একটি 
কসপকুন করে এবং সেটি ক্ষপোষ্টত্তে ও রলিকসদালে কারৃত হয়, তখন সেই শিল্পীর বংশে পুকুষপরম্পরায় তারই অনুকরণ বা 
অনুসরণ চলে দীঘকাল ঘরে। এরল কতকগুলি রপফছন|। পাকে এক-এক নিদ্ীপরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি । অবশ, উৎকৃষ্ট কদন। 
কর্ণ পরিবারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে । রাদস্বানী কাংড়৷ মোগল চিত্ররীতিতেও অন্থজণ প্রথা ছিল; এবং সে ক্ষেত্রে ভালে গার 
হুল রেখাচিত্র লৰাই স্ ক'রে রাখা হত, কোথা কোন্‌ র$ দেওয়া হবে তাও ‘হছ় লিখে নএ একটু রড চুইয়ে শ্্রণে রাখ! হত । 
এই মুল রেখাচিত্রকে বল! হত চব । এরই সহারে পুৰুবাসুশ্রদে একই ছবি একাধিক রচিত ছতে পারত। অবস্ছ, ছবিটি হষ্টার 
হাতে প্রথম যে তাবে ওত্রাতে| পরে তেমন জার হতে পারত না বলাই ধাংল্য । কালীঘাটের পটুলা-মহলে চর্বার চলন ছিল ব'লে 
জান! দায় না। তাদের সরল লাবলীল জপকগনা দের শবৃতিতে আর তুলির ডঙ্গেই সঞ্চিত খাকত। 


১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কািক-পৌষ ১৩৬৩ 


সওযা এক ফুট ৷ তুলি ধরার আগে পেন্সিল ধ'রে হান্তাহাতে বংসামান্ত আদ্রা একট! আঁক! হয়েছিল তারও 
চিহ্ন আছে) হয় দাগ-যোছা রবারের চলন ছিল না, নয়তো পট্ঘার তাতে প্রত্মোজনই ছিল না। ঠিক এই 
বিঘদ্ব এই কূপ প্রাই্ এইভাবে সাজানো, আরও বহু দেখেছি । কিন্তু এমন উংক্ষ্ট অঙ্কন, অপরূপ ছবি, আর 
তো চোখে পড়ে নি। 

সওয়া এক ছুট উচ্চতা বলেছি। আমার মনে ছু, ফণাধরবিজড়িত গিরিশের শির হিমালয় ছাড়িয়ে 
উঠেছে। হিমালঘ পর্বভমালার আকাশ;দ্ব। ধেদব শিখর তারই রেখার সঙ্গে উদ্বমুখী রেখাবলীর একটি 
মিল আছে। গৌরী শুয়ে আছেন শিবের কোলে মাথা রেখে__কী শান্তি! কীতৃপথ্রি! কী নির্ভর! 
যেন হিমালয়ের ছান্গতে মাথা রেখে ভারতভৃষিই শুয়ে আছেন। এসব কল্পনা এই পট-অর্টার ছিল না। কিন্তু 
তখনঝার সমাজে, সমগ্ি ও বাির জীবনে, থে শাস্তি, যে তৃপ্তি, থে অনায়াস ছন্দ ছিল__ যে ধর্ম, যে বিশ্বাস, যে 
গভীর উপলব্ধি ছিল-- আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বন বিড়ম্বনার তলে তলে যে অধ্যাত্্সাধনার ধারা বয়ে 
চলেছিল অল্বিতত ‘অশিক্ষিত’ সাধারণ নরনারীর ও ভিতরে, তারই তে! নিখুত একটি প্রতিক্ূপ এই ॥ আদর্শ 
গৃহী শিব ও পার্বতী-_ একাধারে ভুবনেশ্বর ও ভিখারী, একাধারে পতিগত প্রাণা অবলা আর নর্বশক্তিমনত্ী। 
কেবল কৈলালে নয়, ঘরে ঘরেও তাদের লীল| অপংখ্য নরন।নীর জীবনে । সেই দ্র্গে-মর্ডে-মেশানো দেবতায়- 
মান্ুবে-মেলানো বিশ্বাস ও উপলব্ধি, বাঙালি প্রতিভার বিশেষ লাবপ। মাথ।নো, এই একখানি চিত্রে পপপর্ণই 
শরীরী হয়েছে মনে হয়। তাই বলতে হয়েছে, একটি দেশ, কাল, জ/তি ও লস্কৃতি এই চিত্রপটে জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে। আশা করি এ কথায় কোনে! অত্যুক্তি ঘটে নি । 


শ্রদ্ধাগুলি 
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় 


যোগেশচন্র রায় মহাশয়ের নাম আমর। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়| আমিতেছিলান। প্রবাসী, সাহিত্য এবং 
অন্যান্ পত্রে তাহার লেখা বাহির হইত । তাঁহার লেখার ধরন অন্য লকল হইতে একটু ্বতস্ ছিল, লেই জনত 
তাহা গুণগ্রাহী পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিত । লেখার তঙ্গীর চেছেও চোে পড়িত তাহার বর্ণলিপি, তাহার 
অক্ষর ও বানান, সেজ্রন্ত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক স্থরেশচন্্র লমাক্রপতি মহাশদ্ধ রহস্য করিরা তাহার 
বানানের নামকরণ করিগ্বাছিলেন, ‘যৌগেশ বানান’ ॥ এখন যে নূতন বানান বাংলাদ চলিতেছে তাহার মূলে 
যোগেশচন্দ্রের চেই|, অনেকগুলি তিনি তাঁহার রচনায় বহুকাল ধরিঘ। চালাইছাছিলেন; প্রবাসীর সম্পানক 
এবং যোগেশচ্্ের পুস্তকের দুই-একঞন প্রকাশক তাঁহার বানান অবিকৃত রাণিবার দন্ত নৃতন টাইপ 
করিয়া লইঘছিলেন। আবানের পন্মের সময়েও তিনি লেখক হিসাবে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কটক কলেঞ্জে 
অধ্য/পনাকালে ১৮৯৬ সালে তিনি প্রকৃতি পরিচয় সন্বদ্ধে 4 Primer of Physiography নাম দিম! 
একখানা বই লেখেন। বইখানির মধ্যে শিক্ষাদাননীতি ধেভাবে গৃহীত ও অনুস্থত হইয়াছে, তাহাতে 
আদকার দিনেও তাহার মূলা ত্রাস হইয়াছে কি ন! দে কথ! বিজ্ঞানশিক্ষকেরা বিবেচন! করিয়। বলিতে 
পারেন। লদতলবণী বাংলাদেশের ছাত্রদের নিকট আবহতব বেশি কাছের হইতে পারে ও বেশি ভালো 
লাগিতে পারে বলিদ্না তিনি ইহাতে বৃষ্টিপাত, আর্রতা, তাপ প্রভৃতি ঘাহ1 নিতা দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয় তাহা ব্যাখা! করিয়াছেন; অথচ আঠারোটি মাত্র প|ঠে এই পুস্তিক। সন্পূর্ণ। লেখকের পরিচন্ন 
দেও আছে-_ 19:9655০ of Physical Science, Katak College. 
ইহার কিছুকালের মধ্যেই তাহার রচিত তিনধানি বইয়ের নাম করি-_ শক্গুনির্মাণ, রহুপরীক্ষা ও 
আমাদের জ্র্যোতিষী ও দ্রযোতিষ। লেখকের পাণ্ডিত্য তখনকার লেখককে চম২কৃত করিয্নাছিল। বই 
তিনখানি পণ্ডিতদের মধ্যে কতজন পড়িদ্বাছেন অবগত নহি; তবে প্রথম দুইটির প্রচার তেদন হয় নাই। 
আমাদের প্যোতিধী ও জ্যোতিষ-এর আত্বতন কম নহে, প্রায় ॥** পৃষ্ঠা। জানি না, কন্মজন এ বইথানিও 
পড়িয়াছেন। কিন্তু বইখানিয় সম্বন্ধে ঘোগেশবাবুর হৃদয়ে বিশেষ স্থান ছিল। একবার সংবর্ধনামভায় তাহার 
চটি বইখানিরও নাম হইঘ্াছিল, কিন্তু এই বইখানির নাম কর! হয নাই বলি! তিনি দুঃধ করিছ| বলিয়াছেন 
= একজন আমার রত্রপরীক্ষা হ'তে আমাকে ৮. ৪. 3. 5. করেছিলেন। কিন্তু আনাদের জ্রোতিষী ও 
জ্োতিষ হ'তে কষ্টলন্ধ ৮. 8. ৭, 5. উল্লেগ করেন লাই। বইখানিতে ঘে তাঁছার পরিশ্রমশীলতার 
বিশেষ চিহ্ন রহিদবাছে, তার মৌলিক দৃষ্টির পরিচন্ন আছে। পণ্ডিত বালগঙ্গাধর টিলকের সুবিসাাত 79 
Arctic Home in the Vedas বইখানি প্রচারিত হইবার পূর্বেই যোগেশচন্দ্রের আমাদের দ্রোতিষী ও 
জ্যোতি -এর ভূমিকা। মুদ্রিত হইঘা গিয়াছিল। তাই ঘোগেশবারু অতিরিক্ত পত্রে লিপিয়।ছিলেন-_ 
এই অর্থের ভুদিক। সূত্রিত হইবার পর প্রদত্ত বালগ্গাধর টিলকের নূতন প্র আমাদের হন্ত হইয়াছে & সেই গ্রন্থে  এretic 
tome in the Vedas ] তিনি প্রধর্শনের চেষই। ঝরিগাছেন যে, বৈদিক তবিগণের পূর্যপুর্বগণ সরী্টদস্রের আছ ৮*** বৎসর পূর্বে 


১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩ 


মেবু-পা্ুহিত ক্রদেশে বাস করিতেন ॥ তংকফালে সে প্রদেশ বর্তমানের স্থাম সত [ছল ন! ; পরস্ব সে প্রদেশে চিরপরৎততু বিরা ছিত 
ছিল. বহুবিধ অনাণ হারা তিলক মহাশয় শী অসমান মনর্ষন করিগাছেন।- * আদর! চিক মহালরের অনুদানকে দারদড 
মনে করি।- যেবে বিধরের সহিত আমাদের উপহিত এুপ্থের সমৃদ্ধ আছে, কেবল দেইকপ কষ্টেকটি প্রধান বিৎ্য় সন্দন্ধে তিলক 
যহাশঘের ব্যাথা! অব হইতেছে 
আমাদের জ্যোতিষী ও জ্োতিঘ দুই খণ্ডে বিডক-_ প্রথম খণ্ডে আমাদের জ্যে।তিধীদের পরিচদ্ব দেওয়া! 
আছে, দ্বিতীয় পণ্ডে আছে আমাদের জ্যে।তিষের পরিচছ্ছ। এ্স্থেহ পূর্বভাগে ক্যোতিঘগ্রস্থাবলীর তালিক। 
দেওয়া হইযাছে। এই তালিকাটি পড়িলেও যোগেশবাবু যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিত্ব' এই শ্রন্থ প্রসন্ন 
করিয়াছিলেন আছ। কিছুটা! অন্থমান করিতে পার। যায় । অরননীলতার সঙ্গে যুক্ত ও দর্শন মিলিয়। লেখাকে 
সময় সময় সাধাবণগ্রাহ অথচ উচ্চন্তরে লইয়! গিঘাছে। একটিমাত্র উদ্ধৃতি এখানে দিবার লোড সংবরণ 
করিতে পারিলাল না 
কোন কোন উপহান-রনিক পণডিতশ্ম বান্তি পুরাপ বর্ণিত ছোতি:শাকেই প্রাচীন আধগণ্ের ]তিহিক চোনের নিদর্শন মলে 
করিঘ। পাডকন জমুদীপ দক্ধস্বীপাদি হরণ করিলে কোন কথা ছিল ন।। সময়ে অগনয়ে পুরাণ প্রমাণ নিষধাশন ছাধ। আটীনগণের 
আদান প্রকাশ করিচ! আনন্দ পান । তাহার! ভুলি! বান ঘে, ঘে জাতি ধত পুরাতন, তাহার পুরাপও তত পু্ট। আমাদের ও 
গ্রীক জাতির যত পুরাণ আঙ্জে, অস্ত সাতির তত লাই ; পর্ব কোন ব্বাধুনিক াতির পুর1 তত বৃহৎ হইতে পারে ন।। 
অন পক্ষে, পু্াপবনিত জ্যোতি ৷শাস্ একমাত্র অপ্রান্ত সত।, তাছাও প্রগর্শন কর) অতিস্রাত্র সহে। থাহ| পুরাণ, তাহ চিরদিন 
পুরাণই পাফিবে। সমপ্র বাখ্যা করিলেও তাহা কদাপি সিদ্ধান্তের তুল) হইতে পারিবে না] এই কাটি ভুলিয়া গিপ্লা কেহ কেছ 
পুরাপকণিত কূগোল ও ফ্যোতিঘকেই সতা যনে করেন; এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত) জ্ঞান দিখা! যলিতেও ক্ষান্ত হন না। তাহার 
খুলা ধান, পুরাতন ফথনও নুতন হইতে পারে না; তুলির! ঘান, নুতন পুরাতনের পরে, নূতনের পরে পুরাতন নহে ॥ 
মানবজ্জান চিরঘিনট আপেক্ষিক । থে জান-পরিমায় জমকাল পাশ্চাত্য দেশ গঠিত, গধিক্লদানৰ তাহার কতটুকু রাখিবে, এবং 
কতখানি (পাঁরাপিকী কথা হলিয়া বিশ্মৃতি-সনৃক্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহ! কে বলিতে পারে? আধুনিক আবিদ্ধারে কত ভ্রম, কত 
অজাব, কত দো তবিষৎকালে প্রদর্দিত হইবে, তাহ! আমর! এক্ষণে মনও করিতে পারি না। 


আমাদের দ্র্যোতিষী ও জ্যোতিঘ বইটি লইন্থা একটু বিস্তরে আলোচন। ফরিতেই ইচ্ছা করে। কারণ, 
মনে হয়, যোগেশবাবুর ভারতীয় সাধনার প্রতি অহ্রাগ এখান হইতেই আরম্ভ হয । প্যোতিবী চশ্রশেখরের 
সঙ্গে তাহার পরিচয়ও হয় এই সময়ে । খণ্ডপাড়। নামে উড়িস্তার এক ক্ষুদ্র করদ রাজোর রান্সবংশে চন্দ্রশেখর 
সিংহের নস; তিনি সংস্কৃত এবং মাতৃভাষ| ওড়িদ্বা ভিন্ন অন্ত কোনে! ভাষ! জানিতেন লা, জে/াতিথেপ্র লয় 
নক্ষত্র ইত্যাদি শিখিঘ। দশ-বারে| বংসর বয়সেই আকাশে পেগুপি পরীক্ষা করিয়| দেখিতে চান। জ্যে[তিষের 
গবনা ও রাশির প্রকৃত উদদক।লে পার্বকা দেখিয়! তিনি জে॥।তিষে স্র/গী হইলেন এবং কারণ অন্থণান 
করিতে লাগিলেন। নিঞ্জেই তিনি সিঙ্ক/্তশিরোনণি ও সু্সিতধাস্ত টীকার সাহায্যে পড়িয়াছিলেন। শুধু 
তাহাই নয়; তিনি নিঞ্জেই উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত দুই-একটি যন্ত্র নির্ম'ণ করিরা আকাশের গরহনক্ষত্র বেধে করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার পহথিদর্শনল অবলম্বনে শিঙ্ন্তব্পণ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন । চন্দ্রশেখর সামন্ত 
তাছার গণনা হার) পঞ্জিকার দে সংস্কার সাধন করেন তদহুসাে পুরীর মন্দিরের নিত্যপূদ্জা পরিচালিত হ্য়। 
হোগেশচন্ত্ের দ্বারাই চন্দরশেষর সামন্তের কৃতিত্ব ইউরোপে পৌছায়; তিনি চত্্রশেখরকে 1০1১৩ Brahe 
টাইকে ত্রাহীর দঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন; ॥এt৬াও পত্রিক। মন্তব্য করেন-_ Prof. Roy compares 
the author very properly to ‘Tycho. But we should imagine him to be a greater 


আচার্য বোগেশচ্্র রায় 


than Tycho. Knowledge পত্রিকায় অন্তরা হব Of all the numerous works on 
astronomy that have been published within the last few years, this is by far the 
most extraordinary, and in some respect the most instructive. মলে রাখিতে হইবে, 
এমব ১৮:৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা, তখনও বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হয় নাই ॥ 

চন্দ্রশেধর সংস্্েছ সঙ্গে যোগেশধাবৃতর পরিচন্থ নাটকণঘ ভাবেই হয়; মছানহোপাদ্যাম্ব মহেশচন্দ্র ছ/যরত 
পন্রিকাপংস্কারে উৎসাহী হইঘ। কটকে চন্রশেধর সানস্তের লঙ্কান করেন, কি্কু গড়ি পণ্ডিতের বিশেষ ভ্রান 
পরীক্ষ। করিবার জয় কটক কলেছের দুইজন অধা(পককেও নিসঞ্ল করেন। এই ছুই আলের মধ্যে 
যোগেশবাবু ছিলেন । সরল অনাড়র ভাবে সাম্য যেঙ্গপে দুই তারার মো দূরত্ব বুঝাই দিলেন এবং 
তারা ও নক্ষত্রের যধো পরতেন দেগাইয়। বিগেন তাহাতে অধ্যাপক ছুইছন ডমংক্ুত হইগ্রাছিলেন । ক্রমে 
পরিচ্ বাড়িল। সামস্থের একমাত্র কা গিন্ধাস্তর্পণ প্রকাশে ও পণ্ডিতপবাক্গে প্রগরে যোগেশচন্্র অগ্রসর 
হইলেন। এই পরিচয়ের কথ| ফোগেশচজ্জ লিপিছাছেন, এবং মুখেও বপিদ্বাছেন। তাহার তক্লণ জীবনে 
কি এই একা গ্র সাধনায় আদর্শ কোনোই রেখাপাত করে নাই 7 এই দিক পিয। দেখিলেও আমানের জো।তিমী 
ও জ্রযোতিঘ স্থণীঘ গ্রন্থ । 


১৯১৩ লালে জুল৷ই মালে ঘোগেশবাবুকে আমি প্রথম দেশি । আমি কটকে পড়িতে গিয়াছি, সেখানে 
কাহাকেও চিনি নাঁ_ কটক তখন আদার কাছে সম্পূর্ণ বিদেশ । দীনেশচন্দ্র লেন আবাদের আয্মীঘ হইতেন, 
তাহার নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়! বোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করি; পত্রে আমার তথ্বাবদানের কথ! 
ছিল। যোগেশবাৰূর বদিবার দরে গিঘ! দেখি, তিনি কাগজপত্র লইয়া বাস্ড । আমাকে বসিতে বলিথা 
পরিচ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গীঘ-সাহিত্য-পরিধনের অন্ডতন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল “বাঙ্গালা ভাষার অভিধান 
ও ব্যাকরণ সঙ্বলন"। রবীজ্ঞনাথ বাংলা ক্রিগ্াপদ সংগ্রহ করিতেছিলেন; ব্যোমকেশ মুস্তফা নবীহ্রনাথের 

গৃহীত তালিকা ছাপাইথ লগন্তদের ঝাংল। ভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহ করিতে বলেন। পরিদদের 
সদশ্থদের মধো কেহ কেহ এক্ধগ শব্দ সংগ্রহ করিয়। পরিষদ্‌ পত্তিকান্ প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রথমে 
যোগেশবাবু এ কাছ তাহার নহব বলিহা ফেলিছা রাখিয়াছিলেন ! কিন্তু একবার পুরীতে অবকাশ ছিল প্রচুর, 
হঠাৎ পরিষদের কথ! মনে পড়ায় জান। শব্দ লিখিতে লাগিলেন । সংস্কৃত শব্ব বাতীত বাংলা শব বর্গে বর্গে 
ভাগ করিছা এক-এক খণ্ড কাগঞ্জে এক-এক শন্দ লিখিয়। ঘাইতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় আট হাছার 
শব্দ লিখিক্স/ছিলেন। শন্দমকোবের আরস্ত এইখানে । 

যোগেশবাবু বাংল| ব্যাকরণ শেষ করিৎ| তখন শব্দকোষ পুনরায় নেবিতেছিলেন। আমাকে এ বিঘয়ে 
কিছুট। সাহাযা করার অন্ত মাঝে মাঝে আদিতে বলিলেন । এই ভাবে কাছের মধ্য দি আসী-য। চায় 
তাহার সঙ্গে কতকট! ঘনিষ্ট হইবার হুঘোগ লাভ করিলাম । আধার হারা বে তাহার এনন কিছু সাহাঘা 
বাস্তবিক হইখাছিল, তাহ। নম্ৰ ; আমার বিগ্লাবুক্ধি ও বল হিপাব করিয়াই তিনি আমাকে কাজ দিতেন, 
কিন্তু হার সঙ্গলা করিবার স্থযোগ মামার ধথেষ্ট হইয়াছিল ! মাকে মাঝে তিনি গঞ্জ করিতেন । একবার 
বলিয়াছিলেন, "আমার কিছু লেখা হইলে আমি তাহ! বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে দিত্ব। পড়াইদ্া লই। 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ” ১৩৬৩ 


তাহাদের পড়া হইতে বুঝিতে পারি, নিজের কথা কতখানি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পাতরিগ্রাছে। পাঠকের 
কোথায় ঠেকিতেছে, কেন ঠেকিতেছে তাহা বোঝীও হে লেখকের কাজ ।” 

১৯১৩ হইতে ১৯১৭: চারি বংসর আনার কটক কলেজে পড়ার সময় । এই চারি বংশর কলেজের 
ছাত্রপমাজের দিক হইতে নানা কর্মে উৎসবে ও দুডিক্ষাদি বিপদে সাহাঘ্যের জন্তু টাক! তুলিতে কন্ধেকজন 
অধা।পকের নিকট হাইতাষ। যোগেশবাবুর নিকটও ঘাইতাম। তাঁহার দান পরিমিত ছিল, কিন্ত স্বল্প 
ছিলনা । সফল বিষয়েই তিনি কিন্ত খুঁটিনাটি নানারকম প্রশ্ন করিতেন। সামাজিক হিতপাধনের প্রণালী 
সম্বন্ধে তাহার নিজশ্ব অনেক যত ছিল। আমি যেবার কটক ঘাই, সেই বংসরই কলেজের একটি ছেলে 
কাঠছুড়ি নদীতে শাতার দিতে গিছ! বুরুজের নীচে একটা ঘূর্ণার মধ্য পড়িয়া ঘাঘ়। তাহার একদন বছুও 
সাতার দিতেছিল, লে তাহাকে সাছাঘা করিতে আগাইয়া যাহ। কিন্তু প্রথম ছাত্রটি যখন দেখিল থে 
তাহাকে লাহাত্য করিতে আসিয়া তাহার বন্ধুটি বুঝি দম হারাই! ফেলে, তখন সে তাহাকে নিজেই ঠেলিয়! 
দিদা অযিম নমন্বার করিঘা জলে ভূবিয়! গেল। এই শোচনীয় ব্যাপারে স্বতিরক্ষার জন্য ঘোগেশবাবু 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন বে, উপযুক্ত স্ৃতিরক্ষার জনত শুধু ম!তার-শিক্ষা না, মজ্জমান বাক্তিকে হাচাইবার কৌশল 
শিখাইবার বাবস্থ(ও করা হউক। পণ্ডিত হইগ্রাও তিনি বাহিরের জগতের প্রতি কি সমাদের প্রতি উদাসীন 
ছিলেন না, ছাত্রদের কল্যাণ কিসে হইবে তাহ] চিন্তা করিতেন এবং উপদেশও দিতেন। নিতাভ্রমণের 
গনয় ছুই-একছন ছাত্রকে সঙ্গে লইতে চাহিতেন। ছেলেরা! কিন্তু তাহার সঙ্গে সহজে তাল রাখিয়া চলিতে 
পারিত না তিনি ছোরে ছোরে পা ফেলিতেন, বেড়ানো থে ব্যান্বাদের জন্ত, অন্গপরিচালনার জন্য । 
গুনিয়াছিলান, অত্যধিক পড়াশোনা ও একান্তভাবে ব্যায়াম বর্জনের অন্ত তিনি নাকি একবার কঠিন অদ্ীর্ণ- 
রোগে আক্রান্ত ছইয়াছিলেন ; তাহার পর নিজের চেষ্টা ওজন করিত খান্যত্রবা খাইতেন এবং নিত্য নিমমিত 
দ্রুত ভ্রমণ করিতেন বলিত! পুনরায় স্বাস্থা লাভ করেন । বৃদ্ধবনথসেও ভ্রমণ তিনি বাদ দেন নই । কিন্ত 
আহারের পরিমাণ স্বাভাবিকই ছিল। 


১৯১৭ হইতে ১৯৪৩ এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বংসরের মধ্যে আমিও কতবার কটক গিল্নাছি, যোগেশবাবৃও 
কলিকাতায় আলিমঘ্াছেন ; তীহাত্র সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিছাই চণিত্বাছি। ( ইহার কৃতিত্ব আমার ন, 
ভাহার।) লামরিক পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা আলোচনার বিষে তাহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে 
তিনি হয়তো অহুলদ্গানের জন্য আমাকে লিবিয়া পাঠাইতেন, হতো দুই-একখানি এ্রশ্ব সংগ্রহ করার কথা 
বলিতেন, নয়তো কিছু অনুবাদ করাইয়া লইতেন। তাহার বৈদিক গবেধণা এই সময়ে পুরামাত্ায় 
চলিতেছিল। আমরা কলিকাতায় থাকিছ!ও গবেষণায় বিলাতের স্থযোগস্থবিধার কথা ভাবিয়া! দীর্ঘনিঃস্বাল 
ফেলি; যোগেশবারু কলিকাতায় থাকিতে পারিতেন না, থাকিতে চাহিতেন না, কিন্তু কটক ও বাকুড়ায় 
থাকার ফলে তাহার ল্লানচর্চ। কোনোদিন ব্যাহত হয় নাই। 

তাহার চণ্ডীদাস-চরিতের স্ন্ধেও এখানে উল্লেখ করা প্রছ্থোজন মনে করি। আমার সঙ্গে এ বিষন্ন 
সাহার আলোচনা হইয়াছিল। একবার বাকুড়ায় গিঘাছিলাম, তিনি চন্ডীদানের অনম্থান দেখিয় যাইতে 
বলিলেন। তাহার নির্দেশে এবং রাষানন্দবাবুর অনুরোধে মডার্ন রিভিউ পত্রিকা চতীদাস-চরিতের মর্মার্থ 





আচার্য যোগেশচন্তর রায় ১৬৯ 


ইংরাজিতে লিবি। পণ্ডিত হরেরুফ মুগোপাধাযাদ্র, পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভ্টশালী প্রনুশ্ব পত্ডিতের! কিন্তু 
তাহার ছাতনা-বাদ গ্রহণ করেন নাই । এবিঘয়ে তিনি তাহার নিদ্রস্ব মত এবং তাহার পক্ষে যাহা কিছু 
বলিতে পারেন তাহা বলিয়! নিশ্চিন্ত থাফিতেন ॥ বাদাচুষাদে প্রবৃত হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেন না। 
প্রতিকূল সমালোচনাকণও তাহার মতের ভিত্তি নড়িত লা। ভবিস্কৎ পাঠকের হস্তে বিচারের ভার দিয়! 
তিনি নিবৃত্ত হইতেল। 

১৯১৯ হইতে ১৯৪৩ ব্াছনৈতিক আন্দোলনের দিক দিহা এট লমহের গুরুত্ব খুবই বেশি। 
ঘোগেশচভ্রকে রাহ্বনৈতিক আন্দোলনের দিক দিদা আমরা পাই নাই । চরফ! ও ভাতের সহ, '্বৰেণী 
প্রচার সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার চিন্তাও ছিল, তিনি পরীক্ষাও করিতেন, ভাহার ব্যক্তিগত অভিদ্ততার 
গল্প শুনিয়াছি। একবার তাহাকে ভ্িক্ঞাসা করি__ “আপনি তো আমাদের বার্তাশাহ্থ সম্বন্ধে লিখিহাছেন, 
আপনি কি মনে করেন, ইংরেজরা এদেশে থ|কিতে আমাদের আিক উএতির কোনে! ধস্ডাবন। আছে, 
স্বাচ্ছন্দা লাভের কোনো উপায় আছে?” ক্ষণমাত্র চিন্ত! না করিয/ই তিনি বলিঘাছিলেন, “না” ইহার পর 
আর কোনোও কথ! চলিল না। সরকারী কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, রাঙঈবাহাছুর, নিষ্ঠাবান্‌, বিজ্ঞানসাধকের 
মুখে এই সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ় অভিমত পাইন! সেদিন সধধযানন খুবই ভালে। লাগিয়াছিল। 


১৯৪৩ লালের ডিসেম্বর মাস। আমায় আটকবন্দীর মেয়াদ শেষ হইলে আমি বাঝুড়ায় ধা, কয়েকদিন 
তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করি। দনদম ছেলে পত্র লিখি তিনি আমার সঙ্গে বাছিরের জগতের 
যোগ ঝখিয়াছিপেন। ১৯৪২ সালের বাত্যাবিধবস্ত বঙ্গোপকৃলের লেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় যে ক্ষতি 
হইস্বাছিল তাহার প্রতিকার-চিন্তা করিয়া প্রবালীতে অবিলঙ্বে থে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ছেলের ভিতরে 
আমাদের খুবই ভালে! লাগিম্বাছিল। বিজ্ঞানের অহস্টলন, অবসরপ্রাপ্ত জীবন, বার্ধক্য-_ এসব ধরেও 
তিনি দেশের কল্যাপচিস্নে ও সেই চিন্তার প্রকাশে কিন্তপ ত২পর ছিলেন তাহা দেখিয়া তৃপ্রিলাড 
করিয়াছিলাদ ৷ তখন হইতেই মনে ছইতেছিল যে যোগেশবাবুর নানাবিষয়ে লেখাগুলি বিচ্ছিশ্র ভাবে 
নানা পত্র-পত্তিকার পড়িয়া আছে, লেগুলি হইতে বাছিহা বাছিব! বিবদ্ভেদে প্রকাশ করিলে বাংলা সাছিতোর 
ও বাভালী পাঠকের সম্পদ্‌ রক্ষা করা হুইবে। এ কথা ভাহার লিফটে বলিলাম, তিনি অনেকগুলি 
প্রবন্ধের তালিকা দিলেন। তাহার পর এই বারে! বংসর ধরিঘা তাহার অনেক লেখা তিনি গরন্থাকারে 
প্রকাশ করিঘ্রাছেন। ধেখলি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ছিল সেগুলিও নূতন ভাবে সাঙ্জানো হইয়াছে। 
বাঙালী পাঠকেরা তাহাদের কখা জানেন! একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহার ইংকাজিতে লেখাও 
পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি রচনা একত্র করিয়া পুস্তকের আকারে প্রকাশিত করিবার কথা। এই পুস্তক 
Ancient Indian 2416 ১৯৪৮ সালে মৃত্রিত ও প্রকাশিত হয়, এবং তিনি এদ্রন্ত রবীন্তস্থারক পুরস্কার 
পান। ইহাতে প্রাচীন ভারতের জীবনধাত্রা, পানভোছন, শর্কল্পপ্রস্ততবিধি, বহশিল্প। আধা, হিন্দু 
পঞ্জিকা, হিন্দুবিবাহবিধি-_- এই সকল বিধয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ আছে। অনাথগোপাল সেন শ্বতি-সমিতির 
পক্ষ হইতে আমাদের শিক্ষাবিষন্ধে তাহাকে এক পুস্তিকা লিখিতে বলি? তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন 
এবং “কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালদ্বের শিক্ষা-সংস্কার নামে ১৯২৯ সালে এক পুস্তিকা বচন! করিয়া পাঠান । 

১১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


পুস্তিকার প্রতি পৃষ্ঠায় পাছার বাক্তিত্বের পরিচহ আছে, তাহার মতামত হুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইছাছে, 
এবং পাঠকের চিন্তা করিবার মত অনেক কথাই আছে, তাহা এধনকার প্রচলিত নতের অন্ুকূলই হউক 
আর প্রতিকূলই হউক । 

তাহার লেখার উপধূক্ত সমালোচনা হুর নাই, তিনি তাহা! বুঝিতেন ? শুধু প্রশংসায় তাহার মন ভিরিত 
না। তাহার অনেক মত পাশ্চাত্য লমালোচকদের মতের সঙ্গে মিলিত না এ দেশের বহু বিদ্বান্‌ ও পণ্ডিত, 
বিশেষ করিরা ধাহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকটই শিক্ষা পাইদ্াছিলেন তাহাদেও সঙ্গে মিলিত না। অথচ 
তাহার রচনা শিক্ষিত সালের সামনে আলে, ইহাও তিনি চাহিতেন। 

মৃহ্ার কয়েক মান মাত্র পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালঘ তাহাকে বিশেষ উপাধি দান করিবার জন্য বাকুড়ায় 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের আচার্য উপাচার্য ও সংসদের কয়েকজন সদস্য পাঠাইয়াছিলেন॥। এ সম্মান তিনি সমাদরের 
সহিত, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিগ্রাছিলেন ! আমরা কেহ কেহ কিন্তু কয়েক বংসর পূব হইতেই কথাটা 
ভুলিয়াছিলাম এবং বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তবো ক্রটি হইতেছে মনে করিতেছিলাম। কিন্তু যোগেশবাবুর মনে 
এই কারণে কোনে! তিক্ততা ছিল না। “আচার যোগেশচজ্্ যান এই কথাতেও ডাছার একটু আপত্তি 
ছিল। 'বিগ্যানিধি' ও “বিজ্ানকৃষণ' পশ্ডিতসমাজের প্রদর, স্বতরাং গ্রহণ না করিয়! উপায় ছিল না। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে উৎকল বিশ্বিষ্থালয্স তাহাকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন, কিন্তু গে গদ্বন্ধে 
বাংল। সংবাদপত্রে বিশেধ কোনো উল্লেখ ছিল ন! যলিয্ব তিনি সংকোচ বোধ করিতেন । 


এই বায়ো বংসর ধরিয়া দেখিয়াছিলাম, কিরূপে তিনি জার আক্রমণ সবেও জাগ্রত মন লই! দানের 
তপস্ত| করিতেছেন। বর্তমান জগৃতে এইক্সপ ভ্রানচর্গাই তো! অপ্রাধান। আছিতাঘ্রি ঘেষন আশি নিরন্তর 
জালাইয়া রাখেন, তিনিও তেমনই জ্ঞানাপ্রি নিরস্থর জালাইয়া রাখিতেন-- চোখে কম দেখিতেন, কানে 
কন শুনিতেন__ নব্বই বংদরের কাছাকাছি আলির! পত্রে লিখিলেন ‘জরা আলিয়। আমাকে আক্রমণ 
কশ্সিতেছে'_ তথাপি তাহার মন ছিল সম্পূর্ণ সজাগ । তাহার সুতার পূর্বদিনই, রোগের শেষ আক্রমণের 
দশ ঘণ্ট। পূর্বেই হতো, দৈবক্ৰমে তাহার সাক্ষাৎ লাভ করি। গিয়! শুনিলাম কয়েকদিন পূর্বে তাহার শরীর 
বড় অস্স্থ হয়, ডাক্তার আলিছা দুর্বল হৃংপিও বলিয়! বেড়ানো পর্ধন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তখন 
খাইতে বগিযাছিলেন, আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খাওঘা হইলে বাহিরে আলিয়া 
আবাদের বলিতে বলিলেন এবং কেন বাকুড়ায় আসিছাছি তাহাও আ|নিতে চাহিলেন। হখন শুনিলেন 
থে হরিজন-বাপারেই আসিধাছি, তখন বলিলেন, “সমাজে এ ভাব একেবারে £31120-এর মত হয়ে 
গেছে। সমছ লাগবে)” ভাহার পর আমার পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহে বলিলেন, “পরিশ্রম কম করবে। 
কার সঙ্গে বাদ করছ, জান তো?" তিনি আমার রক্তচাপের কথা মলে রাখিয়াছিলেন। প্রতি কথায় 
তাহার সদ্ধাগ দমনের পরিচয় । আমর! ঘখন চলিছা আলি, দেখিলাম তিনি বারান্দায় বেকির উপর বসিয়া 
আছেন। তখনও আশা র!খিয্বাছিলাম.* তাহার উপদেশ ও শ্রেহ্‌ হইতে এত লীত্র বঞ্চিত হইব না। বিন্ধ 
বিধাতার বিধান আমাদের অজ্ঞাত, অজেদ। 


শ্ীপ্রিয়রন সেন 


যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকণ। 


ঘোগেশচন্্র রা বিষ্যানিগি বাংলাদেশের একটি শতান্বীর জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। তার জীবনের সঙ্গেসঙ্গে 
শতবর্ধের ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যাঘটি সমাপ্ত হয়েছে। 

সেই প্রা্-শত বর্ষের ইতিহাদ তার নিজের মুখ থেকে শোনার দৌডাগ্যের কথা আঞ্গ হনে পড়ে। 
১০২২ সালের + অগস্ট তারিখে বাকুড়ায তার সঙ্গে দেখা করতে গিথেছিলাম। প্রপন কথাই তিনি বলে- 
ছিলেন, “আমার বয়স কত জান? বিরানব্বই বংসর নম মাল।” 

তার পর আর্রে কয়েকটি বছর কেটে গেল। তার শারীরিক বছম বাড়তে লাগল, কিন্তু পেই সঙ্গে তার 
মানসিক বছদের কোনো তারতমা হল ব'লে মনে হল না। কেননা, তার ধীপক্তি মননশক্তি ও রচনাশকি 
অব্যাহত যে ছিল, তার প্রনাণ তিনি দিয়ে গেছেন । বিভিন্ন পত্রিকায় তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিম্বমিত 
প্রকাশিত হতে আমর! দেখেছি। যতই দেখেছি আনন্দে ও বিশ্বরে হতবাকও হয়েছি ততই ; দেই সঙ্গে 
সম্ভবত লক্ষিতও হয়েছি। প্রান্-শতাম বৃদ্ধের পক্ষে ঘ! সম্ভব হচ্ছে হয়তো কোনো তরুণ যুবক কিংবা 
প্রৌঢ়ের পক্ষে ততটা কর্মক্ষমতা! সম্ভধ নয়। 

তার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তার পরুলোকগমনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভিলি যাঝে-মাঝে চিঠি 
লিখতেন ক্রষে ক্রমে তার হস্তাক্ষর অম্পষ্ট হয়ে আসছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু চিন্তাশক্রির কোমে। দুর্বলতা 
ধরা যাথ নি। 


যোগেশচজ্জ নিজেকে নিজে নির্মাণ করেছিলেন। তার দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস পর্ধালোচন! কুলে 
লহজেই বোঝ! ঘান যে, নিজেকে ম(হধ_ এবং শেষপধস্ত হনীবী__ করে গড়ে তুলবার জন্তে তার মথে 'অদীম 
প্রেরণা পুীতত ছিল। লেই প্রেরণা সম্বল করে তার জীবনের ধাআ! শুরু, এবং ধাড্রা ধন শেষ হল তখন ও 
তার প্রেরণার মমন্তটুক্‌ সক নিঃশেধিত হস নি। মৃত্যুর পূর্ব দিনও সকালে তিনি লিপিকানের গাহাঘো 
একটি প্রবন্ধ রচনায় ও সন্ধা] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবাযিক উৎসব সম্বদ্ধে আলোচনার অতিবাহিত 
করেন, এবং বিশ্ববিস্তালয়ের প্রথম যুগের ইতিহাল লম্পর্কে স্বতিকথ। লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। 

এই ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে__ ৩* জুলাই ১৯৫৬। ১৪ শ্রাবণ ১৩৬৩ প্রতাধে__ করে|নারি 
প্ন্থসিসে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনদীপ নিবাপিত হল। 

বিশ্ববিগ্ঠাল়ের স্মৃতিকথা! লেখার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার হুষোগ তিনি পেলেন না, সম্ভবত তাঁর স্বৃতি- 
কথা লেখার ভারই অর্পণ ক'রে গেলেন কলকাত! বিশ্ববিস্টালয়ের উপর । 

সমবয়সীর কাছ থেকে সন্মান পওমাঁ_ সে বড় ভাগোর কথা। যোগেশচন্্র সেই দুর্লভ ভাগো ভাগামস্ক ৷ 
তার জীবনদীপ-নির্বাণের মাত্র কয়েক মাল আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালম শ্বহং ঝাকুড়ায় তার কাছে গিয়ে 
তাঁকে অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর উপাধি দিয়ে এসেছেন। 

কলকাত। বিশ্ববিস্তাল্ব আর যোগেশচন্ প্রায়-সমবয়লী ৷ বিশ্ববিস্তালয়ের শতবধপৃতির মাত্র কয়েক 
মাল বাকি, ঘোগেশচন্দ্রের শতবধপূতি হতেও বাকি ছিল মাত্র তিন বছর। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


১৭৮১ শক, ১২৬৩ বঙ্গাব্দ, ৪ কাতিক, ইংরেজি ১৮৫৯ সালের ২* অক্টোবর, তারিবে বৃহস্পতিবার হুগলী 
জেলার আরামবাগের চার বাইল দক্ষিণে দিগ্ড়া গ্রামে যোগেশচন্দের জম হয়। 

নয বছর বয়য পর্যন্ত বাড়িতে পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া করেন। এর পর তার পিতা তাকে বাড়ান 
নিয়ে আসেন, মাল দুই-তিন এখানকার বঙ্গবিগ্ছালছে পড়ে এখানকার দেলা ইস্থুলে তার ইংরেক্সিতে 
হাতে খড়ি হয়! 

এর পর বংপর অক্টোবর মাসে তার পিতৃবিয়োগ হয়। এই পারিঝ/রিক দুর্ধোগে খাকুড়া থেকে তারা 
বাড়ি ফিরে যান। 

ছুর্ধোগ কখনো এক! আসে লা) বর্ধমান থেকে তাদের গ্রামের দিকে মলেরিঘ়া মহামারী গ্রাম উজাড় 
করতে করতে এগিয়ে এল । তাদের গ্রামও শ্মশানে পরিনত হল। বালক-যে।গেশম্্ও এই রোগে 
আক্রান্ত হলেন। তিনি এই ভীষণ রোগের বর্ণনা! দিতে দিতে বলেছিলেন, “জীবনের ছুটি বংসূরের কথা 
মনে পড়ে না; আমি বেঁচে ছিলাম ন! নরে ছিলাম দানি লা। তখন আমার বণ বারো।” 

ক্রমে বর্ধনানে ম্যালেরিয়া একটু কষল। তিনি বর্ধমান মহারাঙ্গার ইন্দুলে ভি হলেন, এবং পাচ বদ্ধর 
এই বিগ্যালয়ে পড়ে ১৮৭৮ লালে দশ টাক! বৃতি পেয়ে এনট্রান্স পাস করলেন। তার পর হুগলী কলেজে 
অধ্যয়ন ঝরে ১০৭৯ সালে কুড়ি টাক! বৃতি পেয়ে এফ. এ. পাদ করেন। হুগলী কলে থেকেই ১৮৮২ সালে 
প্রথম বিভাগে বি. এ, এবং ১৮৮৩ লালে বটানিতে দ্বিতীঘ্র বিভাগে এম. এ. পাস করেন-_ এই বওসর 
কলকাতা বিশ্ববিশ্ব।লন্ব থেকে তিনিই একনাত্র ছাত্র বটানিতে এম. এ. পাস করেন। 

এম. এ. পাস করার পরই, ১৮৮৩ সালেই, তিনি কটক কলেজে লেফচারার ইন সায়েক্স নিযুক্ত হন। 
কটক কলের তিনি তখন একাই বিঞ্ঞানের শিক্ষক । কলেজের চারটি শ্রেণী ছাড়াও এম. এ. ক্লাসের ছাত্র 
ছিল একজন। এতগুলি ক্লাস নিয়ে এবং এম. এ.-ছাত্রটিকে পড়িয়ে তার দেহ-সন ক্লান্ত হয়ে পড়ত। 
ঘোগেশচন্দ্রের এই ছাত্রটি কটক কলেছের প্রথম এম. এ. । 

তিন বছর কটক কলেজে কাজ করার পর তিনি কলকাতার মাত্র।সা কলেজে আপেন। এখানে এসে 
তিনি সম্ভবত একটু স্বন্তি বোধ করেন। বলেছিলেন, “কটক কলেজে আমি কেবল পড়িয়েছি, নিজে 
পড়বার-শেখবার সময পাই নি; মাগ্রাপা কলেছে এসে আনার বথেই অবলর হুল। এখানে মাত্র ছুটি এফ. এ. 
ক্লাগ ছিল, বি. এ. কম ছিল না। পড়াশুনার আবশ্তক বই ও সুযোগও এধানে পাওয়া গিয়েছে ।” 

মাহালা ঝলেছে দুই বছর কাটবার পর, মাদ্রালার কলেক্স-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেগের ম্গে ঘুক হয়ে 
যায়। যোগেশচন্দ এই নয় চট্ট গ্রাম কলেছে গিয়ে যোগ দেন, কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকতে হয় না, 
মাল দেড়েক পরেই ভিনি ফিরে এপে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন এবং মাত্র পাচ-ছয় দাস এধানে 
কাজ করেন। 

কটক কলেত্র থেকে তিন বছর তিনি অহপস্থিত। তার অহুপস্থিতিকালে লেখানে বিজ্ঞানপিক্ষ! 
অনাদৃত হয়ে পড়ে। এইজন্ে শিক্ষবিভাগের ডিরেক্টর ডাকে পুনরায় কটক কলেজে পাঠিয়ে দেন। 

হিভীন্ বার কটকে গিএে তিনি লেখানকার কলেজে একটান| ত্রিশ বংসর ক ক'রে ১৯১৯ লালে কাধ 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 

১৯২, সালে তিনি ককিয়ে আসেন বাহুড়াহ। দশ বহসর বরে তিনি ঝাকুড়া আগ করেন, অর্থশতান্বী 


ঘোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকথা 


বাদে বাট বংলর বন্ধসে ফিরে আসেন সেই বাকুড়াছ। সেইদিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বাকুড়াতেই 
ছিলেন। 

তার পুরে! নাদ হচ্ছে ঘোগেশচন্ত্র রাজ এয. এ. বিস্যানিধি, বিজ্ঞানভূণ। এফ. আর. এ. এস" 
এফ, আর. এম. এদ.. রাম্ববাহাদুর । কিন্ত বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য তাকে কেবল বিগ্যানিদি নামেই চেনে। 
১৯১০ সালে পুরীর পত্তিত-সভা তাকে 'বিগ্যালিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন ! 

ছিতীদ্ব বার যখন তিনি কটকে ঘান তখন অনাপারণ ছ্োযোতিবিদ চন্ত্রশেপর লিংহ সামগ্ছের সঙ্গে তার 
পরিচন্ন হ্ব। তংকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামছোপদ্যাছ মহেশচন্ত্র স্তাঘবরত্ু পর্িকা-মংস্কার- 
বিষয়ে উদ্বোগী ছিলেন; বাংল।-বিহার-উড়ি ্তার টোলের পন্নিদর্শক ছিলেন তিনি। দেধানেই তিনি যেতেন 
দেখানেই পণ্ডিতবর্গের লঙ্গে পিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচল! করতেন! দৈবাং তিনি শুনতে পান ঘে, 
উড়িল্যার এক পাতা ও জঙ্গল রাতে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি নিজে নাকি গ্রহ-নক্ষত্র বেধ করে কী- 
সব করেন; লোকে বলে তিনি ত্ব্যোতিষী। এই জ্যোতিধী রাজ্যের লাম বণ্ডপড়া, কটক থেকে পঞ্চ।শ- 
হাট মাইল দূরে অবস্থিত । এই জ্োতিধীর নাম চন্ত্রশেখর । তিনি খণ্পড়ার ত২কালীন রাচ্ছার খুলতাত 
ছিলেন, এবং দাধারণ লোকের কাছে পানী সান্য নামে পরিচিত ছিলেন । রাজার অস্থমতি ব্যতীত তিনি 
গড়ের বার হতে পারতেন না। ঘর মহাশয় কমিশনার সাহেবকে দিযে রাঙ্গার নামে চিঠি দিয়ে পঠানী 
লান্তকে কটকে আনান। 

এই লমঘ পঠানী সাস্তের বিষ্যাবত্রার, বিশেষ জ্যোতিবিদ্ঠার, প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখে যোগেশচন্দর 
ছ্োতিবের প্রতি আকৃষ্ট হন। পঠানী সাস্ত, অর্থাৎ চন্্রশেখর সিংহ, -কৃত সংস্কৃত জ্যোতিগ্রর লিশ্ধান্ত- 
দর্পন; যোগেশসন্দরের হাতে আসে। বলেছিলেন, “দৈবক্রমে মামাকে এই বই পড়তে বুঝতে ও সম্পানন 
করতে হছ।” শিদ্ধান্তবর্পণ সম্পাদনকালে যোগেশচজ্ পঠানী সান্ভের জীবনচরিত ইংরেজিতে [লিপিবদ্ধ 
করেন। এর ফলে এদেশে ও বিলাতে পঠানী সাস্ের অস্ত রুতিত্বেয 'ভুয়লী প্রশংলা হনব । ১৯১৯ সালে 
পুরীর পণ্ডিতগড। যোগেশ5ম্রকে ধখন “বিগ্থালিখি' উপাধি দেন তখন মানপত্রে তাকে চন্ত্রশেখরের আবিদর্ত। 
ব'লে উল্লেখ করেন। 

তাঁর বালোর আীবন, বিশ্ার্তের জীবন, বিস্যাদানের জীবন শেষ করে ১৯২* সালে তিনি অবলর 
ঘাপনের দ্ষন্তে এলেন বাকুড়ায়। কিন্ত অবলর নয়, তার জীবনের প্রকৃত কাজই আরম্ভ হল এই সমর থেকে। 
প্রকৃতপক্ষে তার বিছ্যানিধি-ঈীবনই শুরু হয়ে গেল। যুবকের উতলা নিয়ে যাট বংসর বন্ধের বৃদ্ধ 
জানাশ্রেবণে বাত্র! করলেন । 

তীর প্রানচ্ার স্বীকৃতি স্বক্ূপ ১৯৫১ লালে তিনি তীর Ancient Indian Life গ্রন্থের জন্তে রবীন 
স্বতি পুরষ্কার লাভ করেন। তার পু্াপার্বণ গ্রদ্বের জন্ডে বঙ্গীয়-সাছিতা-পরিষৎ ডাকে ১৯৫২ সালে 
রামপ্রাণ গুপ্ু পুরস্কারের পার! সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় তাকে ১৯৪* সালে সরোদ্রিনী বন্ধ 
পদক ও ১৯৪৭ সালে জগতারিণী পদক দিছে সম্মানিত করেছেন? 

১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। 

কিন্ত সকল লম্মানের শ্রেষ্ঠ লশ্মান. তিনি পেয়েছেন তার মৃত্যুর যাস করেক আগে । যোগেশচন্দে প্রা 
সমবনলী কলকাতা! বিশ্ববিদ্তালছ বীকুড়ায় গিয়ে ১৯৯৬ সালের ১৭ এগ্রিল তারিখে তাকে ভক্টরেট উপাধি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


দিছে এলেছেন। বাকুড়। ক্রিক্িন্নান কলেঞ্জের আলেমন্লি হলে বিশেষ সমাবর্তন অহষ্ঠিত হয়। বাংলার 
প্রবীণতম মনীধী ৯৭ বংল বয়ন্ধ জ্ঞানতপন্বী আচার্ ধোগেশ$স্্র র!য় বিস্তানিধি কলহাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তদানীষ্বন চ্যান্সেলার ডক্টর হরেশ্রকুমার মুখোপাধ্যাহের হাত থেকে কম্পিত ছন্ডে গ্রহণ করলেন উপাধিপত্র 
-অনারারি ভক্টরেট অব লিটারেচর। 

এই তারিধটি কলকাত! বিশ্ববি্ঞ/লদ্বের দীর্ঘ ইতিহালে স্বরণীছ দিন হয়ে থাকবে; কলকাতা শহরের 
বাইরে এন্গপ সমাবর্তন-অহষ্ঠান ইতিপূর্বে হঘ নি। বিশ্ববিস্তালন্র এই মনীধীকে এইভাবে সম্মানিত করার 
স্বঘোগ পেছে নিগ্রেই সম্মানিত হয়েছেন। 

বলেছি, তার ভীবন ছিল প্রেরসায় পুতীছৃত। তিনি ছত্রিশ বংলর শিক্ষকতা করেন॥ তার মধ্য বে 
অল্প সমন্ন পেতেন সেই লনগ্কে তিনি ভিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন-__ প্রতোক ভাগের জন্যে বারোটি 
বছর। বলেছিলেন, “আমি প্রায় বারে| বংলর বাংলাভাষ। চর্চা করেছি, বারো বংপর দ্েযোতিবিদ্ধ| চর্চা 
করেছি, আর বারে। বহর কেটেছে দেশীঘ কল চর্চায় ।” 

জীবনকে উন্নীত করার তীব্র আফাক্ষ! থেকেই এই পরিকল্পনার উদ্ভব । বলা যায়, সম্যকে হত্যা না 
করে তিনি সময়কে তার তৃতা করে নিয়েছিলেন। এইঞন্তেই জীবনের প্রতিটি দিন তার কান্ছে লেগেছে, 
এনং এইপরন্েই তার ভাগো] দূর্লভ স্নান লাডও সম্ভব হয়েছে। 

সংকীর্ণ গণ্ডির মখো তার মন আবদ্ধ ছিল না। এইজন্টেই তিনি নানাবিধ বিষয়ে চর্চা করেছেন, 
এবং প্রবন্ধে বা পুস্তকে তার অন্নিত জান বিতরণ করে গিয়েছেন ॥ 

নবাভারত পত্রিকায় তীর রচনা শুরু, দেবী প্রলহ রাছচৌধুরী ছিলেন সম্পাদক | দাসী পত্রিকায় ‘নানা 
কণা লাম দিয়ে ছোট ছোট বিষ লিগে লিখেছেন। প্রবাপী পত্রিকার জগ্সকাল থেকে এতে লিখেছেন। 
বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিধং পত্রিকায়, ম।হিত্যে, নবপর্া বনে, ভারতবর্ষে তার বহু রচন! প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রবাদীতেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি। 

তার এইসকল রচনার কথা বলতে বলতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "লিখতাম বটে, কিন্ত ঝাংলাভাবা 
কশনে। শিখি নি, শিখবার অবপর পাই নি। তার পর বাংলাভাষা শিখতে বলি ॥ তায়ই ফলন্বন্প ‘বাহ্মালা- 
ভাষ।' নামে দুই ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণ ও শব্বকোহ লংকলন করি। বাংলাভাষ। চর্চা করধার সময় 
দেখি, বাংল! সংযুক্ত ব্ঃওনাক্ষরের সংস্কার করতে ন! পারলে এই ভাবা শিক্ষ! লহম হবে না। রেফান্ান্ত 
বাজনের ছি বর্জন, সংঘুক্ত ব্যকনাক্ষরের আকার-রক্ষণ এখন অনেক প্রেসে চলেছে। আমিই প্রথম 
১৯১২ [ বস্তুত, ১৯৯৪ ? ] সালে এই সুত্রে ধরিয়ে দিই । আমার শব্খকোধ এইরকম অক্ষরে ছাপা ছয়েছে।” 

যোগেশচচ্ছ তরায়েত্র এই গ্রন্থ স্গ্ধে শ্রীরানশেধর বহ মহাশয়ের অভিমত এই প্রণর্গে উল্লেখ করা 
সগ্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তিনি বলেছেন, “এই শব্দকোষ, বিস্তানিধি বহাশয়ের এ একট! কীতি। এতে 
কেবল শব্বের অর্থই নেই-__ এটা আসলে একটা এন্লাইক্লোপিভিস্থা।” 

থে বিষয়েই যোগেশচস্্র চা করেছেন, লেই বিহয়েত্র গভীরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি তৃপ্তি পান 
নি। তার ভবনের এইটেই অগ্ততম বৈশিষ্ট্য 

বিভিত্র প্রতিষ্ঠানের লঙ্গে তার যোগ ছিল অন্তরঙ্গ । ১৩৪৫ বঙ্গান্ধে তিনি বন্গীহ-সাহিভা-পরিষদের 
বিশিষ্ট সদস্ক নির্বাচিত হন । ১৩২৯ থেকে ১৩৩, ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২, ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ ও ১৩৫৪-_ 


যোগেশচন্ত্র রায়ের জীবনকথা 


এই কয় বংলর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিৎদের সহকারী লভাপতি-পদ এবং ১৩৫৫.৫৬ সালে উক্ত প্রাতিঠানের 
সভাপতি-পন অলংকৃত করেন। 

এ ছাড়া বিজ্ঞান-পরিষং ও উদ্ভিদ্বিশ্যা-পরিঘং প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট মদস্ত ছিলেন এবং শেষদ্রীবন 
পৰন্ত কটকের উৎকল-সাহিতানমাজের বরেপা সভা ছিলেন। 

১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-লশ্মিলনের বর্ধমান অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব করেন । 

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে বহ্ীয়-সাহিতা-পরিবদের তংকালীন সহকারী সভাপতি সার 
ঘদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঝাকুড় শহরে যোগেশচন্দ্রের উননবতিতম জন্মতিখি উপলক্ষে বঙ্গীম- 
সাহিত্য-পরিহৎ ও তার গুপমূদ্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাকে সংবর্দনা জানানে! হয় । 

দেশবাশীর কাছে তিনি জ্রানভাপস, মত্যাহুগন্তী শিক্ষাত্রতী, অক্রস্তকনী বৈজ্ঞানিক, একনি 
সাছিতাসেবী-্রপে পরিচিত চয়ে নিজে ধন্ট হয়েছিলেন কি না ছানি নে, কিন্তু বঙ্গৰেশ এজনে নিচ্ছেকে 
ধন্ত মনে করে। 


সুশীল রায় 


যোগেশচন্দ্র রায়ের এরন্থপঞ্জী 


বাংল! গ্ৰন্থ 


আমাদের জেযতিবী ও জ্যোতিন। প্রথম ভাগ। সান্তাল এণ্ড কোম্পানি । শফ ১৮২! ১৯*৩। পৃঃ১৪। 
সুচী ॥ প্রথম থণ্ড। আমাদের জ্যোতিবী: বেদ'নধাস্থ আতিঘ? জ্তেযোতিষি-সংহিত।; ে1তিষ 
সিদ্ধান্ত; ছো]তিষ করণ; জোতিংশাত্ের বেদাঙগত্; বেদার্গ ছোতিষ ; ভারতীয় দ্রেযাতিঘের প্রাউীনখ 
প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল; অপর!পর সিদ্ধান্ড। 
দ্বিতী্ঘ খণ্ড। আমাদের জ্যোতিষ : পৌরাণিক কো]তিষ-_ ব্রহ্মা, জনুত্বীপ, গহ, নক্ষত্র ; প্রাকৃত 
জ্যোতিষ-_ পৃথিবী, চন্দ্র, সুর্য, গ্রহণ, তারাগ্রহ, ধূমকেতু ও উচ্ধা, নক্ষত্র, জগতের উ২পত্তি ও লয়; ফলিত 
দোতিষ-_ লংহিতা দ্বন্ধ, জাতক স্বন্ধ। 
১৭৬ ঘৎলর পূর্বে আমার ধারণা ছিক। যে আমাদের সংস্কৃত জ্যোতিবশাস্তরে রোতযা বিষয় কিছু নাই। নৈবক্রমে মহামহোপাৰ্যায় 
সামন্ত এচজ্রশেশর সিংহ মহাশয়ের সহিত পাক্ষাৎকার বটে । তাহার সহিত হতকিকিৎ আলাপেই দুস্থিতে পারি নে, আমাদের 
প্রচলিত পরিকর মোই অনেক্‌ চিত্তাকর্ষক গণনা আছে এত: দুরবীক্ষণ উদ্ভাবন! ও কোপালিকের অত্দযের পূর্কালের দুয়োপীয 
জোতিদ অপেক্ষা জামানের দো(তিহ কিছুমাত্র নুন নহে।-.. আমাদের দ্যোতিশোস্রের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহ!স বন্ধন 
করাই আদার উদ্দেশ ।_ ্র্বকারের তুমিকা। 


রত্বপরীক্ষা। কেদারনাথ বহু কর্তৃক প্রকাশিত শক ১৮২৫। ১৪০৪ । পৃ ২১৬ 
সী রত্শাহের ইতিছাস; রত্গণনা ও রাতের সানাস্ত লক্ষণ; নহারত্ব: হীরক, মাপিকা, সৌগদ্ধিক, 
নীলগন্ধি, নীলমণি, মরকত ; য়: বৈদু্ঘ, পুপপরাগ, গোমেদ, বৈক্রানত, কর্কেতন, পুলক, ভীক্মমনি, তুর্মলি; 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


উপরর : স্ফটিক, রাজাবর্ত, ম্‌ক্তা-জ্যোতীরস, শিখরী, রাছদশি, ত্রদ্মম্, তৈলাখ্য, পিন্ধন্ফটিক, নীলাঙ্গ, 
শ্বর্ণান্দী, সুর্ঘকাস্ত, চশ্ুকান্ত, ছলকান্ত, রুখিরাখ্য, সীদ, জ্যোতীরস, পিণ্ড, গন্ধ, গন্ধশসু, গল, পালঙ্ক, পীলুং 
অন্ন, গিরিকাচ, সন্ত, তৃথক, পারিভত্র, রুচক ; মুক্তা: শুক্তি, শম্ম, মীন. ভেক, সণ, বরাছ, গছ, 
বংশ, মেঘ; প্রবাল; শব্ম; ধাতৃ: সব, রূপা, তাত, বঙ্গ, ঘশন, সীল, লৌহ, পিত্রল, কাংশ্ত, বত, 
বস্রসংঘাত ; রয়ের পরীক্ষা : উপাদান, সংস্থান, সল্মেদ, বিভঙ্গ, কঠোরতা, গুরুত্ব, স্বাদ গন্ধ স্পর্শ, প্রডা, 
অচ্ছতা, বর্ণ, ছানা, শরচ্ছ্যোতি:, তড়িত, চুস্বকত্র, অদ্বিপরাক্ষা, ক্ষারপরীক্ষা ; উপদংহার । 

আন্ান্থ বিয়ার যাহাই হউক, ররপরীক্ষা-বিদ্তা। আমাদের পিতাষহঙ্ণ ফোন জাতির নিকট খন। ছিলেন ন|। এই পুপ্কে 
পুরাতন ও নূতন জান প্রধিত করিয়া পুরাতন আধারে উপর নূতন মন্্থাপন। কর! দিরাছে। বত: ইহাকে আমাদের পুৰাতন 
শাস্ত্রের আধুনিক লা্তরণ করাই উদ্দে।-..পরদ্কারের তুদিক|। 


শণ্কু নির্মাণ । অর্থাৎ নানাবিধ স্ধর্ঘড়ী-নির্ঘাণ-ব্ষ্রক উপদেশ। দাস কোম্পানি । শক ১৮৩৮) পৃ ১২ 
সুচী ॥ উপক্রম; পরিভাষ।  সুরঘ-ঘড়ীর মূলতর ও নাম; মধারেধ|-নির্ণঘ্ : শণ্ঝু ছারা, বিলাতী ঘড়ী 
ছারা, চুম্বক-শলাকা দারা, ঞ্রবভারা থারা; হুঘ-ঘড়ী-নির্মাণ ও স্থাপন: বিঘুব-পীঠ, ধরা-পীঠ, মম-পীঠ, 
ধাম্যোবর-পীঠ, অপগত-গীঠ, উৎ-পীঠ ; কৌতুক শ’কু: ধরা-পীঠ ও সম-গীঠ, বিষুব-পীঠ ও উৎ-পীঠ, 
বন্-শ'কু, পণ্চশ কু ও সণ্তশকু ; পরিশিষ্ট: যঞ্জনির্নাণ বিষয়ে সংকেত; সারণীর বিবৃতি : অক্ষাংশ ও 
দেশান্তর, কাল-সমীকরণ, ছা।দি, ধরাপীঠ বসের ঘণ্টারেখান্তর।ংশ, ধরাপীঠ বের ঘণ্টারেখান্তরাংশের পূর্ণ! ; 
সারণী: অক্ষাংশ ও কলিকাতা হইতে দেশাস্তর মিনিট, কালসমীকরণ সারণী, জ্যাদি সারণী, ধরাপীঠ বের 
ঘণ্টারেখান্তহাংশ সারণী, ধর!পীঠ যঙ্্ের ঘণ্টারেখান্তরাংশের পূর্ণদ্যা সারণী ; শন্ধার্থ-হুচী। 
বিলাতী ঘড়ী নির্মাণের পূর্বে বিলাতেও পূরধ-ঘ়ী দৈনিক কালযিভাগের একমাত্র উপায় ছিল। লাবধানে নিরাশ ও স্থাপন 
করিতে পারিলে দুদ-দঠ়ী সাহাঘো এক মিনিটের এদিক্‌ ওদিকে সমর জানিতে পার! ঘায়। এদেশে পূর্বকালে তাসদটির বাযহার 
অধিক. ছিল। ছোতিৰিদের গৃহে অক্তান্চ কালমাপক ও খাকিত। তন্ধো পঙু-বস্ত্ জেট স্থান অধিকার করিত ।”- শব 
এক্স্রকার স্ব্ণ-খড়া।---এখানে অনারাসলাধা এবং শদৃ-দ্্র অপেক্ষা অধিকতর উপযোগ্ট কথেক প্রকার গৃধখ়ীর হুল তব, নির্মাণ, 
স্থাপন ব্যবহার বিবৃত হইতেছে ।-.. 'উপক্রম'। 


বাঙ্গাল! ভাষা। প্রথম ভাগ 

ইহা তিন অধ্যায়ে স্বত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই অধা]র দাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার হণাক্রমে 
পৰদশ ও সপ্তদশ ভাগের অতিরিক্ত সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । তৃতীয় অধ্যায় 'পরিষং-গ্র্থাবলী 
৩৮' রূপে প্রকাশিত। 
প্রথম অধ্যায় । বটের ভাষা। ১৩১৫ | পৃ৩৪ 
দ্বিতীয় অধ্যাদ্র। বাঙ্গালা শব্ম-শিক্ষা। ১৩১৭] পু ৩৫-১৬ 
তৃতীয় অধ্যায়। ব্যাকরণ ১৩১৯। পু ১*২-২৯৬ 


বাঙ্গাল! ভাষা। সতী ভাগ, বাঙ্গাল শব্দ-কোহ। বঙী়-সাহিতা-পরিযৎ। 
চারি খণ্ডে প্রকাশিত ॥ ২-৪ খণ্ডে 'পরিষপরস্থাবলী-সং ৩৮’ মুক্রিত। 
প্রথম খণ্ড! ১০২+ । পৃ ২৬৪ 


যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপদ্নী 


হ্িতীদ ধ্ড। পু ২৬৪-৫২৮ 
তৃতীয় খণ্ড। পৃ ৭২৪-৮০০ 
চতুৰ্থ খণ্ড। পু ৮১-৪৭৯ 


ঘাঙ্গালা ভাষাত যত বহ সংস্কত লব চলিতেছে | বন্বতঃ বিতক্তিহথীন ঘাবতীছ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গাল! সাহিতো চলে। ঘে সকল শব্দ 
স্পট সংসৃত, উচ্চারণে না হইলেও বানানে সংস্কৃত, নে সকল শব্দের নিদিত লংসকৃত শঙ্-কোষ আছে । কিছু বাঙ্গালা যোগে বে লকল 
সংস্কৃত শব্দের অর্থাদবর যটয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়া চাই। তদব্যীত বাঙ্গাল! ভাবার প্রচলিত খাবতীগ শব্দের 
বংপৱ্ি-অর্য-স্রয়োগ-প্রদর্পন এই শব্দকোবের উচ্দেশ্ত সুচনা 


ত্র ও বৃহত। [প্রথম খণ্ড] শেন ব্রাদার্স আযাও কোং। বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিৰ ১৯ ডিনেম্বর 
১৪১৯ | পৃ ১১৬ 

সুচী। হুত্র ও বৃহৎ; কলাগাছ; কবিকস্কণ চণ্ডী; ডেলেও দেশ; ছুলের বাগান; কুগ্াও; ধূলা; 
থণ্ডগিরি; দধিবীজ্র ; অন্িমন্থন | 


ক্র ও বৃহং। স্থিতীঘ খণ্ড। রাণী বিশ্েম্বরী। সান্তাল এণ্ড কোম্পানী । ১৩৩১। পৃ ৪৬ 

সুচী রাণী বিশ্বেশ্বরী। দেশে বিভ্ঞান প্রতিষ্ঠা, বর্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনে বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতির অভিভাবণ$ জন্ম ও মৃত্যু; ইতিহাসের ক্রু; স্বাস্থা-প্রসঙ্গ ; বর পণ; আমাদের দৃিশক্ি ; 
* ১৩০৪ সালের ভূমিকম্প । 


লিক্ষাপ্রকল্প। বিশ্বভারতী । বৈশাপ ১৩৪৫ ৷ পৃ ৭২ 
সুচী ৷ পাঠশালা শিক্ষা; শিক্ষার বীজ; মধ্য ও অস্থ্য শিক্ষ।; দেশে জ্ঞান প্রচার । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার। অনাথগোপাল সেন স্বৃতি-মমিতি ৷ ১৯৪, ভাজ ১৩৫৭ । পৃ ১, 
স্থচী॥ বিষ্যালন্বের বর্তমান অবস্থা; বিস্টালয়ের ভাবী মানস-চিত্র ; বিশ্ববিদ্ঠালছ। মহা-বিষ্ত!লয়, 
মহা-বিস্ঞানালয় ও মহা-কলালম্র ; মহা-বিষ্যালয়ের শিক্ষা-পরিপাটী। 
অনাথগোপাল দেন প্বৃতি-পুরুদ্ধার প্রাপ্ত গরন্ব। 


পুক্থাপার্বণ। বিশ্বভারতী । আশ্বিন ১৩৫৮। পৃ ১৭৮ 

মুচী ৷ দোলঘাত্রা; শারদোংসব ; রাপঘাত্রা ; সরস্বতীপূছা ; বারমাসে তের পার্বণ; দুর্গোংসব-প্রশ্ন ; 
উউনর্গা। মহিধমদিনী; দুর্গার প্রতিম!; দুর্গাপূদ্জ। শরংকালীন হলত; ছুর্গো২লব নববর্ষোংসব ; দুর্গোংসবের 
পুরাণের দেশ ও কাল; পরিশিষ্ট । 

বন্ীদ্র'লাহিতা-পরিঘদের রামপ্রাণ গুপ্ত স্বৃতি-পুরস্কার-প্াপড গ্রন্থ । 


কোন্‌ পথে। গুকদাস চট্টোপাধ্যার এণ্ড সন্দ। ফান্তুন ১৩৫৯1 পৰ ১০৬ 

স্থচী ॥ কোন্‌ পথে; ছোট ও বড়; আমার মালী; কোন্টি চান; অশচিস্ত; আকারের উৎপত্তি 
ও প্রয়োজন; নরনারীর কর্মভেদ; ফল্তাদ্দের বিবাহ হবে না? 

১২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৬৩ 


পৌরাণিক উপাখ্যান । এম্‌. সি. সরকার আও সন্দ । ভূমিকায় তারিখ মাঘ ১৩১১ । পৃ ১৩২ 

সুচী ৷ মূধবদ্ধ; পুরাণে দেশ; বিষ্ণুর বহাহ ও কৃর্ম অবতার; বিষ্ণুর বামনাবতার; বিষ্ণুর মংস্ত 
অবতার) ব্রন্ছের কষ্ক। পুরাণে চন্ত্র; আগস্ত্যোপাধ্যান; রামোপাধ্যান; ড্রিশঙ্ক উপাখ্যান; 
ভারতঘৃন্তধকাল ; পরিশিষ্ট; তন্ত্র । 


ধর্বেদ | বিশ্বভারতী । ফান্ুন ১৩৬১ 
সুচী ॥ প্রস্তাবনা; অগ্নিপুরাণোক্ত ধনূর্বেদ ; সমব্রনীতি ? বশিষ্ঠ ধর্বেদ; কয়েকটি প্রাচীন অহ্থ। 


বেদের দৈবতা ও কৃষ্টিকাল । বসীয়-সাহিত্য-পরিযং। চৈত্র ১৩৬১ । পৃ ১৫২ 

সুচী॥ প্রস্তাবনা; সরস্বতী; উষ| ও উর্বসঈী এ্রবৃতারা। কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদ্দিত হয়; ঘদুর্বেদের 
কাল; ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ যচনাকাল; ক্ন্তনী পূর্বিম।; রুদ্র) ধ্গ বেদের আদিত্য ; ইজ? অপি ; সোম; 
অগ্নি ও বিশ্বদেব; আর্ধভূমি; পরিশিষ্ট। 

=১৯৩৬ সালে Astronomical Landmarks in Indian Aniliquity এই নামে এক আথ প্রপলল করি। ইহা 
চারিঘণে বিচ ।-.-এই পুত্তক কোনও কালে প্রকাপিত হইবে (ক না, :'-সঙ্গেহ হইতে লাদিল৷। তখন, প্রধান আধাৰ 
বির লই বাংলায় প্রকাশ করি:তে ইন্ছ! করিলাম ।---এই পুণ্তক আমার ই:রেনী পুণ্তকের অনুবাদ নহে; ইহ। সম্পূর্ণ প্তত্রভাবে 
লিবিত। বৈধিক বৃষ্টীর কাল আমার ইংরেদী পুন্বকের প্রধান লক্ষ । কিন্তু বেদের দেবতার পরিচয় এই পুণ্ডকের মূখ্য 
বিধয় /-..ইছাতে দেখাইয়া, খগ্‌বেছে অন্ততঃ দশ সহশ ৰংসয়ের পুরাতন ঘটনার উল্লেখ আছে) প্রকারের তুমিকা। 


কি লিখি। ওরিয়েন্ট বুক কোস্পানি। শ্রাবণ ১৩৬৩ । পৃ ২০০ 

সুচী ॥ কি লিখি। বাংলা ভাষার লিখন ও পঠন; বাংলা শব্দ ও বানান; ইংরেদীর বাংল|; প্রাচীন 
পুরীর লংস্বরণ; কবি শকাঙ্ক ॥ বাংলা বিরামাদি চিহ্ন; গঞ্জ; পুরানা গল্প; বাংলা ভাঘার প্রসার চিন্তা) 
বাঙলা নবলিপি। 


ইংরেজি অন্থ 
Tue FIRST POINT OF ASWINI( The Indian First of Aries). Prabasi Press. 
1934. Pp. 16, 


Contents. Iniroduction; The Initial Point; The Vedango Jyotisha; 
L of Chitris; Conclusion. 


ANCIENT INDIAN LIFE. Published by P. R. Sen. Sen Roy & Co. 1948. Pp. 212. 


Contents. Life in Ancient Indie; Food aod Drink in Ancient India; Svugar Industry 
in Ancient Iodig; Textile Industry im Ancient India; VireArms in Ancicnt Indio; The Days 
of the Hindu Calendar; The Eugenics of Hindn Marrioge. 


বিদ্তানন-পাঠা পন্থ 
ধোগেশ্চন্দর রান -লিৰিত বিগ্তালঘপাঠা গ্্থগুলি সব দেখিবার স্থযোগ হত নাই, উহার ভালিকা ও 


প্রকশে-তারিখ হল রায় লিখিত মনীঘী-দীবনকথা হইতে গৃহীত। যেগুলি দেখিতে পাওয়। গিছাছে 
সেগুলির বিবরণ ও প্রদত্ত হইল। 





যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপজী 


পুর্তকগুলি গতানুগতিক পাঠ্য্রস্ব নহে, তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠাপুত্তকে তিনি বে-সকল কটি লক্ষা 
করিঘ্াছিলেন তাহার নিরগনার্থ রচিত; প্রচলিত শিক্ষাবিধির অপূর্ণতা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচন! 
বহিছাছেন । 


সরল পদার্থ-বিজ্ঞান। ১৮৮৬ খুষটান্ব॥ 

স্থচী ॥ ছড়ের বিবরণ; জড়ের সাধারণ গুণ; গতি ও বল; তরল পদার্থ; বাদ্নবীদ্ পদার্থ ; বাদু-ঘটিত 
বস্ত্রাদি; শব; আলোক; ভাপ ও তাপের ক্রিছ্বা তাপ-সকালন; চুদ্বকধর্ম ॥ ঘর্দপঙ্জনিত তাড়িত; 
রাসাঘনিক সংঘোগঞ্জনিত তাড়িত । 

'বালকদিগের জনত লিখিত অধিকাংশ বিজআনগরন্থে বিজ্ঞান ও তবগুলি ছ্যামিতির প্রতিজ্ঞার স্যার প্রপমতঃ দুয়ে্ররূপ। লিখিত 
হয়। পরে এই সকল হুতরস্থিত তবের প্রমাণৰগ্রপ চুই একটি উদাহরণ কিন্থা। প্রীক্ষ। বিচ তাহা শেষ করা ছয়। এই প্রষ্র 
প্রণালী প্রধদ শিক্ষাপীর পক্ষে...অনুপযোগী-... একস আমি এই পুন্যকে উত্ত অধ একেবারে ত্যাগ করিদাছে। প্রধমত; 
সহজ লহ উদাহরণ এব: পরীক্ষা দিয়া জে অলে সাধারণ নিযে উপনীত হইয়া । এই প্রপালীতে পিঙ্গাণর কোঁতুছল 
ও আস্রহ্‌ উদ্দীপ্ত হইবার বিশদ সম্ভাবনা ।' _ কুষিক। 

এই পুন্তকটির অন্তত ছয়টি সংস্করণ হইয়াছিল। ঘষ্ঠ সংস্করণ পুস্তক ( দাসপ্ত এবং কোং। পৃ ১৯৪। 
১২৯৬ ) বঙ্গী়-লাহিতা-পরিষদ গ্রন্থাগারে মাছে, এই বিবরণ উছা হইতে গৃহীত । 


সরল প্রাকৃত ভুগোল । ১২৯৫ বঙ্গাব্দ 
লরল রসাম্ন। ১৮৯৮ 
A PROIER OF PHYSIOGRAPEHY. Indian Depository, 1899. Pp. 118. 


Contents: The Air; ‘The Waters of tlie Ocean; The Land of the Glube; 
of the Land; The Barth is a Planet. 
“My object in writing this little book has been to give our lian students au elementary 








knowledge of the general principles of modern Physiography with illustrations ৭ 
trom phenomena falling within the scope of their own observation. It is in this lust 

respect thal the numerous existing text-books fall short of the requirements, 
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লম্পাদিত গ্রন্থ 


বিব্বান্বব্ণঁজ: | মহ্ামন্তীঘাণযায । মামন্ন-গীমল্তুৰীহ্ৰ-ধিষ্ঠূন। বিংদ্ৰিৱ;। 
ভরীযোগেশচন্দর রাঃ কর্তৃক সম্পাদিত । ইণ্ডি্নান ডিপজিটরী। ১৮২১ শক। 
যোগেশচন্্র রাঘ্র লিখিত ইংরেজি ভূমিকা (Introduction’) পৃ 2-৬৬; সংস্কৃত "ভূমিকা", পৃ ৬৭-৬৮ 


পত্রালী। শ্রীযোগেশচন্্ য়ায় সম্পাদিত । কেদারনাথ বন্ধ কর্তৃক প্রকাশিত | ১৮২৪ শক । ১৯*৩। পৃ ২২৮ 
সুচী ॥ প্ররুতি বৈচিত্রা ১: গান; চন্দ্র; শুকতারা; কি খাই,' কেন খাই? কাছা, দুদ্ধ; প্রকৃতি 
বৈচিত্রা ২: বিজ্ঞতা; অঙ্গরাগ কি বিড়ম্বনা নহ; ভূষণ; কবিতা; জগং কি আধার; ভৃকম্প ও পরত; 
প্রকৃতি বৈচিত্রা ৩: দুল স্কুটে কখন; এক দুই তিন; বিচ্গানচর্চ্চা বা প্রকৃতি আরাধনা; বিজ্ঞানে 
নাস্তিকতা; সখ্য; চিত্ৰকলা; সুখ-ছুঃখ। 
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কয়েক বংসর পূর্বে আমার কোন বন্ধুর সহিত এদেশে লাহারণ জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে কপাবাধ। হর। তাহারই ফলদরপ 
তিনি পত্দ্ছলে কতকগুলি প্রবন্ধ দিখিয়। আনার নিকট প্রেরণ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ ছিল। তন্ময্যে ২* খানি পত্র 
হধানম্তব সম্পূর্ণ করিয়া পরলী নামে দংশ্রতি প্রকাশিত হইল। __বি্রান। 


কম্প্রসাদ সেন-বিরচিত চত্ীদাল-চরিত ॥ চশ্ীদাল-চরিত | সংস্র্তা যোগেশচন্ত্র রা বিস্তানিধি 1 প্রবাসী 
কারান । ১৩৪৪। পৃ ২০৬ 
যোগেশচ্র রায় লিখিত ভূমিকা ( ‘সংস্করণের বিভ্ঞাপন' ), পৃ ১-৪ 


যোগেশচন্র রায় নহাশহের অধুনা-প্রকাশিত গরস্থগুলি বাতীত অন্তগ্ুপি সহছ্লডা নহে। এই দুপ্রাপা 
এন্থগুলি বঙ্গী়-পাহিতা-পরিহং, গ্তাশনাল লাইব্রেরি, চৈতন্ত লাইত্রেরে রামমোহন লাইত্রেয়ি এবং 
শরি্রঙ্ছন সেন মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে দৃই। 


সামরিক পরছে প্রকাশিত রচনা 
বর্তমান গ্রস্থপ্রীতে আচার্য যোগেশচন্্ের গরস্থাকারে প্রকাশিত রচনার সুচী সংকলিত হইস্বাছে। বিভিন্ন বিষয়ে 
তাহার বহু রচনা বিভিন্ন সামদ্রিক পত্রিকার বিক্ষিপ্ত ও গ্রস্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। 

ব্রজেভ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ‘পরিষং-পরিচয়' গ্রন্থে (ফান্তুন ১৩৫৬ ) সাহিতা-পরিষখ- 
পত্তিকাছ (১-৪৬ বর্ষ) প্রকাশিত যাবতীয় রচনার একটি বিষ্যক্রম তালিকা প্রকাশিত হয়_ এই তালিকায় 
দেখা ঘা, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রামা সাহিতা, ভাবাতব, ইতিছাল ও প্ররতব, বিজ্ঞান ( সাধারণ ), বিজ্ঞান 
(পরিভাষা) ইত্যাদি প্রায় সকল বিভাগেই আচাধ ঘোগেশচন্র দীর্ঘকাল ধরিদ্বা প্রবন্ধ রচন! করিছা 
গিয়াছেন। প্রবাসী পত্রে প্ধাশ বংসর ধরিয়া প্রকাশিত তাছার বিচিঅবিষহ্ক রচনার তালিকা প্রবাসী 
ভাত্র ১৩৮৩ সংখ্যায় সংকলিত হইয্াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার যৈশাখ-আধাড় ১৩৬* সংখ্যায় ঘোগেশচজ্জ 
'রামেন্দররন্দর তিবেদী? নহবন্ধে তাহার স্বতিকথ| লিখিহাছিলেন। 


ভ্ীগদিজ্্র ভৌমিক 


্রন্থপরিচয় 


বাংলা লাহিতোর নরনায়ী। অীপ্রমথনাথ বিী। বিশ্বভারতী গ্স্থাল | মূলা আড়াই টাকা। 


ছোট ছোট প্রবগ্ধের বই। স্থটীপত্র উল্টে দেখলে মনে হব প্রমথবাবু বাংলা সাছিত্োর চজিশটি অপেক্ষাকৃত 
অপরিচিত বা হবম-পরিচিত চরিত্রের ছবি এঁকেছেন তুলির ছোট ছোট আঁচড়ে । শ্রক্ন্চকীর্তনের রাদ। 
হতে আরম্ করে দুকুন্দরামের ভীড়দত্ত ও ছুললরা, ভারতচন্তের হীয়া মালিনী, টেক্ঠানের ঠকচাচা, মাইকেলের 
বাবণ, প্রমীলা এবং নববাবু, দীনবন্ধু মিত্রের কাঞ্চন, বঙ্ধিমচন্ত্রের রোছিণী মলোরসা ইত্যাদি, রবীশ্রনাপের 
দেবযানী মালিনী ধনঞছ বৈরাগী প্রভৃতি, মা পরশুরামের প্রীমৎ শ্ামানন্দ ব্রহ্মচারী । কিন্ত পড়তে আর্ত 
করেই চমকে যেতে হয়। ছোট ছোট প্রবন্ধ, কিন্তু থে পরিমাণে ছোট লেই পরিলাণে গভীর এবং 
অস্থস্ধানী। সাহিতাকের মেজাজ, সমাজসন্ধানীর দৃষ্টি এবং তান্ত শক্তিশালী কলমের সংহত সম । 
এই ক্ষৃত্র পরিণরে এক-একটি সুদূর প্রলারী ছবির স্থষ্টি। লেখক কৃতিত্বের পরিচন্ধ দিদধেছেন লন্দেছ নেই । 

যেমন, ভারতুচন্ছের হীরা! মালিনী। প্রমখবাবু লিখেছেন, “ভারতচন্ত্রের মাননিংহ ও ভবানন্দ রচনা 
মাত্র ।' ‘তাহারা কাহিনীর বাহন।- 'বিগ্বা ও সুন্দর বর্ননা মাত্র। বাকা-অলংকারে এবং শ্বর্ণ-অলংকারে 
তাহারা এমনি ভারগ্রস্ত যে নড়িতেও অক্ষম । ভবানন্দ ও মানলিংহ তবু নড়িত চড়িত। কেবল ছীরাকে 
বিশ্বাম করিতে হইলে কাহারে! সাক্ফোর আবগ্রক হত না? সে শুধু স্ব নয়, হ়ু। ভারতচন্দ্রে আগে 
হইতেই লে ছিল, কৰি তাহাকে উন্মীলিত করি দিদ্াছেন। হীরা! মালিনী নিতান্তই tour de 197০. 
হীর! মালিনীর অত্যন্ত চমংকার চরিত্রচিত্রণ। অথবা ঠকচাচা সম্বন্ধে লেখকের অঙ্গুলি নির্দেশ “দুনিদ্রা 
লাচ্চা নয, মুই এক! সান্। হয়ে কি করবো? আমাদের অধিকাংশেরই এ কথা। এ সামান্য রঙ্ধুপথে 
লংসার কীতিনাশার স্রোতে ভালিঘা যাইতেছে ।* একটি দন্তবোই সমস্ত চিত্রটি, সমাজের মেকি ভেদ্কি-সমেত, 
সামগ্রিক গভীরতা উদ্ভাগিত ছয়ে উঠেছে। রাবণ সমব্ধে লেখকের আলোচনাটি বড়ই মলোন্র। প্রথমেই 
তিনি দেখিয়েছেন, অটল গ্ভীয় রাবণ-চরিত্রের উক. স্রশিবরের মতে! মন্োচ্চতা এবং একাকিত্ব। মহিমা 
আর আঘাত । থেদোক্তি আর দন্ত।-_ 

প্অতসম্পর্থী শোকের গৌরবে ত্রিদিববি্ধয়ী রাবণ একপ্রকার মাহা্্া লাভ করিহাছে__ সমুস্বোপকূলবর্তী 
তরঙ্থাভিঘাত-অভিষিক্ত মহীধর ধেখন স্বাভাবিক উচ্চতার চেহ উচ্চতর । স্বাভাবিক অটলতার চরে 
অটলতর মনে হয়, অনেকট! তেমনি । তার উপরে অস্তগামী সুর ধন আবার বেদনার আমের কিরীট 
পরাইয়া দেয় তখন আর তাহাকে লৌকিক বলিব মনে হয় না, মনে হয কোন্‌ শ্বয়ং-কিরীটিত অলৌকিক 
মহিমা! মানব-নন্নের সার্থকত) লাখনের উদ্দেশ্ছে ক্ষণকালের জন্ত কূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখ! দিয়াছে ।” 

কিন্তু শুধু তাই নয়। লেখক, ছিভীঘুত:, দেখিয়েছেন, মাইকেলের রাবণ প্রাকৃতিক শক্তির (elemental 
০7০৫) স্ষ্টি। *প্রাকৃতশক্তি বেমন এখনো মাবে যাবে একটা আধটা গিরিছড়া ঠেলিয়া খাড়া করিঘা 
দে, একটা আধটা উপসাগর অকস্মাং খনন করিস! দেখার, রাবর্পচকিত্র তেমনি প্রাকৃত শক্তির একটা 
কাজ _ লবণান্বুভিহত দুর্্ঘ গিরিচড়ার স্যার সে দণ্ারমান।- "বাংলা লাহিত্যে মেঘনাদবের রাবণ ব্যতীত 
প্রাকৃত চরিত্র তো দেবি না।» তৃতীয়ত: লেখক দেখিয়েছেন তংকালীন সামাজিক উপদ্রব মাইঝেলের 
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মনে যে সংঘাত ঘটিছেছিল রাবণ তারই স্থাি_ "ইংয়াজি-শিক্ষিতের প্রতিনিধিরপে মাইকেল রাবণ চরিত্র 
ঢালাই করিন্নাছিলেন।- " মাইকেল মূখে হর্ণলঙ্কা বলিলে ও মনে মনে ইংলগ্ডের কথাই ভাবিতেন।- 'বাম্মীকফির 
পরে অনেক ভারতী কবি রাষারপ-কাহিনী লিখিয়াছে__ কিন্তু মাইকেলের কাবোর সঙ্গে তাহাদের 
কাবোর লগত প্রডেদ এই যে, তাহারা কেহই রাবণের জয্বধ্বনি করে নাই । মাইকেল প্রথমে রাবণের 
ভয়ধ্বনি কিতা উঠিলেন।* কিন্তু এই তংকালিক ছায়াপাত লবেও ঝাবণ থে সাবকাপিক হয়ে উঠেছে 
তার কারণ, “মাইকেল রাবণের বহিনার সহিত অপর একটি উপাদান মিশ্রিত করিঘা দিঘ/ছিলেন, সেটি 
অপরিনেছ বেদনা । সেই বেদনার নালাতেই রাবণ আদ্র আমাদের সমবেদনার পাত্র, আনাদের সগোত্র। 
আছ ইংরাঙ্গি শিক্ষার মোহ অপগত, ইংরাজ-শালনের বার্থতাই আজ শুধু বিগ্যযান॥ যহিমার অতচ্চ 
চূড়াই আমীন হইয়াও পার্শ্ববর্তী স্থগভীর খাদটাই কেবল রাবপের চোখে পড়িঘাছে। এত একবর্ষ, এত 
প্রতাপ সবেও সর্বনাশ থে কেন শনৈঃ শনৈঃ নিকটবর্তী হইতেছে সে বুঝিতেই পারে নাই__ তাই সে 
প্রতোকটি বিপংপাঁতের পরে এই মর্মে খেদোক্কি করিঘাছে-_ কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি 
রাবণের ভালে 1. 'এইখানেই নাইকেলের যথার্থ কবি-দৃ্টি, ইহাতেই তাহার ভবিয্মংদর্ণনের পরিচয়" 
তিনি সেকালে বসিয়া দূরকালকে, তাহাদের সময হটতে আমাদের সময়কে, ইংরাজশালনের প্রারন্ত হইতে 
তাহার উপসংহারকে, ধাঙালি-সনাঙ্জের উত্লতির সুচনা হইতে তদীছ অবনতির গুত্রপাতকে ঘেন দেখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, আর লেইজপ্লই রাবণের চরিত্রে পশ্বর্ের সঙ্গে বিঘাদকে, প্রতাপের গদে নৈরাহ্থকে, 
দন্তের সঙ্গে সকরুণ খেদেক্তিকে মিশ্রিত করিত্বা দিয়াছেন। এ-হেন বিষম উপাদানে গঠিত বলিয়াই 
রাবণ দুটি অসমকালের প্রতীক হইতে পারিঘ্বাছে, রাবণ সেকালেরও প্রতিনিধি, একালেরও বটে ।* এমনি 
অছহ সরস ও গভীর মন্তব্যে বইখানা ভর । সাহিত্যরসিকেরা! পড়ে আনন্দ পাবেন। 


শ্রীবিমলচন্্র সিংহ 


ডাকের চিঠি। জরীপশ্ুপতি ভট্টাচার্থ। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূলা আড়াই টাকা 


ভাকের চিঠিগুলি পড়ে অবধি মনটা খুংখৃং করতে থাকে, কারণ উনত্রিশস্থানি নাতিত্বন্ব চিঠি মনোযোগ 
লহকারে আগাগোড়া পাঠ করেও, যে প্রি্জনের উদ্দেশ্বে পেগুলি লিখিত, লে বান্তবই হোক অথবা 
কাল্সনিকই হোক, তার নাগাল পাওয়া যায় না। ধার জন্ত পত্রলেখকের এত উৎকণ্ঠা এত আগ্রহ, গে যে 
কেমলধারা মাহ লে কথা ঘুণাক্ষরেও জানা যায় না। মনে হয় দে কোনো রূপসী নারীই হবে বা, 
নিশ্চয়ই তার গুণেরও অস্ত নেই, খানখেরালীও বটে, সেইজন্ত চিঠিগুলিতে ব্যাহুলতার সঙ্গে একট! 
অতিশয় সাবধানী আড়টভাবও দেখা যায় । যে লিখছে লে নিজের মনকে জানলেও, যাকে লিখছে 
তার সম্বন্ধেও ঘেন একটু নিশ্চছতোর অভাব,যনে হয়। তাই স্থানে স্থানে চিঠিওলিকে মনের কথার 
আদানপ্রনানের বাহন হিগাবে কিঞিৎ অযোগা বলে বোধ হয়। চিঠি হিসাবে অচল হলেও, কাহিনী 
হিদাবে বইখানির অনেক গুণ আছে । হে যাহ্বটি চিঠি লিখছে ভার একটা স্পষ্ট তপ ছুটে ওঠে। একটি 
ভাবুক ছেলেকে চাকরির খাতিরে বাড়িঘর ছেড়ে কিছুদিন সম্ভবতঃ বীরহুম-বাকুড়! অঞ্চলে বাদ করতে 


্রস্থপরিচয় 


ছয়, তারই একট! নরম মিট গছ। কাছিনীর পরিবেশের ও একট! চিত্তাকর্ষক স্থপ ফুটে ওঠে । শুকুনো 
কক্ষ মাটি কিন্তু ভারী উর্বরা, তাল খেজুরের গাছের সারি, শীতকালে সেখানে দেলা বলে, বাউলর! গান গায়, 
ছেলেরা বলে তেলে-ভাা কিনে খায়। 

বর্ষার জলে পথঘাট পিছল হয়ে ঘা, মোটরগাড়ি বিপদে পড়ে; মেলা ফুল ফোটে ; দাওতাল মেয়ে 
কালে চুলে ফুল গু জে বেড়াতে ঘাছ। 

থে সব মানুষদের বিষয় চিঠিতে লেখা হয়, তার! সবও জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। গরিব মুললনান বৌ ছেলে 
হবার সম অচেন] হাসপাতালে থেতে রাজী হয় না। 

যাযাবর ডিপারি এর বাড়ি ওর বাড়ি খেপে বেড়াবে তবু তার মান-অপমানজ্ঞান হারাবে ন] । স্বাবলন্বী 
বুড়োর এক শ বছরের বেশি বয়স, তরু ছেলের কাছে হাত পাতবে ন|; বাহত ডাকাত মর্যাস্তিক হগণায় 
হালপাতালে পড়ে থাকবে, তরু নিজের পরিচম্ব দেবে না; ছোট ভাই হঠাং রেগে বড় ভাইকে প্রা 
খুন করে ফেলবে, তবু তার ক্ষমা হবে; ঘর বাড়ি নেই, তৰু বাউল তার সব কটি পদ্বসা দিয়ে ছুলের মাল! 
কিনে ঘাকে-তাকে বিলিয়ে দেবে; সব ছেড়ে দিয়ে যে-ঠাকুরকে আ্ীকড়ে ধরে মাহুষট! জীবন কাটাবে, হঠাৎ 
একদিন বলা নেই কওয়! নেই, তাকেও ফেলে নিরুদ্দেশ হবে যাবে। সব কিছুর মধো এমন একটা বলি 
মনগয়ত্বের আদর্শ ছুটে উঠেছে যে লেখককে অভিনন্দন ন! করে পারছি না। তবে চিঠিপত্তগুলির লব 
উদ্দেগ্রটিকে একেবারে উহ রাখাটি ভালো হয্সনি। মানুষটার শেটুকু প্রকাশ পায় তাও আমাদের পছন্দ 
ছয় না। চিঠির উত্ত প্রায়ই দেয় না, হঠাৎ এলে ছেঁড়া চেয়ারে বসে আবার চলে ঘায়, কিছু গায় দ।ঘ বলেও 
মনে হয় না। এবং সব চেয়ে বেশি অ-ক্ষমনীয় যেটা পে হল যে এ মেছে কি বলে এই রকম নৈর্ব্যক্িক 
উচ্ছাধে ভর।, থেকে থেকে স্থদীর্ঘ সার্মন-বিশি্, এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় বান্তি পড়বে আশা ক'রে অতি গতর্ক 
ভাষায় লিখিত চিঠিগুলির্ অবির।ম শতকে গোড়াতেই নির্মম হাতে হো করে দে নি। 


হালকা মেঘের মেলা। সম্পাদক শীকলাাণকুমার দাশগুপ্ত । পুস্তক প্রকাশনী, কলিকাতা । মূলা চার টাকা। 


বইথানির মলাটের উপর পালকের মত খ্রাকিবু'কি এবং নামকরণের বালহুলভ কবিত্ব দেখে গোড়াতে মনটা 
কিঞ্চিং বিমর্ষ ছয়ে পড়লেও, প্রবন্ধসংগ্রহধানি এতই প্রশংলনীর যে শেষ পর্ধন্ধ খুশি লা হয়ে উপাঘ্র নেই। 
বাস্তবিক এত ভালো! প্রবন্ধদংকলন সচরাচর চোখে পড়ে না, সম্পাদক মহাশয় সুস্ম বিচারবুন্ধির পরিচয় 
দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষ্ছ এত উত্স প্রবন্ধলংগ্রহের ভূষিকাটি তদনুন্ধপ হয়নি। বরং ভূমিকা ন! 
থাকলেই ছিল ভালো, রচন)ওলি আপনারাই আপনাদের পরিচয় দিত। 

সম্পাদক মহাশয় নিজে বইএর নাম রেখেছেন “হালকা মেঘের মেলা,” অথচ তিনি যে কেন "রম্যরচন!” 
শব্দের প্রতি এতই বিদুধ যে দেকথা প্রতিপন্ন করবার জন্ত গোটা একটা অধ্যান্ব রচনা করতে ছল, এ কথ! 
সাধারণ পাঠকের বোধগমা হয় না। ফ্ষরাপী Belles 1:99 ( বেল্‌ লেত্র্‌ } এয অনুবাদ রমারচনাই 
হোক অথবা লঙ্গিতলিপিই হোক, এইটুকু সহজেই বোঝা ধায় যে তাদের একমাত্র উদ্দেন্ড হল 
সেজেগুজে মাহ্বকে খুশি করা। এ বে চিন্তারাঙ্গোর উচ্ছল শ্ফটিকধণ্ডের কথা সম্পাদক বলেছেন, ওদব 
নিয়ে হাঙ্গাম! না করে, বাকারাছ্যের রঙিন কাচগুলি দিয়েও মাহুষকে খুশি করা যা! ঘদি সঙ্গে থাকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


অন্তরক্ষতা । এবং এই ধরনের প্রবন্ধের মাধুর্ধই সেইখানে ৷ বুদ্ধদেব বহুর "আড্ডা", বিস্ব। জ্যো্তির্্ 
রামের "কড়া", কিন্ব। বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের “ধাত” নামক প্রবন্ধের এতখানি প্রস/দণ আছে যে তাদের 
কোনে! গভীর চিন্তার প্রস্বোজন থাকে না। 

ভূনিক! সন্বন্ধে আরেকটি কথাও বলতে হয। গন্দাহিত্যের মধো প্রবন্ধই হে সর্বাগ্রে রচিত হয়েছিল 
এ কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তবে হস্থতো সর্বাগ্রে লিখিত হয়ে থাকা অসম্ভব নঘ। পদ্য মনে রাখা 
সহজ, গল্পও মানুষের মনে থাকে, কিন্তু ভালো! প্রবন্ধকে আশু লিপিবদ্ধ না করলে তার লোণ পাবার আশঙ্ব! 
আছে। রচনার দিক দিযে দেখতে গেলে এ কথা নিক্চিস্তে বলা চলে বে প্রবন্ধের পূর্বে গলের স্বঠি হয়েছিল, 
এবং টেকটাদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করবারও অনেক পূর্বে বাংলাদেশের ছেলেবুড়ো বেহুলার ঢুঃখে কাদত। 

গ্রে শেষাংশে লেখকদের পরিচিতিটুকুর মূল্য অনেকখানি, যদিও ভূমিকাতে তাদের লেখার 
সনালোচনাট! বাদ দিলেও চলত । 

প্রবন্ধওুনির কোন্টি ছেড়ে কোন্টির প্রশংস! করব ভেবে পাই না। ১৮৮২ সালে লেখা রাছনারায়ণ বস্থুর 
*জোঠানোসকেই প্রথম পুরস্কার দেব, ন! ১৯৫৫ সালে নন্দগোপাল সেনওপ্তর "বই-হারানোন্কে ? অবনীবাবুর 
'লুকিবিস্তে'ও কম যায় না, তবে ওটি প্রবন্ধ নয, শেফ.গল্প। এবং অতি উচুদরের গলপ 

ক্ষেপে বলতে গেলে এ বইখনি পাঠাগারে রাখবার, বন্ধুকে উপহার দেবার, সঙ্গে নিঘে ঘুরে 

বেড়াবার এবং বারংবার পাঠ করে যন ভালো করবার মতে] একখানি বই । 

এই ধরনের সাহিত্য শুকনো প্রাণে রস জোগায়, ঘরোয়া! ছিনিদকে অপন্ধপ ক'রে তোলে। এর গদে 
কাবোর সানু শাছে, এবং এ জিনিল রচনা করতে হলে কবিদের দিব্যচক্থুর দরকার হয়। 

শেষ পংদ্ক এই ভেবে অবাক্‌ হতে হর যে ১৮৮২ সালে রচিত 'জ্োঠামো' নামক প্রবন্ধটিকে তো কেউ 
অতিকূম করে যেতে পারে নি। তবে হুর্বের আলোরও তো প্রগতি হয় না। ভাগ্যিস ছয় না। 


লীলা মজুমদার 


স্বরলিপি 


বে-তরণীখালি ভালালে দুজনে আছি, হে নবীন সংসারী ৷ 
কাণ্ডারী কোরো তাছারে তাহার খিনি এ ভবের কাণ্ডারী ॥ 
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামনিহীন 
শুভবাআহ আজি তিনি দিন প্রলাদপবন সঞ্চারি ৷ 

নিরো নিয়ো চিরভীবনপাপেক্, ভি নিয়ো তরী কল্যাণে 

সপে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, ঘেরো মৃতের সন্ধানে! 
বাধ] নাহি থেকো আলসে আবেশে, বড়ে করায় চলে যেয়ে। হেলে, 
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিপ্তারি ॥ 


কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
I সা সা সা গ। গা গমা পা পা না পা I 
থে ত য় নী ধা নি” ভা লালে দ্‌ 
I প্সা সস ৷ সা নসরা না -ধনর্সা দন । 'প। 
ছি ছে ন বী*্ ল *ড লা রী 


অ 
I পা-ধা সা ণা ণা ণধা পা পধা পা। মা গা শ 
কা ন্‌ ডা তা হা” রে তা ছা স্ব 


[লগা গাগা গমা গমপা মা গমা রা গা শা 
এ ডা 


যি নি ড* বে"* র কাং ন্‌ রী 
পা] 
হাসা পা পা ।'না না ধনর্সা সা সা সা সারদা 1] 
কা লু পা রা বা **্রু ঘি নি চি র* দি ন্‌ 
[পা সস - সরর্ম। এ লনা ধা পা । প্নধ্প না এ} যা 
ক রি ছে ন্‌ পা* রু ব্রা ** ম বিণ* হী ন্‌ 
বর্সা গাগা র্যা পা শর্পা বা ্গা গর্রার্সা | অ 
শু ভা ত্রাৎ দ্র আা* ছি তি নি* দি ন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৩৬৩ 

হর্স দ্গা রা । সা নরা নর্মা ধা না পা 
প্র লা দ প বৰং সং ন্‌ চা রি 

I গাগ৷ গা গমা গমপা. মা গমা রা গা শসা II 
ঘি নি এ ভ* বেশ বল কাণ ন্‌ ডা রী 

হাসা সাসা সপা পা পা পা পা পা পধা পমা গমা I 
নি ছো নি ঘো* চি র স্ব ব নল পা” থে. ঘ্রং 

I পা ধা পা ধণর্সা গা ণধা পধা পা মা I 
ড রি নি যো** ত রী কত ** ল্য 

[লগা গা গা গা গরা গা মা ম্পা মা গা গরাগা] 
স্থ খে ছু থে শো* কে আআ ধা রে আ লো" কে 

I "গ। গা গা গমা গমপা মা গম সা 71 ৭1 ]1 
যে গো অ মুত তেণ* র তং নে * 

I {মপা বপা । "না৷ না নর্সা সর নরর্বা রা ্সার্মার্দা} 
বাধা * না হি থে কোং আ ল** লে আ বে শে 
[পা রা । ৭ সর্র্পা ননা ধা পা পনধা -সৰ্সা না} I 
ঝড়ে ক ন্‌ বা চলে ** যে য়ো* ছে সে 
[ সাঁগার্গা। 1 গর্মপ 4 গর্পা রা গা গর্ব সাল 
তোমাদে রু প্রে* স্‌ দি" যো দে শেত দে শে 

I সাঁগারা। সা সা সা) নর্সা ধা না পা 
বি *শ্‌শ্শে র যো বে বি” ল্‌ তা হি 
tA III 


গা গা গা গদা গমপা মা । গম -রা গা ।ম্সপা 74 
ঘি নি এ ড* রী 


স্বীকৃতি: যোগেশচন্ত্র রাহ বিভানিধির ফোটে! ভ্রীবীরেজ সিংহ কর্তৃক গৃহীত 





বিষয়সূচী 


সবত্যুশোক 

রবীনদ্স্থতি 

যোরুবা দেশে 

সংশীতসারলংগ্রছ ০. 
*ররক্কিমচন্দ্রের ভারতলংস্কৃতি / 
স্মরণ 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যানব 

গ্যাব্রিয়েল! মিাল 

মিস্বালের কবিতার অ্থবাদ 


মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল 
:/বাংলার ঘূঘলমান বৈক্যব-কবি / 
শন্থপরিচদ্ 


চিত্ৰসূচী 

ধীণা-বাদিনী 
সারিম্দা-বাদক 

যোক্ষব! দেশের শিল্লকল! 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যা্ 
গ্যাকিয়েল। মিস্বাল 


হরিপা-চিতরের ব্লক প্রবাসীর সৌজন্ে 
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সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 


রবীশ্দ্নাথ ঠাকুর 
প্রইন্দিরাদেবী চৌধুধানী 
উ্ননীতিকুমার চট্টোপধ্যায় 
প্রীরান্ধ্যেশ্বর মিত্র 
প্রভবতোব দত 


উশোকবি রাহা 
উ্চিতরঞন বন্দোপাধ্যায় 
মদত দত 
উ্রৰলোকরগ্রন দাশগুপ্ত 
উহ্কুমায় লেন 
প্রশশিভৃঘণ দাশগুপ্ত 
প্অন্দিত দত্ত 
জপ্রযখনাথ বি 
ভগয্াথ গুপ্ত 


উনন্দলাল বহু 
জনন্দলাল বহু 


মূলা এক টাকা 





বীপা-বাছিনী 
হরিপুর! পট : জঁনন্বলাল বহ 
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মৃত্যুশোক 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জীবনে থে বাক্তি কোনো বড় দুঃখ পেয়েছে অথচ লেই দুঃপের দ্বার! যে কোনো লংকীর্ণত! থেকে মুক্তি 
পায়নি, জগতে ঘার কোনো অধিকার বেড়ে যায়নি, লে অতাস্থ দুর্ভাগা কেননা লে মূলা দিয়েছে, অথচ 
সেই ঘূলোর পরিবর্তে তার ঘা প্রাপা সেইটি সে গ্রহণ করল না, ফেলে রেগে গেল। দুঃখ তার পক্ষে 
কেবল মাত্র দুঃখই, কেবল মাত্র ক্ষতি। 

আমদের কাছে জীবনের যেমন দাবী আছে, দৃহারও তেমন দাবী আছে। যাদের আমরা ডালবালি 
তারা ধতদিন বেচে থাকে ততদিন আমর! তাদের সেবা করি, সেই লেবার অর্থই শ]াগ করা, নিছের 
ন্বখ নিত্বের আরামকে ত্যাগ করে আনন্দিত হওয়/1 এখনি করে জীবিত প্রিছনের জন্তু নর! প্রতিদ্নি 
নিজেকে নিজে পর্যা করি; এইকপে জীবন যেমন আমানেপ কাছে প্রতিদিন অল্প অল করে তা!গ গ্রহণ করে, 
মৃতু তেমনই আমাদের কাছ থেকে সকলের চেছে বড় ত্যাগ একেবারে গ্রহণ করে-_ চরন তা!গ, খ্রেনের 
সর্ব বিপর্জন ॥ জীবনে আদর! য। ইচ্ছাপুর্বক আগ করি, উতপর্গ করি, ত! ঘৰি আনাবের প্রিয়জনের 
মঙ্গলের কারণ হুর, তবে তার দৃত্যু উপলক্ষে আমরা ঘে এত লাধ একেবারে বিধর্জ্জন করি পে কিস 
ব্যর্থ হবে? বার হয় ঘদি এর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধ ঘটে। 

যদি এমন কথ| বলতে পারি থে আমার হয গেল লে আছি তোমার অন্ুই উৎসর্গ করলুম, আমার এই 
দুঃখে আমার এই দানে তোমার মঙ্গল হোক্‌_ আমি কিছুই টানাটানি করতে চাইনে, তুমি থে জাহাজে 
মৃতুলমূত্র পার হতে ধাত্রা করচ, সেই দ্গাহাঞ্জে তোমার সম্বন্ধে আনার যা কিছু হুশ ঘা কিছু ইচ্ছ। সমস্ত 
সাজিয়ে দিলুম, তোমার ঘায়! মঙ্গল হোক্‌, তোমায় গতিপধে কোনো বাধ] ন| থাক্‌, তোমার পক্ষে ঘা 
পরম প্রতিষ্ঠা, যা চরম শ্রেব। তাই যেন লম্পূ্ব হত, আমার ব্যর্থ মনিন্থা, আদার বিত্রোহ, আমার পশ্চাতে 
আহ্বান ঘেন তাকে কিছুমাত্র ভাএাক্রান্ত না করে এমন কথা ঘি বঙ্গুর শুভ কাদনায়। ঘৰি পরিপূর্ণ প্রেমে 
বলতে পারি তবে তা আমার পক্ষে এবং তার পক্ষে কখনই বুধ! হতে পারে ন|। 

এমন করে বলতে পারার একট। প্রয়োজন আছে। ঘাকে ভালবালি, যার মঙ্গল কামনা করি, তার 
শেহ মঙ্গল কামনা এমনি করেই করতে হয় এই হচ্ছে প্রেমের শেষ দান, এই হন্ছে প্রেমের শেষ 
পরীক্ষা । বে প্রেঘ ম্তার কাছে আপনাকে এমনি করে দান করতে পারে, সেই প্রেম মৃত্যুর ঘারাই অক্ষ 
পরিপূর্ণতা লাভ করে। চরম ত্যাগই প্রেমের চরম সার্থকতা । এই ত্যাগের দ্বারা শুধু মঙ্গল হোক, একথা 
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নর, সমস্ত সধূময হোক, প্রেষ মুক্তি লাভ করে অনন্তের যধে বাাপ্ত হোক, বিন মধু হোক, রাত্রি 
মধুমন হোক, সখের আলোক মধুময় হোক্‌, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হয়ে উঠুক । বাশ মধু বহন করচে, সমুদ্র 
মধু ক্ষরণ করছে, এই কথ| ঘোষণ। করে আমাদের ্রান্ধের্র মস্ব উচ্চারিত হঘ। মধু বাতা খতাদতে মধু 
ক্ষরন্তি শিল্ধব: ) 

যাকে সত্য বলে মানুষের যে ভ্রম হয় লেই ভ্রমকে এই মঘ৷ একেবানে দূর কন্রতে চাদর । জগতের 
মাধুর্ধোর কোথাও লেশবাতর ক্ষ হখনি__ সমপ্তই মধুনয্ হয়ে আছে এ যখন দেখ! যাচ্চে তখন মৃতু ও এই 
মাধূর্ধের ছন্দ রচনা করচে। ছন্দের মপো থে যতি পড়ে গে ত ছন্দকে বাধা দেবার ছন্য নয, ছন্দকে বহন 
করবার অঠই। মৃহাও জগতের মাধুধাকে বাধ নিস্ছেনা, তাকে বহন ফত্রচে। খর পূর্বে থে মধু ছিল, 
ম্হার পরেও সে মধু অক হয়ে রয়েছে। লেই মধুকেই আাক্জ লর্হ দেখ, পর্ব আদ্বাদ ক্র যাকে 
এক জায়গায় বিশেষ করে দান্তে তাকেই সব ছারগাগ্র আন-_ অনন্ত মাধু্যের মধ্যে তোমার প্রেমের মুক্তি 
হোকু। [১৯১] 
পাৱ নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র গ অরধিগ্গঘোহন বন্র শুগিনীবিয়োগে 


লাঘ্রিনিকেতন 

কল্যাণীয়েঘু, 

মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করলেও তার ধন্তে মন প্রস্তুত হয় না। প্রতাক্ষ 
হলেও আমাদের প্রাণ তাকে প্রতিবাদ করে। কিন্ত হার মানতেই হয়। ছার মানার সঙ্গে সঙ্গে 
এই কথাটি মনে আলে, যে মৃতু! কেবল বে অপথয়ণ করে তা নয়, মত্যু জীবনের ভূমিক!॥ জীবনের 
অনেক সম্পদ দেখতে পাইনে তার নিছের আলোর মধো মৃহ্ার কালো পটের উপর ত| উজ্জল হয়ে 
ওঠে। ধার কোনো! মূলা দিই নি তারও মূলা ধর! পড়ে, ঘা ছোটো বলে কোণে পড়ে ছিল তাও 
দেখি ছোটো! নব । তখন প্রাপদেবতাকে এই বলে গ্রাম করি তোমার প্রতিমূহূর্তের দান আমাকে 
ধন্ত করেছে, তার বিচ্ছেদে থে শোক করি এতেও প্রমাণ করি সে আমার কতখানি। এই সঙ্গে মনে 
রাখতে হবে কিছুই তার ব্যর্থ হয় নি, তার মধ্যে সত্য ঘা তা প্রছথে গেছে। হারানোটাকেই বড়ো 
করে ঘেন না জানি, পেয়েছিলূদ এইটেই বড়ো, সকল হারানোর উপরে সে থাকে । বিচ্ছেদের 
শোককে কোনে] সান্বনাই দূর করতে পারে না, কেন না সেই শোক আমাদের অর্ধা, চীবনের মধো 
ঘাদের পেয়েছিলেন মৃত্যুর যধো তাদের লেই পাওয়ার স্বীকৃতি । প্রাণের উপহাএ থেঞে মৃত্যু আমাদের দূরে 
এনে দাড় করিয়েছে বলেই তাকে আমর। সপ্পর্ব করে দেশতে পেয়েছি, গভীর করে শ্রন্জা করতে পেরেছি। 
বিপ্র্থা দশমীর বিদর্ঞ্জনের বেদনাতেই আমরা দেবতাকে হুম্প্ট উপলব্ধি করি। 

তুমি আমার অন্তরের আলীর্বাদ গ্রহণ কূরে|। ইতি ২৮ আশ্বিন ১০০৭ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কোনো সাঘনাআার্ীর প্রতি 


রবীন্দ্স্থৃতি 
গইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 


পুঙ্গনীয় কবিগ্ডকর রবীন্দ্রনাথের শতবাধিকী উপলক্ষো তীর পুতাস্থুতির প্রতি বিনীত শ্রন্ছাতলি নিবেদন করবার 
উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিকথা রচিত। বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচাধ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়ের লোংসাহ 
প্ররোচনায় এরর উৎপত্তি ও কলাাধীয় ওীবান শুভময় ঘোষের স্যর অহুলিপনে এর পরিসমান্ধি । প্রায় পৌনে 
শতাষীর শ্বৃতির জটিল জালকে সংগীতস্মৃতি, নাটাশ্থঁতি, সাহিতাস্মৃতি প্রস্তুতি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি_ 
আপাততঃ নাট্যশ্বৃতি অংশতঃ বিশ্বভারতী পডত্রিকাদ্ন প্রকাশিত হুচ্ছে।__ লেখিকা 


আমার নাটাস্বৃতি অলেকাংশ সংগীতস্বতিহ লক্ষে জড়িত, কারণ রবিকাকা প্রথম্ীবনে ীতিনাটাই রচনা 
করেছিলেন। আমাদের কালের ব্যক্তিগত স্থৃতি আগ হু স্বভাবতই বিলেত থেকে ফিরে অ?সবার 
পর থেকে। মা আস্বীঘ়স্বজন নিয়ে ঘরোঘব! অভিনয় করাতে খুব ভালোবালতেন। সেঞ্জত অনেকসময় তার 
কত মান-অভিমান ভাঙাতে হত, সে গল্পও তার কাছে শুলেছি। 


মানময়ী 


তারই প্ররোচনা সম্ভবত মানমন্বী নাটক ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ ) দ্বোড়াসাকোর বাড়িতে আপনাআপনির 
মধ্ো অভিনীত হয়। এটি কার রচনা লেকালে মামাদের মসুল করবার কোনে! প্রবৃত্তি হয়নি, তবে এখন 
মনে পড়ে রবিকাকা। গেযোতিকাকা, স্বণপিসিমা অনেকপম্ধ মিলেমিশে গীতিনাট্য রচন! করতেন।৯ 

মানমহীর বিধ্বস্ত ল্বদ্ধেও আমার কেবলমাত্র একট! অম্পঃ ধারসা আছে। নেবনেবীর মানতঞন" 
নিয়েই কারবার-_ তা নানেই প্রকাশ। মানম্রীর ডিন দেবতাদের মধ্যে রবিকাকা আর দ্োতিকাকা 
মশাছ ছিলেন মনে আছে। 


১. একদিন শ্রোতিযাবুরা করেকলন বন্ধুবান্ধব সহ মারে চন্দননসর ঘাইতেছিলেন। গপে অকস্মাৎ জড় দল তুকাল আর্ত হইয়া 
নদ টমারপানিকে আন্দোলিত করিয়| তুিযাছিগ। ইঁহানের (কস্ত সেদিকে ভ্ক্ষেপও ডিল না। লো।তিনাণু হর-রচনা কঠিতেছিলেন 
ও অঙ্ষরবাবু, [ চৌধুৰী ] তাহার সম্বে একটির পর একটি গান বাধিয়। বাইতেছলেন।---এই একদিনকাঃ রচিত প্ানুলি হইতেই, 
পরে মানভক্ষ [ মানদযী ] নামে একখানি গীতিনাট) অ্রন্বত হইয়াছিল | মানহক্ প্রধসে দোড়াসাকোর বাড়ীতে অভিনীত হয়।” 

- গুবলন্বকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ছোতিরিভ্রনাখের জীবনশ্যৃতি', পু ১৫৭ 

“দোকিরিক্রনাণের স্বৃতিকগার---তিনি শুধু জঙ্ষনচত্রের নাদ করিয়াছেন, দানদরীতে কিন্ত রহীকরলশেরও গাল রহিয়াছে; 
যেমন শেষ গান--'া তবে সহচরি হাতে হাতে বয় ঘর" ইত্যাবি 1+-_ধীক্র-রচনা পল, পনিব্যরের (চি, পৌৰ ১৩৪৬ 

“আালণয়ীর গানগুলী রধীস্রন।ধকে পড়িগ শুনাইগ্রাছিলাদ, তিনি ইহাল দধ্যে খত আর দুইটি পান নিয়ের বলিয়। সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন।--- . 

১) রতির গান। দিলে কোণা বল”. 
২। ব্লঘের গান । চল চল, চল চল, চল হুলবহু ---" 
- ববীজ-রচনাপল্রী, শনিবারের চিঠি. ফাল্গুন ১৩৪৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


সব-প্রথমেই ছিল রতি ও বসন্তের গান-- 
রতি। ছিলে কোণ! ধল, কত কি বে হল 
জান নাকি তা? 
হার, বার, আহ|] 
মান দায় হায় হায় বাসবের প্রাণ । 
এখানে কি কর, 
তি ছুজপর, 
তারে গিয়ে কর আ্রাপ। 
খল । চল চল. চল চল, চল চল, ভুলব 
চল ঘাই কাছ লাঙিতে ।.-- 
আরেক জাতের গান মান্যদবীতে ছিল ধা আমাদের এ বলে গা ওয়! অকালপক্ষতা বলে নিশ্চয় সকলে 
মনে করবেন 
উর্ঘম।। সঙগনী লো বল, কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল ন। 1... 
এনে দে এনে দে বিষ, আর যে কো পারি না। 


কিন্তু আমরা সনবয়সীর দল নিঃসংকোচে এ গান বাড়িমছ গেয়ে বেড়াতুম ৷ 


হযন্ত-উৎলৰ 
ছুর্ণপিলিমার গীতিনাট] 'বলস্ত-উৎলবের' ( প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯ ) সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্বতি ডড়িত। 
তার গোড়ার দিকের গান “ধরু লো ধর্‌ লো ভাল। এই নে কামিনীছুল” এখনও কানে বাদে। 
অস্ গানগুলিও কতক কতক মনে আছে 
লীল!। চত্রশৃ্ত তারাপৃড যেখান নি চেয়ে 
ছুরতেন্ত অন্ধকারে হল রয়েছে ছেয়ে |''' 
ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে এই শোকলংগীত নতুনকাকিমা বসে গাইছেন, তার বড় বড় চোগ আর দীর্ঘ ঘন 
কেশ ছিল বলে তাকে বেশ মানিয়েছিল। জে/তিকাকা আর রবিকাক! ছুজনে মিলে টিনের তলোয়ার নিয়ে 
এই গানটি গেছে যুদ্ধ করেছিলেন_ 
কিরন । লও এই লও, লও গ্রতিফল। 
কুষার | দেখিব বীরত্ব তোর থাকে কি অটল। 
কিরশ। খুটি হরে সাবধান! 
কুমার । এ অবোধ সন্ধাল। 
ফিরণ। এ আঘাতে অকল্পই বধিব পরাশ | 
এই নাটকটি পরে লখিসমিতির পক্ষ থেকে কোনে! বাগানবাড়িতে অভিনীত হয়। ঘদিও সেখানে 
পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল কিন্ত স্বীকার করতে লক্ষ্মা নেই থে, তাঁদের লাহাঘা ছাড়া আমাদের পক্ষে 
স্টেন্র বাধা সম্ভব ছিল না। এই নাটকে স্বরেন আর জোংহ্াদাদা অ।মাদের প্রধান সহকারী ছিলেন। 
স্েম্তের পশ্চাৎপটকে বনের উপযোগী করে লাঙ্গাতে গিয়ে তারা ছুই ধর্ঘরে মিলে বাশের আছরির 


রবীন্রস্মুতি 


উপর শুকনে! মস্‌ ছে তার মধো জাগায় জাদগাদ্ধ ডিমের খোল!তে ললতে মেলে জোনাকির ভাব 
আনতে চেয়েছিলেন । অ1গুন ও ঘালের এই থনি লঙবদ্ধের বে অনঙ্স্থ)বী পরিণতি স্রাদের ছেলেনাগুধী 
বুদ্ধিতে বুঝতে পারেননি, ভা সই প্রকাশ পেল। পণ্চাংপটের মাঝে মাঝে আগুন ধরে গেল। 
চারিদিকে হৈহলল| পড়ে গেল। আমরা মেদের! ছুটাছুটি করে নাবার ঘরের টব থেকে গুল মানতে লাগলুম 
আর হুরেন ও দ্যোহঙ্গাদ। অগতা! কামিছের আস্তিন গুউদ্বে পর্দ। ছেড়ে বাইরে আগতে বাধা হুলেন। 
লে এক ছান্তকর ব্যাপার, ঘনিও আর একটু বেশিদূর গড়ালে কার/কাটি পড়ে যেতে পাহত। 
এই সময়কার একটি হাসির গানও মনে পড়ে_ 

ছিলি ংহখানে সেগানে ঘা য়ে ভৃঙ্গ । 

চটক-কটক দেখালে কি হবে 

আস্কারা মান্কার! পেগ করিসনে কো রহ । 

কজিমনে করিদনে নিছে শুাকেরা 

রাগে গজ সর গর গর পর গা ছালিছে অঙ্গ । 


বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে 
মানমনয়ীর আগে কি পরে ঠিক মলে নেই, রবিকাকা ও জোগতিকাকা ছুই ভাইয়ে মিলে অভিজ্ঞাত 
বন্ধবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্তু বিব!হথটিত একটি ক্ষ গীতিনাটিকা অভিন্ন কক্পেছিলেন। তাতে তারা দুজনে 
বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষ অবলগ্বন করে গান করেছিলেন । ঝবিকাক। বিবাহের সপক্ষে গাইতেন 
একা একা এতদিন কেটে গেল এখন দুখের নিশা প্রচ৷ত হল 
বর না ঘালা সব 
হুঙ্গনে এক হব 
সোহাগ দদা রব চল চল। 
ভাহাযি মুখ চেয্ে 
যাহিৰী যাবে ৰয়ে 
নিবাৰ তারি শ্রেদে হবি-অনল। 
তার পর বিপক্ষে ্যোতিকাক! গাইতেন_ 
খ্যানয ত্যানর খ্যানর খ্যানর__লেই সে কাহুনি কি কথ সঙগা। 
কথাঃ কথায় অভিমান তারি, সাধ্য কি বে সে সন স্াখা। 
গৃষ্ছে পেকে লা করে-- অরপো যে হবে পাকা ॥ 
তার পর আবার সপক্ষে গান_ 
সখা সাধিতে লাহাতে কত হখ 
তাহা বুঝলে না তুষি বনে রয়ে গেল দুখ । 
অস্রিমান কহিল নয়ন ছল ছল 
মুহাতে লাগে তালে। কত 
তাহ্বা যুকিলে ন তুমি হনে রয়ে গেল দুখ । 
এই গানটি গীতবিতানে স্থান পেছেছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


এই অভিনয়ের সঙ্গে সামান্ট একটি মজার স্বৃতি জড়িত আছে। পাইকপাড়ার কান্ডিচচ্্ সিংহ হরেন 
সুন্দর ছেলে ছিলেন বলে তাকে আদর করে কোলে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বসে ছিলেন। তিনি এই 
নাটক দেখে এত হাগলেন ঘে হরেন গড়িয়ে তার চৌকির নীচে পড়ে গেলেন ! 


হেঁয়ালি নাটা 

এর পরে ছেলেবেলার শ্বাতি জড়িত রবিকাকার হেছালিনাটোর সঙ্গে । বাবা চিযদিনই স্বীশিক্ষা এবং 
স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইএন্তেই বোধছুর বোলেদের মধ্য স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালোবাসতেন। 
আমাদেরও তানের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বর্ণপিসিমারা জোড়ামাকে। ছেড়ে একলমছে 
কাশিয়াবাগান অঞ্চলে একটি বাগানবাড়িতে গিছ্নে ছিলেন। সেসানে আমাদের সকলের খুব যাওযা-আসা 
ছিল; রুবিকাক1ও মাঝে যাবে হেতেন এবং আমাদের আনোদপ্রমোৰে যোগ দিতেন। এই স্থত্রে তার 
শ্্যাতির বিড়ম্বন!" ( সানছিক পত্রে প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬) নাটকটি নিক্সেরাই অভিনয় করে আমাদের প্রচুর 
আনন্দ দেন । আর-একটি কখ। যনে পড়ে__মন্কুরেই যেমন বৃক্ষে পরিচন্ব পাওযা ঘাছ তেমনি স্রল।দিদি আর 
হিরবদিদিও এইধানেই পাড়ায় মেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সুটন| করেছিলেন। 


খানকি প্রতিতা 
বান্মীকি প্রতিচ। ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) ও কাল-মগদ্থার ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮২) লাটাস্বতির কথা বলতে 
গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যে এই ছুটি নাটকেই আমর! ঘোগ দিয়েছিলুম। বান্মীফি প্রতিভা আমি একবার 
লক্ষ্মী লেছেছিলু, রবিকাকা বাস্মীকি। তবে ১৮৮১ সালে প্রথম বাম্মীকি প্রতিভ। অভিনয়ে লয়, 
লেবারে প্রতিচাদিদি সরশ্বতী আর বোধহয় হুস্ীপাদিদি লক্ষী পে্দেছিলেন | জেঠামপায়ের একটু 

[ল ছিল হঠাৎ হঠাং ‘এই থে অমুক সাংেব’ বলে শ্রেছভাগনদের পিঠ থাব.ড়ে দেওয়া। প্রথম বান্দীকি 
প্রতিভার অভিনগের পরে গ্রতিভাদিদি সরস্বতী লেছে ঠার সঙ্গে দেখ। করতে এলে তিনি তার পিঠ খাবড়ে 
“এই থে সরছ্ছতী লাহেব' বললেন! আমি সেখানে তখন উপস্থিত? 

অভিনয়ক্ষমতা যে আমার খুব ছিল না, তার প্রমাপদ্বরূপ একটি ঘরোয়া সাক্ষীর কথা উল্লেখ করব। 
লক্ষ্মীর ভুমিকাঘ আমা একনাত্র গান ‘কেন গে। আপন মনে'র “আমার শুভক্ষণে হের গে। চোখে" অংশটি 
গাইবার সম ধন বুকে হাত দিয়ে নি্রেকে দেখাতুম, তখন অভি ছেলে বলত, “বোন দিদি, অমন কোরে! 
না। ননে হয় যেন পেট কানড়াঙ্ছে।* এই বোনদিদি সম্বোধনের ইতিছাপটুকু হচ্ছে, অভি আমার চেয়ে 
মোটে পনেরো দিনের ছোট ছিল । অভি একাসনে বলে সমস্ত বাদ্মীকি প্রতিভা বা মায়ার খেলার গানগুলি 
প্রথম থেকে অডিনদ্ধ করে গেয়ে শ্রোতাদের মৃদ্ধ করে রাখতে পারত ৷ 

এই এক বাদ্দীকি প্রতিভ। যে কত বার কত স্থজে অভিনীত হয়েছে এবং আত্যীয়বস্ধুর মধ্যে কত ভিন ভিন্ন 
লোকে যে এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপ্রত্যাশিত পারদপিতা দেখিছেছেন, তা বলতে গেলে একটা 
বই হয়ে ঘাগ্ছ। বাবা একবার বিলেত থেকে আসবার সময তার সহযাত্রী তখনকার লাট-পর্ী লেডী 
লাান্স ভাউনকে দ্রোড়াসাকোর বাড়ি আলবার আমন জানিয়েছিলেন! এখানে বলে রাখলে ক্ষতি নেই যে, 
ইংরে্গ বাতির গুণ ও তাদের সামাদিক প্রথার প্রতি বাবার স্বাভাবিক গ্রীতি ছিল। কলকাতার আসবার 


রবীল্সম্বতি 
পর লাট-পর্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রাহ জানালে তীর দন্ত বাল্মীকি প্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের 
বাবস্থা হয়। লেডী লা।দ্লভাউনের সঙ্গে তখনকার ছোটলাট-পয়ী লেডী এলিয়ট প্রভৃতি আরও কয়েকজন 
বিশিই ইংরেজ ছিলেন। বল৷ বাহল। তাদের যথাঘোগা সমাদর দেখাবার জন্ত কর্তৃপক্ষ যথাসাদা চেষ্টা 
করেছিলেন । হিপুরাদ। তার স্বতঃশিন্ধ রসিকতা করে বলেছিলেন, “ছোড়ামাকোর উঠানে সাজসচ্ছা! দেখে 
লাট-পর়ী বাড়ি গিছে নিশ্চই লাউলাহেবকে বলবেন__ ‘Darling ! All velvet and 50983 1" 

অক্ষয় চৌধুরী যেমন পারিবারিক বন্ধু বলে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতিত সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তলাবে জড়িত, 
তেমনি অক্ষম ম্ছুমগার বলে আর-একজন ছিলেন, ঘিনি অভিনব ও সংগীত ছচেতেই জোড়াধ।কোর বাড়ির 
লঙ্গে ঘনিঠভাবে দূক্ত ছিলেন । দুজনের একই নাম বলে আনর! তানের ধণাক্রমে ছোট অগ্নয়বাবু আর বড় 
অক্ষয়বাবু বলে উল্লেখ করতুম। বড় অক্ষবারুধ খুব দরাঞ্জ গলা ছিল, যেটি নাঘো২৮বের উঠানে কুপন 
গাইবার সমঘ্ বিশেষ কাছে লাগত । তার আর-একটি অভ্যাস ছিল যে, তার যে 5ড়। সুর গলাণ কুলোত না 
সেটি উর্ধে ইন্গিত করে দেখিছে দিতে কাছ সারতেন । তার এক রোগ ছিল লেখকের রচনার উপর নিছের 
কথার রঙ চড়ানো । তাতে আরও রলিকতা বাড়বে বলে মনে করতেন । রাক্ষা ও পানীতে সুমিত বাকা 
ছেড়ে চলে যাবার সংবাদে যখন বিক্রম অত্যন্ত বিচলিত, সেই সময় জিবেদীর ( বড় অক্ষঘ্বাবু ) সঙ্গে পথে 
দেখা ছল। রানীকে ত্রিবেদী ঘেতে দেখেছেন শুনে বিক্রম তখন ব্যাকুল হয়ে জিঙ্তেস করলেন, ‘চোখে 
অশ্রু ছিল? সেই নাটারসের গাস্তীধ ন্ট করে তিনি নাক ছুলিছ়ে বলেন, ‘ৎচ্ছ_ ফোচ্ছ, দেখি 
নাই চোখে” মূল নাটকে শুধু আছে 'অশ্র দেখি নাই চোপে। আল্-একবার বাবা ধপন 
,জোড়াসাকোর বাড়িতে রাদ্া ও রানীর অভিনয়ের পরিচালনা করছেন, তখন বড় অক্ষচবানু কোনো 
এক ভূমিকায় তার বন্তবোর অতিরিক, 'লন্দেশ যন্দেশ রলগোলা ফলগে!ল।' ছুড়ে নেওদাতে বাবা 
ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাতে অক্ষদ্বাবুর এমন অভিমান ছল ঘে, তিনি তার পরবর্তী অভিনয়ে 
কথাগুলি কিছুমাত্র রসকষ না দিয়ে একবারে শুকনো ভাবে বলে গেলেন। তখন বাবাকে ম: বলতে 
লাগলেন, ‘তুনি কেন গুকে এমন করে বললে, এখন দেখ কি করে অভিনঘ্ চলবে ।' তপন আর তার 
মানভঃন করবার জন্য কাকে পকাশটি টাকা এবং একটি শাল ঘুষ দিয়ে তবে বাগ মানানো গেল। বড় 
অক্ষয়বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঘে স্থযোগ পেলে তিনি শুধু কমেডি নয ট্রাজেডিও ভালে! অভিনঘ করতে পারেন) 
বিচিত্র মান্থবের আত্মপ্রতায়! 

এহেন অক্ষ্ববাবু বান্মীকি প্রতিভার পূর্বোক্ত বিশেষ অভিনয়ে লাট-পরীর সামনে প্রথম দশা সেছে খুব 
স্কৃতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন । তারা ভাষ! না বুঝতে পারলেও অশ্রভঙ্গীর হার! বিষঘটা সহজেই বুঝে 
নিতে পেরেছিলেন | অক্ষঘবাবু প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার যখন হুঙ্গমপ্ে প্রবেশ করলেন তখন লেডী 
এলিঘট নাকি বলেছিলেন, ‘He is my mau’ i ছোটলাট-পত্বী তাঁকে 215 22870. বলেছেন এই গৌরবের 
কথা অক্ষবাবু চিরদিন সকলের কাছে গল্প করে বৈড়িয়েছেন। অবননাদার 'ঘরোঘা'তে আনানের বাড়ির 
নাটক অভিনথের সুন্দর বর্ণনা আছে। 


কাল-দৃগযা 
ফাল-মুগছার অভিনয়ও প্রায় সযলাময়িক এবং এটিও অনেকবার অভিনীত হুছ্েছে। আমি একবার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


এই নাটকটি করাতে গিরে একটু বিপদে পড়ে গিছ়েছিলুষ ৷ দিহু লেঞ্রেছিলেন অন্ধদুনি এবং তার ভাগে ও 
ভাগী সঙীব আর হরমা সেছেছিল ধধিকুমার ও লীলা। দিছ বললে, 'খিকুমারবধেহ পরে যে বঙীবকে 
খাটি করে নিয়ে আসবে সে আমি দেখতে পারব না।, আবার ঝবিকূমারের ফিরতে দেরি দেখে তার 
বোন স্ুরম। “বল বল পিত! কোথা লে গিয়াছে” গাইতে গাইতে চক্ষের ছলে বক্ষ ভালিয়ে দিল। এলব 
দেখেশুনে আমি বললুঘ_- “থাক্‌, কাল-মুগন্থার আর অভিনব করে কাজ নেই ৷" 


“এমন কথ আর করব ন।" 

কালাহুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের “এমন কর্ম আর করব 
না" (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯) এর পরে আসে । নাটকটির নাম পরে বদলে হয় “অলীকবাবুঃ। এটিও 
অনেকবার অভিনীত হয়েছে । কিন্তু হতে! স্মৃতির জাহুবশত এর ঘে অভিনয়টি আমাদের সবচেয়ে সের! 
মনে হয় তার পান্জপাআ এরকম ছিল_ 


সতাসিচ্ছ জ্যাঠামশান, ছিজেম্রনাথ 
অলীকঝ|বু রবিকাকা 

গদাধর সেছপিলেমশাহ 

জগদীশ জগদীশ দাদ! 
হেদাঙ্গিনী শরংকুমারী চৌধুরানী 
পিদ্‌নি বর্ণপিলিদা 


কী স্বাভাবিক অভিনয় করতেন বর্ণীপলিষা ৷ এখনও মনে পড়ে প্রথম দৃস্তে তিনি দালীনের মতে! মাটিতে 
বলে হাটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গদাধর দরদ 
ঠেলতেই মাথা তুলে বলে উঠলেন, 'গরজ। ঠেলে কে ও? ওমা, গদাধর বাবু যে। বড়মান্সের যোলাছেব। 
দশটা বাঙতে-না'বাতেই ঘুম ভাঙল?' ভার পরের দৃশ্তে অলীকবাবু ও সত্)সদ্ধ সেছে ঢুকছেন। চুকতে 
ঢুকতে অলীকবাবু বলছেন, ‘আসে৷ হা মশায়, কামাপযাদেশের থাক! আমার সদনে বিয়ে দেবার জন্তে 
ঝুলোঝুলি।' সেই ভাব ও কথ! এখনও যেন কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেযে অকুদাদার গান, তারই বা 
কী কায়দা! আর ক্্যোতিক/কার সেই চানেন্যান সেঙ্গে চীনেভাষাথ ফিচিরমিচির ফথ।_- কাকে ছেড়ে 
কার ফখ। বলব! হেনাঙ্গিনী থে হাতে বটি ধরে “এই বন্দাই আমার প্রাণেহ্বর' এইরকম কী একট! 
খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মলে রাখবার মতে] ছিনিস। 


বিবাছ-টৎমৰ 

বিবাহ-উৎসব নামে আরেকটি ঘরোয়া গীতি-নাটক আমাদের সঘয় চলিত ছিল। নামেই ভার বিষবন্তর 
প্রকাশ । আমার শিস্হুতো বোন হুপ্রভাগদদির বিবাহের সম মনে পড়ে পুজোর দালান থেকে বরকলে 
দোতলার বাস্রে লৌছবার আগেই কলের হল ফিট । তখন বাড়িতে কি জানি কেন হিস্টিতিদা রোগটির 
প্রাদর্ঠাব হত্েছিল। আনি আর উৎধাদিদি কোনোরকম করে নেই মৃদ্ধিত কনেকে ছুদিক থেকে ধরে 
অতিকে পিঁড়ি ভেঙে দোতলার বাসরঘরে এনে ফেললূম। সেখানে তিনি মছলন্দে আঙ্ঞান অবস্থার শুরে 


রবীন্্রস্থৃতি 


রইলেন, পাশে বর স্বকুমার হালদার হুতভ*্ব ছয়ে বসে কি মনে করছিলেন তা তিনিই জানেন । এই 
অবস্থায় আমাদের সেই “বিবাহ উৎসব* অভিনীত হয়। দিহুর মা হুস্টলাবৌঠান নাঘক দেজেছিলেন । 
তিনি গাল এবং অভিনয় দুইই সুন্দর করতেন। তাঁর একটি গান “ও কেন চুরি করে ধায়’ তপন খুব 
জনপ্রিয় হছছ্গেছিল ৷ নায়িকাকে দেখে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, “ওই জানালার পাশে বশে আছে করতলে 
রাখি মাথা'। সে গানটির একাল পস্ত পৌছবার দৌভাগ। হুথেছে। তার উত্তরে সরল|দিদি সখ! লেগে 
তার মোহ ভঙ্গের উদ্দেশে ঘে গান করতেন ‘তুমি আছ কোন্‌ পাড়” সেটিও প্রাথমিক হাসির গানের যধো 
স্থান পাবার যোগ্য-_ 


তুদি আছ কোন্‌ পাড়া তোমার পাইনে বে সাড়া 
পখের মহে] হ। করে বে রৈলে হে খাড়!॥ 


রাও। অধর নয়ন কালো ভরা গেটেই লাগে ভালে 
এখন পেটের মো নাড়িগুলো দিছেহে তাড়া। 


এই স্থরেই আবার পরে ‘আঃ বেঁচেছি এখন' গানটি রচিত হুয়। 


বাল্মীকি অতিত। ও কাল-মগয় : পুনশ্চ 


গগননাদ। খুব ভালো অভিনয় করতেন বলে দ্য রত্তাকর ঘখন বাল্মীকিতে পরিণত হলেন তার তখনকার 
মনোভাবের উপযুক্ত এক নতুন সঙ্গীর প্রবর্তন করে রবিকাক! গগনদাদাকে সেই ভূমিক! দিলেন । এখন 
“এ কেমন হল মন আমার" করুণ গানটি গাইতে গাইতে বিহু গগনদাদার কঁধে হাত দিয়ে লিঙ্গেরই ভাবে এমন 
অভিভূত হয়ে পড়ল যে, লেও ঘেনন কাদে গগনদানাও তেমনি কাদেন। অভিনয় করতে করতে ভূমিকার 
সঙ্গে অভিনেতা ঘদি একেবারে অভিহ্বহ্থদয় হয়ে পড়েন তবে তো অভিনম্থ করা মুশকিল হয়। 

আমার বাকিগত স্থতিকথা হিসাবে বলি, আনি ও উধাদিদি কালমুগয্ায় বলনেবী সেক্সে ‘সমুখেতে বহিছে 
তটিনী' গানটিতে এক ছাঘগায্স বলে ডানহাতের ভঙ্গীতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বরে ঘাচ্ছে আর 
ছু আঙুল উপরে তুলে “ছুটি তারা' আকাশে ফুটিঘ' দেখাতাম, লে গল্প করে লেনিন পর্যন্ত কত মেয়েদের 
হাসিগ্রেছি। আগে কোনে। ইংরিদ্রী লেখায় বলেছি ‘Either ০n or ০f (॥€ 5058৩" আমি কখনোই 
ভালে] অভিনয় করতে পারি নে। 


রানা ও রানী 


রাজা ও রানী ( প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯ ) নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, তার মধো প্রথম অডিনয়ের একটু 
বৈশিষ্টা আছে। কলকাতার সেন্ট পল্দ্‌ ক্যাবিভ্রেলের লাগাও অমিতে তখন একটি বিরাট পুকুর ছিল। 
তাকে লোকে বলত বিদ্ধিতলাও । তারই দামনে বতমান প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমিতে বিজ্নিরাজ্ঞার 
একটি পুরনো! বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম। বাড়িটি লীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের 
বেফালের অনেক সুধস্থতি জড়িত। তারই একতলার চওড়া বারান্থাছ্ স্টেজ বেঁধে প্রথম রাজা ও রানীর 
অভিনম হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এই রকম : 

A 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


বিক্রম রবিকাকা 

স্থমিত্রা মা 

দেবদত বাবা 

নারাছনী  মণালিনী দেবী, রবিকাকার স্বী। ইত্যাদি। 

মা খুব ভালো অভিনঘ করেছিলেন শুনতে পাই । পরদিন বঙ্গবাসী কাগঞ্ে ‘ঠাফুরবাড়ির নতুন ঠাট! 

বলে একটি শ্লেধাযক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিক! এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে 
লিখে দেবা ছিল। বল! বাহলা বাব এদব সমালোচনা ভ্রক্ষেপও করলেন না। মনে হুদ এই 
অভিনয়েই “উনি” ছুমার, এবং প্রতিভাদিদি ইল! সেছেছিলেন। 


মায়ায় খেলা 
মায়ার খেলার একটি অভিনয় এই বিদ্দিতলার বাড়ির বারাচ্ছ/ংতেই হয়েছিল, তার বিশেষত্ব এই ছিল যে, 
মায়াকুমারীদের অভাবে পরবিক!ক1 খো[তিক।কা বলম্ত ও মদন পেছে তাদের গান গেয়েছিলেন। আমি 
এইবার শান্ত লেছছিলুম। 

মাথায় খেলার নাম' করতে গেলে অনেক কথা মনে আলে। অনেকেই জানেন যে রবিফাকা 
এীৰত) সরল! রায়ের অনুরোধে সবিসমিতির সাহাহ্যাখে এই গীতিনাটিকা রচনা করেন। বেধুন 
কলেছেয প্রশস্ত আভিনায় এর প্রথম অভিনয় ছয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরাই অভিন্ন করেন। 
সধাদের বেশ ছিল খুব টক্টকে রঙের লাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি, তার বঙ্গে ঈষৎ গৌফের রেখা । আর 
মারাকুযারীদের হাতের দণ্ডের মুডে ইলেক্টি ক আলো শুলছিল আর নিবছিল, বোধ হয় বিলিতি পরীর 
অহ্কর়ণে। তখন সব বিষে বিশিতি অগ্ককরণটাই প্রবল ছিল। তার পরে মাদার খেল। ফত উপলক্ষে 
কত ভিন্ন দল ছারা অভিনীত হয়েছে এবং এধনও হচ্ছে, তবু লে প্রথমের মোহ কাটে ন1। এখন মনে পড়ে 
আছাদের ৪৯নং পার্ক ্টাটের বাড়ির তেতলার ঘরে ঝবিফাকা একটা একছারা। খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে 
বালিশ দিয়ে স্নেটের উপর মায়ার পেলার গান লিখছেন এবং গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন। লে সমন কিছু দিনের 
জর তিনি কাকীনা ও বেলাকে নিযে আমাদের ওখানে এলে ছিলেন । 'তখন ওঁরা দাঞ্জিলিও থেকে ফিরে 
এলেছেন এবং আমাকে আনতে লরেটো দুলে বে গাড়ি যেত তাতে বেলাকে পাঠিছে দিয়েছিলেন-__- আমি 
কখনও ভুলব না বে গাড়িতে উঠতে গিয়ে, সেই আপেল ফলের হতো রাও টুকটুকে গাল ও কোকুড়া 
চুল ও-ঘাল| পুহুলটিকে হঠং দেখে আ!ঘার কি অপ্রতাপিত মানন্দই না হয়েছিল পরবতী কালে লরলাদিদি- 
সম্পাদিত ভারতীর সাহাধ্যার্সে রবিকাকার নির্দেশে খোড়াসাকোর বাড়ির লোকের] অ্ডনঘ্ব করে টাকা তুলে 
দেন। তার মদ্য অমিষ্বা বৌমা প্রদদা লেঞ্জে খুব হুন্বর অভিনধ ও গান করেল! এই প্রগঙ্গে আমার মনে 
হয় থে, মানার খেলার বিঘ্দ্ববন্তুটি_ অর্থাৎ নায়ক হে শান্ত ভ্যলবাল! প্রবস-মীবন থেকে তাঁর বাল্যদ্গিনীর 
কাছ থেকে পেয়ে এসেছেন তার মর্ধাদা বুঝতে না পেরে তার মানপীর লঞ্জানে বেরিয়ে পড়ে এক হান্সোক্ছল 
লীলামঘী নারিকাহ ্বপে ঘোহিত হয়ে এবং পেখানে প্রত্যাব্যাত হয়ে আবার লেই বাল।সঙ্গিনীর আশ্রয়ে 
শাস্তি লাভ করেন__ ঝুবিক/কা ভার নান! কাবানাটকে বাবহার করেছেন । কবিকাছিলী, ভগ্রহদধ, নলিনী, 
মাযার খেলা প্রভৃতিতে এই ঘটনাই পাওয়া ঘাছ। 


রবীন্্রস্থৃতি 


আমাদের বাড়িতে এত নাটক অভিনদ্ব হত যে বাইরে নাটক দেখতে ঘাবার রেওযান্র ছিল ন!? কেবল 
একবার স্টার থিয়েটারে ‘বগস্ত রায়’ নামে “বৌঠাকুরানীর হাটের রূপান্তর দেখতে গির়ে বুড়ো বসম্তরায়ের 
গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলুম মনে পড়ে । 


সপলক্! ও সক্ষদদ্মা 
আগেই বলেছি আমাদের রূপলজ্জ। মকসন্জা অনেকটা বিলিতি অনুকরণে হত | হু. 5. হ.-_ হরিশচগ্ 
হালদার আমাদের দৃগ্ষপটগলি অতি নিই বিলিতি অগ্করুণে আঁকতেন। বাস্তবের ঘখাসাধা অন্থকরণ 
করাই ছিল তধনকার আদর্শ । বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ে দিহুর ঘোড়। নিয়ে স্টেছ্ে ঢোকা, আর 'রিমঝিম' 
গানের সঙ্গে অনদাদার টিনের নল ছুটে! করে বৃষ্টি নামানোর কথ! অবনদানা তো বলেইছেন। বাইরের 
খিথেটারে আমরা ফম গেলেও স্টার ধিচ়েটারে “নল দমববস্ী”র অভিনয়ে এক-একট! 'উইং'-এর গান্সে 
এক-একছন পরী গোলাপী মোছ। পরে কাগজের পদ্মাসনে ড্রিভঙ্গ খৃতি হয়ে দাড়িয়ে আছে মনে পড়ে। 

পরবর্তীকালে আমাদের গেধের লামনেই অবন্ত বিশিরসুনার ভাহুড়ী প্রন্থ বিখাত নট প্রধানগণকে ও 
বিলিতি নকল ছেড়ে মঞ্চলঞ্জ'য়ে ভারুতশিষের প্রবর্তন করতে দেখেছি । মণিলালেরও শুনেছি লখীদেপ নাচের 
পোশাকে নতুন ঢং প্রবর্তনে অনেকট। ছাত ছিল। 

পূর্বেই বলেছি ঠাকুরবাড়িতে ও মঞ্চ্ছায প্রথম দিকে বিলিতি অন্থকরণই চলত। র্বিক[কানু বাম্টীকি 
সাঙ্গে পিঠের দিকে হে লঙ্গা গ্রোবৰ। মতে। ঝুলিয়ে দেও হয়েছিল, তাতে বিলিতি রাজারাজডাদের 1230116এ8 
আডাল পাওয়া যায়। তার লঙ্গে রুত্রাক্ষের মাল!। অবনত রবিকাক1 যাই পরতেন তাই মানাত, সে 
আলাদা কথা । তিনি ঘপন এ সার্রে বান্মীফি জপে তার সেই স্থকঠে তারুলগ্ুকে অভিনয় পূর্বক রাম প্রপাদী 
সুরে গাইতেন “স্তামা, এবার ছেড়ে চলেছি ঘ)' তখন বে লেধানে কি দপরূপ আবহাওয়া স্বর হত তা ধারা 
না দেখেছে ন! শুনেছে তাদের বোঝানো শক। 

তখনকার ডাকাতদের কাবুলি থালা পাচ্ছে কেন সাক্জানো হত বলতে পারি নে। সগ্তবত: তানের ইয়া 
পৌষ এবং ইয়। পাগড়ির সমাবেশে ডাকাতের ভীতিঞ্জনক রূপ লহঙ্গেই ছুটে উঠত। তার পরে আবার 
মধ্যযুগে তাদের ধুতি, ফতুয়া, হন্তো মাধা্ধ একটা ভেটি বাধা, এই সাধারণ বেশ পরানো হুত। অবশ্ত 
রঙ্গমকের উপযুক্ত একটু রং চড়িছে। লক্ষ্মী-সরপ্বতীকে তো যামুলী পৌরাণিক রীতি অহ্সারে লাল ও লাদা 
জরির বেশে সাজানো! ছত। বলদেবীদের বাড়ির মেন্ের/ই সেলাইকর| আম! পরিয়ে একটি লালা রঙের 
শাড়ি ইচ্ছামত ছড়িয়ে দিতেন। আর লতাপাত| এবং এলোচুলে ছুল ইত্যাদি দিয়ে বলদেবীদের উপযোগী 
সাজ করে দিতেন । 

আমার ইচ্ছে করে রবিকাকার সংগীতের ধারাবাহিক বিকাশের বিবরণ যেরকম একপ্রকার বাধাধযা! হয়ে 
গেছে এবং অনেক জাহগায় উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে তেমনি তার নাট্যলজ্জার বিবরণ ও কালানুলারে 
উদাছ্রণ দিয়ে দেখালে! হুয়। একই নাটক যথা বান্দীকি প্রতিভার আস্ত, মধ্য ও অন্ত পের সঙ্গ 
দেখাতে পারলে আমার এই ইচ্ছাটি সহজেই পুরণ হব) 


নাচ 
তখনকার কালে আমাদের অভিনয়ে এত নাচের চল ছিল ন1) নৃত্যনাট্য দূরে থাকুক অতি সামান্ট 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


ভাবেও কোনো বিশেষ প্রচলিত নৃত্যধারাও শিক্ষা দেবার কোনোরকম কল্পনাই কারো! মাথান্র আসে নি। 
বনদেবীদের “রিমঝ্তিম” প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃতো অতি প্রাথমিক ড্রিল-এর মতে। একপ্রকার নাচ শেখানো 
হত, ঘা দেখে এবনকর নৃতাপটরদপীর। বোধ হয় তাহ্ছিলোর হালি হালবেন। ডাকাতদের ‘কালী কালী 
বলে! রে আঙ্'-এর সঙ্গে মাথার উপর উঠ্‌ করে ধরে টিনের তলোয়ার দিয়ে তালে তালে ঠুকে পা ফেলে 
বে নাচের অহ্ৃকরণ কর! হত, তাকে কোন্দেনী বলা হায় ঠিক জানি নে। আমার কেন ঘানি নে, বিলেতে 
কোনো পণ্টনের সাহেব-মেদদেত্র বিয়ের সমন ছু পাশ থেকে তুলে ধর! থে তলোছারের খিলেনের তলা দিয়ে 
আসতে ছয়, গে দৃশ্তের কথা মলে আসে) কিন্ত সম্ভবত আমানের দেশের লাঠিখেলার সঙ্গে কিছু যোগ 
আছে। ‘এত রঙ্গ শিখেছ" গানের লকঙ্গে ঢোলক বাঞ্জাতে বাদ্বাতে নাচতে নাচতে রঙ্গমঞ্চে লাফানোকে 
কতকট স্বাভাবিক আনন্দবিকাশের একটা ভঙ্গি মাত্র বগা ঘেতে পারে। তবে এইসব নাচের মধ্যেই 
বোধ হই ববিকাকার পরবর্তী নৃতাফলা'বিকাশের অঞ্কুর নিছিত। হয়তো পূর্বণংস্কারবশতই আমি অনেক 
সবয় বলে থাকি বে, এই নৃত্যকলা অভিনহ়কলার গল। টিপে মারছে। অভিনগ্রকল! মুখের ভাব ও 
কণঠস্থরের উপর বেশি নির্ভর করে, আর নৃতাকলা হয়ত শ্বন্ছন্দ নৃত)ডক্ষির উপর বেশি নির্ভর করে। 
সকলেই জানেন রবিঝাকা, গগনদাদা আর দিহু ঠাকুরবাড়ির প্রেঠ অভিনেতা ছিলেন। অবনদাদার ও 
হান্সরসের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষনতা ছিল। লেগ্ত আমার ভঙ্গ হয়, পাছে বর্তমানে নৃত্যকলা দেই 
অভিনছের ধার! ব্যাহত করে। অবগ্ত ভাবপ্রকাশ নিয়েই কথা, এবং নৃতাও থে কলার একটি বাহন গে কথা 
স্বীকার ন! করে আমি নিক্ষেফে নিতান্ত লেকেলে প্রতিপন্ন করতে চাই নে। 


বন্ধনী 
নাচের কথা যখন উঠলই তখন ফাল্গুনী (প্রথম প্রকাশ ১৯১৬) সন্বন্ধে ঘেটুকু স্মতি আছে বলি। 
তার প্রথম অভিনয় ছোড়াসাকোর বাড়িতে হয্ছ। ননী, চাপাবন, বেণু প্রস্ততি প্রাকৃতিক প্রতীকের 
যে মানবীদ্ধ রূপ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে আমার ভাইবি যু প্রভৃতি ছোট মেয়েদেয় তবাবধান 
করবার কিছুটা ভার আমার উপর পড়েছিল। আগেই বলেছি, নৃত্যকলার স্বষ্ঠ পদ্ধতি তখনও গড়ে 
ওঠে নি। তার উপর আমি তো এলব বিহশ্নে নিতান্তই অন্ত ছিলুন। তবু রবিকাকার অনুরোধে যেটুকু পারি 
ছোটদের পরিচালন! ও পদচালন! করাবার চে! করেছিলুম। এ কথা উল্লেখ করছি শুধু জালাবার জগ্যে 
যে, পরে রবিকাক1 এই নাচকে, “তোদের ডায়োলিশনের নাচ' বলে একটু খেটা দিয়েছিলেন। তাতে 
আমার গায়ে কিছু লাগে নি, কারণ আমি কোনোদিন ডায়োসিশনের ছাত্রী ছিলুম না। এখনও মনে আছে 
মেপ্রেদের মাথার মাঝখানে উচু কুটি করে দিয়েছিলুৰ, যেমন আছ ও করে থাকে দেখতে পাই। "নদী 
আপন বেগে'র সময় মঞ্চের এক দিকে সৱীব আরেক দিকে নিখিল দাড়িয়ে একট! নীল কাপড়কে ঢেউ 
খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু 
সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল, দশ বছরের ছেলে সমরেশ সিংহের ফুলের ঘোলনায় ছুলতে দুলতে "ওগো 
দখিন হাওয়া" গানটি গাওয়া; এ দৃশ্ যারা দেখেছে শুনেছে কখনও তুলতে পারবে না। 

অবনদাদার মঞ্চলক্ছার কথাও উল্লেখষোগ্য । আগেকার কালের সেই বিলদৃশ বিদেশী নকল তুলে 
দিয়ে তায় জাগার পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, লেটি এবনও দেওয়া হদ্ব। তার উপর 


রবীন্রম্মুতি 


কেবলমাত্র একটি গাছে ভাল, ভার ডগা একটি মাত্র লাল দুল এবং তার উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেপা। 
রবী, দিস ওঁরা নিঙ্গে টিকিট বিক্রি করে বোধ হর দশ-বারে! হাঞ্জার টকা তুলেছিলেন, ঠিক কত মামার 
মনে সেই, কিন্তু তগন্কার পক্ষে বেশ ভারি অস্ক। অভিনঘান্তে ধন আমন! উঠোন ছেড়ে দোতলার 
উঠলুম এবং ছুই বাড়ির মাঝখ!নে নাম-লার্বক-করা নীকোর গড়িয়ে আছি তখন রবিকাক!কে লক্ষা করে 
বললুম থে তোল! টাকাটা ধেন ঠিক হাতে গিয়ে পৌহন্স। তার উত্তরে তিনি ফান্তুনীর মাঝির একটি 
কথ। উদ্ভূত করে বললেন, ‘আমার দৌড় ঘাট পর্যস্থ, ঘর পর্যস্ত না।' আমাদের অভিনেত। প্রভৃতি সকলকে 
দোতলার বাইরের ঘরে চোদ খাওয়ানো ছল। 


ডাকঘর 
ডাকঘরটিও (প্রথম প্রকাশ ১৯১২ ) মধাপর্বের অন্তর্গত বলে মনে করি। এনন স্বদ্দর মঞ্চলক্ষা অস্ত 
আমাদের চোখে তার আগে কখনও পড়ে নি। তখনকার বিচিগ্রাথরের শেষে মঞ্চটি বাধা ছয়, ঠিক 
একটি পনীগ্রামের মধাবিন্ত গৃহস্বের ঘর অহুকরণ করে। সেই চালের খড় পস্থ স্টেদ্রের 
সামনে থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। এ ঘরেই ভিন্ন ভিত উপলক্ষ্যে কাছাকাছি ছন্ববার এই নাটকটি 
অভিনীত হদ্দ। আমার চোখে ঘরটি এত স্থন্দর লেগেছিল বে মনে হয়েছিল কপনও ঘরটি না ডাঙলেই 
ভালে। হুয়্। তার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন রবিকাকা, গগনদাদা, লমরদানা, অবনদাদা এবং 
অবনদাদার ছোট মেয়ে স্বন্বপা । আর অনল সেঙেছিলেন আশামুকুল নামে একটি শাস্টিলিকেতনের 
ছেলে। বহুদিন পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় সে একটি লঙ্ব! কবিতা লিখে অভিনেতাদের প্রত্যেকের খবর 
নিঘেছিল। ভাকঘরের অভডিনথের হুন্দর ছবি তোল! আছে ॥ অবনদাদার অপূর্ব লেখনীতে ছবির চেয়েও 
উজ্জল বৰ্ণন! পাওয়া ঘাছ। 


বিষিধ 

বলীকরণ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, গাদ্ধারীর আবেদনও আমাদের কালে অডিনীত হয়েছিল মনে আছে, এবং 
তাদের সম্বন্ধে ছোটখাট স্থতিও যে ভেলে না আলে তা নদ, তবে রবিকাকার সঙ্গে তার বিশেষ ঘোগ নেই । 
হয় রবিফাকা কিংবা দিন পরিচালনা না করলে কোনে! নাটক করাই আমানের সার্থক হত না। একবার 
আমার বড় ভাহরের প্ররোচনান্ব প্রথম সহাযুদ্ধের সাহাব্যার্ধে আমরা নিজেরা বান্টি প্রতিভা করবার চে! 
কয়ি। তবুরবিকাকাকে অন্ততঃ একবার দেখিয়ে আমাদের ভ্রম সংশোধন করবার স্বুধোগ লাভ করেছিলুম। 
সেবার বনদেবীদের সব সবুজ্ঞ রঙের পোশাক ও লতাপাতা দিয়ে সাঞ্রিয়ে সেই পুরনো বাস্তব নকলের 
পরিচই দিয়েছিলূদ । “লে না লে ন!’ গানটিতে আমরা। ধেরকম ভাবে বনদেবীদের দূলবন্ধ করে মঞ্চের 
উপর ইতস্তত বলিঘেছিলুম, তিনি পে পরিকল্পনা বদলে বলে দিলেন, গানটি তাদের মনের আবেগ প্রকাশের 
উপযোগী করে চড়া করে গাইলে ভালো হয়। 


এর পরে, আমি থাকে শান্তিপর্ব বলেছি, অর্থাৎ হবিকাকার শান্তিনিকেতনে স্বারীডাবে বালকালে তার 
বেলব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তার লক্ষে আমার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচন্ন নেই । তবে ১৯৪১ সালের 
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একবারে শেষে ঘন শাস্টিনিকেতনের ডাঙ! হাটে স্থাঘ্ীডপে বাস করতে আলি তখন ছুটি পুরনো গীতি 
নাটিকাকে উদ্ধার করছ আমার কিছু হাত ছিল_-'কাল-্বগদ্বা' আর “ভাহ্থলিংহের পদাবলী" । ভাহুলিংছের 
পদাবলীর যে আমপংখাক গান জানতুম, লেওলিকে সান্দিয়ে নাটান্তপ দিয়েছিলুম। এখন এই আকারেই 
নাটিকাটি অভিনীত হয়। “কাল-ুগয়া'র গানও পুরনো ‘ভারতী’ থেকে আমার মেধাবী ছাত্রী স্ুচিত্রাকে 
দিয়ে লিপাস্তহিত করেছিলুম । দুঃখের বিষ অনেক সাধ্যলাধনা করেও মঘটৈতগ্ত থেকে সব গানগুলির 
স্বর উদ্ধার করতে পারি নি, তবে অধিকাংশই করেছি। 


সমগ্র 'রবীজ্স্মতি' দই এ্থাকারে প্রকাশিত হইবে । 


উল্লিখিত বাকিদের সংক্ষি পরিচয় 


হ্বরেন। হররেশ্রনাথ ঠাকুর 

ঝোত্ত্রাদা। জানকীলাধ ঘোষাল ও স্বৰ্কুদারী দেবীয় পু 
নতুন কাকিনা। জ্যোতিচিআনাখ ঠাকুরের পরী 
ফিংপবিদি । জালকীনাখ ও ঘৰ্ণকুনারীর জেঠ কন্যা 
স্লাি। সরলা! দেবী 

অশীলাদি। অহ্ষির দৌহিত্র ; শরৎকুষারীয় কন্যা 
প্রতিতাবি। হেবেক্রনাণের করা, পরে আশুতোষ চৌধুরীর পরী 
অভি হেহে্রনাখের কন্যা অভিতা দেবী 

বৰ্ণাপিসিম| ৷ ছহদির বস্তা ব্ণকুমারী 

জগসীল গাদ। | সম্পর্কে ববীব্রলাখের মাতুল 

উদযাদিবি। ক্িমেজ্রলাধ ঠাকুরের ক্যা 

অনুবাদ | ছিজেব্রনাখের পুত্র অরুপেহ্নাথ 


য়োরুবা দেশে ২ ইৰামান 
শ্ীহ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


«ই আগস্ট ১৯৭৪, বৃহষ্পতিবার । 10০51 ইক্গোয়ি হুস্টেলে আটটার নখোই প্রাতরাশ চুকিয়ে নেওয়া 
গেল, দুদিনের হস্টেলের প্রাপ্য দিয়ে দিলুম, ঘরের বছকে দু শিলিং বখবিশ দিতে সে মহাধুশি হ'য়ে নিলে। 
ইতিমধ্যে চেলারামের ফার্নের গাড়ি এলে হাজ্ির। শরীঘুক্র স্থপচন্দের সৌে ব্যবন্ধা হ'ঘেছে যে, এই গাড়ি 
আমাকে লেগদ্‌ থেকে ইবাদান নিয়ে ঘাবে, গেখান থেকে তার পরের দিন 10৩ ইঞ্চে নগরে যাবে, 
তার পরের দিন মাবার ইফে থেকে ইবাদানে আমাকে নিষ্ে ফিরে আসবে, আর ইবানান থেকে পরে 
Abeokuta আবেওসুতা হ'য়ে লেগদ্‌-এ আমাকে আধার পৌছে দেবে । বৃহস্পতি, শুর, শনি, আর রবি, 
এই চার দিনের জন্ে এরা গাড়ি আমাকে স-পৃরভাবে ছেড়ে দিলেন । এদের এই সৌস্পূর্ণ আতিথা না 
হ'লে যোক্বা দেশের ভিতরটা! ঘুরে আল। আমার পক্ষে একরকম অপস্তব হ'ত। পূবপ্রিচিত ড্রাইভার 
উইপিঘাধ গড়ি নিয়ে হাত্রির_- গাড়ির নট! মনে রাখবার, ৯৯৯। উইপিঘান লোকটি আমার 
পথপ্রদর্শক আর দোডাহীর কাও ক'রেছিল। বেশি বকে না, আর সিল! করলে যথাপ্তান উত্তর 
দেবার চেষ্টা করে, এর এই একটি গুণ ছিল। হুন্টেল থেকে ত্রিনিসপত্র নিছ্ছে বেরিয়ে প্রথমতঃ 
0. M. 5.-এর বইকের দোকানে [গণ্দে আরও কতকগুলি বই কিনলুযু । তার পরে খ্রীদুক্ত পচন্দ 
আর নারাঙনান, এদের বালান গেলুম 1 শ্রীঘুক স্থপচন্দ, কিছু ইংযেক্গি টাকার বদলে রেন্ট, আফ্রিকান 
টাকা আমাকে দিলেন, আর নাইন্দিরিয়া সরকারের Er] 47175 বিভাগের সহকারী লচিব 
প্রযুক্ত 55010 স্মিথ -এর সঙ্গে ফোনে কথা ক'রে ্রেনে নিলেন যে, আমার (70০ কানে! ঘাবার ছা ওফাই 
আহাজের টিকিট তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন, বথাকালে রক্ত জ্ূপচন্দ-এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি 
ফিরে এপে টিকিট নিয়ে নেবে।। লাড়ে ন'টার দিকে শ্রীযুক্ত কপ5ন্দ, আর অন বন্ধুদের কাছে বিনা নিলুয ॥ 
কিছু জিনিল-পত্র এদের হেফাজতে রেখে গেলুষ। গাড়িতে যাত্রী শুধু আনি এক1__ ই্রাদ্ার হালে 
ঘাজ। শুরু হাল। 


লেগস্‌ থেকে ইধাদান ১১* মাইল দূরে । এই পথে রেল-লাইন9 আছে, ইবাদান হু'থে আরও উত্তরে 
Ilorin ইলোরিন, তার পরে [০৮১৩ জ্বেব বা, 1:০$009 কাহন!, 23102 আইর হাসছে, উত্তর-নাইছ্রিবি্ার 
প্রধান শহর কানোতে এই লাইনে দাওয়া ঘাহ_- কালোর আরও উত্তরে মপ্তুখা॥ ভুরু আর 
3০988 গাওয়া! শহর পর্থস্ব এই লাইন গিয়েছে। ক্ষেববার পরে বড় নদী নাইগার, নাইগারের 
উপর রেলের পুল সাছে। এই অঞ্চলে এটি প্রধান রেল-লাইন । *পূর্ব-লাইবরিবিঘায আর একটি লাইন 
আছে। আঞাদের জিটার-গঞ্জ মাপের লাইন, ট্রেন ধীর-মন্বর গতিতেই চলে_ ট্রেনে ইবাদানে থেতে 
গেলে অনেক লমঘ লাগে। এদেশে মোটর চলবার সড়ক চারৰিকে ক'রেছে_ রেলের তেখন প্রসার 
নেই, লরি বাদ্‌ আর রোদ! গাড়ি, এই-ই বেশি চলে। লেগস্‌ থেকে ইবাদানের পথটি বেশ প্রশস্ত, 
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আর মোটর চলার পক্ষে চদযকার ভাবে তৈরি। এ অঞ্চলটা বেশ জনবহুল, তবে আমাদের দেশের 
মতন এত খিতি নয়। এখানকার জমি লাল; আর ছুই-একখানা খড়ে-ঢাক! বা নারিকেল পাতান্ব 
ঢাকা বাড়ি ছাড়া, ঘর-বাড়ি বড় রাস্তার ধারে বিশেষ নেই। মাইলের পর মাইল কোনো বাড়ি চোখেই 
পড়ে সা__ অবশ্ত শ্রহর ছেড়ে একটু দেশের ভিতরে ঘাবার পরে ॥ পথে এ গাড়ির একটু গোলমাল ই'ল-_ 
উইলিদ্বাৰ হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে বললে ঘে, গাড়ির ঝ1 দিককার পিদ্বনের চাকার অক্ষনাভির ঢাকল গোল 
চাকতি (231৩ ৫19 অক্ষ-চাকতি বা 'নাই-চাকতি' ) প'ড়ে গিবেছে। আমি কিছুই টের পাই নি, কিন্ত 
ড্রাইভারের কানে তার আওযান্ম পৌচেছে। রাস্তার ধায়ে গাড়ি দাড় করিয়ে' খানিকক্ষণ ঘোছাখুছি 
ক’রলে, কিন্কু পাওগা গেল না। পথচচলতি অস্ত গাড়ি বা বাস বা লরি সংখ্যায় বেশি নয়। বাস্গুলি 
যাত্রীতে ঠাসা, আর ছাতের উপর ত্ৃূপাকার মালপত্র । অনেকগুলি বালের গায়ে ইংরেছিতে ভগবানের 
প্রতি প্রার্থনা বা অন্ত কিছু খ্র্টান-ধর্ম-সবদ্বীয় উক্তি লেখ! আছে-_ যেমন The Lord be with 
us, Thy will be done, I take refuge in the Lord, ইত্যাদি । এইসব বাসের মাণিক 
আঞ্টান ঘোরুবা। আর ঘোরুবাদের মধ্যে ধর্মভাবও হে কি আষ্টান, কি মুগলমান, কি প্রাচীন 
ধর্মের মাহুয। পথে এক ছায়গায় লরির আর বাসের বিশ্রামস্থান। সেখানে বোতলে করে 2৫10 
wine ‘তেল-স্থপারি' গাছের রস, বা এখানে লোকে তাড়ি বা খেগুর-রসের যতন পান করে, তাই 
বিক্রি হ'চ্ছে। উইলিঘ়ামের মূখ দেখে মনে হ'ল, লে একটু গলা ভিন্সিয়ে নিতে চায় ছয় পেনির 
মতন খরচ ক'রে তাকে এক বোতল খাইয়ে দিলুম, মহা খুশি হ'য়ে লে বললে, it is very refreshing— 
দেহ-মনকে ভর্‌ ক'রে দেয়। পথ-চলতি লোকেদের মধ্যে এই ভাড়ি-ছাতীয় পানীয় সেবার রীতি খুবই 
আছে দেখলুয । মেরে পলারীরা মাটির উপর চাটাই পেতে বোতলে ক'রে বিক্রি ক’রছে,মোটর-ড্রাই ভার 
আর যাত্রী মের়ে-পুরুষ ভিড় ক'রে তানেহ্ব কাছ খেকে কিনছে। অনেকে তাল-পাতার মতন পাতার দোনা 
থেকে এই তাড়ি খাচ্ছে । 

একটি নদীর উপরে লোহার পাকে পেরিয়ে, আমর! আবেওক্ুভ! শহর ছুয়ে চ'ললুম, আর শেষে বেলা 
পৌনে একটায় ইবাদান শহরে পৌছলুৰ ) | 

পথে যাবার সময়ে নাঝে মাঝে গির্জাও দেখি, আর মসূদ্িদও দেখি। কিন্তু নানা স্থানে রাস্তার ধারে 
প্রাচীন ধর্ষের হন্দিরও দু-চারটে নজরে প'ড়ল। এই-পব মন্দির অতান্ত অরক্ষিত অবস্থায়, প্রাঘ্ ভগ্ন দশা 
র্র'য়েছে। মন্দির মানে, একটা ক'রে চাল। ঘর-_ খড়ে বা পাতায় ছাওয়!। কোনো কোনে! জায়গায় এই 
মন্দিরের ভিতরে এদের সব দেবতার কাঠের গৃ্তি আছে। একটু বড় দরের মন্দিরে খোদাই করা কাঠের 
খাদ-_ খোদাই কোনে! কুল-পাত! ব। অন্ত গোল-চৌকা-তেকোনা-পান প্রভৃতি নকপার নগর, নানা রকমের 
স্বৃতি। এই কাঠের খাম আর অন্ত কাঠের মতি হচ্ছে ঘোরুবাদের আধুনিক কালের শিল্পের একটি 
লক্ষনীয় ছিনিস। 

ইবাদান শহরের একটা নিজস্ব বৈলিষ্য আছে। এই শহরটি আফ্রিকা মহাদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম- 
আক্রিকার খাটি নিগ্রো শহর । ঘোক্তবার! সংখ্যায় পৰকাশ লক্ষ-_ বার আবে ওকৃতা, ইবাদান, Ogbomosho 
খগ্বোযোশো, ইলোরিন প্রভৃতি বড় বড় শহর এদের মধোই গ'ড়ে উঠেছে_ কোনে। বিদেশী এসে 
এসব শহরের পত্তন করে নি। ছোরুবা দেশের জনসংখ্যার বেশ একটা বড় অংশ এই-লব লহরেই বাস 





১২৩ ছোরবা ঘুখশিজ 
ও ৭. মোবা! আ/তির কাঠের কাজ 
জন ডানকোর্ড কৃত খেনিন-নগরের শচীন অগ্ের রানী হাদোতান-এর আমাল আকারের বরনুতি 





উহুক ওষাকেমি জআবোলোবোর গে 





ইৰাদান । পশ্চিম্-নাইজিরিয়ার রাজাপাল ও প্রধাননস্ত্রী এবং অগ্র অভ্যাগত দঙ্জনের সহিত 
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করে। ইবাদাল শহরের লোক সংখ্যা সাড়ে চার লাখের উপর হবে; তেমনি ইলোছিন, আবে ওকৃতা 
্রন্তুতির লোকপংগ্যা ভিন লাখের কাছাকাছি ধাবে 1 এই-লব শহর যেন কতকগুলি গ্রামের সনষ্টি। প্রাচীন 
কালে নিমিত রাস্তাঘাট চিল না, আদকাল সবর ত! হায়েছে। এত লেকের বাব, শহরের নগল। আ.বর্জন! 
পরিষ্কারের বাবস্থ। পূর্বকালে তেমন ছিল ন!? তবে চার দিকে গোল। ক্গাহগা ছিল প্রহর । এখন অবন্ত 
রাস্তা-বাট ক'রে, হ/ট-ব!জ(রের জত লিরিই স্থান রেখে, স্থাস্থারক্ষার আধুনিক ব্রীতি অবপ্ন ক'রে, পুরে!নো 
গ্রামপর্মী শহরকে একেবারে বদলে' ফেল! হচ্ছে। 

আমাদের গাড়ি এলে দাড়াল, ইবানান শহরে চেলাত্রানের আপিদ আর ছেকালের সামনে, পহনের 
মধ্যভাগে প্রধান বড় রাস্তার ধারে । আগে থাকতেই লেগদ্‌ থেকে এরীদুক্ত সপচন্দ, সবর পাঠিয়েছেন, গুদের 
ওখানেই আমার থাকবার ব্যবস্থ( ছিল। লেগদ্‌ থেকে এনে গাড়ি আর লরি ইবাদানে প্রায়ই ধাওঘা-আামা! 
করে। এঁদের এপানকার যাানেজার শরীক বমট্যল দছ্ারাম আলেোআানী (01073170411 Dayaram 
A$এni ) আমাকে সানরে স্বাগত ক'রলেন, আর গুদের আপিলের উপরে থে থাকব! ঘর আছে দেগানে 
আমার অন্ত নিনিই কামর। দেগিয়ে' দিলেন। প্রকে ঝমট্যল ইবাদানে প্রায় আঠারে। বহর ধ'রে আছেন, 
১৮৩৬ লাল থেকে । এর অধীনে আট দশ জন এদেরই সমাঞ্জের দিন্ধী যুবক আর প্রৌঢ় বাক্তি কাছ 
করে। ওক ঝনট্‌নল থেকে আররস্ত ক'রে আর প্রা সকপেই ঘোকবা ভাষ। অনর্গণ ব'লতে 
পারেন। দেখলুয় ধে এদের গ্রাহকদের সঙ্গে মার শহরের অন্ত লোকেদের সঙ্গে খুবই একটা হৃত! আয় 
দিত্রভব আছে__ এটা দেখে বড় আনন্দ হ'ল। 

ইবাদান শহরটা মলে হ'ল এখন মুললমান-প্রধান শহর হ'ছে ঘাক্ছে। ক্র ঝনট্মলের মগুমান, 
শতক! চল্লিশ দূললমান চল্লিশ ইন, কুড়ি ৮৪৪৭ অর প্রাচীনদর্মাবলথ্থী । আর ফারও-কারও মতে কিন্ত 
প্রাচীনঘধর্মাবলন্থা লোক, ঘারা এখনও প্রাচীন ধর্মের রীতি-নীতি আকড়ে ধ'রে আছে, তাদের সংগা! শতকরা 
দশের বেশি হবে না, আর ন্গলমান লংখ্যাদ আীষ্টাননের চেয়ে কিছু বেশি হবে। কিন্তু পকপেই বিশ্বা ঘে. 
খান আর মূললমান কেউই এধনও প্রাচান ধর্মের প্রভাব থেকে দুক্ত হ'তে পারে নি, আর মুক্ত হবার চেও 
তেমন নেই। উপর-উপর নিগ্রেদের খোযান কাথলিক বা শ্রোটেন্টাণ্ট_ আ]াঙ্গলিকান বা মেদ/ছন্ট ব। 
প্রেম্বিটেরিয়ান, অথবা মুসলমান ব'লে পরিচদ্ধ দে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তারা প্রাগীন ধর্মের নানা 
অনুষ্ঠান পালন করে, তার পুগ্-পার্ধণে যোগ দেয়, তার পুরোছিতদের কাছে গিয়ে ভাগাগণন। ক্রয়, 
ভবিগ্তের খবর নের, আর তাদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রাচ'ন ধর্মের হৃত-প্রেত ডাইন'ডাইনি আর 
পিতৃপুরুষের শক্তি সম্থদ্ধে অবিচলিত বিশ্বাস বিগ্যঘান আছে। ঘাই ছোক, ইঞ্ুল-কলেপের শিক্ষা মার 
ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা বেশি দিন এই সাবেক ধরণের বিশ্বাসকে টিকতে দেবে না,_ঘদিও আফ্রিকানৰের 
মধ্যে ইংরিঙ্গি-শিক্ষিত অনেকেই এখন আবিষ্কার ক'রছে যে, তাদের প্রাচীন ধর্ম আর চিন্তা প্রাংলীতে, 
তাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনের পক্ষে অনেক মূল!বান্‌ গিনিল আছে। এ বিষয়ে নুত হবিদ্গপের 
গবেধপাই একট! ঘবার্থ উতিহাশিক আর কাধাকরপাঝুক দৃষ্টি স্ব শুকলের মধো এনে দিচ্ছে। 

ইবাদাল শহর ফোর! জাতির রাঞ্রনীতিক আর নাগরিক জীবনের কেপ্রস্থল, আর মামার পূর্বপরিচিত 
মন উদুক 02161 8০10৩ ওষাফেমি আৱোলোৱে। মহাশয়ের নিব।দস্থান। আমি যে ভার দেশে 
আল্ছি, এ খবর আগেই ওকে জানানো হ’হেছিল। একটু বিশ্রামের পর, শ্রীযুক্ত কমট্‌মল আমাকে নিয়ে 
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গেলেন শীদুক্ত মারোলোরোর ঝড়িতে। কতকট! আৰাদেয ভারতীয় ব!ড়িরই অহস্থপ। শুরোপীয় মতে 
সাঙ্গানো, তবে পর্দার কাপড় প্রভৃতি স্থানীহ । আৱোলোৱে| আন!কে তার দে।তলার বৈঠকথান| ঘরে 
নিয়ে গেলেন। খুব আস্মীতার লক্ষে স্মাগর্ত ক'রলেন। আক্কোলোরো-গৃিণী ছিলেন, তার লক্ষে পরিচ্থ 
হ'ল। এদের পাচটি স্বান, ছুটি ছেলে আর তিনটি সেয়ে। আকব্োলোক্জোর দর্গে নানা বিষয়ে আলাপ 
হল-_ তবে আমার পক্ষে অহুবিধে হ'ল এই যে আমি এঁদের দেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিক ইতিছায়ের লঙ্গে 
পরিচিত নই, রাজনীতিক আবহাওঘ। কেমন, কতগুলি বিভিন্ন দল আছে, এদের মধো মত বা কার্ধাক্রমের 
বিযোধ-ই বা কি কি, এলব দানা না থাকায়, নাইগ্িরিঘার আধুনিক রাজনীতিক অবস্থা সগ্ধে তুর দঙ্গে 
আলোচনা ক'রতে পার্লুম না। তবে বেশির ভাগ কথা হ'ল, এ দেশের সংস্থৃতি জার শিক্ষা বিষয়ে । 
কথা ছিল, ওঁদের সঙ্গেই নধা।হভোজন ক'রতে হবে, তার পরে আৱোলোৱে| ভার নিছের বাড়ি থেকে 
আমাকে নিয়ে ঘাবেন, পশ্চিম'নইজিগ্িঘার প্রধান-মগ্্রী হিসাবে ভার জণ্ থে নতুন বাসভবন নিধারিত 
হয়েছে সেধানে। এই নোতুন বাড়ি শহরের বাইরে একটু পলী-অঞ্চলে তৈরি হ'দ্বেছে, আর এর আশপাশে 
অন্ত মন্ত্রী আর হড়-বড় সরকারি কর্মচারীদের সরকারি ঝালস্থান। প্রদৃক আব্রে!লোন্তো এর আগে কখনও 
এই নোতুন বাড়িতে রাত্রি-ঘাপন করেন নি_- আনার জ্রন্ত তার এই নোতুন লরকারী বাসভবনে রাত্রিবাগের 
ব্যবস্থ! ছ'য়েছে, এবং তিনিও আমার লঙ্গে এসে প্রথম ওধানে রাত কাটাবেন ॥ বিকালে তিনি তার 
নোহতুন বাড়িতে একটি চা পান সভার আগ্রোঞজনন ক'রেছেন, আমার সঙ্গে স্থান প্রধান বাকিদের পরিচয় 
করিয়ে দেবার জন্ত। সন্ধার পরে, আমি গিয়ে আমার লি্ী বন্ধুদের বাড়িতে মায়মাশ মেরে আলবো, 
আর তার পরে ঝাড়ি ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে অন্ত নান| বিষয়ে একটু অন্তরঙ্গ আলোচনা হবে। দক 
আঝোলোক্োর স্বী লেইদিনই বিকালে নব্বই মাইল দূরে আর একটি শহরে ঘাবেন, সেখানে তার 
এক আত্মীরে মৃত্যু হয়েছে, সঞ্চয় দিকে তাকে সমাধিস্থ করা হবে, এই অস্থে/ঠক্রিযার পরে তিনি 
আবার নববুই মাইল গাড়ি ক'রে ফিরে আস্বেন, বেশ রাত্রি হাথে যাবে তার ফিরে আস্তে, পরের দিন 
সকালে তার সঙ্গে আবার দেখ। ছবে। 

দুপুরে আৱোলোৱোর গৃহে মধ্যাহৃডোদ্সন চুকোতে প্রায় পৌনে তিনটে বাজ্জল। তিনি ইংরেছি 
কাযদাদ্ খা ৪য়ালেন--থন শপ, মনে ছল তাতে প্রচুর মাখন দেওয়! হাসছে, কিন্তু পরে শুনলু মাখন 
নয়, পাম-অন্বেল বা তেল-সুপারি গাছের তেল; 651. ০৫:৫5 বা মাছের বড়া, শালগম ও কড়াই টি 
সিষ্ধর সঙ্গে chicke০-চiৎ, অর্থাৎ ভিতরে মুরগির মাংস ও বাইরে মছদার আবরণ, বড় গোল বাটির 
আকারে, সবটা স্নেহপদার্থ দিযে আধ-ভাছা!) ভাত, চিনির রলে ডোবানো পেয়ার-ফল, আর ক্রীম বা 
ননী। এরা বেশ যর ক'রে খাওালেন। আহারের পর শ্রীমতী আঝোলোক্লো, গাড়ি তৈয়ি ছিল, 
চ’লে গেলেন, আর আমাকে প্রযুক্ত আৱোলোৱে! তার নিজের গাড়িতে ক'রে তার নোতুন বাড়িতে 
নিয়ে এলেন। 

আবে!লোব্রো বাড়ির বাইরে এক পৃথক অংশের ছটো থর নিয়ে একট! কাপড়ের-দোকান রেসেছেন । 
এই দোকান তার স্বীর নিজস্ব, একরকম স্বীধন ৷ বর্মার মত যারুবা দেশে ( আর আফ্রিকার অন্ত বছ 
দেশে ) মেহের! খুবই শ্বাধীন, তানের নিগ্গেদের পৃবক্‌ সম্পত্তি রাখবার অধিকার আছে, এবং বাপের, স্বামীর 
বা ভাইয়ের তাবে ন! থেকে, স্বতঞ্জ ভাবে দোকান-পাট, বিফিফিনি চালাতে পারে, তাদের লাভ-লোকসানের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


ঝকৃকি নিদ্রেদের নিতে হয়। এই প্রথা থাকায় ঘোরুবা মেয়ের! স্বাহলন্বী, আর কারও তোয়া্কা রাখে না, 
আর তাদের এই অধিকার মেপ্রেরা ছাড়বে-ও না। এইজন মুখলমান ধর্ম এ দেশে লোতুন জপ গ্রহণ 
করছে, এট! নেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতার দেশ। মেয়েদের মধো পদ এখানে কখনও প্রতিষ্ঠিত হবে ব'লে 
মনে হছনা। প্রথান-ম্ীর হী হ'রেও দোকান চালাতে আৱোলোৱে!-পত্নীর লক্ছ! নেই, বরং গে বিষয। 
এ দেবে ছোট-বাট দোকান-পাট সবই মেয়েদের হাতে। একখানা কাপড়ে ক'রে পিঠের সঙ্গে কচি 
ছেলেকে বেধে, মাধাছ বিক্রিত দিনিসের পপর! নিয়ে' মেস্েরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, অথব| ছোট বা বড় 
দোকানে পরা সাজিছ্বে বলেছে, পিঠে কিন্তু ছেলে ব! মেয়ে কাপড়ে ছড়িয়ে' বাধা (এ দেশে শিশুদের 
কোলে-ফাবে নিয়ে বেডায় না)__এক্প দৃশ্য ঘোরুব! দেশে এবং পশ্চিষ-আঙ্ছিকার সর্বত্র খুবই সাধারণ 

ইংরেঞ্জর| এখন মেনে নিয়েছে যে নাইজিরয়াকে স্বাধীনতা! দিতে হবে, আর নাইছিরিয়ার আনদাধারণ 
নিচ্ছেনের ভাগ নিয্ছণ ক’রবে, নিঙ্জেদের রাজা নিজেরাই চালাবে। বালি ইংরে্জরা বাবদা-বাণিচ্ছোর 
সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে চাদ, আর তার! আশ! করে থে কিছুকাল পান্ত অন্ততঃ, পিছন থেকে 
্াষ্ট্রপরিচালনার ফলকাঠি তায়াই নাড়বে। এখন থেকে ইংরেজ মাছিষ্রেট বা কমিশনার আর অন্য 
ক্মচারীর। আফ্রিকান মন্ত্রীদের সন্মান দেখিষে' চ'লতে আরউ করছে, তাদের 517 ব'লে দম্বোধন করে। 
এটা এখন অভাবনীয় বাপার, আর দক্ষিণ-াফ্রিকার শ্বেতকার বাক্তিযা, যারা Apar(॥৫i৭ অর্থাং লাদ! 
আর কালোর পৃথক্‌-করণ নীতি কায়েমি ক'রে রাখার পক্ষে, তারা তো! এই অবস্থ! দেখলে ক্রোধে 
ক্ষোভে যূর্ছ! যাবে। ডক্টর আঝোলোরে। তার গাড়ি ক'রে আমাকে 'ার নোতুন বাড়িতে নিধনে চ'ললেন। 
পথে রাস্তাট। একটু সর ছিল, সামনে আর একখানা ঘোটরগাড়ি এসে পা'ড়ল। তার চালক ছিল 
একজন ইংরেজ, গাড়ির মালিক-ই নিজে গাড়ী চাল।ঙ্ছিল। ইংরেছের গাড়িখানা বায়ে যথেষ্ট জাগা 
থাকা সবেও ভান দিক ঘেষে রাস্তার মাঝখান দিয়ে আস্ছিল, ডাক্তার আৱোলোৱোর গাড়ির আফ্রিকান 
চালক আইন-নোতাবেক ঠিক-নতোই যাচ্ছিল। ছুখানা গাড়ি সামনাসামনি হারে গেল। ইংরেজ 
আমাদের গাড়ির আফ্রিকান চালককে হুকুমের সুরে ব'ললে, গাড়ি পিছু হটিয়ে’ নাও। নিগ্র! চালক 
ইংরেজিতেই বললে, তোদারই দোষ, তুমি বঁ। দিক্‌ ঘেঁষে যাচ্ছ ন! কেন? ইংরেজ নিঙ্ছের কোট 
ছাড়বে না, সে আমাদের চালককে দিয়ে আমাদের গাড়িকে পিছু হটিয়ে’ নিয়ে ঘাওয়াবেই। ডাক্তার 
আরে/লো্রে। ওর চালককে রোরুবা ভাষার ধা বললেন, অনুমানে বুঝলুন তার মানে হ'চ্ছে, তুমি 
ন'ড়ে। ল||। তার পর তিনি গাড়ির জানলা ছিরে মুখ বা'র ক'রে ইংরেঞ্জের দিকে তাকিয়ে! 
দেখলেন। তাইতেই ইংরেজ ওঁকে পশ্চিম-নাইজিরির়ার প্রধান-মন্রী ব'লে চিনে ফেল্‌লে, আর 01, 7 
am very 50rTY, Sir বালে লিক্রের গাড়ি হটিয়ে ধখাস্থানে রাখলে, আমাদের গাড়ি ঠিক পথ 
দিযে চ'লে গেল। ঘটনাটি ছোট, কিন্তু এই থেকে ইংরেজদের স্থবুদ্ধির পরিচ্ পাওয়া বার-_দেশ 
বখন ছাড়তেই হবে, তখন খামকা মান বাড়াবার চেষ্টায় নান খোদাবার কোনে! অর্থ হয় না। 


ডক্টর আরোলোরোর নোতুন বাড়িতে গিয়ে আমর! উঠলূম। বাড়িটি মাঝারি আকারের, নীচে 
ছু তিনটি বড়-বড় ঘর আছে, উপরের একটি ঘর আমার অস্ত নির্দিষ্ট হ'য়েছে। আধুনিক সদস্ত বাবস্থা, 
জলের কল, বিশ্ললি-বাতি, স্বানঘর ইত্যাদি । অনুরোধ হ’ল, খানিকক্ষপ বিশ্রাম ক'রবে!, ডারপরে লাড়ে- 


য়োরুবা দেশে ২০৭ 


চারটে বাড়ির নীচের তলাম্ব শহরের গণ্যমান্ত বাক্তিরা আলবেন, আমার লক্ষে চা খাবেন, স্থানীয় 
লে্টো্ট গভর্ণর বা ছোটলাট আর তার স্বীও আসবেন। সকালবেল! বেরিগ্নেছি অ:টটার পরে, 
এপন প্রায় বেল! তিনটে-_-ভালো ক'রে স্থান ক'রে নেওয়া গেল। শৃহকর্ত। ঘখাকালে আমাকে নীচে নিয়ে 
গেলেন, অতিদির। একে একে আসতে লাগলেন । পশ্চিম-নাইজিরিছার অস্থায়ী লেপ্টেঠান্ট গভর্ণর ই্রদৃক 
0. M. Shankland হাহলাগ আৰ তার স্বীও এলেন, আর দুদ্ধন ইউরোপিয়ান ভদ্রলেকও এলেন। 
আফ্রিকান লোকেদের মধ্যে জন-তিনেক অন্ত মী, আর একজন বড় জমিদার বা সর্দার_এ দেশে এদের 
Cie বলে__তিনিও এলেন। প্রীদুকত 4১4০ Thi আদো খানি বলে একত্বন ইংরেক্গি-পোশ[ক- 
পরা ভদ্রলোক এলেন, তীয় লঙ্গে পরিচন্ হ’ল, তিনি হা'লেন এখানকার Information Officer 
অর্থাৎ সুগনা-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী। স্থানীয় ইবাদান ইউনিভাসিটি কলেছছের একজন 
অধ্যাপক এপেছিলেন, লোকটিকে বড় ভালে। লাগল, অর্থনীতির অধ্যাপক, বিলিতি ছাপ 
আছে, অল্প বৎস, অতি বুন্ধিমান্‌ আর লদাল।পী বাতি, প্রহৃক Ayo Ogunsheye আয়ো ওওন্শেছে, 
ইনি হচ্ছেন এখানকার Extra-nural Studies, অর্থাং কলেক্রের শিক্ষার বাইরে দে-সমন্ত 
অধ্যাপনা কয়| হদ্ গে বিভাগের ডেপুটি-ডাইর্রে্টর । ইবাদান শহরের ভারতীয় বণিকৃদের 
মধ জন চার-প15 এই সভায় নিমস্ত্িত ছিলেন, ডাদের নখ প্রযুক্ত ঝমটমলও ছিলেন। 

থানির ছটোগ্রকর-দল কটাফট আমাদের বিস্তর ছবি তুললে। প্রযুক্ত Shankland একটু 
ভালোমাহ্থষদ গোছের লোক, আমার সঙ্গে বেশ সহঞডাবে হস্ভতার লক্ষে ফণা ব'লতে লাগলেন। 
আফ্রিকার সংগতি শিল্প ধর্মনীবন প্রভৃতি বিধয়ে সুদূর ভারতের একজন অধ্যাপকের আগ্রহ দেখে একটু 
বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু শ্রশ্থার ভাবও যেন দেখলুম। বারান্দা একটি গ্র,প-ফোটে| তোলবার 
বাবস্থা হ'ছেছে। পাচখানা চেয়ার সাজানে| হ'রেছে। আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। প্রন 
Shanklaud মাঝের চেঘারটাতে ব'লতে হাবেন, কিন্তু ডক্টর মাৱোপোৱে| তাকে ব'ললেন থে, তাদের 
সম্মানিত ভারতীঘ্ব অতিথি মাঝে ব’সবেন। প্ীদুকত আৱোলোৱোর নির্দেশ অনথলান্ে আমাদের এইভাবে 
বযানে। হ'ল-_ডক্টর আরোলোৱে| আমাদের ডানদিকে, তার পরে Mrs. Shaukland, যাঝগানে 
আসি, আনায় ধ! দিকে একজন ‘আফ্রিকান মহিলা, ইনি পশ্চিম-নাইকিরিয়ার একজন যন্ত্র, এবং শেষে 
প্রযুক্ত 51058104531 আমাদের পিছনে দীড়িয়ে' ভারতীয় বণিক্গণ ও কতকওলি আফ্রিকান অতিথি। 
আফ্রিকান ভইলোকের! কেউ-কেউ পুরো ইউরোপিয়ান পোশাকে এগেছিলেন, কিন্তু এঁদের মধে! 
অনেকে যোররা পোশাকে ছিলেন_-পেই পোশাক ঢিলে আলধাল্লার মতন, আর পায়ে সাধারণত: 
চঞ্জল ছুতো । ঘোরুবারা নীল র$টা পছন্দ করে। এদের মেয়েদের কাপড়েও নীল রডের আধিকা । 
ভদ্র আৱোলোৱো পরেছিলেন ঘন নীল আর ফিকে নীল আর সাদার বড় বড় চৌকে! কাটা, কাপাসের 
কাপড়ের আলখাল্ল।। আমি অধ্যাপক ওগ্তন্শেয্নে-র এবং আরও কতকগ্যলি অন্য আফ্রিকান ভদ্রলোকের 
সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হলুম। 

ছটার দিকে, তখনও কিছু মালে! আছে, শুক্র খানি আমাকে নিয়ে গেলেন ইবাদানের 
পুরাতন কলেজ আর নোতৃন বিশ্ববিষ্যালদ্ন দেখাতে । নোতুন বিশ্ববিস্তালয্ের নাল। ইমারত তখনও 
তৈরি হুচ্ছে। ছাত্র আর ছাত্রীদের জত অতি চমংকার প্রশন্ত বারান্দযুক্ত বাসগৃহ তৈরি হ'য়েছে। 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


এখন ছুটির সময়, নিয়মিত ছাত্রের কেউ নেই ; তবে সমস্ত দেশ থেকে বিভিত্ত বিধয়ে পাঠ নেবার দন্তে 
উক্চশ্রেণীর অনেক ছাত্র এসে আছে। এহ্ৃপ একটি ৎx!73-1)U] ক্লাস, বিশ্ববিস্তলয়ের পাঠাক্রমের 
বাইরে যেখানে নানা বিষয়ে আলোচন! হয়, সে রকম একটি ক্লাস চ'লছিল। শুনলুম, উত্তর, পশ্চিম 
আর পূর্ব এই তিন অঞ্চলের বিভিন্ন কলেছ থেকে ছাত্রের! এসে জম। হু'দেছে। যে ক্লাগে শীযুক্ত খানি 
আমকে নিছে গেপেন, সেখানে একজন আফ্রিকান গ্রোফেদহ Conciliation (and ০৫ 
Arbitration ) in Labour Disputes অর্থাৎ শ্রহিকে-ধনিকে মত-বিরোধ হলে পরস্পরের মধ্যে 
সামগভ-মূলক মিলন--তৃতীল্ব পক্ষের সালিলী নদ-_এই বিষয়ে বত! দিচ্ছিলেন, অবস্ত ইংরেজিতে । 
আমি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের মধ্যে বসেই শুনতে লাগলূন, এতে ফ্লালে একটু সাড়া প'ড়ে গেলেও কাজে 
কোনে। বাধ! হ’ল ন1। থে অধ্যাপকটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, বেশ স্থযুক্তিসূর্ণ কথ! বলছিলেন, বিশেষ শুদ্ধ 
ইংরেজিতে । অধ্যাপক ওওন্শেদ্ে আমাদের চায়ের পার্টি থেকে ফিরে এলে এই আলোচন।-সভাম 
লডাপতিত করছেন । অধ্যাপকের বক্তৃতা নেওয়। শেষ হ'য়ে গেলে, মামাকে এম অনুরোধ করলেন 
ছাত্রদের দু কথ! বলতে । আমি ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে, বিশেষ ক'রে ভাহতবর্ধের বিশ্ববিদ্ভাপঘ-লমূহের 
অধ্যাপক আর ছাত্রনের পক্ষ থেকে, আফ্রিকান লোকেদের সঙ্গে আনাদের লৃহাহু হৃতি মার তানের স্বাধীনতা" 
লাভের লাফলোর জন্তে শুভ কামন। জানালুষ, আর আফ্রিকার প্রাচীন লভাতায়, আফ্রিকার জাতীয় 
আদর্শ প্রচৃতি স্দ্ধে আমানের জানবার ইচ্ছ। প্রকট ক’রপুম, ভবিগ্থতে নিজেদের সম্বন্ধে পূর্ণভাবে মচেতন 
হ'য়ে আফ্রিকার যাহঘও দ্রগতে নোতুন জিনিল যে দিতে পারবে, লে আশাও প্রকাশ কারলুম। শরীক 
ওগুনূশেয়ে বেশ খুশি হ'য়ে ভারতবর্ষের প্রশংস| ক'রে আমাকে ধন্তবাদ দিলেন ॥ বিশ্ববিষ্।লয়-পরিনর্পনের 
সময়ে শীদুক্ত খানির ফোটে। গ্রাফররা অনেক ছবি নিলে। 

তখন সন্ধ্যা নেমেছে, আমি শ্রীযুক্ত থনিকে ব'ললূম যে আমাকে বুক John 10291070 জন 
ড্যানছোর্ডএর বাড়িতে নিয়ে চলুন। লেগদ্‌-এ এর কথ। শুনেছিলুম, ইনি ব্রিটিশ কাউঙ্গিলের কর্মচারী, 
ইবাদানে বাল করছেন, মেনন শিল্পরসিক তেমনি উচুনরের শিল্পীও বটে। ইবাদান শহরটি সগ্ধোর 
দিকে অতি স্থন্দর লাগ ল, এখানকার জমি ঢেউ-সেলানো চারিদিকে সবুজে ভরা, নঘ়নাডিরাম। পথে হঠাং 
ক'লকাতায় ঘিনি এসেছিলেন মার আমার বাড়িতেও গিয়েছিলেন, পশ্চিম-নাইগিরিঘার কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
£015105 আকিন্লোরের সঙ্গে দেখা। তিনি ইবাদানে ছিলেন না, সেইদিনই ফিরেছেন, আবার তার 
পরের দিন চ'লে যাবেন। পথে গাড়ি থামিয়ে’ আমাদের শিষ্টাচার হ'ল। 

প্রযুক্ত ড্যান্ফোর্ডের বাড়িতে বাজি সাড়ে-আটটা পর্যন্ত থণ্টা-দেড়েক ধ'রে নানা বিষয়ে আালে!চন| হ'ল। 
শী ড্যান্‌ফোর্ড একটি বেশ লক্ষম্র আফ্রিকান শিল্পের সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন ॥ আফ্রিকান জীবনকে 
অবলম্বন ক'রে তার নিজের আঁকা অনেক ছবিও আছে, তার কিছু-কিছু আমায় সানন্দ-আগ্রছে দেখালেন । 
08061900, কামেক্ছন দেশের পিতলের ঢালাই করা ছৃতি আর অগ্ঠ শিল্পবন্ত দেগালেন। রোকুবা 
দেশের 0%০ ওয়ো শহর ইবাদান থেকে তিরিশ মাইল দূরে, সেখানে 58191555 অর্থাং লাউয়ের 
তু্বির উপরে অনেক রকন নক্শা কাট! হয; আর পাত্র-জ্ূপে ব্যবস্ৃত এই-সব তুম্ির গায়ে কখনও- 
কখনও রোমান অক্ষরে েকুবা ভাষায় প্রবাদবাকা লেখ! থাকে | ছু-তিনটি প্রবাদ লিখে নিলুম 7 যেমন, 
Ono Lere: Ami Ape (ওমো লেরে : আমি আপে )- নর্থাৎ “শিশু লাভ : তথান্ত হে”; অর্থাৎ 


য়োরুবা দেশে 


কিনা, মাহুষের জীবনে লস্কানই শ্রেষ্ঠ সম্পদ. ভগবান তাই করুন; Ori Elegan Fo: Ami (ef 
এলেগান কো : আমি ) নিন্দুকের মাথা ভাঙুক : তথাস্্। ঘোক্বাদের মদোে এ'রুকন বহু প্রবাদ 
প্রচলিত আছে, অতি সংক্ষেপে তারের ভাবার মতন এই-লব প্রবাদের অনেকপ।নি মালে কর! যাস । 
ইবাদান থেকে লেক দূরে বিপাত 9৫4. বেনিন শহরে, যেগানে 011 বিনি বা 121০ এদো জাতির 
বাল, আর যেখানকার প্রাচীন ত্রতে ঢালা মৃতি আর ফলক আ'ক্রিক|র শ্রেষ্ট শিল্পের নিদর্শন ব'লে গণা, 
দেই বেনিন শহরে এদের এক প্রাচীন কালের বিখ্যাত রাণী [70197 ইমোতান্এল্স নানবায়তনেত্র ব্রৱে- 
ঢালা মৃত জন্‌ ডান্ফোর্ডকে দিয়ে করিয়ে নগরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।“ এই মৃত্তির ছবি আমাকে 
দেখাপেন-_ডা।ন্‌ফোর্ডের কাছ থেকে তার ফোটোগ্রাফরের ঠিকানা নিছে পরে লণ্ডনে গিয়ে এই মৃতির 
কয়বানা ফোটো আছি সংগ্রহ করি । ড্যান্ফোর্ড আমায় বললেন দে, ওঁ রাণী, ওয় সপ্ুদশ শতকে ধিনি 
জীবিত ছিলেন, তার বংশের একজন রাজকুষারীকে আদর্শ ক’তে, তাকে পুহ্বাতন লংকারাদি পবিষে এই 
মৃত্তি তিনি তাকে দেখে তৈরি করেন। এটি খুবই লোকপ্রিঘ্র হুয়েছে। ডান্ফোও আরও কতকগুলি 
মোকুব। শিল্পীর কাজ কাঠের মৃতি দেখালেন, এগুপি অতি হুন্দর, যদিও সমস্ত নৃত্তির উদ্বেশ্য বা অর্থ বুঝতে 
পারদুয় না। কতকগুলি এদের প্রাচীন দেবতার, কতকগুলি রাঙা-রাক্ষড়ার, আর কতক গুলি জনসাধারণের । 

ড্যান্ফোর্ডের কাছ থেকে বিদাধ নিয়ে দিন্ধী বন্ধুদের বাসাথ গেলুম। এখনে আরও দু-তিনটি দোকান 
থেকে নিমস্িত হ'য়ে আরও কতকগুলি সিন্ধী ভদ্রলোক এসেছিলেন। পিীদের ভোঙ্ছে এরা আমিষ 
নিরামিষ অনেক পদ করেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মন্থ-পান চ'লতে থাকে, আর আঁড়াই-তিন ঘণ্টার কমে নিষ্কৃতি 
পাওয়া হার না। নানা বিষয়ে আলাপ-আালোচন| ক'রতে ক'রতে আন একে-একে নান। শুপুনো 
মাছ ও লাংসের পদ খেতে খেতে, অনেক সময় কাটিয়ে পরে মুখ্য ডোজনে বলা গেল। এনের এই মেহ 
আর সৌন্তের অতাচার থেকে সাড়ে-এগারোটার পর মুক্তি পেলুম, তখন রাত্রিযাপনের ছন্ন ইন্‌ক্র 
আৱোলোৱোর গৃহে আমার প্রত্যাবর্তন হ'ল। তার সঙ্গে যে দুনণ্ড ব'লে কথাবার্ড। কইবো স্থির ছিল, এই 
এত রাত্রে তা আর হ'য়ে উঠল না। তিনিও ফ্লাস্ক ছিলেন, আর মামারও ক্লাম্বিতে আর ঘুমে চোপ জড়িনে 
আম্ছিল॥ তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল। ইবানান শহরের মিউনিসিপ্যাল ইলেক্শনে প্রযুক্ত 
আৱোলোৱোর রাজনীতিক দল 4০101) Gr০॥p-এর পরাজ্ন্ন ঘটেছিল, বিরোধী দল, N. ০. স. ০ 
অর্থাৎ National Convention of Nigeria aud the 0০107৫1০০05 “এর কাছে-ঠান্র লক্ষে তার 
বিরুদ্ধ পক্ষেব্র নেতা Dre Nuamadi Azikiwe ছামাদি আছিকিরের মতানৈকা কোথা ত| জানবার 
ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার কাছ থেকে শোনা আর হছে উঠল ন]॥ আগামী কাল সকালেই তিনি ফাযযাস্থরে 
অন্ত এক শহরে যাবেন । আর আমাকেও ইবাদান থেকে একদিন আর এক রাত্রের জনে ঘোরুব। জাতির 
ধর্মাববদ্ছক কেন্দ্র ইসে শহরে ঘেতে হবে। 

৬ই আগস্ট ১৯৫৪, শুক্রবার । ডোরের বেলাতেই হুচনা-বিচাগের শ্রীমূক থানি এসে উপস্থিত হ'লেন, 
আর চেলার/মদের গাড়ি নিয়ে চালক উইলিঘাম্‌-ও এসে প'ড়ল।, শীঘুক্ত আৱোলোৱোর সঙ্গে প্রাতরাশ 
সেরে নেওয়া গেল। ঘ্রোরুবা দেশে আর পশ্চিম-আ.ক্কিকার অন্তর একটা নতুন দ্যা দেখ! দিচ্ছে 
স্থানীছ মূললমানদের মধ্যে ধীরে-ধীরে ক্রমবর্ধমান পাকিস্থানী মনোভাব । সাধারণ ঘোরুবা আর অন্ত 
আফ্রিকান মুসলমান এখনও ধর্ম-বিধয়ে অনেকট। উদার আছে, খুব গোড়া মনোভাব ছু-চার ছন মোলা-শ্রেণীর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


লোকের মধো দেখা গেলেও, এরা দেশের মধো ধর্মের আশ্রয় নিছে দৃগলমান রাজ্য বা মৃূললমান প্রতিষ্ঠা 
খাড়া! করবার ছু এবনও তাদৃশ চেইত নন্ব । কিন্তু এদের কেউ-কেউ বাইরের থেকে প্ররোচন! পেয়ে, আর 
আংশিক ভাবে, জ/ভীরতা-বিরোধী বাপে ইংরা্গ শালকলম্্দাহের কিছুটা সমর্থন পেয়ে, এখন নিছ্েদের 
অভাব-আভিঘোগের কথ। তুলে, একটু বেশি রকম মুসলমান সমাজকে মুললমান-হিলাবে, ঘ্োরুব বা আফ্রিকান 
হিসেবে নয়, সচেতন ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছে। প্রদৃক আরোলোরে! আমায় ব'ললেন থে 
নাইজিহরিঘা। বিশেষত পশ্চিম-নাইজিরিয়ার সরকার এ বিধয়ে কোলে! ধর্ম ব| শ্রেণীর প্রতি কোনও রকম 
পক্ষপাতিত্ব করেন না। উত্তর-নাইছিরিয়া আর অন্ত-ব্ুক্ জায়গার মুসলমানদের সরকারি শিক্ষান্বতনে ভরতির - 
জর বিশেষ হুঘোগ-স্বিধা দেওয়া হয়। উত্তর-নাইজিরিয়া মূললমান-প্রধান অঞ্চল, আর গেখানে শিক্ষা 
অর্থাৎ আধুনিক ইউরোপীন্ শিক্ষার উ্রতিও হু নিলেই মেব্যনকার লোকের মনে একট! আপঙ্ধা 
দেখা দিচ্ছে ঘে, দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত অগ্রপর ঘোরুব! আর ইবে! জাতির লোকেরই স্বাধীন নাইজিরিয়াতে 
প্রতিপত্তি আরও বাড়বে । ( আমি অন্তজ শুনেছিলুদ থে নাইজিহিয়াতে স্বাধীনতার জন্তু যে আন্দোলন 
চলেছে, আর তাদের ভবিষ্তঃ রাষ্ট্রনীতি হিলাবে ইংরেরা থে আন্দোলনকে মেনে নিয়েছে, উত্তর"নাইজিরিয়ার 
[75899 হাউস! আর অন্য মুসলমানেরা সাধারণতঃ লেই আন্দোলনে আগ্রহ দেবাচ্ছে না; আর তার! চায় 
যে উন্তর-নাইছিয়িধ্ পৃথক একটি মুসলমান রাষ্ট্র হ'য়ে স্বাধীনতা লাভ কক্ষক,_অন্তথায় তার! ইংরেজের 
অধীনেই থাকবে। তবে সম্প্রতি শুনেছি যে উত্তরের জন-করেক দৃরধর্শী শিক্ষিত নেতা এখন দক্ষিণ-পশ্চিম 
আর পুবু-নাইজিরিয়ার নেতাদের সঙ্গে মিলে, সময সম্মিলিত নাইগিরিধার জনই ছ্বীনতা চাচ্ছেন )। গ্রে 
আঝোলোরোর সতে, উপস্থিত এ সমস্তা তেমন জটিল বা প্রবল হছে ওঠেনি, তবে ভবিষ্যতে তায সন্জাবলা 
আছে। এবন তারা নিজেদের মধো রাষ্্রীর চেতন! আর একতা! স্থপূঢ় করুবার জনই ব্যস্ত । দেশের শিক্ষিত 
লোকের মধ্যে অনেকে চায়, উচু পদে বা চাকরিতে ইংরেছের বদলে যোগ] দেন৷ লোকেরই নিচোগ ঘাতে 
বেশি কারে হয়। আরোলোরে। নিছে ধমে পাঠান, এবং পরে দেখলুম যে, তিনি নি্বাল্‌ খরষ্টান_লিজের 
সম্প্রদায়ের গির্জায় প্রতি রবিবার নিঘমিত-ভাবে সপরিবারে থান | “আঝ্মবং মতে জগংত্_ তিনি উদার- 
হন বাকি, মেইএস্তে ধর্মমতের গোড়ানি তিনি বোঝেন না আর তার বিপদের কথ নিথে মাথা থামান না। 
আমি তাকে রামরুফণ মিশনের প্রকাশিত স্থামীগির লেবার সংগ্রহ, পর্মহংঠদেবের উপদেশ, Aldous 
এমা ভূমিকাসমেত স্বানী প্রভবানন্দের আর Christopher Isherwood [FG 
আইশারউড-এর অনুদিত গীতা, আর আমার কতকগুলি প্রবন্ধ তাঁকে দিলুন--তিনি আগ্রহের গ্দে নিলেন_ 
Universal Prayers বালে রামকর্কণ মিশনের প্রকাশিত সংস্কৃত কতকগুলি প্রার্থনার সংগ্রহ, ইংরেজি 
অনুবান সমেত, আগ্রহের সঙ্গে পাতা উলটে" দেখতে লাগলেন। শ্রীমতী আৱোলোরৱে। গত রাত্রে গার 
আত্মীয়ের অস্তে!টি থেকে ফিরে এলেছিলেন, প্রাতরাশের পর তার সঙ্গে দেখ! হ'ল । এদের কাছ থেকে 
বিদাত নেবার পূর্বে এদের শ্বামী-হরী আর তিনটি সন্তান, যারা বাড়িতে ছিল, তাদের সঙ্গে আমার ছবি 
তোল! হ'ল। এঁদের ছেলেমেয়েদের থে ভাবে রোরুর! ভাষায় নামকরণ হয়েছে, তা থেকে এদের সামাজিক 
স্বাতিনীতি আর ধর্ম-সম্ব্বীয় চেতনা কতকটা বুজতে পারা ঘাবে। আব্রোলোৱে| দণ্পতীর ছেলেমেমেদের নাদ_ 
১। প্রধম স্থান, পুর, তখন বন্দ ১৫, নাম Olushe€u ত (ওলুশে ৪), অর্থ, Lhe Lord couquers, 


অর্থাৎ "প্রতুযই জঃ”; 


যোরুবা দেশে 


২। কন্তা, বল ১৩, 0০০]৭ ( অমোতল!), অর্থ, 0 ৮4৮1 (০০৪০) as good as (to) 
wealth (01a), অর্থাং "সম্ভান-ই সম্পৰ্” ; 

৩। পুত্র, বয়ল ১১, 01৬1০ ( ওলুরোলে ), অৰ্থ, the Lord enters our home, “প্র 
আমাদের গৃহে এসেছেন” 

৪। কন্তা, বদল 2, £1৩৫616 (আইয়োদেলে),= Joy comes into the home 
আনন্দ এসেছে” 

*। কনা, 01a0০৮৬৷৮০ (অলাতোসুঙ্ো ),-“সাগর-পার থেকে শ্রী এলেছে”__ এই বন্তাটির 
জন়কালে ডক্টর আাৱোলোৱে! ইংল।গ থেকে ব্যারিন্টারি পাস করেন, সেইজন্তে এই নাম। 

আৱোলোৱো দম্পতীর কাছ থেকে বিশেষ হদ্যতার সঙ্গে দেই লমগ্চের মতন বিদায় লিলুম। একর থানি 
আমাকে নিযে গেলেন শরী(ক্ত আৱোলোৱোর প্রতিবেন Minister without Portfolio, অর্থাং 
বিশেষ কার্থ/ভার-বিহীন মন্ত্রী Chief the Honourable Ola Alaiyeluwa Olagbegi IL, Olowo 
910৭০, অর্থৎ ওৰে|-প্ৰদেশের ওলোব্রে।'উপাখিদুক ছমিদার বা রাজ! ছ্বিতাত্র ওব। আালাইচেলুর। 
ওলাগেগি। খবর দেওয়ায় ইনি নীচে নেমে এসে আমার সঙ্গে লাক্ষাং ক’'রলেন--স্তহ্‌ দীর্ঘবপু যুবক, 
ঢিলে নীল রঙের ঘোরুবা আলধান্রা প'রে, মাথায় রঙিন স্থতোয স্চের কাঙ্জ করা একটি টুপি, তার উপরে 
একটি পালধ, আর হাতে তার রাঙ্গদণ-করপে একটি সাদ! চাদর, সম্ভবত সিংহের কেশরে তরী । গুনলুঘ, 
ইনি একছন বিশেষ শিক্ষিত ও লংস্কৃতি-পৃত চিত্তের যান । আমার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধ'রে কৰাবার্ড| 
করার এর আগ্রহ দেখলুম, কিন্তু দশ মিনিটের বেশি এ কাছে থাকা হ’ল লা। 

এর পরে, শ্রীযুক্ত থানি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন__ ইনি এঁর স্থচন| বিভাগের দুত্ধন কর্মচারীকে 
আমার লঙ্গে দিলেন। এরা দুজনে আমার সঙ্গে ইফে যাবে, আর আবশ্তক-মতন ছবি তুলবে; আর 
আমার ইঞ্চে-ভ্রমণের একটা রিপোর্ট সরকারকে দেবে, স্থচনা-বিডাগ থেকে প্রকাশের আন্ত। এর! ছুঙ্গনই 
ঘূবক আর বেশ বুদ্ধিমান আয রুতকর্া। একজনের নাম Bernard Akenabor বার্ণাড আকেনাবর, 
এ জাতিতে এদো, অর্থাৎ বেনিন*নগরের অধিবাসী; এ ফোটোগ্রাফর | দ্বিতীব দুবকটির নাম Mac 
Pepple মাক পেপ্ল্‌, এ জাতিতে ইবে|, আর এ হ'চ্ছে রিপোটার। এদের ভাঘ] যোরুব| ভাথ। থেকে 
আলাদা, তবে ইংরেজি এদের মধ্যে সাধারণ ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম__ এতে কোনে! অন্ববিধে নেই, বরং 
এই ইংরেজি ভাবাই এতগুলে। বিভিন্ন ভাষার মানুষকে এফ ক'রে ছিঘ্রেছে। আমর! ইবাদান শহর থেকে 
বেরোবার পূর্বে স্থানীয় সব-চেয়ে বড় বইয়ের দোকান Oxford Book 9011-এ গেলুষ-_ এই বইয়ের 
দোকান, অপ্ত পশ্চিম-আগ্রিকার তাবৎ শহরে ধেদন, একটি মিশনারি সম্প্রনাঘ়ের দ্বার! পরিচালিত 
Church Missiouary Socicly ছার11 ভবে 0০14 ০০95 গোহ্ডকোন্ট ( বা অধুনা Gana গালা 
নাদে পরিচিত ) রাষ্ট্রে 4১০1:10)9 আঠিসোতা বিশ্ববিস্যাপয়ে একটি বড় বইছের দোকান আছে, দেটি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের দ্বারাই পরিচালিত। এখানে আমি নাইছিরিঘ| সম্বন্ধে কতকগুলি লচিত্র সানঘ্বিক পত্র ও অন্ত 
বই [কিনলুম। শ্রীযুক্ত খনির লঙ্গে এই শেব দেখ।॥ ভদ্রলোকটি“নসতি সহৃদঘ্, আর ঘাতে আমি সব কিছু 
দেখতে পাই আর আমার কোলে। অন্বিধা না হন্ত, লে বিঘয়ে খুবই আমাকে সাহাথা করেন। ইনি 
বরাবর কালো কাপড়ের হুট প'রেই ছিলেন-_ যেমন ও দেশের সরকারি কর্মচারীরা ( মন্ত্রী বা জমিদার 

৪ 


ঘলে 
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বা বিধান সডার লস্ত ছাড়া) প'রে থাকেন। ইনি নিজেই আমাকে জানিতে দিচেছিলেন ঘে ধর্মে ইনি 
মূললমান, কিন্তু তিনি শব ধর্মকেই সমান শ্রন্তা করেন. আর তিনি চান যে আফ্রিকার সমস্ত ধর্মের লোকই 
মিলিত-ডাবে দেশের স্বাধীনতার জন্তে কাধ করে আর লিছ্েদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বজায় হ্রাখে। নিমের 
থেকেই শেষে দিকে ইনি নিজের পারিবারিক ধর্মের কথা আমার জানালেন, আমি তো কথাবার্তায় বুঝতেই 
পারি নি থে ইনি ভান, দুললযান, কি পুরাতন হোরুব। ধর্মের মাহষ 1 

এই-পব কাছে বেলা সাড়ে দশটা বেছে গেল। আমরা তখন ইবাদাল ছেড়ে ইফেরু সান্তা ধ'রলুম। 
ইফেতে এই দিনটা ও এই রাত্রি কাটিছ্ে' তার পরের দিন আমা দুপুরবেলা! আর-এক রাত্রির জন্ত ইবাদানে 
ফিরে আলি। ইবাদান থেকে লেগদ্‌ ফেরবার পথে আর একবার শ্ঘৃ্ত আতোলোৱো আর তীর স্বীর সঙ্গে 
অনপেক্ষিত"্ভাবে দেখা হে বায়। ইবাগাল শহরে এদের আতিধা ও সহদঘতা কখনও ভোলবার নয়। 
আৱোলোৱোর বন্ধন মাত্র ৪, এই বহলেই ইলি লিঙ্গের জাতির উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার জন্তে অনেক কিছু 
ক'রেছেল। ভবিস্যতে সমগ্র আফ্রিকার কুষবর্ণ দাতি তার কাছে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা! করে। 
জ্রমতী স্বামীর উপযৃক্ত সহধনিণী। ইনি ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা কইলেন। নানা বিধয়ে 
এর সৌঝন্টের পরিচছ্ পাই । আক্রিকার মেছেদের পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে যা-কিছু ভালো তার সংরক্ষণে 
ইনি খুবই ঘয়ৰীল। নিজে সর্বদা অতিশোভন যোকবা মেরেদের পোশাক প রে থাকেন-- পক্চিম-আস্রিকার 
পুরানে! নকশার ছাপা কাপড় একখান! লুঙ্গির মতো কাধে পরা, গারে একট! ব্লাউগ্র--পোপাকের 
এইটুকুই বিদেশ থেকে আমদানি-- আর মাথার একটা যাত্রার হাতে-বোন। কাপড়ের রুখাল পাগড়ির 
মতো ক'রে জড়ানো, পায়ে পাম-শুর মতন জ্ুডো। পোশাকের রঙের মধো নীলের প্রাধান, মানব মাঝে 
লাল, কালে। ও হলনে' র$৪ দেখা ঘাছ। এদেশের মেয়েদের যন্থণ স্বাস্থোদ্ছল ঘের রুষাবর্ণ দেহত্বকের 
সঙ্গে এই-সমপ্ত গাঢ় রঙের কাপড়ের থে একটা সুন্দর সাম হয়, ভা দেখে শি্প-রগিকের চোখ 
জুড়িয়ে" যায়) গোল্ড-কোস্ট বা! গালাতে মেয়ে-পুক্ুবের কাপড়ে রঙের খেল। আরও বেশি, আর সেই জন্যেই 
সেখানকার পরিচ্ছদ আরও মলোহর লাগে। ইবাদানে আমার ছুদিনের অবস্থানের মখো এক দিকে 
আৱোলোৱো পরিবারের সঙ্গে পরিচয় যেমন একটি আনন্দময় স্থতি হছে চিরকাল মনে থাকৃবে, তেমনি 
অন্ত দিকে চেলারামনের ইবাদানের ম্যানেজার শ্রীগুর ঝযট্যল আলো আানী আর তার অগ্ত সিদ্ধ বন্ধুদেরও 
সাহাবা আর শৌদন্তের কথা কপনও ভোলবার নয় । ইফে থেকে ফিরে এলে এদের সঙ্গে আর এক 
রাত্রি কাটাতে হয়েছিল, তখনঞার কথা লেখবার সময়ে বারান্তরে এদের সম্বণ্ধে কিছু বলবো ॥ 


দংগীতদারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী -বণিত গীতি 


শ্রীগালোস্বর মিত্র 


বাঙালীর লেখা পুরোনে! লংগীতের বই দুর্লভ । ছু-চারটে ঘা আছে ত! এখনো পুধির মাকারেই আছে এবং 
অপটু নকলনবিসের দোষে ত্রমপ্রদাদ ও ॥তাতে অল্প নেই। উড়িষ্ঘাতেও দু-একখানা পুরি আছে, সংগীতের 
দিক থেকে যার মূল্য ঘথেই। এমনি একখানা বইএর নাম গীতপ্রকাশ। এতে পেকালের গানের রকম- 
কম, অনেক কিছু শ্রাতবা বিধযবস্ত আছে বলে শুনেছি, কিন্তু কবে লেসৰ উদ্ধার হবে বলা! শক্ত । 

সম্প্রতি নহি চক্রবর্তী ওরফে ঘনগ্তামদাস রচিত পংগ্তসারলংগ্রহ১ নামক এটি স্বামী প্রঞ্খনানন্দ 
সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছেন ॥ এইরকম বই আর একখানি আছে সংগীতনামোদর, কিস্কু সেটি এখনে! 
মুদ্রিত হয় নি। নরংরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বইটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। বইটিতে 
আদলে তার নিব বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই, নানা গ্রন্থ থেকে অংশগুলি তিনি সংকলন করে বিশ্যপ্ত করেছেন, 
কিন্তু তথাপি দু-একটি বিঘয়ে তৎকালীন সংগীতের উপর কথক্চিং আলোকপাত কর! হয়েছে, সেটি অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। বিশেষ করে “ক্ষুত্গীত" প্রলঙ্গটি আদকের দিনে বিশেষ গুরুত্পূর্ণ, কেনন! &বপর 
সঙগ্ধে যে রহন্ত আজও ভেদ করা সম্ভব হং নি, নরহহি-বধিত ক্ষুতসীত এবং পালগ-হড় প্রবন্ধারি থেকে 
লে সম্বদ্ধে অনেকটা অনুসন্ধান চালানে। যেতে পারে এবং একটা সংগত অনুমান করাও সম্ভব হতে পারে। 

নরছরর লংগ্রিতষারপং গ্রহ গ্রন্থটি সার আর-একটি রচনা! “ভক্তিরত্নাকর”এর পরিপূরক । একটিতে ব। 
নেই অপরটিতে ত! আছে। ভক্তিরর়াকরে ৬পদের উদাহরণ নেই, সংগীতপারসংগ্রছে ত। আছ্ছে। আবার 
সংগীতসারসংগ্রহে ধড়গ প্রবন্ধের উদাহরণ নেই, ভক্তিরয়াকরে লেগুলি আছে । অতএব এই হুটি বই এক-" 
সঙ্গে মিলিয়ে বিচার কর! কর্তবা। 

সংগীতসারদংগ্রহ গ্রন্থে রাগ সশ্বদ্ধে আলোচনার পর গ্রন্থকার সে যুগে গীততপ সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন। 
তিনি তিন রকমের গীতন্ধপের কথা বলছেন 

দ্ধ: বাতু তিরক্রৈস্ট নিবন্ধমতিবীয়তে। 
শুদ্ধ; ছায়ালগং সুত্রদিতি তনত জিখা সত্‌ । 

নিবদ্ধ সংগীত তিন রকম-_শুভ, ছাত্রালগ এবং ক্ষপ্র; শেষোক্ত স্কুইসীত আবার সংকীর্ণ নামেও পরিচিত 
ছিল। 

মূললমান-যুগের প্রারস্তে যেসব গান প্রচলিত ছিল তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে--স্ুড়, আলি 
এবং প্রকীর্ণক । এর মধো নুড়গীতি ছিল আট রকষের-_এলা কারণ ঢেংকী বর্তনী ঝেস্বড়া লন্ত রাল এবং 
একতালী। এই সুড় প্রবন্ধের লক্ষণ কি? গ্রন্থকার নরছরি তুর ভক্তিরত্াকরে বলেছেন-/বহতালে 
গুল্কন এ সুড় মনোহয়’। এই বহতালের মধো সাধারণত নটি তালের প্রাধান্ট ছিল__নদি, যতি, নি:লারুক, 
অজ্ঞ ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পফ, মঠ এবং একতালী। এখানে একটি বিষয় লক্ষা করবার আছে; সেটি হচ্ছে 


১. ক্ষলিকাতা হামদ ৰেদান্তম$ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫০ 
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এই থে, অনেক ক্ষেত্রে সীতর্ূপ এবং তালের নাম এক, ঘেমন, নি:সারুক মঠ একতাল প্রস্তুতি । সম্ভবত 
এক-একটি শীতের প্রকৃতি থেকে এক-একটি তালের নাম স্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে । এই থে বিবিধ তালে 
বৈচিত্রাপুর্ন সুড় প্রবন্ধ এইটিই ছিল সেকালের শ্রেষ্ট সীতন্ূপ। তখনকার দিনে এটিকেই শুদ্ধদী তরূপ 
বলে ধর! হত। তথাপি এই গীতজপকেই সম্পূর্ণ শুস্ধ বলে স্বীকার কর! হয় নি, কেননা তার আগে 
আরও বহ্প্রকার গান ছিল ঘাকে সত্যিকারের শুন্ধরীতের মধাদ! দেওয়! হত। উদাহরণস্বন্তপ এইসব 
ঈতগুলির নাম উল্লেখ করা ধার, হথা-__ জাতি কপাল কম্বল গ্রামরাগন্টীতি উপরাগন্টিতি ভাষাগীতি 
বিভাষাগীতি অন্ত্রভাবাগীতি। এইগুলিরও বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রীতশাঙ্নে মেলে। 
উপরোক্ত আটটি সুড়গীতি হচ্ছে শুক্কলড়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি সুড় ছিল ঘাকে বলা হত ছায়ালগ 
বাসালগ-দুড়ে। বর্তমান লংশ্ীতের পরিপ্রেক্ষিতে এই সালগ সড়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা এই 
গীতরূপটিই বর্তমান খর্বপদের এঁতিহ বছন করছে। এই ছুটি প্রকারডেদ সম্বন্ধে যার বলছেন 
শুদ্ধস্থায়ালগণ্চেতি দবিবিষ হুড় উচাতে। 
এলাদিঃ শুদ্ধ ইত্বা্তে ভ্রবাদি: সালগে| নত। 
ছায়ালসত্ধমেলাদেংস্ত ধাচাধসংদতস্‌ । 
টীকাকার কলিনাথ ছাদ্ালগ শব্বটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন-_-ছাছ্থালগশ্ছথায়াং শুদ্ধ সানৃশ্ুং লগতি গচ্ছতীতি 
অখোক:॥ সালগ ইতি চ্ছ।যালগণক্বস্তাপত্রংশো২পি লোকপ্রদিদ্ধা! প্রযুক্ত ইতি বেদিতব্যঃ।' আরও একটু 
ঝুবিয়ে কমিনাগ বলেছেন ঘে, পূর্বে যেসমন্ত শুঙসীতি ছিল তাদের সঙ্গে নি়নের অতিলঙ্যন না হওয়া আটটি 
সড়কে শুদ্ধ বল! যা কিন্তু ছায়্ালগের বেলা নি্বষের অতিলঙ্গন হয়েছে, অতএব শুদ্ধগীতির ছায়াটুকুই এসব 
গানে আছে । এই হিলাবে এলব গানকে ছাছালগ বা সালগ বলাই যুক্তিযুক্ত । সালগ হচ্ছে ছায়ালগ 
শব্দের অপদ্রংশ । 
লংগীতলারগংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি বলছেন--'বহনাং তালানামেকত্রুস্কনং হুড়ং, ছায়াং লগতীতানেন 
শুদ্ব্ত ঘংকিঞ্চিমক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্তম্‌।” 
লালগ-সড়ে হচ্ছে সাত প্রকায়_ এব মঠ প্রতিমঠ নিঃদাক্ুক অভ্চ রাল এবং একতালী। এইটি 
রত্াকরের মত। নরহরি দামোদর এবং পঞ্চমসারসংহিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন 
বকে মঠ কশ্চৈৰ প্রতিষ্ঠ! নিলোকঃ। 
রাসকঃ প্রতিতাল্চ তথান্তা চৈকতালিক1॥ 
হতিশ্চ কুমারি চেতি সালগ সুড় ইরিত: 
এখানে অডডতালের পরিবর্তে এসেছে প্রতিতাল এবং নতুন ছুটি যোগ হয়েছে যাতি এবং ঝুমারি। কেউ 
কেউ আবার চর্চরী প্রবন্থকেও এর মধে) এনে দশ রকম দালগ হুড়ের উল্লেখ করেছেন। এই কৃমি খুব 
সন্তবত: শুদ্ধসালগ "কোস্বড়া”র পরিবতিত ক্ূপ এবং পরবর্তীকালে এইটিই বোধ হয় সুদুর নামে পরিচিত 
ছয়েছে। চর্চরী ছিল প্রকীর্ণক প্রবন্ধের অন্তত ॥ পরে এটি সালগের অন্তরুকি ছয়েছে। এ থেকে এইটি বোঝা 
ঘাচ্ছে যে ক্রমেই নানারকম মিশ্রণের ফলে পূর্বের প্রকায়ভেদ শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বঙ্গা় থাকে নি। 


২. সংশীতায়াকর, হররদষশাশাসী-লম্প দিত, জ্যাভাঘার লাইরেরি, মাজা 





সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী -বর্ণিত গীতি 


মালগ্রেণীর প্রথম এবং প্রধান প্রকার হচ্ছে ধ্রুব’ ॥ এই সংগীতের লক্ষণ পর্ধালোচন। করে এ বগা বিশ্বাল 
করবার বিশেষ কারণ আছে যে, এই ধরব বা 'জরবক'ই হচ্ছে আমাদের বর্তমান এ্রবপদের আদিক্প এবং 
্ু্গীতের এবপদও এই সালগ-গ্রুব থেকেই এসেছে কেন, লেটি প্রমাণ-সহযোগে বিবৃত করি। 
রত্বাকর থেকেই অনুগদ্ধান আরম্ত করা যাক । রয্নাকর প্রবাষ্ট্রতির বর্ণন! দিয়েছেন_ 
একবাতুতিখওঃ ্াদ্ৰতোদ্‌ সাহ স্বত: পরম্‌ । 
ফিকে: ভবেৎধওং স্ষিরতান্তদিগ, অস । 
ততো দিও আান্তোগ্তপ্ত ক তখগুদারিমন্‌ ॥ 
এক ধাতু দ্বিজ: চ খণদুভতরং পরব 1 
স্বত্ানামাংকিতশ্চাসেঁ ভাচিছুচকৎণওক: ॥ 
উ্গ্রাহাসখণডে চ স্যাসঃ স কৰকে তৰেত। 
টীঞাকার পিংহভূপাল এই অংশের প্রাতল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভার টাকারই লারমর্ম বিবৃত করি তা ছলে 
ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে । তার আগে বলা উচিত হে, এব গানে তিনটি কলি-_ উদ্‌ গাছ ঞ্ব এবং আভোগই 
প্রধান; তাও আবার সব ক্ষেত্রে নয়। অর্থাং, এই লমঘ্র থেকেই পূর্বপ্রচলিত কলিগুলির রূপাস্থর 
ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। 
হতৃপালের বর্ণনা অঙুলারে বোঝ! যার যে, প্রথমে অর্থাৎ উদ্‌ গ্রাহ অংশের দুটি খণ্ড ছিল এবং এই 
খণ্ড ছুটি মধ্যে তফাত বেশি ছিল না। এর পরে একটি খণ্ডের পরিফল্পন! করা হয়েছে হেটি প্রথম অংশের 
চেয়ে উচ্চ স্বরে গাইতে হবে। এই অংশই হচ্ছে আমাদের বর্তমান “অস্থরা", লিংহনুপাল বলছেন 
'ততোইনম্বরং কিকিছুচ্চং খণ্মস্তরাধাং কর্তব্যম্‌ | অন্তরাধ্যং শব্দে তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, 
এই খণ্ডের আখ্যা ছিল অন্তরা, এই তিনটি খণ্ডই ছু বার গাওয়া! হত। তার পরেই আভোগের পরিবল্পনা 
করা হযেছে । আভোগও উদ্প্রাহের মত দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হদ্বেছে। প্রথম খণ্ডটি উন্গ্রাহ অংশের 
মত গাইতে হবে, অর্থাং উচ্চ স্বরে নয়। এই অংশটিই হচ্ছে বর্তফান পঞ্চারী। আভোগের পরবর্তী খুটি 
আবার উচ্চ স্বরে গাইতে হবে, যেমন বর্তমানে হয়ে থাকে । তার পর উদ্গ্রাহ অংশ আর একবার গেয়ে 
তবে গীতের লঘাপ্তি হবে। 
এই বৰ্ণনা খেকে স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে হে, এই “ঞ্রব”ই বর্তমান গ্রুবপদের আদিকপ। পরবর্তী শাহ্বকারদের 
অনেকরকম বাহাদুরি দেখ ধায়, রাজা মানের সময়ও বাগ বিস্তার কম হু নি, কিন্তু রত্রাকর এবং তদীয় 
টীকা ভালে ভাবে বিচার করে দেখলে শিখাবদ্ধনী থে কোথায় লেটা বুঝতে বিলঙ্ব হয় না। 
সংীতলারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহুরি ক্রুবলক্ষণ বর্ণনা করছেন-_হিধাতু দ্বাবন্বম্‌. প্রথমধণ্ডোপেক্ষদা দ্বিতীয় 
খণ্ড উচ্চৈর্গেদ্:।' এতে পূর্ববর্তী বর্ণনা অপেক্ষা নতুন কিছু নেই তবে ব্রত্াকর যেখানে আভোগ পর্রিফদন! 
করেছেন সংগীতপারদংগ্রহ লেধানে ঞ্রব এই কলিট আরোপ করেছেন। নরহরি শ্রবগীতির এই 
উদাহরণটি উদ্ধৃত করেছেন 


দয়ার রাগ আৰিতাল 


ছর জয় হন্দর নশুতসূক্জ গলিতাভলপিভ জনরচন অ|। 
কছলদবেক্ছণ গোছুজ্বলত গোশহৃতা-বৃতিজগ্ন যারে ॥ প্রথম খও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


হমুনাশুলিন-কিনুষগ রলমত বেধুবাভত নৃতাগুরে। ৷ 
হুর গোবর্ব নধর অত্রদুপতি-স্দ্ষ ন তি আই আট জারে। 
(এইটি উচ্চখণ্ড। ছুটি খণ্ডই দুবার গাইতে হবে। প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীঘটি উচ্চকঠে গেয়।_ 
নরহরি ) 
মধুযানন মান-সুখবর্থন অদুহদেন তৰয় বিভ্ো । 
শরশাগত-রক্ষক করকযশাবয় হরি ইতি সারতি আরে ॥ 
ভব! 
( এই তিনটি অংশে “যাই আই আরে আরে" এইগুলির কোনো অর্থ নেই, 'সতাল গীতলালিত্য' সম্পাদনের 
জন্তই গাছকগণ এইসব শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন__নরহরি ) 
রতাকর-নির্দিষ্ট অক্ষর-লংখ্যা অছছলারে যোড়শ প্রকার এবগীতির উল্লেখ করেছেন। চমৎকার সব নাম 
আছে এদের, কিন্তু বহুকাল পূর্বেই এসব গান বিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। কনিনাথ তার টাকার 
ম্পঃই বলেছেন যে, তার সময়ে লেসব অক্ষর-সংখ্যা অহণারে নিদি ধরব প্রচলিত ছিল না। তার পরিবর্তে 
বিভিন্ন পদের পরিকল্পনা হয়েছে লেই সময়ে। 
সংগতসারসংগ্রহ গ্রন্থে এর পরে মঠগীতির লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরহারি “পংগীতগার* নামক গ্রন্থ 
থেকে মষ্টদীতির লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন ঘে, এতে উদ্‌গ্রাহ্‌ এবং আভোগের যাত্রাগংখ্যার চেয়ে 
বের মাত্রালংখ্যা দ্বিগণণ ছবে। তিনি এই উদাহরণটি দিয়েছেন-_ 
অসাররাগ আঘিতাল 
কৃষ্ণ কৃপাময়৷ স:গলবিশ্ৰহ বিশ্বজয়াপহ্‌ দেব হরে। 
গোপকুলোৎপববর্থন দাতব গোবৰ’নধয় তি আই আই আরে। 
উটদ্ত্াৰ। 
প্কৃতযাৰন তূপতি আ জা 
রাধাম্খ-স্রলীরহ-দযুকর নন্দতসুদ রসকন্দ তি আ.রে। 
ইতি সাৰৈকগুণমাতে| খ্ৰন্ট। 
গীতাতর হুক গদা হজ সুশ্ৰর নটবর শোৌঁরে। 
ংলরিপো সুরমর্দন মাধব ঘনন্তাম ইতি গারতি আয়া রে। 
আছোগ। 
বাহুলোর জন্ত অপরাপর সালগ-স্থড়ের পরিচয় নরহরি প্রদান করেন নি। তিনি অহুসন্ধিংস্থুগপকে 
গ্রস্থান্তর দেখবার উপদেশ প্রদান করেছেন! এইখানে আর-একটি কথা তিনি বলেছেন ঘে, রৱকত! বৃদ্ধির 
অন্ত পণ্ডাদির বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তবে উদ্‌গ্রাহ অংশে সেগুলি নিবেশ করলেই ভালো হয়। উপরোক্ত 
উদাহরণাদি থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয় নি, লেটি হচ্ছে “করব” নামক কলিটি বর্তমান কোনো 
কলির লঙ্গে তুললীয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখ! ঘাচ্ছে যে উদ্‌গ্রাহ্রে অংশবিশেষ বর্ডমান অন্তরার কার্ধ 
সম্পাদন করছে। অতএব এই বিষয়টি পরিষ/র হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অন্তান্ত বিবিধ শব্দের মত 
এই “পরব” শব্দটিও কোথাও এমন ভাবে বুঝিযে বলা হয় নি ঘাতে পরবর্তীঘুগের পাঠকগণ এ বিষয়ে 
একটা স্পষ্ট ধারণ! করতে পারেন! 


সংক্ীতদারসগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী বর্ণিত গীতি 


অতঃপর নরহরি “ন্কভগীত” প্রসঙ্গে এলেছেন ॥ এই ক্ষুত্সীত সংকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত। বলা বাহলা 
এই শ্রেণীর গীত আসলে সালগ-হুড়; তবে বহুতর মিশ্রণের ফলে এর আকুতি কিছুটা বিভিত্র হয়ে 
গেছে। তাল এবং ধাতুযুক্ত* বাকাই হল ক্ষত্রগীত। নরহরি বলছেন বে, বাকলো/র জন্য তিনি আর 
এক্ষেত্রে ক্রব, মঠ প্রভৃতির লক্ষণ বিকৃত করলেন না। এই উপলক্ষো ভক্রিরস্রাকরে তিনি বলছেন_- 
“শুদ্ধলালগের প্রায় স্থলীত হয়। অন্াহ্প্রস প্রশস্ত শাছে কমর" ক্ষুুগীত চার প্রফার-5তপদা, 
চিত্রকলা, গ্রবপদ এবং পাঞ্চালী ৷ 
চিত্রণদার বৈশিষ্ট ছল পদবৈচিত্রো এবং প্রপাদগুণে। নরহরি শরীদ্রগরাথবল্পড নাটক থেকে এর উদাহরণ 
দিয়েছেন_ 
রাগ গুওুকিরী 
লতি নানে: দিলি (দৰি বলিতম্‌ 
প্ৰচনিব নৃহু-মারুত-চলিতছ্‌॥ 
ফেলিঝিলিনং প্রহিশতি রা! । 
প্রতিপব"সমুধিত-দনলিজ দাবা ॥%। 
বিনিষবতী সৃদ্-মন্বৱ-পাদন্‌ । 
রচয়তি কুট ঃগতমসৃবাছন্‌ ॥ 
জনয়তু আগা বিপ-দুদ্িতন্‌। 
রাদাননূরার-কৰি-পদিতদ্‌ ॥ 
আভোগ। 
এর পর নরহরি “চিত্রকলা” নামক গানের উল্লেখ করেছেন। এই পরানের গীতে উদ্‌ গ্রাহ এবং অ/ডোগের 
মাআলংখ্যা! সমান এবং ধবের মাতা নান হুবে। তিনি এই গীতের উদাহরণ স্বহ্ধপ জয়দেবের গীতগোদন্দ 
থেকে একটি গীত উদ্ভত করেছেন 
রাগ গর্জন 
ছরিরজিসরতি তি দৃুপৰনে । 
কিপরমধিকলদং* সখি ভবনে । 
মাধৰে থা কুরু মানিনি যানসয়ে (ঞ। 
ইত্যান্ডানতর-_হিজজরদেবকবেদিছেমুক্রিতম্‌।৯ 
হুখ্যতু হ্ছনজনং" হরিচরিতষ্‌ । 
আবোগ। 





৩ খাতু অর্থে এখানে উদ্‌গ্রাহ, করব এবং আতোগ এই তিনটি কলি। 

৪ গীতগোৰিন্দ নবম সৰ্গ ( যুদ্ধ দূৰ্স্থ )। গীহয়েকক্চ মৃখোপাধায কৰ্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে এই গানটির রাগ রামকিবী এবং তাল 
যতি, এইরপ উল্লিবিত আছে। পূঞ্ারীগোস্বামীর চীকাতেও তাই রেখ বায়। এই হার এবং তালই পূর্বে নিদিষ্ট ছিল) ক্রমে 
গায়কন্েদে রাগের পরিবর্তন ঘটেছে! . 

* “কিমপরষধিকনখ:”_-জীহরেকৃক মুখোপাধ্যার সম্পাদিত নীতপোবিন্দ 

* “গ্রকগদেৰ অপিতঘতিসলিতদ্ত-_উক অথ 

+ "রসিকছন:"--উক অরন্থ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


এই উদ্নাহরণ থেকে বোবা ঘাচ্ছে বে, আঙ্দেবের গীত পরবর্তীকালে ক্ষুত্য়ীতের অন্তর্গত হয়েছিল । 
জদদেবের সত আঙ্জ আমর! যে ভাবে দেখতে পাই তা থেকে মনে হছ এগুলি ছিল স্ুড়-প্রবান্ধের অন্তর্গত এবং 
খুব সম্ভবত গালগ-সুড় শ্রেণীর। সালগ-ছুড়েন্ সীতবণ্ড ঘেভাবে নি কর! হয়েছে গ্ীতগোবিন্দের গানও 
সেইডাবেই সাআানে। হয়েছে। সালগ-হড় পরবর্তীকালে ধখন ক্ষুত্রগীতে ভুপাম্তরিত হয় গীতগোবিন্দের 
সঈতগুপিও তখন ধাঁরে ধীরে উক্ত পারের অস্নু কত হয়েছে । 
জছদেবের গীতে কয়েকস্থানে “রব” আছে যেগুলি “ধুয়া”র কাদ করে বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্ত 
“করব” নামে যে ধাতু অর্থাৎ গানের কলি) নিদিষ্ট আছে সেই এষ আর এই ধুছা এক ছিনিল নম। এই 
বিবছটি পরিষ্কারভাবে আলোচিত হওঘা দরকার! পপ্রলয়পয়েথিলে* এই বিখ্যাত গানটির টীকা পুদ্রারী 
গোস্বামী বলছেন_-আঘ জগদীশ হরে ইতোবক্রুধপদং প্রতিপদনহবর্তমানত্বাং। যখোকফরবস্থাচ্চ বা: 
প্রোকঃ আভোগন্চান্তিমে হত ইতি।' গোস্বামী মহাশয় প্রতিপদের শেবে যে ধুয়! ঘুরে আসে তার লঙ্গে 
সংগীতশাস্ববণিত ক্রব এবং আভোগের কী সম্বন্ধ তা বুঝিরে বলেন নি। তিনি £৫17310 বলতে যা বোঝার 
করব নামক প্রবদ্ধাবগবের সঙ্গে তাকে একাত্মবোধক করেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, ছুটি বিডি জিনিন। 
প্রবন্ধলংগীতের যে অবন্বব*-পরিকমন1 কর! হয়েছিল “ধ্রুব” হচ্ছে তার তৃতীয় কলি এবং লে ঘুগের লংগ্টিত- 
শাস্তে কোথাও বল! নেই যে উক্ত “ধ্রুব” কলির ব্যবহার বর্তমান “ধুছ্ছার" মত হবে । এমনকি টীকাকারগনও 
এমন কথা বলেন নি । কোনো কোনো ক্ষেত্রে হহতো গুকতবপূর্ণ এবকে ধুঘার মত ব্যবহার করবার ফলে 
লংগীত জনপ্রি্ হয় এবং ক্রমশ এঁধ। বা ধুর প্রতি! হয়; কিন্ত টেকনিকের দিক থেকে এটি তগন অঙ্গ বস্তু 
হবে দাড়াল। আবার “ঞবা” এই শমটি “পরব নামক গীতকেও নির্দেশ করে। সেকালে সালগ-*ড় পর্যায়ের 
“কব” গীতির অপর নান ছিল “ধ্রুবক” বা “প্রা” । এই প্রণঙ্গে লোচন-বিরচিত "র।গতরঙ্গিদী'তে বিগ্তাপাতির 
"এব" সতিয় উল্লেখ কর! যেতে পারে । এই গানগুলিও পগ্রধ” জাতীয়। লেচন শর্ম। আমদের এবং 
বিস্ঞাপতি উভয়ের গানই উদ্ধত করেছেন। পুর্ধকালের ৬রবগীতির আ।র-একটি লক্ষণ লোচন-বনিত গীতে 
পাওয়া! যচ্ছে, সেটি হচ্ছে এই যে, যাত্রালংখা] নির্দেশ করে গীতগণ্ড পরিকল্পিত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, 
রতাকর-বনিত ফ্রবসীতের থে যোড়শ প্রকার ভেদ ছিল তা অক্ষর-সংখ্যা অমুদারে এবং তালছেে নির্দিষ্ট 
হত। সালগ-সুড়ের অপরাপর গানও এইরকম ছদ্দ-ডেদে বিভক্ত হয়েছে। লো6নও মন্পভাবে বিগ্াপতি 
আয়দেব প্রন্ৃতির গানে ছন্দনিরর করেছেন । সম্ভবত এ অকলে পূর্বযুগ থেকে ঞর্বগিতিও উক্ত /|ডিশন্টি 
চলে এসেছিল পণ্ডিত লোচন বলেছেন যে, এইসব নিবন্ধ-প্রবন্ধাদির আলোচনা তিনি “রাগদংগী তগংগ্রহ” 
নামক গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থটি কোথ!ও ছাপ। হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি নাঁ_এই পুথি 
দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় এবিবয়ে আলোকপাত করবার স্থধোগও হয়ে উঠল ন্য। “রাগতরঙ্গিণী" গ্রন্থে লোচন 
রাগতর লিছেই আলোচন| করেছেন, সংগীতের সংগঠন সদ্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। তবে, বিদ্বাপতি 
থে হ্রব-জাতীয় গীত রচনা করেছিলেন সেটি বোঝবার জন্তু লোগন শুধু এইটুকুই বলেছেন__“তদ্গ/নার্থস্ধ 
৮. প্রনঞ্ধের অবাযব দাখারশত চারটি-_-উদ্‌পরাহ, দেলাগক, এব, আতেটগ। সংপীতররাকর বিলেষ ভাবে বলেছেন যে, সালগ-পুড় 
প্রবন্ধে পথ এব: আতোগের দাকখা:ন “আব নাহক জার একি কলির অনিব স্থিল। লিংতকুলাল টীকা লিখেছেল_-অন্ররাখ্যো- 
ধাতুর লর্ঘ এবন্ধে। কিনব সাগগশুড় সবস্ধেৰ এব ।- সাবগ অংস্ষে সেলাপকের অধ্ি ছিল না । 
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সংগীতসারসংগ্রহ গ্রস্থে নরহরি চক্রবর্তী -বণিত গীতি 


বিষ্ঠাপতি কবিক্কতিনা কল্লিতাস্ব ঞ্রবা:।ণ* এই উক্তির পূর্বে তিনি সংক্ষেপে নিবদ্ধ প্রবন্ধটীতির লক্ষণ 
বর্ণনা করেছেন এক্ষেত্রে এটিও লঙ্গণীদ্গ যে তিনি এইসব গানকে এরবপদ আখ্যা দেন নি, কেবল ধ্রবা 
বলেই নির্দেশ করেছেন। 
চিত্রকলা নামক ক্ষুত্রগীতের পর নরহরি ধ্রবপদ প্রলঙ্গে এলেছেন। ক্রবপদের সংজ্ঞা-নির্দেশ উপলক্ষে 
তিনি এই উদ্ধৃতি করেছেন__ 
আরব, শীত কিপ্রধাতুর্যামোগর পীচতে 
উক্যোলক্ষণনূত। নৈক| প্রবপকা মতা | 
তিএধাতু ভিরুদ্‌ত্রা হঞবাতোগৈ: পর। দ্বিধা ॥ 
এর থেকে বোঝা ঘা যে, গ্রুবপদ দুই জাতীয় ছিল। একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অর্থাং গ্রব এবং আভোগ 
এই ছুই কলিতে সীমাবন্ধ, অপরটি উদ্গ্রাহ্, ঞ্ব এবং আভোগ এই তিনটি কলিতে সম্পূর্ণ। এ সম্বন্ধে 
খস্থকারের উক্তি উদ্ধৃত করি 
ঞ্রবণদা দিতি স্ব, উক্তযোন্চিয়পদাচিত্ৰকল্ঢোঃ তটএক| ঞহেণোভোগেন চ পবনতী, এরবিপানাস্মরমেবাতোগগানমিতি 
তাৎপধা, হিব্রধাত্বিতি ধাতুরত্র তালবিলেব ইতি দীতপ্রকাশে। একপ্মি ভাঙে তক্গা। অন্তখ| গান্মিতি কেচিৎ।" 
এখানে একটা সমস্তার উদ্ভব হচ্ছে ঘেটি সমাধান করা শক্ত । গ্রন্থে বলা হল যে, একপ্রকার ধ্রবপদ 
“ধ্রুব” এবং "আভোগ* এই ছুই কলিতেই সম্পূর্ণ; এ ক্ষেত্রে অন্ত কলির অর্থাৎ উদ্গ্রাহের অচুমান করা 
যান লা, কেননা “ঞবেণাভোগেন পদন্বহবতী* কথাটাতে অন্ত কলি সম্পুক্থোগের অবকাশ নেই । কিন্ত, 
উদ্গ্রা লা গেছে একেবারে “ঞব* কলি থেকে গীতের আরম্ত কিভাবে সম্ভব? গ্রুব হচ্ছে গানের তৃতীয় 
অবন্ধব অর্থাৎ মাঝামাঝি পদ-_এখান খেকে তো আর গান আবু কর! ঘা না, যেমন একেবারে "অন্তরা" 
থেকে বর্তমানে কোনো গান ধরার পরিকল্পনা কেউই করতে পারেন না। অতএব ব্যাপারটি কেনন করে 
সম্ভব হচ্ছে সেটি গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়! উচিত ছিল। কিন্ত, নরহরি এখানে নীরব থেকে গেছেন। 
ভিত্রধাতু এই শব্দটি সন্বচ্ধেও স্পষ্ট ধারণ! করা শক্ত । গীতপ্রকাশ-এর মতে ডিগ্রধাতু বলতে তালবিশেষ 
বোঝাচ্ছে ॥ সম্ভবত তালবৈচিত্র্য দ্বারা এই ভি্বনূপটি প্রকট হত। লংগীতশান্বে একধাতু এবং ভিহধাহ্‌ এই 
ছাটি শব্দের ব্যবহার আছে। পিংহতূপাল একধাতু অর্থে বলেছেন সমানং গেছ্ম্‌ এবং ডিগ্রধাতু অর্থে বলেছেন 
বিপদৃশং গেয়ম্‌ । কারো কারো মতে তাল ছাড়া ভঙ্গি ছারাও এই সংগীতের একটি অংশ সম্পাদিত হত । 
নরহরি প্রথমোক্ত গ্রবপদের উদাহরণ দিয়েছেন 
্াঙ্াররী'* তাল রূপক 
অঙ্গন ধৰ নবুরিপুনাষ 
চুক্ৃতমপন্থার ধদি ছুলভ হরিধাম। এ ৪ 
পুতিত্র-বাছবদশমিহ ন কলয় সত্াস্‌ 
পুরুষোত্তদদিহ্র-দদিতমসুভাবয় নিতা্‌॥ 
আক্টোগ। 


৯. হলদেবছিএ লম্পাঙ্গিত রাগতরছিবী, পু ৩৭ 
১০ এটি "সাদুয়ী” হওয়া অদম্তব নয়। 
পি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


এই উনাছরণটি উদ্ধত করে নরহরি বলছেন __'ইছমেব প!শ্চাতা ডাষাছাং ছটিকিলেতি বদ।স্তি। অর্থাৎ 
এইটিই হচ্ছে সেই গান যার বেকে ‘চুইকি' কথাটির উপত্তি ছবরেছে। আহাদের কিন্তু ধারণ! ছিপ বে, 
“চিত্রকলা” পর্ধারের গানই “ছুটকল" বলে পরিচিত ছিল; কেননা এই ছুটি শব্দে উচ্চারণগত একটা! 
একা আছে, কিন্ত গ্রবপৰ কি করে “ছটিকিল" হবে সেটা বোঝ। গেল না। 

অতঃপর নহি অপরপ্রকার ভ্রিধাহ্ক ক্রবপদের উদাহরণ দিদ্েছে ন_- 


কেশৰ কহলনলে্ষণ কাম কান্ত দূরাপ্রক কলিত সরেশ। 
নন্য তনু৷ ছনযরন ভরভয়ন কণ্টচরণ কমলেশ ॥ 
ইতি উদ্স্বাহ) 

জয় জর গে'পবদু-বানামুমরমধুপ সফরধবগতৃল 
গীতাখর বরনাগর রলঙ মুল ডু থলিতারন জপ। 

ঞৰ। 
পরমানন্দ কন্দ দধুর!খর-মুরলীবাড়ধুংন্ধেঃ ধার) 
নয়হযিমিব নধুহুদন যাব গোবধনখর গোরুলৰীর । 

আতোগ। 


গীতাবলী থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে নরহুরি জানিয়েছেন ধে, এই ধরনের আরও বহু গান আছে; 
মাগ্রচপ-পর ব্যক্তিগণ “সীতগোবিন্দ” গ্রন্থে এহ বহ উদাহরণ পেতে পারেন। 

সর্বশেষে পাঞ্চালীর উন্লেখ কর। হয়েছে। অতিবিস্তীর্ণ পদঘুক্ত গান হচ্ছে পাঞ্চালীর প্রধান বৈশিষ্ট । 
এটি দুই প্রকার-_লকবা এবং অফ্রবা। এ ক্ষেত্রে ৬ব। অর্থে ধু আহদ্যনই বোধ ছয় সংগত। 
নরহরি কোনে! উদাহরণ দেন নি, কেনন। “উগাহরণং হুলভমূ* । আর গোড়ে ‘পাকালাতি প্রদিদ্ধি’। কিন্ত 
এত স্থল উহরণ নরহরির অল্পকাল পরেই লোপ পেছেছিল। ভারতচন্ত্র অপদামগ্গলের ছুচনায় 
বলেছেন অরপূর্ণ। ডগবতী স্বপ্রে রাজাকে “কয়ে দিল। পদ্তি গীতের ইতিহাল' । এতে এই বোঝা যাচ্ছে 
বে, আগেকার দিনে মগলকাবা পাচাপা প্রস্ততি থেভাবে গাওয়। হত পেটা আর রাগণাকরের যুগে 
প্রচলিত ছিল না; তাদের আবার নতুন করে একটি পদ্ধতি গঠন করতে হল। এই পদ্ধতি কিছুকাল 
চলেছিল, তার পর আবার নবারীতির আমদানি করলেন দাশরণি রাহ । 

সংীতসারসংগ্হ গ্রস্থটিতে আলোচিত গীতপ্রপঙ্গে একটি মন্ত অভাবের কথ। উল্লেখ করতে হয়। লেটি 
হচ্ছে এই বে, খ্রপ্ণংকলনকাত্রী নরহরি চঞ্বতী কোথাও কীর্ঠনের উল্লেখ করেন নি। থে কীতনের চমকার 
বণনা তিনি তার ভক্তিরঘ্রাকর গ্রন্থে দিয়েছেন সেই গ্রন্থের সংগীত-অধ্যাছেও কীর্তনের স্থান হয় নি, এই 
গ্রন্থটিতেও নর ॥ অথচ নরহরির ঘুগে কীর্তন বাংলার একটি বিশিঃ সংগীতে পরিণত হয়েছে । বেপিদিনের 
কথ! তো নয়, লগহরি এ গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় লংকলন করেন। তখন কর্তনের নানা ঘরোগ্বানা 
থেকে কীর্তনের লাংগীতিক ক্রমবিপার সম্বন্ধে মেজ বিবরণ প্রদান করবার স্থযোগ নব্রহরির ছিল, কিন্তু কেন 
যে তিনি লিছে পরম বৈষ্ণব হয়ে বিবছটি এড়িয়ে গেলেন সেটি বোঝ। হুঃসাধা। এইলব কারণেই কীর্ডনের 
সাংগীতিক ইতিবৃর লকবদ্ধীর অনেক ব্যাপারে আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে মস্তুব হয়েছে। 

নরছরিয় সংকলিত গ্রন্থে আমরা আমাদের সাংসীতিক এঁতিহে সালগ-স্থড়ের প্রাধান্ত দেখবার যোগ 


সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তা বর্ণিত গীতি 


পেয়েছি। এই পর্যায়ের অন্তত “রব” গীতি পরবর্তী! “ক্রবপদ”-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
এটাও জানা গেল যে, জদ্ঘদেবের পদাবলী প্রথমে সালগ-সুড়ে এবং পরে সংকীর্ণ সংগীতের অন্থতৃক্ষি হয় । 
এই গ্রলঙ্গে নরহরি বহুবার পশ্লীতপ্রকান্থ* নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন । আশা করা ঘাছ এই গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হলে বহু সন্দেছের নিরসন হবে ॥ 

বস্তুত পূরপ্রগলিত গীতগুলি সন্বদ্ধে আমরা তেমন অহুগদ্ধান করি নি; রাগের লক্ষণ ও গঠন 
“তাংপধই আমাদের সংগ্ীতালোচনার প্রধান অংশ ছুড়ে আছে ॥ শীত সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার প্রয্নোজন 
এই কারণে যে, নান! সম্প্রদায় থেকে বিডিত্র ভাবধারা অথবা লানাছিক প্রথ| থেকে এইসব শীতের 
হি হয়েছে । এ লম্বদ্ধে বিগ্া্িত আলোচনা ছলে বহু বিষয়ে আলেকপাত্ত করা সম্ভব ছবে। এই 
উপলক্ষ্যে এ কথাও স্বরণীয় যে, রাগের উংপত্তিও গীত থেকে, রাগ থেকে গীতের উৎপত্তি হয় নি) 
সুতরাং প্রাচীন এবং মধাঘুগের প্রচলিত গীত সম্বন্ধে আনেক আলোচনার পরছেন আছে। 


মি 





রিম ও ভারতসংস্কৃতি 
প্রভবতোধ দত্ত 


উনবিংশ শতাদ্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কর্টি শুভ 
লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা তাদের অন্ততম । আমাদের স্বীর্ণ এবং 
ক্ষতি লমাছের সন্মুখে ববন ঘুরোপীয় জীবনের প্রাণবন্ত আদর্শ এসে পড়ল, স্বভাবতই তখন চেষ্টা হয়েছিল 
আমাদের জীবনের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার । এই উত্তমেই ইতিহাসচর্চা দেখা দিল এবং সেই 
উদ্মমেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মশান্বের পুনবিচার এবং পুনরঙ্থসদ্ধান চলেছিল। অবস্তা এ 
কথ। স্বীকার করতে হবে ইংরেজি বিগ্চার যুক্রিবাদতা এবং তার বৈচিত্র্য আমাদের মনকেও দাগিত্বে 
দিয়েছিল। এর ফন্দে আমর! থে সর্বদা রক্ষণস্টলতাকে প্রশ্র্ন দিই নি, এ কথ! সতা নদ্বব_ লে কথা 
আছ আর কারও অবিদিত নেই । 

নবঞ্জাগ্রত মনের ইতিহাসচর্ার জনই উনবিংশ শতাবীর প্রথনার্ধে ইতিহাপ-গ্রস্থ রচনার প্রাচুধই চোখে 
পড়ে এবং সে-ইতিহাস পৃথিবীরই ইতিছাস। বহিবিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া 
অবস্তই কল্যাণকর; কিন্তু বিশ্ময়ের বিষ এই বে, আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও 
অধ্যয়ন তখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠে সি। নেই যুগে ভারতবর্ষের ইতিছাল সম্ভবত: স্থলে অবশ্তপাঠা 
ছিল লা। এ বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনের পাত্রীয়। ছিলেন অগ্রনী ৷? তাদের স্থলে সম্ভবত: ভারতবর্ষের 
ইতিহাস পাঠা ছিল। অন ক্লার্ক মার্শমান ইংরেজিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ( ১৮৩১ ) রচনা করেছিলেন। 
ফেলিক্ল ফেরী নিলের ভারতবধের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই । শ্রীয়ামপুর 
ছাড়। আডামের রিপোর্টে কলকাতার স্কুলগুলির মধ্যে Parental Academic Institution-a 
ভারতবর্ষের ইতিহাল পাঠ্য ছিল বলে হুস্পই উল্লেখ পাওয়া ঘান ॥* আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামপুর মিশনের 
পাতীরা ভারতবর্ধের ইতিহাগ রচনা এবং অধ্যাপনায় ধত উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তেমন আর 
কেউ নয় । শীপ্নানপুরের প্রকাশিত নিগ্ৰর্ণন পত্রিকা ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশিত ছয়েছিল। এই 
ইতিহাসটির জনই কলকাতা স্থল বুক সোসাইটি পত্রিকাটি ফিনে নেয়।* কলকাতা দুল বুফ লোলাইটি 
থেকে একাধিক ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সতা, কিন্ধু সেগুলির অধিকাংশই ছিল পৃথিবীর 
ইতিয়াম। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ সেকালে নীতি হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয না। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে সংঘাত এবং চাকল্যেরই যুগ 
বলা ধায়। এই ঘূগে কেউই সভবত: সচেতন ভাবে ক্রুব নাদর্শের সাধন! করেন নি। বিচ্ছিতরভাবে 
ছাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে আলোচনা ও সন্ধান চলেছিল বটে, কিন্তু সনগ্রভাবে কোনো! একটি অভিপ্রায়ের 


৯. হোগেপচত্র বাঙ্গল, বাংলার জনশিক্ষ।॥ বিএবিভ্ভাল-গ্রহ, পৃ ১৯ 
ক Adam's Report of Education, 1835-38, Calcutta University, 95 39. 


৩ ভবতোঘ গর, “নিস্বর্শন পত্রিকা", ইতিহাল, ডাত্র-কা তিক, ১৩৬১ 


বন্ধিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি 


দিকে লেকালের চিন্তা লক্ষাবন্ধ হয় নি! এক দিকে রামনোহুন রাতের উদার মানবতাবোধ উপনিবদে 
তার-ডাা খুঙ্গে পেয়েছিল, আব-এক দিকে রাধাকাঞ্থ দেব প্রাচীন আচার-মহ্ঠানের মখো! সংস্কৃতির 
সর্বোতঘ বিকাশ দেখলেন; আবার লাধাত্রণ ভ্ঞানোপান্রিকা সভান্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাল এবং সংস্কৃতির 
নিম্পৃহ নির্মোহ আলোচনা দেখ! গেল। জ্ঞানোপাপ্রিকা সভার অ।লো?নাপক্্মততে প্রভাব পড়েছিল 
এশিম্সাটিক সোসাইটির প্রবর্তিত গবেবণারীতির। এশিয়াটিক সোলাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ লালে। 
সার উইলি্ম জোনল, লার চার্লল উইলকিনল, এইচ. টি. কোলব্রক প্রসূতির চেষ্টায় এশিয়াটিক রিশাচেগ 
পত্রিকায় প্রাচীন ভারতী ইতিহালের বিচিত্র দিক্‌ নির্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে । এদের 
উদ্তমেই ভারতীয় সংস্কৃতির লঙ্গে নবপরি5ন্থ সাধনের বিস্তীর্ণ পরাগ দেশ! বিল। বৈদেশিকদের ছারা 
প্রবতিত আলো6ন।-পদ্ধতির বৈশিই। হচ্ছে, তান! ছিপেন বৈজ্ঞানিক এবং ঘুকিবাদী। ভারতীঘ সংস্কৃতির 
প্রতি যে তাদের বিশেষ অনুরাগ ছিল এ কৰা বল! চলে না। বঙ্ধিমচন্ত্র পরে এদের কাছে অশ্যে খণ 
স্বীকার করেও এনের ঘথেই্ট সমালোচন! করেছিলেন । 

১৮৩৮ তর্ান্ে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্তানোপান্জিক। সভার সভার বে দেশীয় অপেক্ষা বৈদেশিক সংস্কৃতির 
দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এঁদের আদর্শ ছিল ঘুকিবাদিতার আদর্শ । 
হিন্দু খলেছের ছাত্র মাধবচন্ত্র মল্লিক সমাচারদর্পণে লিপেছিলেন, "If there be anything under 
heaveu that either I or my friends look upon with the most abhorrence it 
is Hindooism. And if there be anything that we regard as the best iustrumevt 
of evil it is Hiudooisu1- .* হিন্দু কলেছ্গের এই ছাত্রদের হারাই লাধারণ জানোপাগিকা 
লড। গঠিত হুয়। হিন্দুধর্মের প্রতি এদের বিয়াগ থাকলেও ভারতবর্ধের ইতিহাদের প্রতি এর! বিমুখ 
ছিলেন না? কুষঃমে!হন বন্দ্যোপাধায়, পঠারীঠাদ মিত্র, গোবিন্দ5গ্ দেন দেশের অতীত ইতিহাল নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। ডিরোজিও তাদের স্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশের 
ফল্যাণদাধনে মমত্বহীন হতে শিক্ষা দেন নি। ডিরোজিও নিঞ্জে স্বদেশতুনি এই ভারতবর্ষের অতীত 
গৌরবে গবিত ছিলেন। অন্রভূষিকে উদ্দেশ করে তিনি একটি হন্সর লনেউ র$না করেছিলেন। স্বদেশের 
সংস্কার-চিন্্রাতেও তিনি ছিলেন উৎলাহী। সতীদাহ নিবারণে উন্নাপ প্রকাশ করেও তাঁর সনেট আছে। 
বিষ্তাসাগয বিধবাঁবিবাছ আন্দোলন করার আগে ভ্ঞালোপাঞ্রিকা সডার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে বিধবা” 
বিবাছের প্রশ্নোজনীয়তার কথ! আলোচিত হয়েছিল।ৎ নবা বঙ্গের মনশ্বী ঘূবকদের স্বাধীন চিন্তার 
বঙ্গে ঘদি স্বদেশের কলাখ-সাধলের চিন্ত। ঘুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার অন্তভম কারণ ছিলেন রামমোহন- 
লহচর তারাাদ চক্রবর্তী এবং চন্রশেখর দেব। তানাটাদ মগ্সংহিতার অনুবাৰ আরস্থ করেছিলেন 
বলে প্যারীচাদ মিত্র উল্লেখ করেছেন।* তারাচান এই নবাবঙ্গের নেতান্তপে দেখা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ 
তারাচাদ এবং চক্রশেবরের মাধ্যমে আালোপাগ্রিকা সভার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তববে!ধিনী সভার 


টি 5 
*$ ৩*শে সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ লেখা! চিঠি লঘা চারদর্পণে প্রকাশিত হয় ৮ই অক্টোবর, ১৮৩১ 
e The Bengal Spectator, July 1812, 055 এহং 15th January 1843, p. 21 
® A Biographical Skelich of David Hare, 18773, p. 2. 


২২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


একটা লৌহান্সপুর্ণ সহঘো!গত! স্থাপিত হয়েছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার তরবোধিনী সভার সশ্রদ্ধ 
উল্লেখ এবং বিবরণও লক্ষা করা হায় ।" 

[20 উনবিংশ শতাজীর প্রথমার্ধে ভাত্রতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দিয়েছিলেন প্রথমত: রামমোহন, 
দ্বিতীঘ্রতঃ দেবেন্দুনাথ।  ব্রামমোহন যদিও ঘুক্তিবিচারের পথেই চলেছিলেন, কিন্ত তিনি চেয়েছিলেন একটি 
মহ আদশকে জাগিয়ে তুলতে | বেদান্তের মধোই তিনি পেছেছিলেন বিশ্বমানবতাবোধ। তিনি সফল 
ধর্মবেলখীকে একটি প্রার্থনাস্ভায় মিলিত করতে চেয়েছিলেন__ লেই সাহস এবং ভরসা৷ তিনি লাভ 
করেছিলেন বেদ/শ্ব ধর্মে। উপনিষদের ধর্ম একটি উদার সার্বভৌম উপলদ্ধিতে নিয়ে যেতে পারে, ভারতীয় 
সংস্কৃতির শ্রেঁ দানকে রামমোহন এইভাবে কল্পনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম পর্ধালোচনা করে চলেন 
এবং তার নধো বেদাস্টের আশ্রয়ে সর্বজনীন সত্যে উপনীত হতে তার বাধা হয় নি । রামমোহন শাস্ববিচার 
করেছিলেন লতা ॥ কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে নয়, আমাদের দেশের দুরধর্ধ নৈঘ্রাঘিকের পঙ্ছতিতে। স্থতরাং 
রামলোহনের সংস্কতি-বিগণায় তর বা চিন্তার প্রাধান্তই লক্ষা করা যায়। অথচ রামমোহনের মতো 
বাস্তববুন্ধিগম্পহ কর্মবীর বিরল। এইজন মনে হব রামযোহনের আদর্শে ত ও কর্মের মখো সামতপ্ত-দাধনে 
খানিকটা অপূ্তা আছে; মছি দেবেস্্রনাথ ভক্তি দিয়ে সেই অপূর্ণতাটিকে লক্পূ্ণ করলেন। দেবেস্্নাথ, 
বললেন বান্তব ভবনের মধোই ব্র্থকে অহুভব করতে; সুতরাং জীবনের দায়িত্ডারকেই অন্ধার সঙ্গে 
ভুলে নেওয়াই ঘা মক । রামমোহন. বা নেবেজনাঞ, কেউই (নিক -ইতিহ|সিক পদ্ধতির অহুপরণ 
করেন নি। কিন্তু ভারা উভয়েই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে গিয়েছেন। দ্রেবেজ্রনাথ 
রাননোহনের ধর্ন যাহ গ্রহণ করেন সি। তিনি ছিলেন ভক্তিপধের পথিক । _নিগু্ণ বন্ষের উপালনায় 
তিনি তৃপ্ত হন নি। ক্ুষমোহন বন্দোোপাধ্যাত্ এবং অক্ষঘুকুমায দত্তের প্রভাবে তিনি বেদকে অশ্রান্ত মনে 
সাকয়ে উপনিহন্‌ থেকে নূতন করে ধর্মশাহ সংকলন করলেন। অর্থাং তিনি উপনিধদকে শুধু বিচারের 
বস্তু করলেন না? তিনি তাকে জীবনধর্মে পরিপত করলেন। দেবেন্জনাথ মূলতঃ ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা। তার 
ধর্ম ছিল উপলব্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি দিয়েই তার মন:প্রকৃতি গঠিত 
হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্বু ধর্মের শ্ৰেষ্ঠতা’ গ্রন্থে লোকধর্ম এবং দেবদেবী -বিবদ্রিত উদার আব্মোপলন্ধির 
ধর্মমংগ্বৃতির আলোচনা করেছিলেন । বন্িমচন্ত্র তারই সমালোচনায় বিলযনপহকারে লিখলেন-_ 

“তিনি বলেন ডে ক্রচ্ধোপাসনাই হিনুধর্ম। অতএব ব্রন্ধোপাসন! যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কেবল তাহাই সমর্থন করা 
তাছার উদ্দেন্ত। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রে্ঠতা প্রতিপাদন কর! তাহার উদ্দেন্ত নহে॥ হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট ধর্ম কিন্তু আমাদেয় দেশের চলিত ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন ন(। যে ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ 
বলেন, তংপ্থন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই । পরর্রচ্ছের উপাপনা__ সফল ধর্দের অন্তর্গত সকলেরই 
সারভাগ ।”৮ 

দেবেন্্রনাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ব হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ট ভাববীজগুলি নিছে পরিকমিত হয়েছিল, সে কথা 
বঙ্ধিমচন্ত্রও অস্বীকার করতে পারেন নি। অখণ্ড ভারতবর্ষের কল্পনাতেও দেবেজ্রনাথের অন্তর অহুক্বপভাবেই 
আচ্ছঙ্গ ছিল। রাজনারায়ণ বহুর এই ভারতীয় জাতীর্নত! বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর ত্বিতীয়ার্ধের চিন্তা 


a The Bengal Spectator, December 1, 1642, p. 161 এবং Jauusry 1, 1843, p. 5 
৮ বন্ধিয অস্বাৰদী, বিবি । পরিধৎ সংবরণ, পৃ ৬২৮ 


বন্ধিমচন্ত্র ও ভারতসংক্কতি 


হলেও জাতীয় গৌরববোধের প্রাথমিক ভূষিকা রচিত হথ্ছেছিল দেবেন্্রনাধেত্র ধর্ম ও সংস্কৃতিডচ$া । এখানে 
ম্বরণ করা ঘেতে পারে, দেবেন্রনাথই খগবেদের অস্থবাদ আস্ত করেছিলেন, রনেশচন্র দন্ত সেই মারন্ধ 
কর্দটিকে পরের যুগে হুসম্পত্র করেছিলেন ॥ 

দেবেস্রনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও ধর্মের আলোচনা প্রণঙ্গে তরবোখিনী সভার সভার। প্রায় সকলেই প্রাচীন 
ভারতের সংস্থতি "আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অক্ষয়কুমার দন্ত, ঈন্বরচন্ত্র বিগ্তাসাগর, হাজনারাদণ বহ, 
দিপ্রেম্নাথ ঠাস প্রভৃতি লকলেই এই লাধারণ হনোভাবে উহ দ্ধ ছিলেন। অক্ষগনার দুক্িবাদী মনীষা। 
িরতবর্যায় উপালক লম্রনায়” এবং “প্রাচীন হিস্মুদিগের লমূদ্রধাহা ও বানিত্রযবিস্তার' অক্ষঃকুনাতের ভারতী 
সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের দৃষ্টান্ততরপে উল্লেপধোগা । ঈশ্বর$ন্দ্রের 'লস্কৃত লাহিতাবিষঘক প্রস্তাব এবং 
মহাভারতের অহবাদ ছাড়াও সংস্কৃত লাহিতোর কাহিনী বাংলায় অগ্বাদ করাতে আদর্শোচ্ছল ব্ৰাহ্মণ্য লংস্কৃতির 
প্রতি তার নিবিড় অঙ্থহাগ প্রকাশ পেয়েছে । তিনি থে লাধারণ সংস্কৃত-পণ্ডিতনের মনোভাবেই লংস্কৃত 
সাহিত্যের চর্চ। করেন নি, খিনি তার জীবনী আালোচন। করেছেন তিনিই সে কথা ছ্গানেন। আগলে তিনি 
তার সমগানদ্বিক সমাছ্ছের কলহ ও মালিত্ত থেকে মুক্তি ধুর্খেছিলেন একটি বলিষ্ঠ উদার নীঞ সভ্যতার মধ্ো। 
সংস্কৃত দাছিত্যের চর্চা তাকে সেই অবকাশ দিয়েছিল। 


bl 


বন্ধিনচন্র ভারতবর্ষের গৌরব অতীত সংস্কৃতি নিয়ে ঘখেই চিন্তা এবং অধায়ন করেছিলেন। ভার 
পরব গুলিতে লক্ষণী্ বৈশিইা হচ্ছে, তিনি পূর্বব তীনের কোনো একটি পথের অহুসরণ ন। কনে একটি মব'ম্ৃত 
আদর্শ নিদ্রের কজনাপ্র স্ব করে লিছেছিপেন। দেবেশ্রনাগ ঠাকুরের অধাক্সবিভারের ব্যজিতান্িক 
পদ্ধতির লঙ্গে তিনি প্র্ততাতিক গবেষণার বুকিবিচারকেও গ্রহণ করলেন। এক নিকে যুক্তি ও তথা, অন্ত 
দিকে একটি বলি আদর্শক্ননা__ দুটিই বঙ্কিম একাধারে স্বকার করে নিলেন । ডলে বদ্ছিম5ন্দ্র শমালো5ন।র 
ছুই বিপরীত আক্রমণের পথই উমুক্ত রাখলেন ॥ কেউ বললেন, তিনি অপাস্থ উপপন্জিকে নৃল। না দিয়ে 
শুধুই যুক্ির পথে গিয়েছেন, আবার কেউ বললেন তিনি ফুক্তিকে ও নিঞ্জের্র কজিত আদর্ণে মানিয়ে নিয়েছেন। 

বহিমচস্্রের চিন্তাত কিন্তু আর-একটি নিকের উপরেও গ্রোর পড়ল। উনবিংশ শতাব্দার দ্বিভীয়াদে 
বঙ্কিম বাংলাদেশের ইতিহাসের ছন্ত বাগ্রতা প্রকাশ করলেন । বৰিষের বঙ্গন্ীতি বৃহতর ভারতাটবতার 
বিরোধী নয়, এট| তার সমগ্র রচনাবলী পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পার ধাছ। বঞ্ধিমের বাংলাৰেশ সর্ন্থীয় 
রচনাগুলি পড়লে তাকে সংকার্ণমন। বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু লমগ্রভাবে দেখপে বাংলা ও 
ভারতবর্ষ তার চিন্তাদ্ব প্রতিদবন্বী ছিল না। বাংলাদেশের গৌরব বে বৃহত্রয় আর্ধ-গৌরব থেকে বিস্ছিপ্ নন, 
এটা তিনি জানতেন) “বঙ্গে রা্ছগাধিকার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন 

“আধগণ বাঙ্গালা তাদুশ মহং কীতি রাবিশ্া খান লাই__আর্কীতিহুমি উন্প্-পশ্চিমাকল। এখন 
দেখ! খইতেছে যে ামর। লে কীতি ও হশেরও উত্য়াখিকাত্ী। লেই কাতিনস্ পুঞ্ঘগণই আমাদিগের 
পুরগুরঘ॥ দোবে চোবে পাড়ে তেওযারীর যত আমরাও ডারতীহ আধগণের প্রাচীন ধশের ভাগী বটে ।* 

বন্ধিনচন্্র বাংলাদেশের ইভিহাল লঙ্কানে উত্তরভ।রতীঘ্ আরনের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ অন্থভব 
কফরেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ)-_ উনবিংশ শতান্ীর উত্তয়ার্থে প্রাচীন ভারতী সংস্কৃতির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


চর্চা ধেনন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি আর্ধগৌরববোধও খুব স্পষ্ট হরে ওঠে। কাবোর ক্ষেত্রে পুরাণ ইত্যাদি 
তো বটেই, রমেশচভ্র, রাছেম্রপাল, রামদাল লেন, রঙ্গনীকান্ত ওপ্ত, হুরপ্রলাদ শাহী এতিহাসিক 
প্রবন্ধাবলীতেও অভীতচারণের হুর বেছে ওঠে। বস্বিমচন্মের বঙ্গদর্শসকে আশ্রহ করে ডারতসংস্কৃতি 
আলোচনার একটি পরিম গুল গড়ে ওঠে । এই আর্ঘগৌরধবোধের মধ্যে থেকেই বঞ্চিমচন্ত্র বাংলা দেশের 
ইতিছাসের জন্ত ব্যাকুলতী প্রকাশ করলেন। এট! বিভক্ত মনোভাবের দৃষ্টান্ত নত, এট পূর্ণ বাক্তিত্বেরই 
দৃ্াস্ব । সেই বাক্তিয় কিভাবে গড়ে ওঠে, তার বিশদ ব্যাখ্যাও বক্চিমচন্দরের ধর্মতবে আছে-_ 

“এই জাগতিক গ্রীতির সঙ্গে আত্ম্রীতি, সবত্তনগ্রীতি এবং স্বদেশগ্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ লাই। 
আপাতত সে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সফল বুত্তিকে নিষ্কাযতায় পরিণত করিতে আমরা 
ধৰ করি না এই জনত । অর্থাৎ সূচিত অঙ্থসীলনের অভাবে ।”৯ 

বন্ধিম5ন্র বাল্যকালে ধার কাছে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, চিন্তাস্টল ভাবুক বলে তার কোনো খ্যাতি 
নেই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রলক্ষে বহ্ধিমচঙ্ছ তার বাঙাল) মনোভাবের কথা উল্লেখ 
কয়েছিলেন ; এই মনোভাব বঙ্কিনের তঞ্চণ বনকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্ত গভীয়ঙর ভ্রানসাধলায় 
ধন বঙ্ধিমের মনীব! জেগে উঠল তখন তথা ও ইতিহাল-স্থৃতি দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বর্ম অহুধাবনে 
নিরত হলেন । এখানে আমর! স্মরণ করতে পারি ঈশ্বর গুপ্ত দেবেভ্রনাথের তরবোধিনী সভার সভ্য হে 
এবং অলেকটা| এরই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে ভারতীন্ধ এতিঙ্ন এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়েছিলেন। 
তিনি প্রাচীন ডারুতবর্ধে্ ইতিহাস কিংবা ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় পটু ছিলেন লা! তবে তিনি সাধারণের 
বদর আকর্ষণ করতে পারতেন ।১* ঈশ্বর গুপ্তের এই শক্তির একটি সুদূর প্রদারী ফল দেখা গেল-_মনীষীদের 
চিন্তাকে লাধারণ বাঙালীর লহবোধা এবং গরহ্নীয় তিনিই করেছিলেন। বহিমচগ্ ঈশ্বর গুপ্তের যে বাঙালী 
মল্োডাবের উল্লেখ করেছেন, সেটি তার কোনো! মতবাদ নন্ব । সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় তিনি বাংলাদেশের 
সংবাদই থে পরিবেশন করতেন তা নহ, ভারতবর্ধের অন্তাস্ত অকলের সংবাদও তিনি প্রচার করতেন এবং 
স্বাদেশিক অনু তির বশে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। ঈশ্বর গপ্ই বোধহয় প্রথম ভারত-ুমিকে 'দলনী" 
সম্বোধন করেছিলেন__ 

জননী ভারতভূষি আর কেন খাক তুমি 
ধর্মরপ তুবান্থীন হয়ে? 
তোমার কুহার ঘত সকলেই জ্ঞানত 
দিয়ে কেন সর ভার যয়ে? 
এই কবিতাটি তিনি পড়েছিলেন একটি সভা বক্তৃতা করার উপলক্ষ্যে । এই বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অতীত 
গৌরবের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা প্রকাশ পের়েছে_ 

"এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল অর্থাৎ আমরা! স্বজাতীয় রাজার অধীনে অবস্থান করিতাম তখন ছিন্দু- 

জাতির গৌরব দগন্ময় কিন্তপ বিস্তৃত হইয়াছিল, আমাদিগের রাজাই পর্ধাপেক্ষা প্রাচীন রাজ্য ছিল এবং 





৯ খর্শতন্ব, চতুকিশতি অধ্যায় 
১০ লাখারগের উপ ঈ্বর গতর প্রভাব কি রকম হিল, ভার বর্মন! দিয়েছেন শিবনাখ শাস্ত্রী ; রাত লাহিড়ী ও তৎকালীন 
হ্গসমার, তৃতীয় ংকরণ, পৃ ২৩১ 


বহ্ছিষচন্দ্র ও ভারতদ'স্কৃতি 


আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভারূপে বিখ্যাত ছিলাম, প্রথমত: এই দেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার সি 
হইয়াছে স্রোতিষ্ব বিদ্যা, ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা, রেগাগনিত বিদ্যা এবং বিচ্গানবিস্য। প্রভৃতি বহুবিগ 
ভানব্দিনী বিশ্যা প্রথমেই অস্থস্মেণীদ্ কতিপন্ন মহাস্ম' বাক্তিকে অবলগ্বনপূ্বক পৃথিবীতে পদাপৃণ করুত 
হিন্দুলমানে আর প্রাপ্থা হস্বেন, এ লময়ে মবনীর অন্তান্ত তাবন্দেশ মস্রানতিমিয়ে মাচ্ছত্র ছিল */৮১৯ 

ঈশ্বর গুপ্তের এই ভারতী দৃষ্টির সঙ্গে বাঙালী মনোডাবের [কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে নি। বন্ধিচন্তর 
সংবাদ প্রডাকনের পৃষ্ঠ! পেকে ছাত্রাবস্থাহ্ধ ঘে অঙ্থপ্রেরপা পেয়েছিলেন, এই দৃগ্মধার! তাতে রসলিকিত 
করেছিল, বলে মনে হুঘ্ব। বন্ধিম5ন্দ্রের প্রতিভা ও পাণ্ডিতা দ্বভাবড:ই বৃহত্তর উংল পেকে পুরিলাচ 
করেছিল, অশ্বত: বালাকালে তার বনের পরিনতি সাধনে সংবাদ প্রভাকর বাধার স্ব না করে আান্ুকূলা 
করেছিল, এটুকু বলা যেতে পারে। 

অবশ্য বৰিমচন্্র বাংলার ইতিছাল রচনার লচেতন উদ্দেশ্ত দার যেমন চালিত হয়েছিলেন, ভারতবর্ধের 
ইতিছাল রচনা তিনি পেভাবে ব্রতী হন নি। ভাক্সতবর্ষ নিয়ে ইতিছাসাত্রিত প্রবন্ধ তার অস্ত: তিনটি 
আছে--ভারতকলঙ্ক ( বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭> ), ভারতবর্ধের স্বাধীনত| এবং পরাদীনতা ( বন্ধদৰ্শন, ভাত 
১৮৬ ) এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮*)। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের জান 
সাধনা ও মনীঘার পরিচন্ব তিনি দিয়েছেন ভান, সাংগ্যনর্শন, হিন্দুর”, বেদের দেবত!, Buddhism and 
the Sankhya Philosophy, Vedic Literature প্রভৃতি প্রবন্ধে। প্রাচীন ভারতের অন্তায় দিক 
সিয়ে তার বিশেষ আলোচনা নেই । সীতারাম উপস্তালে উড়ি্ার শিল্পকীতি বর্ণনায় ভারত-গংস্কৃতির 
শিল্পগ্রতিভার গ্রশস্তি আছে। শকুন্তলা, উত্তশ্নরামচরিত প্রভৃতি প্রবন্ধে সংস্কৃত লাহিত্যের আলোচনা 
আছে। বন্ধিমচজ্্র মধাঘূগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষতঃ বিশেষ কিছু লেখেন নি, ঘদিও প্রসঙ্গঃ অনেকবারই তিনি 
এর উল্লেখ করেছেন। এখানে স্মরণীয়, তার উপন্তাসগুলি অধিকাংশই মধাযূগীঘ পটভূমিতে রচিত। 
“ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি আকবরের শামনক।লের প্রশংসা করেছেন, তা-ও বিশেষ 
উল্লেসঘোগা । খানিকটা এ ঘৃগের মতোই ভারত-সংস্কৃতি বলতে প্রাচীন ভারতবর্ধকেই তিনি বুঝেছেন। 
শুধু বস্কিৰচন্র কেন, পে যুগে মনস্বী বাকিদের সকলেরই ছিল এই মনোভাব । এর একট! কারণ বোধ 
এই থে, প্ররতাবিক অহুসন্ধানের ফলে মধ্যযুগের চেটে প্রাচীন ঘুগের প্রতিই ওঁতিছাসিকদের বোক পড়েছিল। 
আর-একটি কারণ অবন্ত সস্ডোবিগত মধাধুগের উৎপীড়নের দুঃসহ স্বতি। রামমোহন থেকে আরম্ভ ক'রে 
উনবিংশ শতাব্দীর বোধহত্র এমন কেউ ছিলেন ন! যিনি মুপলমান শাসনের চেয়ে ইংরেঞ্জ শালনকে বরণীয়তর 
মনে ফরেন নি। বস্িদচন্ত্র জাডীয়তার এত বড়ো উদগাতা হয়েও ইংরেজ রাজ্রতথকে চেয়েছিলেন, অনেকের 
কাছে এ একটা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। বৰ্িমচঙ্র লে দুগের পক্ষে রাজনীতিক স্বাধীনতার চেছে 
সাংস্কৃতিক হ্বাধীনভাকেই অধিকতর প্রয়োক্সনীঘ্ বলে মনে করেছেন। সংস্কৃতির পুনরুজ্জরীবনের ফলে মাহুধ 
তৈরী হলে বাক্তনীতিক অধিকার লাভের যোগ)ত। অনায়াসেই আসবে। রবীন্রাথও আত্মিক শির 
বিকাশকে সবোপরি স্থান দিয়েছিলেন । বঙ্ষিমচন্্র মম্ত্বকে অন্থশ্ঈলন বা সংস্কৃতির ত্বারাই লডা ভেবেছিলেন, 
এবং তীর মতে এর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ধের এঁতি্বেই আছে। স্থতরাং দেখা ঘাচ্ছে, বহিমচন্্র ভারতবর্ষের 


৯১ সংবাদ প্রত/কর, ১ বৈশাখ ১২৪৭ 
চি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


উতিহ্থ বিচার করতে গিয়ে তীর যুগের প্রয়োত্রনটাকেই বড়ো করে দেখেছেন । তার পক্ষে এটা শুধু 
গবেবশার মানন্দই ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির মহং এশ্ব্ধের সন্ধানে স্বভাবতই তিনি অধ্যায্ম-লাধনার 
ধ্যানের দিকটা বাদ দিযে কর্ম এবং কীতির দিকটাই দেখেছেল। রবীন্দ্রনাধ ভায়তীঘ্ন সংস্কৃতির ধ্যানের 
সত্যটিকেই বডে। করে দেখেছিলেন । তাতেই নিছিত আছে বিশ্বাস্ী্ঘতার তর। তপোবনের বুগটি 
ছাড়াও রবীশুনাথ আর-একটি ঘুগকে অন্বরে গ্রহণ করেছিলেন-__-বৌদ্ধদ্গ। উপনিধদের মন্ত্রবাণী এবং 
বুদ্ধবাণীকে রবীন্ছনাথ প্রান্ব একই আলোকে ব্যাধ্যা করেছেন। এই ছুই যুগের কোনোটিতেই জাতি বা 
সমাজ সংগঠনের ইঙ্গিত ধ্বনিত ছয় নি। ব্ধিন5জ্জ আকৃষ্ট হলেন আর-একটি যুগে, যখন মানুষের মহ 
মানস-পম্পৰ মহং কর্মে প্রদূক্ত হল। বঙ্িমের মতে সেই যুগ হচ্ছে মহাভারতের যুগ । মহাভারত থেকে 
তিনি কনষ্ণসরিত্র উদ্ধার করলেন ॥ মানবতার পূর্ণ বিকাশ ধাকে তিনি মনে করেছিলেন, তাকে আমর] পাই 
এক প্রচণ্ড কর্মপংঘ/ তন যুগে । কষ্চ5ত্রিত্র ভারতীছ সংস্কৃতির প্রতীক বলেই কৃষ্ণ.কল্পনার বিবর্ডনেই জাতীর 
মানদেরও বিবর্ঠন হয়েছে_'রুষঃচতির প্রবন্ধে বন্ধিমচন্ছ বিদ্ব্কর বিশ্লেষণের সঙ্গে লেট! দেখিঘ্বেছেন ।১৯ 
তার নতে মহাভ:রতে আমর! যে কর্ণবীর কুষ্ষকে পাই তিনিই ছচ্ছেন মানবতার পূর্ণ আদর্শ । কুচি গ্রন্থ 
রচনায় তিনি লিঙ্গের মনোগত আনশ ছারা চালিত হত্েছেন, রবীন্্রমাখের এ সমালোচন! সত্য । বস্ধিন$জ্্ 
প্রাচীন ভারতী সংস্কতির আলোচনার তার সমসামছিক সমাজের নির্দেশ খুছেছিলেন। কুফরি গ্রন্বটিই তার 
প্রমাণ) কৃষ্ণচরিহ্রের আলোচনায় বস্কিঘচন্দ্র ঘা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, ধর্মতবে তারই বিশদ 
বাধ্যা আছে । বহ্িমগন্ত্র তার অহুষ্টলন-ধর্মকে বলেছেন, doctrine ০ culture । “আমাদিগের সমস্ত 
শারীরিক ও মানলিক শক্তি অহখলন ও পরিচালনাই ধর্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম।”১৬ ফুষোর মধ্যে 
তিনি এই ধর্মের পূর্ণতাকে দেখতে পেয়েছেন ।৯* 


৩ 

বন্ধিমচন্্র বাস্তব-জীবনকে পরম মর্ধাদা দিয়েছেন, ভাই দেহপ্রক্কতিকেও তুচ্ছ করেন নি ॥ বাস্মব-জীবনের 
প্রদ্বোছল-অ প্রয়োজনের ভাবনাট। বন্ধিন-সাহিত্যের একটি খুছু ও কঠিন জিজ/লা। মাহ্যকে বাচতে হলে 
তার দেহের পরিপুরি চাই, দেহের পুত্র আন্ত সমাছ চাই, সমাজের জন স্বদেশ চাই । প্রতোকটি 
ম্বরের লগুণীভৃত সাধনার নামই অহুশীলন-ধর্ম। অনুশীলন বলতে কর্মপ্রচেটাকেই বোঝ|য়। কর্মশজির 
চর্চা না ছলে অন্সীলন হয় না। সুতরাং বঙ্ষিমের যতে ভ্রীবনের কর্ম বিকাশেই লংস্কৃতির্ বিকাশ । এই- 
জন্তই বন্ধিন ভারত-ইতিহাসের উপনিষদের যুগকে বরণ না করে বরণ করেছিলেন মহ! চারত-পুরাণের 
ঘুগকেই। প্রাচীন ভারতের নির্জন বাক্তিকেন্রিক সত্যলাক্ষাংকার মহাভারতের মুখর জীবনে প্রকাশমান 
হয়েছে। বঙ্ধিনচন্দ্র উনবিংশ শতান্বীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবনের গঠন-পর্বে স্বভাবতই সেই পৌরাণিক 
যুগের লাখনারই শরণ নিরেছিলেন 

প্রশ্ন এই থে, বঙ্কিম যে অনুশীলন-ধর্মের কথা বলে গির্নেছেন, তাকে ভারতবর্ষের লভাতারই শ্রেষ্ঠ 


৯২ বন্ধিন আদ্থাবলী, বিবি । পরিহ সংগ্ৰরশ, পৃ ৩৭৫ 
১৩ অর্মতন্ব, শ্রহদ অধ্যায় 
১৪ কৃষ্ণচরিত্র, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন 


বঙ্ষিমচন্্র ও ভারতসংস্কৃতি 


লম্পদ্‌ জপে গ্রহণ করা ঘায় কি? নবমানবধর্ম প্রচারে বঙ্কিম বরং পাশ্চাত্য দার্শনিক কোম্তের কাছেই 
খণী__ এ কথাই সকলে ্ানেন। কোম্‌তের মতবাদ উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তাকে বিশেদ প্রভাবিত 
করেছিল, সন্দেহ নেই । বন্ধিষকেও করেছিল, কিন্তু বন্ধিম ভাত্রতীগ্র এঁতিছের সমর্থন ন! পেলে কোন্ংকে 
সম্পূর্ণ গ্রহণ করতেন কি না সন্দেহ । বস্কিমচত্ বলেছেন, “হিন্দুধর্মের কোন অংশের লঙ্গে গদি কোম্ত নতের 
কোথাও কোন সাদৃষ্ত ঘটিছ! থাকে, তবে ধবনম্পর্শযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়। দিতে হইবে 
কি" অবশ্ঠ বস্ধিমচন্ছের এই ব্যাখ্যা যে অগ্রান্ত, এ-কথা বল! থা না। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির দে বিশ্লেষণ 
করে একটি উদার বানব্ধর্মে পৌচেছেন, লেট! অনেকট।ই আধুনিক দৃঠিভঙ্গির ফল। বন্ধিনচন্্র তা জানতেন । 
এই সংস্কৃতির যে দুগোপরোণী জপ আছে, এই প্রতাটিই বনের গর্বের বিষ। পাতা দেশ থেকে 
স্প্টতই মানবলংস্কৃতির সম্পকে শ্থীকার করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পূর্ণ রূপ দিতে চেছ্ছেছেন। বৈশান্দিক 
ধর্মের পর্ধবাংণী শক্তিই আধুনিক ত্রান ও শিক্ষার পথে বাধা ঘটায় নি। আনন্দমঠের উপসংহারে তিনি 
বলেছেন, “মস্তবিষযক যে ভান সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ । কিন্তু বছিবিষয়ক ভ্রান আগে ন; জগ্মিলে 
অন্তযিষগক জ্ঞান অন্সিবার লম্ভাবন| নাই 1--- অতএব ভি দেশ হইতে বহিবিবদ্ক জান আনিতে হইবে” 

বন্ধিমের ঘূগের দুগ্ন বিভিন্প্রকৃতি বাক্তির সঙ্গে তার চিন্তার গতির তুলনা করে দেপ। যেতে পারে, 
সদেব মুখোপাধ্যায় এবং শশধর তর্কচুড়ামণি। ভুদেব বন্ধিষের জ্যেষ্ঠ । তিনি গোঁড়া ত্রাপ্ষণ পরিবারের 
সম্তান। তার চিন্তাধারা একটি বিশিষ্ট এ্রতিষ্থকে অবলম্বন করেই প্রবাহিত ছিল। ভুদেবের মতো 
যুক্তিবিশ্বাসী মনীষী কমই আছে। হিন্দু সমাদের রীতিনীতি আচার“মহুঠানে তার ছিল প্রগাচ শ্রদ্ধা | 
লেই বিধি-নিয়মের মূলা যে এ দূগেও অস্থ্র আছে, ভূদেবের বিশ্বাস এ বিধয়ে ছিল অটল। ভার নয পর্যন্ত 
বাঙালী হিন্দুর একা শ্রবর্তী পরিবার প্রথা অব্যাহত ছিল। ভুনেব তুক্তি দিয়ে এই প্রথার সুফল বুঝতে 
পেরেছিলেন। ভুদেবের মতে! মনীষী ত্রন্ধণ) সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অন্থডব করতে পেরেছিলেন। কিন্ত 
শশধর অর্কচূড়ামণি ত্রাক্মণা সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ টি অহুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে ননে হথ নী। 
বিন ভূদেবের প্রতি অপরিশীম শ্রদ্ধা পোধণ করতেন, বদিও ভূদেবের গহ যতই তিনি গ্রহণ করতেন কি 
লা সন্দেহ। বন্ধিম পর্বিধার-নীবনের আস রূপান্তর এবং তার সঙ্গে সমাদ্রের পরিবর্তনও বুঝতে পেরেছিলেন 
শুধু তাই নব, ঘুরোপীঘ্ন সংস্কৃতির মর্মবাীটিও তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন ন!। শশধর 
তর্কচ্ডামণির উত্তসেও তার কিছুমাত্র অন্ধ! ছিল নাঁ_ 

“পণ্ডিত শপধর তর্কচূড়ামণি মহাশর, হে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিঘুক্ত তাহা আমাদের মতে কখনই 
টিকিবে না এবং তাহার হয় সফল হুইবে নী।”>১* 

বক্ধিষ ভারতীয় সংস্কৃতির সেই তবটিকেই জানতে চেত্ডেছিলেন, ঘা ছবীবস্ত, ঘা নতুন করে বিকাশ 
পান, আধুনিক দুরোপীর লংস্কৃতির সঙ্গে লাম রেখে চলতে বার বাধা ঘটে না। তিনি বলেছেন, 
শহন্দু ধর্মের লেই মর্মভাগ আমর, চিহদিন চলিবে, মহুগ্ঘত্বের হিতলাধন করিবে, কেননা মানব- 
প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেধ বিধিশকল সকল ধর্মেই সহগ্োচিত হয়। তাহা কালভেৰে 
পরিহার ও পরিবর্তনীয়।"১৬ হেটির সঙ্গে বন্ধিষের থে বাছান্তযাদ হয়েছিল, তার উপলংহারেও তিনি 

৯৫ বন্ধিম খ্র্থাবলী, বিবিহ । পরিবৎ সংস্করণ, পৃ ১৮৭, পামটীকা 

৮ ঘর্দতব, লক্ষ অধ্যায় 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


অন্নন্পপ উক্তি করেছিলেন । বন্ধিমচন্ত্রে দৃষ্টিতে ভারভ-সংস্কৃতি হচ্ছে গতিশীল এবং যুগোপযোগী । 
এই সম্পর্কে আমাদের বক্তবা এই যে, তিনি সেকালের পাশ্চাত্য জীবনের প্রবল প্রতিঘাতে সংস্কৃতির 
বে পর্বলহ ন্বপটির ব্যাব্য। করলেন, মধাঘূগে ইললাম সংস্কৃতির কঠিপাথরে তার ঘাচাই করেন 
নি। বন্ধিৰ কোনে। নৃতন ধর্ম প্রচার করতে চান নি, এটাও মনে রাখা দরকার। তিনি যে সমাজে 
মানুষ হরেছিলেন, সেই সমাজের ভূমিতে গাড়িয়েই তিনি সংস্কৃতির চিন্তা করেছিলেন। এইজপ্ তার 
আদর্শে হিনুত্বের বিশিষ্ট বর্ণটি লুপ্ত হুব নি। কিন্ত হিন্দু-সংস্কতির এফটি উদার মানবিক রূপই 
তার কল্পনার বিধ ছিল। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যদি তাকে সংস্কৃতির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হত, তিনি 
তার মত রক্ষা করতে পারতেন বলেই মনে হয়। কারণ বস্কিমের মতে 'নানবপ্রক্কতি'তেই এই সংস্কৃতির 
ভিতি। বিশেষতঃ ইসলাম সংস্কতিতেও ইছলৌকিক দৃীভঙ্গির প্রাধান্তও বন্ধিম5ন্্রের অভিনতের অনুকূল 
হত। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতত্তধর্মে প্রাচীন ভারতী অধ্যাঝবনৃণীর সঙ্গে নবলন্ধ ইসলামিক সংস্কৃতির বান্তব- 
পরায়পতার মিলন ঘটেছিল। বন্ধিমচন্ত্র এই দৃ্াস্তটির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তার ধর্মডয়ের একটি 
অমুক্ত দৃাস্থ রূপে এই তথাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে । এই ঘটনাটি এতিছাপিক । কিন্তু বক্ধিমচন্ত্রের 
আদর্শ হয়তো এতেও তৃপ্ত হ'ত না। কারণ চৈতন্তধর্মের ভক্তিভাবের আতিশঘা তিনি চাইতেন না; তিনি 
চাইতেন সবগুলি বৃত্তিরই সনপ্রপীভূত রূপ । গোড়ীস বৈষ্ণবের রষ্ণ নন, মহাভারতের কৃষ্ণঃ ছিলেন 
তার আদর্শ । 

সুতরাং বন্ধিমচন্্র যে তীর এঁতিহ্ের মধ্যে থেকেই উদার সংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন তা অস্বীকার করা 
যায় লা॥ বিশেষকে অক্ষু্ রেখেই নিবিশেষ মানবতার কল্পনা তিনি করেছিলেন। এ সম্পর্কে. তার মত 
সম্ভবতঃ এই ঘে, হিন্দুধর্মের মধ্যে যদি সত্য থেকে থাকে, তবে লে সত] অন্তকে তিরস্কৃত করে নম অন্তকে 
শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েই লে সত্য । সেইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির ওদাধ এবং শ্রেষ্ঠত্ব । এই উদার 
রূপ কল্পনা করতে [গিয়ে অনেক অনাবস্তককেই তিনি পরিহার করেছেন। আধুনিক পাশ্চাব্য সংস্কৃতির 
সঙ্গে সমন্বিত করতে গির়ে বঙ্ছিমচন্ত্র এ যুগের ধা অপরিহার্ধ তারই সুত্র লদ্ধান করেছেন প্রান ভায়তবর্ধের 
আবন-সাধনার | এইক্ন্ই ব্যক্কিতান্ত্িক অধ্যাস্ম-সাধনায় তিনি প্রবেশ করতে চান নি। সহালবাদ তার 
মতে গ্রহণযোগ্য নয়; ভোগলিপ্ত স্বার্থপর জীবনকে তিনি ধিকৃকার দিয়েছেন ॥ বন্ধিমচন্তরের এই মধাম 
পস্থাটি বিশিষ্টন্রপে তারই উপলব্ধি, এ কথাও ঘধার্থ নপ্র। বস্তুত: ত্যাগ ও ভোগের সন -তরই উনবিংশ 
শতাব্দ'র দ্বিতীঘার্ধের অর্মবাণী। মহষি দেবেন্্রনাথ তার ধর্মের আদর্শে এরই সচল? করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
পিতৃদত্ত সাধনার রিকৃথ গ্রহণ করেছিলেন । তার কাবাসাধনা ও জীবনসাধনা এই প্রেরণারই আলোকে 
আলোকিত । 'ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংঘের সাথে'__ রবীন্্নাখের দৃষ্টিতে এই ছিল ভারত-সংস্কৃতির 
অন্তরের কথা৷ এখানে মনীষী বিপিনচজ্জ পালের একটি কথ। উদ্ভৃতিযোগ!__ 

পবস্িমন্ত্ হিন্দুধর্মের নৃতন ব্যাখ্যা হার! হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করেন। তাহার অঙুশীলনধর্ম ব্রাহ্মদর্মেতই নামান্তয় মা 1১" 

কথাটি! শোনায় বিচিত্র, কিন্ত ভিত্তিহীন নয়। নতুন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে সেকালের মনীষীদের 





১৭ বিলিলচন্র পাল, নবঘুগের বাংলা, গ্রস্থাকারে প্রকাশ ১৩২, পৃ ১৮৪ 


বন্ধিমচন্দ্র ও তারতসংস্কৃতি ২৩১ 


চিত্ক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবের ফসল ফলেছিল; তারা যে একই ক্রতুর ফগল এট! যেন তুলে না ঘাই ॥ নবা বঙ্গের 
যুবকরা আর কিছু ন! মানলেও লতাকে যানতেন-__ Indeed, the college boy was a syuouym 
for truth.» হিন্দ কলেজের ছাত্রদের এই সত্য ছিল নৈতিক । দেবেহুনাপ যে-সত/কে আরাধ্য 
করেছিলেন, লে-সতা আধয[স্ডিক, ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ধ্যানের লতা । এই লতা জীবনকে মাচ্ছঘ্র করলেও 
এ নিবিশেষ ভাবস্থির মহিম! জীবনের উর্ধে । রবীজ্নাথ লত্যকে রদক্ধূপেও অনুভব করলেন। মহবির 
ফবি-মন রবীন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তার সৌন্দলস্মী সত্যন্বহপিবী । বন্ধিমচন্দ্র নিবিশেষ লত্যের 
বিশদ আলোচনা করেন নি। কিন্তু তিনি বলেছেন, “সত্য ভিন্র অলতো কখনও মঙ্গল লাই | সত্যই ধর্ম, 
সতাই শু, সত্যই বাছনীয়, সতযমের জঙ্ঘতি।*১৯ তথাপি এ কথা ঠিক, সতাকে নিয়ে ভারতীঘ সংস্কৃতির 
গৌয়ব, কিন্তু বস্কিমচন্দের ব্যাখ্যায় সতোর কোনো নিধিশেষ কূপ নেই । দেশে কালে তার স্তুপ বিচিত্র । 
ভারতী লংস্কৃতির বিবর্তনেই সত্যকে বুজে প্রকাশমান দেখতে পাই; বন্িমচন্দরের মতে এই প্রাণবন্তাই 
এর গৌরব। এই পরিবর্তনশীল পত্য লাধনায্ যাহুষ যতই উপযোগী হয়ে উঠবে, ততই হবে মানবতার 
চয়িতার্থতা এবং সেটাই বন্ধিমচস্দের অহুশীল ন-ধর্ম । 


১৮ Thomas Euwarya, Derozio (0884), pp. 67-68 
১৯ বধধিগ শ্রস্বাবলী, বিবিধ । পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৩১৫ 
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ছু’'বছর আগে আমরা কৰি জীবনানন্দ দাশকে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে হারিয্বেছি। আজ 
আবার কথাসাহিতাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকালে শোচনীপ্রভাবে হারালাম। আবনানন্দের মৃত্যু 
আমাদের '্রণ্ডিত, বিমূঢ় করেছিল । কন্ধ মানি বন্য্যোপাধ্যাযের মৃতু এল একেবারে অন্তভাবে ১ জীবনের 
শেষ ক'বছর তিনি যেন নিজেই নিজেকে এই অনিবার্ধ পরিণামের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। অসহায় 
আগ্মবন্থুরা নীরব দর্শকের মতো তার জীবনের শেষ অস্ষের করুণ দৃন্লটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতবড়ো 
সচেতন শিল্পীর কেন এ আহ্মহোহ, এর উত্তর তিনি আমাদের দিয়ে ধান নি, তবু এর জন্ত একমাত্র 
তাকেই দায়ী ক'রে আমরাও মলে এতটুকু সাত্বন! পাব ন1। 

উবনাননের চেয়ে বছর*দশেকের ছোটো। ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । আস্তরধর্মে পরস্পরের সম্পূর্ণ 
বিপরীত হলেও সাহিতোর নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের প্রতিভাই ছিল অসাধারণ । আবার ছদ্রনের 
ভাগোই ছিল আজীবন অর্থক্ট। জীবনানন্দের একটি অদৃশ্য রক্ষাকবচ ছিল তার স্বভাবসিন্ত ধ্যানী মন, যা 
ডাকে জীবনের নালা বিপর্যয়ের মধ্যেও শান্ত সমাহিত রেখেছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের তেদী মল 
ছিল একেবারে অন্ত ঘাচের, ঘার ফলে ডিতরে-বাছিরে প্রতিকূল শক্তির প্রবল সংথাত ভার সত্তাকে 
একেবারে ছিপ্ভিত্ করেছে। এই প্রলঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের সাহিত্যের দুটি বিদ্রোহী প্রতিভাকে 
মধুন্ুদেন ও নজরুল । দুটি প্রতিভাই উদ্ধার মতো জলে উঠেছিল। একটি উনিশ শতকের আকাশে হ১ত 
উদ্দল আলোয় চার দিক উদ্ভাসিত ক'রে দেখতে-ঘেখতে নিজের আগুনে জলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, 
অন্তটি বিশ শতকের আকাশে এক মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার পর মাধ]কর্ধপের টানে ছিটকে এসে 
মাটিতে পড়ে আছে : অলাড়, নিশ্পন্দ। নক্জরুল আদ টিকে আছেন মাত্র, তার প্রতিভা বেঁচে নেই। 
লাধনার ক্ষেত্র ভিন্ত হলেও স্বভাবের দিক থেকে এদের সঙ্গে ফোথাদ্ব ধেন একট! মিল ছিল মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের । তিনটি ভ্রীবলের পরিণামই মর্মান্তিক । 

অথচ কথালাছিডে] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে! শিল্পী যে-কোনো দেশেরই গৌরব তার রচনায় 
মৌলিকতা অসাধারণ, তা একেবারে ভিন্ন ধরনের-_ যে জন্তু আনাদের সাহিত্য তর আবিাবকে অনেক! 
আকশ্মিক ব'লে মনে হয়। বস্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরুৎচন্দ্রের সাধনায় পুষ্ট কথালাহিত্যের ধারায় মানিক 
বন্দোপাধ্যায় সতাই এক ব্যতিক্রম । তার একক মানসিক গঠন তার স্থটটিগুলিকে এক অলামাগ্ঠত। গান 
করেছে। (উ্র-রবীন্্রঘুগের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যায় 'কয়োল'-‘কলিফলম'-'প্রগতি'র তরুণ 
লেখকদের মনে সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন পথ সন্ধানের যে স্বাধীন আকাক্ষা 
জেগেছিল মানিক বন্দযোপাধ্যায়ের মধ্যে গৈই দ্রঃসাহসী প্রেরণাই এক নতুন দিগ্‌ বলয় আবিষ্কার করেছে ৪9 
অথচ তাকে ঠিক ‘কলোল’-গোড্রীয় বলা চলে না। (কোলীয'দের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে তীর 
খানিকটা মিল থাকলেও মনোভগ্িতে তিনি স্বত। টতাকে ‘কল্লোলোত্তর’ বললে হয় তো! ভুল হবে না 
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কিন্ত সেইলঙ্গে মনে রাগতে হবে 'কল্লোলীছ'দের রোমাটিকতাঁবিরোধী আন্দোলনের পিছনেও ক্রিয়া 
করেছে তাঁদের অস্থরের একটি সুস্মতর রোমান্টিক প্রবৃত্তি, আর মানিক বন্দ্যোপাধণাছের মন ছিল যথাসম্ভব 
বন্তনিষঠ, দৃি ছিল ঢের বেশি বাস্তবধর্মী ॥ 

এই বাস্তব দৃষ্টি নিঘেই চার দিকের দ্রীবন ও জগংকে তিনি প্রতাক্ষ করেছেন, হুদূর পল্লাতীর থেকে 
শহরতলী এবং শহরতলী থেকে মহানগরী পর্ধস্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন হাজারে! মানবের ভিড়ে । তার বৃদ্ধদীপ্ত 
মন সর্বন্জ সবকিছুকেই লাগ দৃষ্টিতে নিরাক্ষণ করেছে। নানা সুরেশ নরনারীর মনের ভিতরে তিনি 
প্রেরণ করেছেন তার বিপ্লেষণী অন্তদূ বর, অতি সতর্কভাবে পরীক্ষ। করেছেন তাদের হস্বমঘ বাক্কিমানপ, এবং 
লক্ষ্য করেছেন স্যাজজীবনে তাদের পারস্পরিক ক্িনথা-প্রতিক্রিয়। (আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্ো আকলিক 
কাহিনী রচনা? ইশলগ্রানন্দ এবং মনোধিফলনধর্মী কাছিনী রচনায় জগদীশ গুপ্ত পথিক হলেও এই 
উম ক্ষেত্রে মানিক বন্দে পাধ্যাযের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্পকৌপলের স্বকীয়তা! বিস্ষবকর।- ত! ছাড়া নিতানৃতন 
পরিবেশে কত ডিন প্রকৃতির নরনারীর অস্ব্ীবনেই না তিনি প্রবেশ করেছেন, বিপ্তানীর মতে: সঙ্গানী 
আলোর হৱনরশ্যি ফেলেছেন তাদের অচেতনমনের গহ্বরে, ভেদ করেছেন লেখানকার অন্াগুট রছল্তপুর । 
অবশ্য দৃরিলাধনাঘ বিজানী হলেও শির ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ জীবনশিল্পী : মাসুমের মপ্রচেতনায় তিনি 
যেলব গোপন গুহাদুখের সন্ধান পেয়েছেন সেলব অজন্তাওছার দেয়ালে-দেছালে যত প্রাগৈতিছহানিক প্রাণী, 
ঘত জীবন্ত সনীস্থপ, যত রহস্তময় মূখ ও মুখোশ, ঘত মাছামৃতির ছাগ্জনৃত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের 
প্রতোকটিকে রড়ে-রেখাহ জীবন্ত ক'রে তুলে তার গ্প-উপগ্ঠাসের পৃষ্ঠার-পৃষ্ঠা অতি লিপুণভাবে সাজিয়েছেন 
তান নূতন ধরনের চিত্রশাল। ৷) 

মানিক টন্দে/পাধাায় জানেন আদকের মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার-হাগার বছরের বিবর্ধনের 
ইতিহাস (কই মাহ্ুধের মনের আনাচে-কানাচে লুকিঘে আছে ভিত স্বভাবের অনেকগুলি মাহুদ। 
আমাদের মনের নিনি সরে ঘে বন্তকালের বন্পুরুষের সংস্কারত্রাল গি ঠ বেধে ছট পাকিয়ে রঘেছে তা-ই 
আমাদের অস্তর্জীবনকে এত রহম্তমন্ব ও বহিক্জাবনকে এত জটিল করে তুলেছে, আর ব্যক্িকবনের এই 
ছটিলত! সমাজ-জীবনকে ক'রে তুলেছে গটিলভর ৷ জীবনানন্দ ঘে-সতাকে সুত্সাকাবে বলেছেন__ “আমরা 
জটিল ঢের ছয়ে গেছি__ বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে’ মালিক বন্দোপাস্যায়ের শট চহ্তিগ্ুলি 
তারই বহুবিচিত্র জীবনভাশ্য। তা ছাড়া এ যেন এক নতুন ধরনের মহাভারত, যেখানে উমর ও শুনি একই 
সঙ্গে একই দেহে জীবন ধারণ করছে, দুঃশাপনই বাইরে সেজেছে যুধিষ্টির | 

আবার আরে! একটি মারাতুক সংকট দেখ) দেহ মানুষের : তার অস্ত্রের এই একাধিক সত্তার মধো 
কোন্টি তার লতাকার প্র! ত| সে লিক্ষেই আনে না। কবাবার্তা, কাঝকর্স, আচার-আচরণে দে এক-এক 
লম ধন্তালেই এমন-সব কু ক'রে বনে ঘা তার নিক্রের কাছেই অপংগত ঠেকে । একট। ইচ্ছার 
শঙ্গে-দঙ্গেই বিপরীত ইচ্ছ।, একট! চিন্তার সুত্র ধ'রেই বিপরীত চিন্তা, একট। কাজ করতে গিয়েই তার 
সপ্ূর্ণ বিপরীত কাঙ্জ_ এর চেয়ে বিড়ম্বনা মানুষের পক্ষে আর কী হতে পারে? অস্তত সত্রানমনে ও 
ভান অনুভূতি, চিন্তা! এব চেষ্টার মধো একটা পারস্পরিক ও পূর্বাপর সংগতি থাকা বারনীয়, কিন্তু নামের 
সবচেয়ে বড়ো ট্রাক্জেডি হচ্ছে এই যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে ভার সমগ্রপত্তার ভগ্রাংশমীতর । একটি 
নিটোল বৃত্তের মণলাছিত পূর্ণতা সে নিছ্ধের মধ্যে কোনো! কালেই খুঞ্গে পাবে না। আবার কেন্রবিদ্দুটিও 
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চিরকাল অগেচরেই থাকবে । কাছেই সারাদিনের ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির মধো যধন সে দৈবাং একটিবার 
লিঙ্ছের ভিতরটাতে দৃষ্টিপাত করে তখন লেবানে তার সবার করেক টুকরে! ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত ভাঙা বৃত্রগাপ 
ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তরু এই ভাঙা টুকরোগুলিকেই কোনোরকষে জুড়ে নিয়ে তাকে 
খাড়া করতে হয় নিজের একট! কল্পিত কূপ, আর বিশ্বাল করতে হয় এইটেই তার সত্যিকার চেছারা_ 
অবশ্য সেবিশ্বাণও বেশিক্ষণ তার নিজদের কাছেই ধোপে টেকে না) 

আহছষের মনোলোকের এই সমস্তাগুলি মানিক বন্দ্যোপার্ধায়ের লেখায় নানা দিক থেকে নান! ভাবে 
উদ্থাটিত হয়েছে 7 তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিল্পের কাছ তবব্যাধা] বা তথাগংঘহ নয়, ঘদিও 
তত্ব কিংবা তথ্যকে লে নিগের প্রহ্থোছনে সর্বদাই বাবহার করতে পারে। ( শিল্পের প্রধান লক্ষ্য জীবনগত্যের 
রলোন্তর্ণ রূপায়ণ, যা আমাদের মনে এনে দেবে শুধু প্রতীতি নয়, প্রতায় ; অনুমান লগ্ন, অহৃভব।-_ যা 
প্রতাক্ষ হয়ে উঠবে আমাদের ভাবকল্পনায় । তাই মাহবের রক্তনাড়ির আদিম অন্ধ দ্রীবনাবেগ মানিক 
বন্দে]পাধাছের স্থিতে এক ভয়াল শরীরী বিগ্রহ ধারণ করে। মান্থষের মনের মধে) যে আদিম অরণোর 
অন্ধকার বাধ। পড়ে আছে গেধানকার জটিল স্রগ্রপথে আম ও আনাগোন| করে বিকট হিংসার মূতি, 
ক্ষণে-ক্ষণে চনকে ওঠে শানিত চোখের দীপ্তি, বেরিয়ে আসে ধারালে! দাত নব | বিশ শতকের মহানগরীর 
রাত্তিতেও দেই আদিম অরপোর অন্থচূতি ছমছম করে, চার দিকে ঘিরে আসে রাশি-রাশি ছা ভয়-_ জান্তব, 
ভৌতিক-_ প্রাকৃতকে ও অতি গ্রারুত ব'লে ভ্রম হতে খাকে। ঠিক এমনি সময়ে মহানগরীর অলিগলিতে, 
শহরতলীর ঘি বন্তিগুলিতে, মানবের মনের আদিম অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে লেই 'প্রাগৈতিহালিক’ 
রাত, ম্্ছলের মহকুমা শহরের এক প্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভাঙা সগ্গোনিছুত বসির়ের ভাও! কুঁড়ে ঘরের 
ঝাপ ঠেলে খোড়া পাচীর হাত ধারে বেরিছ্ে আলে বীভংদমৃতি ডিখু-_ ভাঙার ফাক! জাপ্গাগ খ।নিকদূর 
একসঙ্গে হাটবার পর শ্রান্ত পাচীকে পিঠে কুলিয়ে নেয় সে-- তার পর শুরু ছুছ নিরুদ্দেশ ঘাত্র| : 

নুরে প্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবদীক চাদ আ কালে উঠিয়া আলিয়াছে। ঈগছেয পৃথিবীতে শান্ত ততো । 

হতে) ওই টা আর এই পৃণিবীর ইত্তিহাস আছে ॥ কিউ যে ধারাব।[হক অন্ধকার যাতৃগর্ত হইতে সংগ্রহ করিয়া ভিথু ও গাঁচী 
পৃথিবীতে আসিচাছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের দাংসল জাবেষ্টনী্_দঘে গোপন রাখি হাইবে ভাহ। গ্রাগৈত্িছালিক, 
পৃথিবীর আলে আজ পংস্ত তাহার নাগাল পাণ নাই, কোন দিন পাইবেও না। 

আবার 'মরীস্বপ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুটিল মধ্যবিত্ত মনের উপরকার ছন্ন আবরণ গলিয়ে দিয়ে 
ভিতরের ভয়ংকর চেহারাটি অনাবৃত ফরেছেন। কপটভার আড়ালে মানুষের অবদমিত আদিম রিপুগুলি 
কী ভাবে তাদের বীভৎস আহার সংগ্রহ করে, এই অদ্ভুত গল্পটি তারই জীবন্ত চিত্র। এশ্রেণীর মানব যে 
ভিতরে-ভিতনে দ্রস্থর চেয়েও ছিংশ্র, সাপের চেয়েও কুটিল আর বিষাক্ত হতে পারে, গল্পের চরিত্রগুলির মধো 
দিয়ে তা অসাধারণ দক্ষতার লঙ্গে ছুটিয়ে তোল! হয়েছে। উপলংহারের তীক্ষ বক্রোক্তিটি সভ্যতাভিমানী 
মাহুধের উপর যেন বিদ্ঞপের শানিত প্রহার : 

ঠিক দেই সময় যাপার উপর দা একটা এযোগ্রেন উড়িয়া ধাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেট হস্যরবনের শুপরে পৌঁছি। গেল, 
বাছুদের সঙ্গ ত্যাগ করিগ বনের পুরা থেখানে আশ্রয় লইয়াছে। 

কিন্তু অবদমিত আদিম প্রবৃত্তির গোপন হিংভ্রতাই আধুনিক সভ্যতার একদাত্র ব্যাধিলক্ষ4 নয়। অন্ত 
এক দিক দিয়ে এক জটিলতর সমস্য! স্থঙি করেছে মানুষের দুজে অন্তর প্রকৃতি । অচেতনমনের অন্থন্তরে 
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কোন্‌ স্বচীনুধধ কামনা অহবিষ্ক হয়ে আছে তা জানতে ন! পেরে লবচেয়ে অসহায় বোধ করে মাস্ুঘ। তার 
চেতনমনের কাছে এর মূল কারণটি কিছুতেই ধরা দে না ব'লে শত সন্তান চেষ্টাতেও সেই ভীক্ষু ঘন্বণার 
হাত থেকে নিক্কৃতি পাবার উপায় নেই ॥ ফলে নিজেরই বধ্যেকার এক অস্ঞাত শক্তির লঙ্গে নাুণৃক্ধ চলতে 
থাকে তার, মার সে-্বন্থে তিলে-তিলে লে ক্লান্ত অবসপ্র হয়ে পড়ে ॥ শেষ অবস্থায়, চরম পর1গয়ের মূখে, 
আসে এক দুবার মূযূর্ত 50 এমনি এক মূহুর্তে 'দিবারাত্রির কাবে/'র ট্রগান্ছিক পরিণতি আগ হয়: মালভীর 
মেয়ে আনন্দকে তার জীবনের শেষ রাত্রে এক বিরাট ধুনি জেলে হেরছের লামনে নাচতে হয় অদ্ভুত 
পরীনৃতা : 
* "অকস্মাৎ আনন্বের নৃতা খেছে গেল। আগুনের আরও নিকটে সে খমকে ধাড়াল। আগ5ন এখন তার সাধা ছাড়ি বাও 
উচুতে উঠেছে, আনম্কেও দনে হচ্ছে আগুনের শিখা। পরগ্ষণে ঝানন্দ কাত হয়ে সেই বিপুল হ।পক হাত্রানলে চলে পড়ল। 
কের নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু করার নেই। আনন! নেক জাগে খাবে গেছে। শুধু চিতায় উঠবার পরিটুকুই 
তার ধরার ছিল। 
জীবনানন্দের ভাষাত এও মাগ্ছবের ‘অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' “আরো এক বিপন্ন বিশ্বয্বে'র-ই ‘পেলা’ । 
মামুঘ এই অদৃশ্য শক্তির হাতে পুতৃলমাত্র । মাহুষের মগ্র্েতনাঘর এই শক্তির ক্রিয়া! ঘতই সুশ্ তায় 
বহিদ্বীবনের উপর্রে এর গ্রতিক্রিণ্া তেমনি অঞোণ, আবার নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে গড়া লমা্ক্রাবনের 
উপরেও এর প্রভাব তেমনি অগ্রতিরোধা । “পুতুলনাচের ইতিকথা" এই সতাটিই অন্তু ভাবে প্রকাশ পেয়েছে: 
‘নদীর মত নিজের খুশিতে গড়। পশে কি যাচ্ুষের জীবনের শ্রোত হহিতে পারে? দাহুবে॥ হাতে কাটা খালে তার গতি, এক 
অদ্ানা শক্তির অনিবাধ ইঙ্গিতে । মাধ্যফর্ষণের দত ঘা চিরন্তন, অপর্িবর্তনীয। 
একে আমরা অনেক লহ নাম দিই 'নিতি'__ এই মনুৃশ্থকেই বলি 'অনৃষ্ট'। কিন্তু এর দুর্বার শক্তি 
ঠেলে আগছে আমানেরই অন্তর প্রকৃতির নিগৃঢ় অন্ধকার থেকে, আর জীবনকে অদ্জতাবে ঠেলে লিয়ে ঘাচ্ছে_- 
কোথায় কে আনে । তাই 'দিবারাত্রির কাবো”র নাঘ্রিকা! আনন্দকে শেষ পদস্থ এবনি করেই আত্মাহুতি 
দিতে হব । আর হেরম্ব?-- কিছুদিন মাগে আনন্দই তো তাকে প্রশ্ন করেছিল: 
“প্রেদ কদিন বাচে ? 
হের বলল, ‘কি ক'রে বলব আনন্দ, দিন গুনে বলা হায় না। তবে- "হনতে প্রেছকে পুষে রাখতে হলে ঘাসুখ গ'রে ঘাবে, প্রেষ 
এত তেন্রী নেশা ।' 
অন্ধ প্রবৃত্তির তীর উন্মাদনার কাছে ধ্বৃতিশক্তিহীন হেরম্বও এমনি দুর্বল, অসহায় । 
ধারণ ভাবে বিশ্লেষণ ফরলে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্ান্ছের শিল্পপ্রতিভার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট সম্বন্ধে 
হই : এক, মানবমনের নিগৃঢ রস্ত উন্মোচনে তার শনির সুন্েতা ও গভীরতা দুই, ঘটনা- 
সংস্থান ও চরিত্রচিআাৎনে তার অসাধারণ কলানৈপুপা ও স্বকীঘত।; এবং তিন, সংস্কারমূত্। মনের স্থস্থির 
বন্ধনিষ্ঠা ও নিলিপ্ততা। এ ছাড়া তার গল্প-উপস্থামন্ডলিতে ভাষার বিবর্তনও বিশ্ম্বকর। শুরু থেকেই 
এ যেন এক দন্দূর্ণ নতুন ধরনের গন্থরীতি। অদ্ভূত এর বলি্তা, তার বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকেই এর জয়। 
বাইরের চাকচিক্য এর পক্ষে শুধু অনাবস্তক নয, অন্তরা ;__ এবনএকি সাধারণ ব্যাকরণনশ্থত বাকারীতিও 
সব সম যথেষ্ট ন্। 


কিন্তু ভাবারীতির কথা বাদ দিছে আপাভত্ঃ তার তৃতীয় গুলবৈশিষ্টয সম্বন্ধে আরো খানিকটা আলোচনা 
চে 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


কর? প্রযোরন। মানুহ মানিক বন্দোপাধ্যায় দীবনকে সব পম খুব কাছে থেকে অতি নিবিড়ভাবেই 
দেখেছেন তবু শিল্পীর দা্জিতব নিয়ে ধর্পনই তিনি জীবনকে ব্ূপাহিত করতে গিয়েছেন তখনই নিছেকে 
যথাপস্তব দূরে পরিঘে নিষ্বে নিলিপ্ত তর্ঠার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সেইলঙ্গে হতট] সম্ভব সংস্থারঘুক্ত 
হতে চেষ্টা করেছেন। মানব কোনে। অবস্থাতেই শ্ংসম্পর্ণ অথব। ভ্রটিশৃষ্তট নয়, এ-সতাকে তিনি 
স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন, এবং দোষে-উপে-জড়ালে। দেহনিঘুভি-তাড়িত মানুষের দুখদুখের ভীবনকে 
এই চেতনা নিয়েই এঁকেছেন ॥ তবে ষ্টার আপনে বলেও শিল্পীর একটি নৈধাক্তিক শিঈবিবেক জেগে 
থাকে, নহৎ শিল্পীকে ও তার প্রডাব স্ব কার করতে হন্ছ। সেই সৃস্মত্র বিবেকেরই ইঙ্গিতে তিনি একটি 
অনুন্জারিত অভিনন্দন জানিয়েছেন বলিগতা, শগ্গৃত। ও অকুজ্িনতাকে__ তা লে ঘার মধোই প্রকাশ পাক, 
এবং সমাজের যে স্বরেই সে বাগ করুক। ছুধলতা', কুটিলতা ও কুত্রিমতাকে তিনি পাপ ব'লেই জেনেছেন। 
তার শিজিবিবেকের এইটিই মূলস্থয় ব'লে মলে হন্ব। সমাজের নিঃশ্রেণীর লোকের মধ্য প্রথমোক্ত গুপগুলি 
মোটামুটি বেশি দেখ। ঘায় ব'লে এনের প্রতি তার স্হাছ্তিও বেশি প্রকাশ পেছেছে। সাধারণ মাহুষের 
জীবন উার রসনা তাই এনন অলাধারণ হরে ওঠে । 

আশ্ড্ধ যই ‘পরাননীর মাঝি'॥ পদ্াতীরের ঘ্রেলেদেরই কাহিনী এটা-_ এক্বোরে শুরু থেকেই 
পাগ্সাতীনের প্রাক্কত জীবনের তাজা ট।টক; আাণে ভরপুর ॥ ভরা বর্ষায় কাহিনার সুচন! : 

পা ইলিশ বান্ধ হরিবাজ দরহদ চলিগাঞ্ছে | দিবার ত কোন নম: থাঞ্ছ বরিধার ক/ঘাই নাই। সন্ধার সদর জা-জ-ঘাটটে 
ছাড়াইলে ৰেখ থা নবীর বুকে শত শত জালে নির্বাণ ছোনাফের মত ঘুরিয়া ত্ডোইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ও-গুলি। সমন 
মা আলোগুলি এমনিতাবে নদীবক্ষের রহস্তদ সরান অন্ধকারে ছুখোহ) স্কেততর দত স্ষালিত ছয়।' 'শেহযাওে ভাক্। ভাঙা! মেখে 
ঢাক! আকাশ ক্ষীণ চাদটি ২ঠে। ডেলে-নৌকাঃ আ/ল'গুলি তখনো নেতে না। নৌকার খোল ভরিলা জিতে থাকে দৃত শাদা 
ইলিশ বাছ। ল্,নর আলো মাছের টপ চ* চক করে, মানের নিশ্পলক চে(খগুলিকে ক্ুদ্ব নীলা মনির মত (ধার । 

দৃষ্টি বলে একে । তা ছাড়া কয়েকটি মাত্র কথার আচড়েপ্রা্ঘ একটানে এমন নিখুত ও পূর্ণাঙ্গ 
পটভূমি রচনা যে-কোনো প্রেগ শিল্পার চিরকালের কানন] ॥ এই কাছিনার নাক কুষের ও নাচ্িকা কপিল! 
বললে কতটুকু বলা হয়? এর প্রধান নাচক পস্নাতীরের দুখতৃ:ব-হালিকাএায ভর] রহপ্তযগ্র প্রাক্তত জীবন, 
এর প্রথান। নাগরিক] এই জীবনের একেশ্বরী ভাগানিযত্রী অঘটনঘটনপদীয়ী পদ্মা : 

* “ক্ষতুচ:ক্র সময পাক ছার, পদ্মার ভাঙ্গন বরা তীরে মাটি ধ্বনিতে থাকে, পদ্মার যুকে জল তেদ করিও! আসি উঠে চয়, অর্ধ 
লতার বিশবী্দ চর পদ্মার জে আবার বিলীন হইয়া ঘাট । ফেলেপাডাঞ ঘর সরে শিহরন কোনদিন বন্ধ হয ৭)। দুখাতৃষ্কার 
দেবতা, ₹লিযাব্ৰার দেবতা, অন্ধকার আনার দেব তা, ইহাদের পুজা কোন দিন সান হয় ন)।- জন্মের জতার্খনা এখানে গভীর, 
নিরুংস ত, অধিষ॥ । ভীবনের স্বাদ খালে শুধু সুধা! ও শিলাসার, কাদ ও ঘদতাড়, স্বার্থ ও সঙ্গরতার।- -সত্বর পাকেল ওই এাষে, 
ভত্রপদীতে | এখানে তাহাকে খু দিয়! পাওয় খাইবে না। 

অদ্ভুত বর্ণনাভাঙ্গ শিল্পীর এক।গ্র তন্ময্নতাত্র এপানে সাধুভাবার গন্তরীতিটিও যেন পদ্মাতীরের জল- 
কাদায় ভূষি হয়ে জয়ান্তর নিয়েছে। আর সংলাপ যেখানে খাটি পদ্মাতরের, যেখানে দিঞ্ি জেলেপাড়ার 
বন্ধ হাওয়া সব সমন ‘মাছের আশটে গন্ধে ভরা’, যেসানে মাঠের বুকে 'এক হাটু দগদগে দইয়ের মত কাদা 
লেখানে মালিক বন্দ্যোপাখ্যায়ের ভাষা যেমন অবার্ তেমনি নিরঙ্কুশ । এই পরিবেশে একমাত্র হোলেন 
যিষ্টাকে কিছুটা হেঁয়ালি মনে হুছ, তার ম্নামবীপের উপনিবেশ গড়ার স্বপ্রটাও অস্ুত। তবু কথাবার্ডার, 
আচার-আচয়ণে এবানকার সকলের সঙ্গে একট] সহজ সম্পর্ক পাতিয়ে লে বেন কখন আমাদের অনান্েই 





মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই কাহিনীর অঙ্গ হয়ে গিপ্রেছে--কাছিনীর ধারার লঙ্গে তার একট। প্রাণধর্মী একা স্থাপিত হয়েছে । 
তা ছাড়া ভার ময়নাহ্বীপের শ্বপ্রটাকে আমরাও তো শিছ্ধে এক ফাকে নিজেদের চোগেই দেখে আসি? 
সেবানকায় আইনকাসনগুলো সেশ্বানকার সমান্ত-জীবনের উপযোগী ক'রে কেটে-ছ্েটে বেশ মানানসই 
কারে নেওয়া হয়েছে। শেবের দিকে কী অনিবাধবেগে ওঁ ময়নাহীপের মুপেই ছুটে চলেছে কাহিনীর 
ভাটার টান । 

“পুতুলনাচের় ইতিকথা কাছিনীর এই প্রবল টার টানটি মস্প্স্থত। সুবেরের সঙ্গে কপিলা এক 
নৌকায় ভেলে ধার, কিন্তু কৃহুনের নৌকাত শসী ভাকারের তো] ডেলে যাওছা সম্ভব নঘ॥ আর এপানে 
ময়নাস্বীপের স্বপ্ন তো অবাস্তব । কোথায় পশ্নাতীবের কেতৃপুরের জেলেপাড়। আর কেপোঘ বাজিতপুর 
মহকুমার খালপারের গ! ওদিয়! গ্রাম। তা ছাড়া শৰ ঘেমল কুবের নয়, কুহম9 তে। কপিল. নয়। কপিলার 
সঙ্গে ভার গোড়ার দিকে বদি-বা পানিকটা মিল ছিল, শেষ পযন্ত সেও কি একেবাহেই বদলে ধাম নি? 
শেবের দিকে একদিন তালবনে শলীকে কী বলেছিল কৃহম?__. 

“" “চিরদিন কি একমকম হা? মানব কি লোহার গড়া থে চিরকাল লে একহাধে শাকবে, ধনলা.ঘ না!" 
আবার বলেছিল : 

"শাল টকটকে ক'রে তাতানো। লোহাকে ফেল রাখলে তাও আনে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে ধার, হাক ৭। ?. কাকে ডাক:ছন 
ছোটবাযু, কে ঘাবে আপনার সঙ্গে ? কৃত কি বেচে আছে, সে ম'রে গেছে।” 
অতি তা ঝখা। কিন্ত আরো লতা শশী ডাক্তারের শতদীর্ণ মন। এই গাওনিয়া গ্রামে দিনের পর দিন 
বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশে, আন্মীয়ের মতো তাদের লেবার ক'রে, কতই তে! রেখল শলী। হুর 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিক অভিন্ঞতা মিলিয়ে জীবনের এও এক স্বাদ । শহরে শিক্ষিত হলেও 'হৃনদত্র ও মনের 
গড়ন’ আললে তার “গ্রান)' । কুহুম এখানে থাকতে এই গাৎদিয়। গ্রামই একদিন তার হৃদছকে পূর্ণ কারে 
রেখেছিল; আতর কুমুদ নেই, তবু অন্তরে পরম রিক্ত নিয়েও পেদ প্ধস্ত এই গ্রাৎটিকেই লে বুকের কাছে 
আকড়ে ধ'রে আছে। কাহিনীর সমাপ্তিটি কী হন্দর ! দিল ঘায়। শশী শৃ্তননে ধীরে-দীরে লেখে আপে 
এক ক্লান্ত অবলাদ। দীর্ঘ ছায়া ফেলে এক-পা এক-পা ক'রে তার দিকে এগিন্পে আসে আর1। গল্লাংশে 
মিল না থাকলেও এইখানে এসে কেন ছানি নে যনে পাড়ে বায় Groth of the Soil -এর শেষ ইবিটা। 
কানের কাছে কে ঘেন দিশ্বাগ ফেলে বলে : [sak is old : 

" জোরে আর আকাল পম হাটে না, স্বর পৰে হাটিতে হাটিতে প্রানে এবেশ করে ॥ গাছপালা বডির ডোবা পুকুর জড় ইয়া 
প্রাসের নর্বাক্র-মসপূর্ণ রূপেৰ দিকে নন, নদীর চোখ খু দির! বেড়ায় মাশ্বঘ ৷ থার। আছ তাদের, আর যারা ঠিল। উনাণের 
দোকানের সামনে, ধ!খানো ফুলতলা, কায়েতপাড়াৰ পখে।- 'যাদবেঞ বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে সঙ্গলে, প্রানের বাড়িতেও 


এখনো গোঁক আসে নাই । তার ওপাশে তালবন । তালবনে শি কঙ্ধনে। বাছ না। ঘাট ইলাটির উপরে উঠা দুধান্ঠ বেপেযার 
শখ এ জী বনে আর একবারও লস্ট আনিবেনা। 


একেবারে গোড়ার দিকে লেখা হলেও 'পুত্লনাচের ইতিকথা’ মানিক বন্দোপাধ্যাদ্ের একটি শ্রেষ্ঠ 
৬ 
উপন্লাস এবং বাংল! সাহিতোর এক মূলা সম্পদ । এক হিসাবে বলা চলে তার প্রথম দিকের অনেকগুলি 
গল-উপস্তাসেই নানা ভাবে এই পুহুলনাচেরই খেলা চলেছে, এমন কি পরবর্তী কালের উপন্থাল 
চতুষ্ষোণে'ও তাই । 


২ঞ্জ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১১৬৩ 


নব মানিক বন্দযোপাধ্যায়ের সাছিতাসাধনাকে মোটাদুটি ছুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি 
প্রধানত বনে(বকলনের পথেই সমাজের বিডিএ শুরের মাহৃষের জীবনরহক্ত উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখিয়েছেন। 
"প্রাগৈতিছা[নক’ ও ‘সরীস্থপ' ছাড়া এই পর্বের আরো! কয়েকটি ছোটোগন্গ-উল্লেখঘোগা : 'টিকটিকি' ও 
“হলুৰপোড়।' গলে মানবের জীবনে লৌকিক কুসংস্কারের বিকৃত এভাব, 'কুষ্টরোগীর বৌ' গলে নরনারীর 
অভিশপ্ত দাম্পতা জীবনের এক ভছাবহ কূপ, ‘নাত্ম তর অধিকার' গলে জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানবের 
অদহায় আম্মবিলোপস্পৃছা, 'সমূত্রে স্বাদ’ গল্পে জীবনের অশ্রুলবণাক্ত অভিজ্ততাসভাত দুঃধবাদ, 'আপিম’ 
গলে স্থন্মতর অর্থে মাহুবের স্বভাবজাত নেশাপ্রবণতা, এবং ‘বিবেক’ গল্পে স্বার্থপর স্থবিধাবাদীর একপেশে 
বিবেকবোধকে নিপুণ চরিত্র ও ঘটন[বিন্তাসের মধ্যে দিয়ে আীবন্ক ক'রে ফুটিয়ে তোল! হচেছে। লক্ষ 
করলেই দেখ! যাবে এদের বেশির ভাগ গলে লেখক মধাবিত্ত বনের নানা সমস্তা ও সংকটকে বিভিন্ন দিক 
থেকে বিশ্লেষণ করেছেন ।) 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-আীবনের দ্বিতীদ্দ পর্ব শুরু হয়েছে দ্বিতীন্ মহাযুদ্ধের পটচূমিকায়_ 
বিশেষ ক'রে পঞ্চাশের মন্স্থর থেকে | এই সম থেকে তার লীবনবে!ধ ও দৃ্িভঙ্গিতে এক বড়ো রকমের 
পরিবর্তন এল। শুধু বাইরের কারণেই নগ্ন, সম্ভবত: তার শিল্পপ্রেরণার দিক থেকেও একটি নতুন ধারার 
অচ্বর্তন এই সময়ে অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল। এ-পর্বস্ত মনোবিকলনের পথ ধ'রে তিনি মহুষের যনোলোকের 
হতই গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততই জটিলতর সমস্তার সন্মুখীন হুচ্ছিলেন, এবং এমনও মনে হয় যে, শেষ 
দিকে এই শ্বালরোধকারী অন্ধকার তার শিল্িসৱাকেও যেন সশ্বেভাবে কিছুটা আচ্ছর করেছিল। এই সমন্ধে 
তার মধো মাহুহের জীবন সদ্বন্ধে এক তিক্ততা ও বৈরাগ্যের ভাব এসে গিয়েছিল__অন্তত মধ্যবিত্ত জীবন 
লম্ন্ধে তো বটেই । এ-পখে আর বেশিনূর এগলে কী হত বল! ঘায় ন17 ভার চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত হয়তো 
বাক্তিত্বের ক্ষীণ এক্যসৃত্তটুকু হারিয়ে কতকগুলি মানসিক সমস্তার প্রতীক হয়ে ধাড়াত। এপর্বের শেষ 
দিকের কয়েকটি গল্পে তার কিছু-কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল । অবশ্য এ-অবস্থাম এমনটি হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক, আর মানিক বন্দোপাধ্যা নিজেও যে এই সম্ভাবনার কথা এর আগে একেবারেই ভাবেন নি, 
তা নয় |) সাহিতাদীবনের একেবারে শুরুতে ১৯৩৫ সালে 'দিবারাস্তির কাব্যে'র ভূমিকা তিনি নিজেই 
লিখেছেন: 

" ‘দিবারাত্রির কাবা পড়তে ব'লে ঘরি কখনো মনে ছয় বইখানা। খাপছাড়া, অথাভাবিক,-_তখন মলে রাখতে হবে এটি গলও লয় 
উপক্াসও নর, পক কাহিনী । সপকের একটা বুক্তন রূপ । একটু চিন্ত! করলেই বোকে৷ ধাথে, বাণ্তর জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে 
সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতক গুদে অনুতূকি ঘা দাঁড়ায়, সেইগুলকেই নাহুবের রূপ দেওয়া হয়েছে। চছরিত্রলি কেউ মানু 
নয়, মাহুছের ॥০i০০৷৷০৷--মানুষের এক এক টুকরো! মানসিক আশ । 


কাজেই দনোবিঞলনের পথে কেবলি অগ্রসর হতে থাকলে এই ট্‌করো-টুকরে। 'মানপিক অংশ'গুলি হে শেষ 
পর্যন্ত আরে! “ধাপছাড়ী', আরো ভথ্ংকর হয়ে উঠবে, একথা তার মতো সচেতন শিল্পীর মোটেই অদ্দানা 
ছিল না) 

(এই নময়ে তার শিল্পচেতনাকে নতুন পথে মোড় ফেরাবার প্রেরণা! দিয়েছিল মার্কপ-বাদ। এ-প্স্ত 
তিনি প্রতাক্ষ করছিলেন মানুষের মধ্যেকার অদ্ধ জীবনাবর্তকে, এবার লক্ষা করলেন কালধার/ঘ এপারিত 
আীবনের বিরাট প্রবাহকে ৷ তার চোখের লামনে তখন মহাযুদ্ধের সমস্কার বাংলাদেশ-- ক দিকে 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


নরনারীর অস্থহীন দুঃখদুর্দশা, অন্ত দিকে তারই প্রতীকারের জগত নাহুহের প্রণপণ চেই।॥ তিনি ক্রমে 
নিঃলন্দেহ হতে লাগলেন ঘে মাহুষেহ অস্তুর প্রকৃতির গহনে হত জটিলতাই থাক, তাকে বৃহৎ ও বাপক -ভাবে 
চালিত করছে তার অথ নৈতিক লমান্জীবন ; ঘেখানেই এর সুস্থ স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে সেগানেই 
জেগেছে ধন্থপংঘ্যত, জেগেছে বি্ব, ঘার মধ্য দিছে পথ মেল ক'রে আবার বেরিয়ে এগেছে নহার্জবনের 
ধারা। ওঁর বিশ্বাল হল, সমাজক্সীবনের সামগ্রিক অগ্রগতিই মানুহকে এগিয়ে নিয়ে থাচ্ছে যুগের পর যুগ, 
অবচেতনার প্রাগৈতিহাপিককে ক'রে তুলছে সনাঞ্গচেতন উিহাগিক নাহল 13 

এই নতুন দুই নিয়ে মানিক বন্দোোপাধাঘঘ দেখতে পেলেন আজকের যাগ্থুঘের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ 
তার দুর অর্থ নৈতিক বাদা, থা উন্তার্ণ হতে হলে লবাগ্রে প্ররোন সমাজের একটি বিশ্লাট অংশের 
অবহেলিত মাবের অথ নৈতিক মুক্তি । এই রোগ ও তার প্রতীক।র -চিন্তাহ তার শেষ পবের লেপ গুলিকে 
এক নতুন কূপ ও বৈশিষ্ট) দান করেছে। অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও তার পরিবর্তন জীবনকে কী ডাবে 
নিঘঞ্িত করছে তার পরিচন্ধ পাওয়| ঘা ১৯৪*-৪১-এ লেখ! তার ‘সহরতলাী' উপন্থালে, কিক্ক( নৈতিক 
পরাধীনতায় মাহুঘের ছুঃপহ দুঃখের ছবি আক। হয়েছে ম্রন্তরের পটভুনিতে “ছুঃশালনায়', ‘ননুনা' প্রভৃতি 
গল্পে। “যাকে ঘুষ দিতে হয়’ গল্পে বর্তমান অথনীতির আওতার বধিত মাহুষের নৈতিক অধঃপতনের একটা 
দিক উন্মোচিত হয়েছে |] 

(লব গয়ে অর্থ নৈতিক পরাধীনতার মাহযের পরাজয়ের ছবিই সাকা হয়েছে, লেখক এখানে মূখ্যত 
সমাজের রোগ নির্ণহ করছেন। এর প্রতীকার চিন্তা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন, মাহুবের একক 
চেষ্টা ভা হবার নদ, তার জন্টে চাই একতা; আর এই একতা তখনই গড়ে উঠবে ঘগন মাহুধের লন।গ- 
চেতনা তাকে ক'রে তুলবে লংবেদনসীল। অবশ্ত এই বিশ্বাসটিতে নিশ্চিম্ভাবে পৌছবার আগে তার মনে 
কিছুকাল আশা-নিরাশার হন্ব চলেছে, এবং তার এই সমগ্কক(র অনেক ওলি লেখাতেই তার বিজ্গপ চেতনায় 
ছা! পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত এই নাস্তিক্যধ্মী মনোভাবকে জগ ক'রে তিনি মানুষের মুক্িপথের সন্ধান 
করেছেন মানুষেরই লংঘচেতনার মখে)॥। 'মাটিখেষা মানুষে'র দিকে এবান এক নতুন আশা। নিয়ে এগিয়ে 
এলেন তিনি, তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন প্রাকৃত জীবনের এক নতুন বিবতিত জপ । “বিচার', শিল্পী", 
‘কংক্রিট’, ‘ছারাধনের নাতজামাই', ‘ছোট বন্কলপুরের যাত্রী” প্রভৃতি গঞ্জ এই নতুন আবিষ্কারেরই ফল। 
‘আজ ফাল পরশুর গপ’ এবং 'পরিস্থিতি'ও এই পথধায়ে আসে ॥ লেইসঙ্ষে তার 'চিহু', 'লোনার চেয়ে 
দানী' প্রভৃতি উপস্থাসও উল্লেখযোগ্য ) 

বিস্তৃত আলোচন! না ক'রে শুধু উপরের প্রথম কথটি গল্পের মূল বক্তবাটুকু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে 
তার আগেকার লেখার তুলনাঘ এগুলি কতটা জাত আলাদ!। “বিচার গল্পে দেপানো হয়েছে শহরতলীর 
বস্তিবাসী মন্ছুর-মদুরনীদের মধ্যেও কী ক'রে গড়ে উঠেছে সমাজচেতনা । ভালে। ক'রে ভোর হুবার 
আগেই জল নেবার নক্টে জলের কলের কাছে জড়ে! হয়েছে তার1। হাইড্রাণ্টের কাছে স্বানার্থীরাও জুটছে 
এসে একে-একে । এদেরই একজন প্রবীণ মজুর মতিলালের জোয়ান ছেলেটাকে খ'রে নিয়ে গেছে সরকার 
এবং জেলখানায় আটক ক'রে রেখেছে বিনা বিচারে । কলঙঙ্গঘছ এসে এই নিছে শুরু হুদ অটলা, যার 
লে তাদের নিজেদের গড়া সার-বেধে-দরাড়ানোর লর্বসন্থত আইনট। উত্তে্নার বশে লঙ্ঘিত হয়ে ঘায়। 
কিন্ত গাইন তো দশছনের ইচ্ছার লকলেরই স্থবিধার জন্তে তৈরি) লেট! ভাঙলে চলবে কেন? তারা 


২৪* বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


নিজেরাই নিজেদের চেষ্টার আবার শৃঙ্ঘলাবদ্থ হয়ে দাড়া যে আগে এসেছে সে আগে দাড়াল, আবার 
পিছনের বুড়োদের, কিংবা যেসব মঙ্ুরনীয় থরে অন্থধ-বিহপ আছে তাদের জন্ডে দাদ! ছেড়ে দিল সামনের 
সমর্থ কম-বয়েপীর। | হৃদন্ধে শহছ মানবতার ডাব নিয়ে, দশক্ষনের স্বীকৃত অলিখিত আইনে এদের মধো 
চলেছে এক সুন্দর স্শৃত্খল বিচার, অথচ দেশের স্থসভা সরকারের আদালতে বাধা-ধর] শয়কারী বিচারের 
সঙ্গে এর কতই তফাত। 

(শিলী" গমের সঙ্গে “যাকে দুর দিতে হর' গল্পাট পাশাপাশি রাখলেই আর কিছু বলতে হয় না। 
মধাবিত মলের অলংবত অর্থলাললার ছুর্নীতির পথে স্বার্থোক্কারের চেষ্ট! মান্ুধকে কতখানি অমাস্থঘ ক'রে 
তোলে, আর দরিদ্র গামা শিল্পীর আদর্শনিষ্ঠা, আত্মমধাদাবোধ ও ছু:খবরণের দৃঢ়ত! তাকে সেই তুলনায় 
কতখানি নৈতিক সম্্ানের অধিকারী করে, তা বলাই নিশ্রযোজ্জন | স্থভোর অভাবে সাত-লাতট! দিন 
তাত বন্ধ মদনের, থরে একসন্ক্। খাবার সংগতি নেই, তার উপর বৌট। তার ন' মাসের পোয়াতি । তবু সে 
তুলতে পারে না লে জাত-শিল্পী। অবস্থার চাপে প'ড়ে নিজের এতিহকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না 
সে। বাবুদের বাড়িতে এখন তায় এয়োতি বণীকরণ বসন্ত শাড়ির আদর না থাকলেও আবিকায লোডে 
ভুবন ঘোষালের বেগার-খাটা-নছুরি লিঙ্কে শাদা ধূতি শাড়ি গামছা! বুনে দিতে য়াছি হয় না মদন) বরং 
দারিত্রাকেই আকড়ে থাকবে লে-_ তার আরে! ফ' ঘর জাতভাপ্ধেরই মতোঁ_ তবু আত্মমর্ধাদা খুইরে 
স্মবিক্রর কর! চলবে না কিছুতেই ') 

কংক্রিট’ গল্পের উপলংহায়ের দিকে রবুর চরিত্রটি কি বলি । কারখানার পৌছাবাবুর গোপন চক্রাস্বে 
রঘুঝে ভুলিয়ে আনা হয়েছে রানীর থরে । রানী হখন বলল, ‘এবার কও কানে লাগাবে তোমাকে পোছাবাবু, 
কত টাকা কামাবে তুমি'__ তখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে প'ড়ে 
যায, সে লিঙ্গের চোখে দেখেছে কেষ্ট বাতাপিকে কী ভাবে রোলার মেপিনে পিষে খেতলে মায়! হয়েছে। 
চুপ ক'রে ব'সে থাকলে আর চলবে না। পৌছাবাবু তাকে কাছে টেনে বেন্দার মতে! ছিদাদের মতো 
কাঞ্জে লাগাতে চান্গ? তা কিছুতেই হতে দেবে না লে। কারখানার শ্রমিকদের সকলকেই সে ব'লে দেবে 
কেষ্ট বাতাপির ম্ৃতার রহস্ত £ 

“আর এক গূত্্ত এখানে বাফলে তার বেন প্রাশটা থাথে এমনিভাবে চট ক'রে খিল খুলে রঘু পণে নেমে ঘা। হন হন ক'রে 
এগিয়ে ঘায় অন্ধকার গলি ধ'র়ে। নেলা তার কেটে গেঞ্ে।- -আর বৈধ ধরছিল না। কতক্ষণে গি্ীনের কাছে গিয়ে ছলবে নিজে 
চোখে ঘা। কিছু বেখেছে_রোলার মেলিনেয় ঘটনা । শ্বাই যে জি ধু জয়ে, নিলো কাছে অকারণে এক মুহু্৪ বেশি সেটি লুফিরে 
রাখবা॥ কৰা সে ভাবতেও পারছিল ন। । 


{ৰাখল নাতদামাই' গলে বিস্রোধী কৃষাণ নেতা ভুধন নণ্ডলকে সালিগঞ্জ গ্রামে গ্রেপ্তার করতে এসে 
মা পুলিশকে কী ভাবে হারানে বাড়ি থেকে বোকা ব’নে ফিরে যেতে হল তারই অন্তত কাহিনী বর্ণনা 
করা হয়েছে। ময়নার মা'র উপস্থিতুদ্ধিতে পরিস্থিতির সহজ সমাধান হয়ে ভালোই হল। অবস্ত তা 
নইলেও সমাধান হত। ছু'দিন আগে এইস্মহন|র মা-ই খায়ের মেয়ে দলকে সঙ্গে ক'রে ঝাট। বটি হাতে 
ছপুরবেল পুরুষশূন্ত গাঁ থেকে পুলিশকে তাড়িয়ে পার ক'রে দিয়েছিল গারের লীম!। লেদিন রাত্রেও 
ব্যাপারটা লহঙ্গে ন। মিটলে অন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বেত। বাইফ্লের তে-ভাগ। চাদের আলোর প্রা দেড় শ' 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


চাষী লাঠি-সড়কি দাকুডুল হাতে দীড়িয়েছিল দল বেখে”_তাগের নেতার জন্যে পুলিশের সঙ্গে শেষ পর্যন্থ 
তার! লড়তই । 

‘ছোট ব্ুলপুরের যাত্রী” মজুর-ধর্মঘটের পটভূমিতে রচিত একটি আশ্চ্ সুন্দর গল্প । বিদ্ধপ-মেশানো 
একটি চাপ! কৌতুক গ্চটিকে রলোচ্ছল করেছে । তিন জন ধর্মঘটী মঙ্গুর'নেতাকে ট্রেনে চালান দেবার 
সময় কছেক শ’ মজুর তাদের ছিলিত্ে নিতে এলেছিল স্টেশনে, এবং এ নিয়ে রক্তায়াকহ পরে "ছোট 
বকুলপুরে' পড়েছে লেপাইধ্রের ডেরা, ঘার ফলে সেণানকার লোকে উপর শুরু হয়েছে নিঠুর অত্যাচার । 
এরই মধ্যে বৌ আরা আর একফ্োট! শিশুকে নিছে রাজিবেলা নিশ্চিন্বে গোরুর গাড়িতে চেপে নেই 
ভয্ংকয স্থানে বআতীর-কুটুদের সঙ্গে দেখা করতে এল কি-না 'আাধাচাধী আধা-নদুর' দিবাকর! 
পাহারারত অতিবুষ্ধি গুণচরেরা কী ক'রে বিশ্বাদ করবে এ"কখা? এপানে এরা থে ছন্মবেশে এলেছে 
এবং আসলে অতি 'ডেগারান্‌ লোক, তাতে আর লন্দেছ কী? বিশেষত ঘখন দিবাকরের পান-মোড়া 
ছাপাল ফাগজট1 ল$নের আলোয় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল ‘ছোট বকলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি’ 
একখানা ইন্তাহার । অথচ এতটা আধিদৈবিক বিপর্ধয়েও 'ভীকু মুখ্য ছোট লোক' দু'টোর হৃংপিণ্ডের ক্রিয়া 
যে থেমে ঘাত নি, এটাই আশ্চর্য । 

কিন্তু এ-আলোচনা আপার্তত এইখানেই শেষ কর! ধাক। এক-একবার মনে হয় খর শহরতলীর 
বস্তিবাসী স্বশৃঙ্খল 'মনুর-মদুংনী, গাছের জাত-শিল্পী মনন তাতি, কংক্রিটের কারধানার প্রতিরোধকামী 
শ্রমিকের দল, লালিগঞ্র চাষীদের গায়ের ছুঃগাহলী স্বী-পু্কব, আর ‘ছোট বহ্তুলপুরের সংগ্রানী বীর্ে'র দল ও 
তানের কুটুম্ব দিবাকর মার আতা এর। তো আমাদের সমাস্সের সেই স্তর থেকেই এসেছে, নুস্যাত কাছিক 
অমেই ধার! নির্ভরশীল : কেউ খাটে মাঠে, কেউ কারধানান্র ; কেউ ধান ভালে ঘরে, কেউ খোদা ভাতে 
রাস্তায়; এদের আপন আনেরাই তো কাগ্গ করছে গঞ্জে হাটে বাটে, মাছ ধরছে পন্সাননীর আলে । তবু 
এখানে কত দৃপ্ত, বলিঠ মনে হচ্ছে এদের ; কী দৃঢ় পদক্ষেপে এরা এক-পা এক-প। ক'রে এগিস্বে আসছে 
পল্মাতীরের কেতুপুর থেকে । এদের এই অগ্রগতি, এই নতুন ছাবন-চেতনা, আসলে মানিক বন্দে।পাধাাছের 
জীবনযোধের বিবর্তনকেই সুচিত করে 

মানিক বন্ধে/পাখাঘ্নের সাঞ্িতাজীবনের কোন্‌ পর্বের লেধা লকল দিক বিগারে লবগেরে লার্ধক হয়েছে, 
এপপ্রঙ্গের উত্তরে প্রথম পর্বের কথাটাই বেশি ক'রে মনে আলে। তার একট! প্রধান কারণ দ্বিতীয় পরের 
প্রথম দিফের লেখাগুপিতে অনেক লয় তার বিঞপ মনের ছায়া! পড়েছে, আর শেষ দিকের লেখায় নতুন 
ধারার শুধু একটা! হুচনাই হয়ে রইল, পরিনতি ঘটল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরব দুটি আপাতদটিতে 
পরস্পরের বিপরীত হলেও গভীরতর অর্বে পরস্পরের পরিপূরক । ঠার প্রতিভাকে সমগ্রভাবে দানতে 
ছলে ছুটি পরবেরই পূর্ণ পরিচন্ন লাভ কর! প্রয়োত্ন। একই আীবনলত)কে তিনি ছুটি ডিএ দিক থেকে 
জানবার লাধনা করেছেন। 

মানিক বন্দোপাধ্যায় আমাদের কাছ থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন, একথা ভোলবার নর। 
ম্ুহাকালে তার বদ পক্চশও পূর্ণ হয় নি। তরু এরই মধো গঠ বাইশ বছরে তার লব্ধ লাতান্রধানি 
বই প্রকাশিত হয়েছে, আরো! রচনা লীত্তই প্রকাশিত হবে। এই আল্পকালের মধো মানুষের আংবলকে 
তিনি কত স্রপেই লা দেখেছেন। লালা বিপধয়ের মধ্যে দিয়ে নিঘের জীবন কাটিয়েছেন, তৰু ভার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


লেখা কখনও একেবারে বন্ধ হয় নি। আরো অবাক লাগে এই ডেবে যে লাছিত্যলাধনার শেষ পর্বে 
তার দৃষ্টিভঙ্গির কী আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। একে শুধু গোস্রান্তর বললে খেই হয় না, তার 
শিল্পিমানসের দিক থেকে এ একেবারে জয়াস্তর । এই জর্লান্তরের বেদনা হৃদয়ে বহন ক'রে তার শির্জিলত্তাকে 
কত-থে দুঃসহ অস্থথগ্থ, দু্ষহ সংকট উত্তীর্ণ হতে হয়েছে তার ইতিছাল চিরকাল অলিখিত থাকবে। 
ঘে-বেদন:কে তিনি এতদিন বুকে চেপে রেখেছিলেন তাঁকে তিনি বুকে করেই নিয়ে গেছেন, পরবর্তীদের 
আন্তে রেখে গেছেন উলযাটখানি গ্রন্থে তার জীবনব্যাপী সাধনার বিচিত্র ধসল-- মান্গষের মহাজীবনেত 
অর্ধ্ন্ূপে আমরা যাকে আহরণ করব আসাদের সাহিত্যের ভাগ্ডারে। 

শ্রীমশোকবিজয় রাহা 


গ্যাব্রিয়েল নিস্ত্রাল ১৮৮৯-১৯ 


সমসামচিক নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্য গ্যাব্রিঘ্নেলা মিস্বালের মতো উপেক্ষিত আর কেউ 
নন। বিদ্বসাছিত্যে যে-সব লেখক সামান্ত একটু স্থান লাভ করেছেন তাদের বই ইংরেদ্রী ভাধায় অন্বাদ 
হয়েছে। কিন্ধু নোবেল পুরস্কার পাবার এগারো] বছর পরেও শ্রীমতী মিহালের কোনো কাবাগ্রন্বের ইংরেজী 
অস্থবাদ বের ছয় নি। এমন কি, স্প্যানিশ কাব্য-দাহিত্ের ইংরেজী অহ্বাদ-সঞ্চমন গলিতে শ্রীমতী নিহালের 
কবিতা পাওয়া ঘায় না। ইংশ্রেছী ভাষায় স্প্যানিশ সাহিত্য সম্বন্ধে ফেলব আলোচনা আছে তাদের মধোও 
তার উল্লেখ নেই। প্রীগতী মিহ্বালের মূল রচনাবলীর কোনে! প্রাবাণিক সংগ্রহ এখনো প্রকাশিত হয় নি । 
তার অনেক রচনা আগ পর্যন্ত লানয়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা ছড়িরে আছে। গত ১*ই গাহুচ্ঞারি নিউ ইদর্কের 
উপকণ্ঠে শ্রমতী মিন্ধাল ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন ॥ ওর মুত্ালংবাদ-পর্লিবেশনেও উপেক্ষার 
ভাবটা স্বস্পষ্ট। অনেক কাগজ আদৌ এ সংবাদ প্রকাশ করে নি। চিলির আর এক অন কবি পাবলো 
নেরুনার নাম অনেকের নিকট স্থপরিচিত ; অথচ নোবেল পুরস্কার পেখেও মিস্বালের কাবা কেন উপেক্ষিত 
হয়ে রইল দে বিচার স্পানিশ ভাবা ও সাহিত্যের সঙ্গে ধাদের প্রত্যক্ষ পরিচঘ মাহে তারাই করতে 
পারেন। 

চিলির উত্তরাঞ্চলে এক বর্ধিফু গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের $ই এপ্রিল গ্যাত্রিয়েলা মিহাল জযমগ্রহশ করেন। 
এটা তার ছল্ুনাদ। আগল নাৰ লুপিলা গদদ্ মালকিঘাগ ( Lucila Godoy Alcayaga )॥ সাধারণ 
নিঃ-সধাবিত্ত পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল । মিহ্থলের থাবা ছিলেন গ্রানের পাঠশালার শিক্ষক । [শিক্ষকতা 
অপেক্ষা তার কিস্ক বেশি আগ্রহ ছিল গান লেগার। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গানের প্রতিযোগিতা হত । 
মিন্থালের বাব) বহাবরই ছিলেন সবচে উল্লেখযোগা প্রতিযোগী । বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারদত্রে 
মেঝে কাব্য প্রতিভা ল্যভ করেছিলেন । 

বাবা ও দিদির কাছে মিন্বালের 'লেখাপড়া শুরু হয়। তার দিদিও ছিলেন বিস্তালয়ের শিক্ষয়িত্রী। 
স্থলের পড়া শেষ করে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তির পাঠ গ্রহণ করেন। ভার পর মাত্র পনেরে! বছয় বসে চাকরি 
আর্ত করেন দরিগ্র ছেলেমেয়েদের দন্ত অবৈতনিক বিষ্যালয়ে । কয়েক বছর যাবং পল্ী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে 





মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


ই্হনীল জানা পৃদ্বীত ফোটো 





গ্যাত্রিয়েলা মিস্বাল 


আচিতরজন বন্দোপাধ্যারের নৌজগ্টে প্রান্ত 


গ্যাব্রিয়েল! মিস্ত্রাল 


তাকে চাকরি করতে হয়েছে । এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দর্রিত্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেদনার লঙ্গে 
অন্তরঙ্গ পরিচছ লাভ করেছেন। তার রচনা এই অভিজ্ঞতার প্রভাব খুব গভীর ৷ 

পরমতী মিস্বাল ঘন আঠারো বছরের তরুণী তখন তিনি এক মর্মস্থদ শোকের অভিজ্ঞতা লাভ কহেন। 
থে ঘুবককে তিনি ভালোবেশেছিলেন, যাকে কেপ্তু করে ভবিষ্যং জীবনের স্থপ্র দেখতেন, সে একদিন অকস্থাৎ 
আবুহতা! করল। এই বেদনা থেকেই তার প্রথম কবিতার দপ্পু। কিন্তু আরে। ছ-দাত বছর পার না 
হওয়া পাস তার কাবাচর্চার কথা অস্ত কেউ জানতে পারে নি। ১৯১৪ পৃষ্টা্ধে চিলির লেবক সমিতি 
লাটিযাগোতে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন ॥ মিগ্বাল প্রতিযোগী ছিলাবে তিনটি সনেট পাঠালেন ৷ 
লনেটগুলি মৃতার উপরে রচিত। তার প্রেমিকের মৃতা ৷ মিগ্রাল গ্রামের মেয়ে। খুব লাঙ্গুক। শহরে 
নিজের পরিচয় দিতে হিধা বোধ হল। ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন গ্যাব্রিয়েদা মিস্তাল। ভার দুজন প্রি 
লেখকের না থেকে দুটি অংশ নিয়ে ছল্ুনামটি তৈরী করেছেন। এ ছুঙ্গন লেখক হলেন ইতালীর কবি, 
নাট্যকার ও ওপন্তালিক Gabriele D'Anuunzio এবং ফ্রান্সের নোবেল পুরুঞ্ধার-প্রাপ্ত কবি rederic 
Mistral. 

প্রতিযোগিতার ফল-ঘোষণার দিন সভ্যাদ্ব খুব ডিড়। একদিকে প্রতিযোগী কবিদের আলন, অন্যৰিকে 
উৎসক জনতার সমাবেশ । মিশ্থাল ছনতার মধ্যে আত্মগোপন করে ব্ইপেন। তার কবিতা পাঠ করে 
শোনাল অন্ত একদন। তিনিই প্রতিযোগীদের মথে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এই ঘোঙপার 
* পরও মিস্বাল সহে নিজের পরিচ দিতে পারেন নি 

প্রাথমিক বিগ্ভাল্ধ ছেড়ে শ্রীমতী মিস্বাল বিভিত্ যাধামিক বিস্তালন্ে ইতিমধ্যে পড়াতে আরম্ভ 
করেছেন্। শিক্ষপিত্রী হিপাবে তার খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মেস্সিকে! থেকে আমন্ত্রণ এল 
সেখানকার গ্রামের বিস্ালগ ও গ্রশ্থাগারগুলি পুনর্গঠনের কাজে লাহাঘ্য করবার জন্ত। এ কাঙ্গ তিনি খুব 
সাছুলোর সঙ্গে সমাণ্ড করেছেন । fe 

দেশের লেখকদের ৱাষ্টবৃত হিলাবে অন্ত দেশে পাঠাবার রীতি আছে চিলি সরকারের । দুবছর 
মেন্দিকোতে কাটাবার পর তিনি লীগ অব নেশন্‌সের ইন্স্টিটাট অব ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশানে 
চিলির গ্রতিনিথি হছে আলেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ লাল থেকে 
ছুরোপের বিভিএ দেশে &দতী মিহাণ চিলির রাষূত নিযুক্ত ছন। দীর্ঘকাল তাকে শ্বদেশ থেকে বছ 
দুরে থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্য একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়েছে চিলির 
গভর্নমেন্টে। মিশ্বালের উপর পৃকল দলেরই লদান শ্রন্ধা। স্থতরাং ল়কারের পরিবর্তন হলেও তার 
রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য অবা।হত ছিল। 

দ্বিতীঘ্ মহাযুদ্ধের পরে মিস্থাল আমেরিকার ধূক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ সম কাটিঘেছেন। রাষ্ট্রণংঘের 
বিভিন্ন কমিটির কাছে তিনি সহধোগিত। করেছেন । 

কবিতা-প্রতিষে/গিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার পর থেকে মিহ্বাল বিভিত্র সামদ্বিক পড্রিকাদ্র 
কয়েক বংর ধরে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন। চিলির কাবারমিকদের মধো সহজেই তার প্রতিষ্ঠা 
হল। তার আবৃতি শোনবার ছন্ত কাবাপাঠের আপরে প্রে।তাবের ভিড় হত। কিন্ধু তবু মিস্্ালের 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ সংগে প্রকাশিত হয়সি। কলাছিগ্বা বিশ্ববিস্তালয়ের স্পানিশ সাহিত্যের অধ্যাপক 

Ld 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


ভ. সত ওনিদ ক্লাশে প্রায়ই বিহ্বালের কবিতা আবৃত্তি করতেন ৷ ছাত্রয়া ভার কাবাপংগরহ পেতে চায়। 
কিন্তু মিস্বালের কাবাসংগ্রহ প্রকাশ করবার মতো সংগতি নেই । ক্লাসের ছেলের। চাদ। তুলল । প্রধানতঃ 
লেই টাকার উপর নিরভপ করে দিহ্যপের প্রধম কাব্যগ্রন্থ 065০1২০1০%. ১৯২২ লালে নিউ ইয়র্ক থেকে 
প্রকাশিত হব 1 তার পরবতী বইছেক নাম ৭5008 বা! Tenderness । এটি বিশেষ করে ছেলেদের 
অন্ত রচিত কবতার লংগ্রহ । সবশেষ বই 1:12 ব1 [৩৮০০ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে । স্পেনে 
ক্রাক্ষোর নির্মন আধিপতোর পট ভূমিকার রচিত কবিতাওলিতে লেখিকা রাজনৈতিক একনাঘকত্বকে আক্রমণ 
করেছেন। এখন পর্যস্ক মালের বহু গণ্ঠ ও পস্থ র5না সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠার ছড়িয়ে আছে। 

শ্রনতী মিশ্বাল রবীন্্র-পলাহিতোর ভক্ত ছিলেন। ব্বীন্্রনাথেন র5ন| তীর কাব্যাদ্শকে প্রভাবান্িত 
করেছে। নিষ্বাল নিগ্েই লে কথ। স্বাকার করেছেন। রবী স্রনাথের স্প্যানিশ অনুধাদকের অনুরোধে 
তিনি অন্দিত কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় টীকা লিখে দিয়েছিলেন। 

সুইডেনের কবি গুলবার্গ মিলের কবিতা সুইডিশ ভাধান্ন অনুবাদ করবার প্রায় লঙ্গে সঙ্গেই 
নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হর । ১৯৪৫ সালে মিহ্বাল নোবেল পুরস্কার পান। তাকে পুরদ্ধার দেও 
হয ‘for her lyric poetry, which is inspired by powerful emotions and which 
has made her uame a syinbol of the idealistic aspirations of the entire Latin- 
American World.’ 

লাতিন-মামেরিকার সমকালীন সাহিত্যে ঘুরোপীন্ লেখকদেরই প্রতিধ্বনি পাওয়! ধায় । ভুরোলীয় 
সাহিতোর গতান্থগতিকতার মধ্যে মিব্রালের রচনা কিন্তু নিয়ে এল এক নতুন দগতের পরিচয় । বাক্তিগত 
জীবনের শুশব দুঃে অকুঠভাবে প্রকাশ করতে তার ছিধা নেই । মালের কবিতায় সবত্র গভীর মমতাবোধ 
পরিক্ষূট ; কিন্তু দেই মমতা চারিত্রিক দূঢ়তাকে কোথাও ক্ষুর করেনি। পাঠক কবির লরল, অরুত্রিম 
ও সবল ব্/কিত্ের সারিধ্য অহথভব করে তৃণ্ডিলাড করেন। মিস্বালের রচনার পরিবি বিস্তৃত ন; 
এবং আপাত দৃষ্টিতে তার রচনা বৈচিত্রাহীন বলে মনে হবে। কিন্তু ছোট একটি বাপ্তয্তরে থেমন সবগুলি 
স্বর বাধ! থাকে তেমনি, তার ছোট ছোট কবিতার মধ্যেও পা ওঘ! ঘাবে হৃদয়ের বিভিছ অহথছুতির বিচিত্র 
সমাবেশ । 

মিথ্বাল দুঃখের ঝবি। তিনি বলতেন, জীবন মধুমন্ব বলে খাদের বিশ্বাস তার যেন আমাকে ক্ষমা 
কয়েন। ভাব) স্বামীর আস্ত {তার ফলে প্রবম যৌবনেই তার ভালোবাগার অপযহা ঘটেছিল। বিয়ে 
করবার কথ। তিনি আর ভাবেন নি। কিন্তু তবু স্তন ও গৃহন্থখের আকাক্ষ। তাকে দারা জীবন তাড়না 
করেছে। এই আকাঙ্ষার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন অপংকোচে ৷ বাক্তিগত বেদনার নিরাবরণ 
প্রকাশকে অনেক সমালোচক বিহ্নপ দুটিতে দেখেছেন। তবু এ কথা স্বীকার করতে ছবে থে লস্তানহীনা 
রমণীর বেদনার কথা বেপানে বল হয়েছে সেখানেই পাওয়া ঘাবে হিহালের কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ । 
শিক্ষয়ি্রী হিসাবে তিনি দুর্ডাগাপীড়িত গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে দরিপ্র ছাত্র-ছাযীদের সঙ্গে ঘনিঠ 
পরিচয় লাভের স্থথোগ পেগ্সেছেন। তাঁর প্রতাক্ষ অডিগ্রতা-সাত মমহবোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
বেদনা দুক্ত হচ্ছে এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতা ওলিফে মর্মম্পশী করেছে। 

প্রেমিকের মু ছাড়) পরিবাত্রের একন প্রিরপাজের হা ঘুতার পোকও মিগ্ালকে দইতে হয়েছে। 


গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল 


জাঙ্কোর অত্যাচারের ফলে যে-সব বালক-বালিক! অন হয়ে পড়েছিল, চিলি তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত 
না হওয়ায় তিনি গভীর বেদনা পেহেছিলেন। তার সর্বশেষ গ্রন্থ [31৫-র লভ্যাংশ এনের ছগ্রই উংদর্গ 
করা হয়েছিল! সৌভাগোর কথা এই থে, বেদন! তাকে জীবনবিমূগ করতে পারে নি। বরং যার! দুঃখ 
পেয়েছে তাদের প্রতি মাতৃম্থলভ মমতা তার হন পূর্ণ । মিস্তালের রচনাঘ মাতৃত্বের অনুভূতি প্রাধান্ত 
লাভ করেছে। 

মিহ্বালের কবিতার অনুবাদ বিদেশী সানয়িক পত্রের পৃষ্ঠায় পড়েছি। ইণ্টার-স্মানেরিকান আফেযার্স 
ফর্ডৃক সংকলিত Anthology of Latin-American Poctry-তে তার ছুটি চনংকার কহিত! আছে 
বলে মনে পড়ে। এখন লে-সব চছাতের কাছে নেই । নিচে যে অনুবাদটি নেওয়! ছশ তা ধেকে মিস্থালের 
কাবাপ্রক্কতির পরিচন্ন পাওয়া ঘাবে। 


NicGuT 
Sleep, my child ; because of you 
The western skies Lheir light efface i 
There is no glitter save the dew, 
Nor any whiteness, save my face, 


My little son, because you dream, 

The road lies hushed, iu peace uvfurled, 
Nothing murmurs save the stream ; 

1 am aloue in a sleeping world. 


A slow mist drowns the silent land, 
A blue sigh fades in darkening skies ; 
Like a gentle, soolbing hand 

Upon the earth ৪ quiet lies. 


Not my child alone I’ve sung, 
Cradling hin, to easy sleep ; 

The earth too, as my cradle swung, 
Drifted into slumber deep. 


সন্তানের জন মায়ের অতন্তর স্েহ, লেখিকার নিঃসঙ্গ দ্রীবনের বেদনা এবং নিদ্রিত পৃথিবীর চিত্র সার্থক 
কপ লাভ করেছে । সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে. ঘুমন্ত সম্থানের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু জেগে আছে 
মা। মা'র শ্বেহ সন্তানকে অতিক্রম করে পৃথিবীর উপর প্রলারিত ছয়েছে। দোলন! ঝুলিদে গান 
করতে করতে ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পৃধিবীফেও না৷ ঘুম পাড়িযেছে। যা'র সঙ্গে 
সহযোগিত! করে পৃথিবী স্বেচ্ছা নিস্রা! বরণ করেছে, ঘাতে ছেলে ভালে! করে ঘুমাতে পারে৷ প্রকৃতির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


সঙ্গে এই এফায়বোধ মিশ্বালের কাবোয় বৈশিষ্ট | মৃত্যুর পরে আমর! প্রকৃতির মধো নিশে যাব, কিন্ত 
একেবারে হারিছ ঘাব না, এ কথা তার অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। “শিশুদের প্রতি’ নামক গগ্চ 
কবিতার এই লাইন কটি বিশেষক্ধণে উল্লেখযোগা : 
Many years hence, when I am ও Jittle 
heap of silent dust, play with me, with 
the earth of my heart and of my bones ! 
প্রথম ঘৌবনে দদ্ধিতের মৃত্যু উপলক্ষো রচিত লনেটের মধোও মাটির স্পর্শ থেকে সান্বনা লাভের 
ব্যাকুলতা দেখা বায়। লেখানে শোকাবিষ্ট প্রপয়িনীর মধ্যে মায়ের ক্লপও দেখতে পাই : 
From that cold ledge where they have laid you by, 
I shall take down and lay you in the ground, 
Where humble and alone myself shall lie, 
Where we sball share dreawm-pillowings profound. 
Beside you stretching I shall show you all 
A mother’s yearning for her child asleep, 
So earth shall cradle your pale body's pall, 
And sweetness sinother half the sobs you weep. 
চিলির সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের প্রবর্তনের ক্কতিত মিস্বালের। তার অলংকারভারমূক্ত বেগবান 
ভাষা, অর্বত্তিম অঙ্তৃতির গভীরতা এবং আন্তরিক মানবতাবোধ পরবর্তী কবিদের অহপ্রানিত করেছে। 
গত কয়েক বছর ঘাবং তার কাব্য উপদেশমূলক বলে আধুনিক কবিরা অভিযোগ তুলেছেন। এই 
অভিযোগ বিশেষ করে 1:15 ও তার পরে প্রকাশিত কবিতার বিরুদ্ধে । ইংরেদী অহুবাদের সংকীর্ণ 
পরিচ থেকে মনে হব খে, ব্যক্তিকেন্ত্রিকতার প্রাধান্তই তার কা ব্যপ্রচারের অন্তরা হয়ে দাড়িছেছে? 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


গ্যাত্রিয়েলা মিন্ত্রাল -এর কবিতা 
ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে 


রাত্রি 


ঘুমে ও বাছ! খুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে 
পশ্চিনের এ আকাশ থেকে মিলিত্ে গেল আলো! ; 
আলোর কণ! নিবলো লবি, শিশির শুধু কলে, 
আমার মুখটি সাদ! কেবল, আর লকলি কালো। 
ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে স্বপ্ন নামে, তাই 
পথঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঝুম ; 
নদীর জলের আওয়াঞ্জ ছাড়া শব্দ কোথাও নাই, 
একলা আমি রই জেগে, আয় বিশ্বভরা ঘুম ॥ 
আস্তে নামে কুমাশা_ সে ডুবায় স্ন্ধ ধরা, 
নীলাড এক দীর্ঘনিশাস মিলায় তমিন্রানন ; 
হালক! ম্বহ হিপ্ড হাতের আদর যেন ভয়া, 
শব্খবিহান শাস্তি এসে বিশ্বতূবন ছাহ । 
আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি, 
একল| সে নয়, গানের দোলাঘ ধেই গে ঘুষে ঢলে, 
অমনি দেখি সেই ৰে।লনে সমণ্ত ধরণী 
গভীর মুখের গহীন গাড়ে উধাও ডেসে চলে ॥ 
অন্দিত দত্ত 


ভাবী স্বামীর আত্মহত্যার পর 


ঠাণ্ডা পাথরের ফাকে তোমাকে বে রেখে গেছে ওর, 
তোমাত সেখান থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে শোদ্বাব, 
মাটিতে তোমার সঙ্গে একা আমি শয়নবিভোরা, 
ন্বপন্শিখানে র'ব পাশাপাশি গভীরনিড্রাভ । 
পাশে থেকে তোযাছর দেখাব সব মহস্কের খনি, 
ঘুমন্ত শিশুকে ঘিরে মায়ের বুকের হত সাধ, 
ধরণী দোলাৰে ওই রুগ্ণ শরীরের আম্তরণী, 
স্থখের শির নেবে তোমার কাহার অবলাদ ॥ 
অলোকরজন দাশগুপ্ত 


মুকুন্দরাষের দেশত্যাগকাল 


শ্রীস্বকূমার সেন 


আমরা আজ পর্যন্ত মেনে অ!সছি ঘে কবিকন্বণ মুকুদ্দরাম চক্রবর্তী মানসিংহের স্থবেদারির সময়ে পিতৃডূমি 
দাদৃত! ছেড়ে ত্রান্মণচুমিতে চলে গিয়ে তার পর চণ্তীমঙ্গল কাব! রচন! করেছিলেন। এ অনুমানের হেতু 
মূরুন্দযামের কথাতেই আছে। “শুন ভাই সভাঙন* বলে কবি যে আত্মকাহিনী ও গ্রস্থোৎপত্তি-বিবরণ 
দিয়েছেন তার মধ্যে প্রচলিত সংস্করণে আছে এই কথা, 
খন রাছ। যানসিংহ ফন গুজ-তৃঙ্গ 
গৌড় উৎকল অধিপ, 
দে ঘানসিংহের কালে শাহ পাপের ফলে 
স্াজ। হইল মহসুম সরিফ। 

এখানে মুত বইয়ে শেষ ছত্রের পাঠান্তয় পাওয়া যাগ, “ভিহিদার মামুন সরি্ষ'। 'ডিছিদার' পাঠ ভ্রান্ত, 
মোগল শাদনের সময়ে অথবা তার পূর্বে এরকম কোন শাদক-পদ ছিল ন1) “শিকদার” পাঠান্তর কল্পিত 
হয়েছে। তাতে খানিকট! সংগতি রক্ষা হয়। কিন্ত প্রাচীন পুথিতে এখানে পাঠ পাওয়া যাগ “রাজা হৈল", 
"উদ্বীয় হৈল”, “মজা হৈল”, “বিলাত পাইল”, “বিলাত পাইল” । মামুদের পাঠান্তর মিলছে “মহশ্মদ” । 
‘লে মানলিংহের ফালে’ পাঠান্তরে “রাজা মানলিংহের কালে”, “রাজ! মানসিংহ গেলে”, “অধর্মী রাজার 
কালে" । দ্বিতীহ ছত্রের পাঠান্তরে_. "গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে”, “গৌড়বঙ্গ উৎফল মহিম”, “গৌড়ধিব 
সকল মোছিত"। এই পাঠাস্তরগুলিয় বিচার পরে করছি। 

এসে মানপিংছের কালে' বললে অবস্তই বোঝায় যে, নানসিংছের সময়ে প্রজারা ধন থাজনার ও 
লেটেলমেন্টের দায়ে ব্যাকুল ও উদ্ব্য্ত তখন মৃকুদ্দরাম পাঁচ-সাত পুরুষের ভিটা ও ক্ুষি পরিত্যাগ করে 
দক্ষিণ দেশে চলে ঘান। এখন মানলিংছের কাল বলতে কি বুঝব? মানসিংহ বিহারের “সিপাছ্‌ 
লালার” ( গভনর ) নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৫৮৭ সালের ডিসেম্বর নাসে। ১৫৯* সালের এপ্রিল মাসে তিনি 
আঘগান-দমনের জন্তে উড়ি ্ায় অডিঘান করেছিলেন। ভাগলপুর থেকে তিনি বর্ধমান হয়ে আরামবাগ ঘান 
এবং বর্ধাকালে সেখানেই কাটান। তার পর কুখলু লোহানির সঙ্গে ঘুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং জগন্নাথের 
সম্পত্তির তার খূর্দার রাজা রামচন্্রকে দিয়ে ফিরে আসেন। বছরখানেক পরে আধার তাকে উড়িস্থায় 
অভিযান করতে হয়েছিল । এবার জগঙ্লাখে। এবারে উড়িস্তাবি্জে মানলিংহকে বেগ পেতে হয়েছিল। 
বূর্দার রাজার লঙ্গে ও বিরোধ হয়েছিল । আকবরের ভ€গনাদ যানসিংহকে রামচন্জের সঙ্গে সিটমাট করতে 
হয়েছিল। রামচন্দ্র তার এক কন্তাকে মানলিংহের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। মানমিংহ্‌ বাংলা-উড়িস্তার 
গভর্নর ছিলেন ১৫৯৪ থেকে ১৬১ শালৈর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । এর মধ্যে শুধু একবার (১৫৯৯ পালের 
শেষ থেকে ১৬** সালের শেষ পর্যন্ত ) তিনি বাংলা দেশে অহুপস্থিত ছিলেন । তখন্‌ তার এক সহকারী 
শালনকা চালিয়েছিল । 


মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল 

এখন উল্লিখিত পাঠাম্থরগুলি বিচার করি। “রাজা মানসিংহ গেলে” পাঠ মিলেছে ১৭১৭ লালে লেখা 
পুথিতে। এ পাঠ লরাগরি অগ্রাহ করতে ছবে। আমরা পরে দেখব যে, মানপ্িংহের অধিকারকাল শেষ 
হবার আগেই মুকুক্দরামের কাবারচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। ‘আদর্মী বাজার কালে’ পাঠ ্বীকার করলে বুঝতে 
হবে যে মানপিংহ বাংল1-উড়িস্তার সিপা পালার নিঘুক্ত হবার আগেকার কথা মুকুন্দরাম বলছেন। তবে 
বেশি আগেকার কথা নয়। এই পাঠ স্বীকার করলে দ্বিতীয় ছত্রের এই পাঠ অবস্তস্বীকর্ঘ- “গৌড়াদিপ 


























উৎকল মহিম*, অর্থাং ধিনি গৌড়াধিপ হয়ে উৎকলে অভিধান করেছিলেন। এই পাঠেরই ভ্রান্ত পাঠান্তর 
“গৌড়বক্গ উৎকল সমীপে", *গৌড়বঙ্গ উৎকল মহিম”, “গৌড়ধিব সকল মোহিত” ( প্রাচীনতম পুখির পাঠ )। 
মানসিংহ উৎফলে অভিযান করেছিলেন দুবার, ১৫৯* আর ১৫৯১ সালে। কিন্তু তখনো তিনি ঠিক 
গৌড়াধিপ নন। 

আত্মকাহিনীতে মৃত্ন্দরাষ ঘা বলেছেন তার সারমর্ম এই । অনেক পুরুষ থেকে তাঁদের বাস দামৃক্কা 
(বা! দামিন্ত।) গ্রামে | এক পূর্বপুরুষ মাধব ওবা কোন বাঙ্জার (7) ধর্মাধিকরণিক ফিলেন। তার 
নয় থেকে কবির বংশ দামুস্তার ঠাকুর চক্রা্িতোর লেবক। মাধবের নম্র ছেলে, কনিঃ (7) জগন্নাথ 
মহামিত্ৰ । আগতাথ মহাপন্তিত এবং পরষ বৈষ্ণব ছিলেন । মাছ-মাংস তাগ করে দশাক্ষর মনরে গোপালের 
উপাবনা করতেন। তিনি শিবপুদ্াও পরিত্যাগ করেন নি। অগন্গাখের পুত্র হদয়। ইসিও বড় 
পণ্ডিত ছিলেন, উপাধি বা নামান্তর গুবরাঙ্র-সিশ্র। তার তিন ছেলে, ক্যেষ্ট কবিচন্জ, মধ্যম দূকুন্দরাম। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


কবিরা ছিলেন লেলিমাবাদ শহরের গোপীনাথ নন্দীর প্রজা। গোপীনাথ ছিলেন রাঙ্গ কর্মচারী অথবা 
আাগিরদার, পদবী নিহোশী। বিপাকে পড়ে গোপীনাথ নন্দী বন্দী হন; পরিহাপের কোনো পথ ছিল না। 
তখন মহম্মদ ( বা মামু ) সরিফ অধিকার পেরেছে । ( রাজা হয়ে, শিকদার হয়ে অধর্বা নতৃন ছাগীরদার 
ছয়ে।) ভার (?) উদ্থীর ( রাদ্রস্বমন্ত্রী ) হল রাদছাদা। টাকার ছন্তে পীড়ন চলল। ব্যবগারী-মহাগন 
(*বেপারিক্ষত্িহ" ) উৎধাত প্রায়) ব্রান্মণ-বৈষ্ণব খররাত পান্থ না। জমি নতুন করে জরিপ হতে লাগল । 
কোণাকৃণি মেপে দৈর্ঘ্য ধরা হল, পনের] কাঠায় বিধা। প্রঙ্গাদের আবেদন নিবেদনে কেউ কান দেশ না। 
সরখেল ( আরিপকারী কর্মচারী ) সাক্ষাৎ শমন, পতিত ভূমিকে ভালো চাষের জমি বলে লেখে, কোনো কিছু 
না করে ঘুষ নেয়। পোত্দারও ঘষের দোলর ভাই, টাকা! ভাডালে আড়াই আনা বাটা লাগে | কড়ি দিলে 
দিনমজুর মেলে ন1। ধান গোরু কেনবার খরিদদার নেই । খাছ।লার জন্তে প্রবল উৎপীড়ন। দ্বারে ঘারে 
পেদ্বাদা, পাছে খাঙ্গানা শোধ লা করে লোক পালিয়ে বায়। ধান ফুরিছে গেছে, ঘরদরদ! গোরুবা ঘুর 
বেচা ছাড়া উপায় নেই । এদিকে এক টাকার জিনিলের দাম দশ আনার বেশি ওঠে না। মূকুন্দরামেরও 
লেই দায়। ( মনে হু গোপীনাথ নন্দীর ভালুক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় মূক্ন্দত্ামের সম্পত্তি বেদখল হত্েছিল। ) 
গ্রামের মাতব্রয়দের সঙ্গে ঘুক্তি করা হল। তাদের একজন চত্তীবাটীর তালুকদার মন্ত খান। তাদের 
পরামর্শ অহুসারে ভিটা! ছাড়াই ঠিক ছল। (তখনকার বাংলাদেশের সীমান্ত ছাড়ালে পড়ত আধুনিক 
মেদিনীপুর ছ্েলার ঘাটাল লবডিভিগন। পেখ।নে ত্রাঙ্মণছুমি পরগণার রাজ। বাকুড়। রায় স্বঘং ব্রাহ্মণ এবং 
বংশাহুক্রমে ব্রাহ্মণের পোষ্ঠ।। তার আশ্রন্ন গ্রহণের সংকল্প বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল) । 

নগদ টাক।কড়ি যা কিছু ছিল নিয়ে স্বী, শিশু পুত্র, ভাই (রনানাথ বা রান(নন্দ বা রামনিধি ) ও তলপিনার 
ডামাল ( বা দামোদর ) নন্দীকে নিয়ে একদিন মুক্ুন্দরাম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ মূখে। ক্রোশ- 
খানেক পরেই ভেলিয়! গ্রাৰ পাওয়| গেল। গেধানে ফপ রায় টাকাকড়ি সব কেড়ে নিলে। (ইনি কি 
রাছফর্মচায়ী অথবা জান্রার ছিলেন?) অকস্রাং সত্বলছান পথিক-পরিবারকে আশ্রম দিলেন যহু কুণ্ড। 
জাতি তেলি। তিন দিন এর ঘরে কাটিয়ে মুকুন্দরাম আবার রাহী হলেন। পথে মুড়াই নদী পড়ল। 
নদী পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে ভে চিয্না গ্রাম পাওয়া গেল । এ গ্রাম ছেড়ে ভ্বারিকেশ্বর পেরিয়ে মুকুন্দযাম 
পৌঁছলেন পাতুলি গ্রামে । ( গ্রামটির নাম পাওয়া এই রকম-- “পাহুলি পুরা”, “বাতুল পুরী", "পাতাল 
পুরী", “বাতন গিরি*। শেষ পাঠ পরিত্যাজ্য । “মাতুল পুরী” পাঠ ঠিক হলে বুঝতে হবে যে পাতুল ফিংবা 
এ অঞ্চলের কোন গায়ে মূকুন্দরামের মাৰার বাড়ি ছিল।) পাতুলি গ্রাম ( বা মাতুল পুরী ) ছেড়ে গিয়ে 
আমোদর পড়ল। পরাশর ও আমোদর নৌকার পার হতে হল। (“নারান্ণ পরাশর এড়াইলাষ 
আমোদর"__ এই পাঠ খাটি ছলে বলতে ছবে যে পাতুলির পর মূহুন্দরাষ পর পর তিনটি নদী পেরিয়েছিলেন। 
কিন্তু লারাঘণ ও পরাশর নাষে নদীর চিহ্ন থাকলেও উল্লেখ নেই ন্থপনারায়ণের মধ্যে 'নায়াছণ' নাছে। “না 
বাছে পরাশর"__ এই পাঠ ঠিক হলে পরাশর নৌক। বেবে আনোদর পার করে দিয়েছিল । পরাশর 
কি তবে মাতুলবংশীর কেউ 1) আনোদর পেরিয়ে অনেকদূর গিয়ে পড়ল গোচড়িয়। গ্রাম। তখন 
মুকন্দয়ামদের চরম দুর্দশা । গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে মুকুন্দরান আশ্রয় নিলেন এক পুকুরের আড়ায়। 
( বতান্তরে আড়া। নামক পুকুরের পাড়ে। *আশ্রম পুরি আড়া” স্থানে "রপড়! গুধরি আড়।" পাঠও 
আছে এ পাঠ ঠিক হলে বুঝব রলড় গ্রামের পুকুরের আড়াঘ।) পুকুরে কু স্রান করে দুকুন্দরাদ ঠাকুরের 


মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল 


পৃজ। করলেন শালুক ফুল দিয়ে । নৈবেগ্ত দিলেন শালুকের নাড়া । (*শালুক পোড়া" 'মভান্ত প্রানাদিক 
পাঠ।) পুহথত্রের জল ছাড়া- খাবার কিছু নেই। শিশু তা মানবে কেন? ভাত খাব বলে তার কারা ৷ 
পক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে” ঘুকুন্দরাম ঘু'ময়ে পড়লেন। স্বপ্র দেখলেন যেন দেবী চণ্ডী তার মায়ের কপ ধরে এসে 
তার মাথার কাছে বলে ওঁকে তালপাতা কালি কলম জুগিয়ে দিয়ে “সঙ্গীত” লিখতে বলছেন! দেবী মস্তরও 
দিলেন নিত্য জপ করবার অন্তে। সে মস্ত মৃহুন্দরাম কখনে! শোনেন নি। চণ্ডীর স্বপ্রাদেশ পেছে চাঙ্গা 
হয়ে তিনি আবার পথচলা শুরু করলেন। শিলাই নদী পেরলেন। অবশেবে ( চন্রকোবার কাছে ) 
আরড়! গ্রামে উপনীত হলেন।> লেগানে দূশ্বামী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, বীর-বাকুড়া রায় । মৃকৃন্দরান উর সভা 
হাজিয় হয়ে কবিত! পড়ে রাজাকে সন্ভাহ্ণ করলেন ॥ তুষ্ট হয়ে রাজা তার শকল দায় প্বীকার করে নিলেন 
এবং তখনি দশ বারো মণ ধান দেবার হুকুম দিলেন? মুকুন্দরানকে নিযুক্ত করলেন ছেলেকে পড়াতে । ছেলে 
রঘুনাথ গুরুকে সানন্দে বরণ করে নিলেন। 
আরড়ার মূক্ন্দরামের দিন স্বাচ্ছন্দো কাটতে লাগল । ভামাল নন্দী ্বপ্রের কথা জানত । লে মাঝে 
মাঝে স্বর্ণ করিয়ে দেয় দেবীর “সঙ্গীত” রচনার আদেশ | রপুনাথ রায় রাজা হলেন। তিনিও বলেন 
“পিঙ্গীত” লিখতে | কিন্ত মৃকুন্দরানের ছড়তা কাটে না। জোট পুত্রের ঘ্বত্া হলে তীর চেতন ছল । তিনি 
একমনে “গগ্গীত" রচনার প্রত্বব হলেন। “সঙ্গীত লেখ! হল, গানও ছল। কবিকে রাঙা প্রাচীন প্রথামত 
পুরস্কার দিলেন__ কানে সোনার মাকড়ি, হাতে সোনার বালা, গলায় কঠমালা, হাতে হায়াবলানে! আখ, 
মাথাছ পাগড়ি, অঙ্গে উত্তরীয় ও আধোবাল, আয় চড়বার ঘোড়া । গাঘনেরাও যখোপতুক অলংকার পেলে। 
“সঙ্গীত” যখন লেখা হয় তখন পুত্র শিবরামের জন্ম হয়েছে। ভনিতা শিবরাদের সঙ্গে আরো! 
তিনজনের নাৰ আছে__ চিত্রলেখা, যশোদা! ও মহেশ। কবি এদের জন্যে দেবীর আশীবাদ ভিক্ষা 
করেছেন। এর! কবির কল্ত।-জামাতা হতে পারেন, কণ্তা-পুত্র হতে পারেন, পৌত্রী-পৌত্রও হতে পারেন। 
একটি ভনিতার পাঠান্তর খাটি হলে (“রক্ষ পুত্র পৌঙে ত্রিনয়ান”) বুঝতে ছবে চশ্তীষঙ্গল রচনার সময়ে 
কবির ন।তিনাতনী হয়েছিল। ভনিতাদ্ধ এক-আধ বার কবি নিজেকে “দৈবকীনন্দন” বলেছেন। দৈবকী 
তা হলে মাছের লাম । 
এই তে! গেল মূকুন্দরামের আম্মজীযনী। 
এর থেকে এই অনুমান অপরিহার্য যে কবির আরড়া পৌঁছান] ও কাব্যরচনায় মধো ফাল-বাবধান 
বহু বৎসরের । এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত বংসরের। এ প্রশ্নের উত্তর খোখবার আছে কাবারচনাকালের 
নি্তম সীমা বিবেচন। করি। রঘুনাথ রারের রাঙ্যকাল ১৪৯৫ থেকে ১৫২৫ শকাব্দ অর্থাং ১৫৭৩-১৬*৩ 
সাল। রঘুনাথ রায়ের পুত্র চক্রধর ১৫২৬ শফাব্দে কেশিয্লাড়ীতে দেবী-প্রতিনা স্থাপন করেছিলেন। 
এর প্রমাণ উড়িয়া অক্ষরে খোদাই এই লিপি,২ 
ঘানসিংহ মহারাজ শুতরাজ্ে নভকুজে। কুষুত্ নন্দ 
গুল এযঘুনাধ শর্মা ইুমিল হত হিচস্ঘর শর্মা 
প্রকানিলে নৰ্দঙ্গল| এতিমা স্থিতি । শকা ১৭২৬ 
কামিল রতুপাত্র । 


১. কাৰিকৱণের হাত্রাপণের নকশ। পট) 
২ পরী বিন বোধের শব খেক চদ্ধ 5, বুগা সতত, ২৬ আৰণ ১৩৮২ । 


৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


এই রঘূনাথ থে মূকুন্দরামের শিল্ঞ ও পো তাতে সন্দেহ নেই । “এক সময়ে” কেলিয়াড়ীর আশেপাশে 
বারোটি শিব মন্দির ছিল। “এই বারোটি মন্দিরকে বারো মাড়ে বলা হত। এক লমদ বিশেষ লমারেছের 
সঙ্গে এই বারো মাচোতে গাঙ্জন উৎলব ছুত। প্রতোক দেবালছ্ছের স্বতত্র প্রতীক সহ ধা থাকত, 
কারও পিংহ, কারও বাব, কারও ভন্ুক, কারও কুদীর ইতাদি। সেই সব ধলা উড়িয়ে প্রত্যেক মন্দির 
থেকে ভক্তযার! শোভাযাত্রা করে বেরত "< এর লঙ্গে তুলনা করুন চত্তীমঙ্গলের বর্ণন1, 

শন্কর-সঘনে গৌরী গেলা সেই বেশে, 

অংশরুশে পুরা! লক! কলিঙ্বের ঘেশে। 

বিন্ধোর নিকটে ঠেলে হত পণ্ডগণ, 

পথে যাইতে চণ্তীর পাইল দরশন ) 

কেশরী শার্ছল গণ্ডা তুর বারণ, 

শর করত গর মহিব ছূর্ঘন। 

ধত পণ্ড একে একে কত নিব নাষ, 

চত্ডীর চরণে নে করিল অ্রণাৰ। 

চতীমঙ্গল-রচলার সময়ে রঘুনাথের পুত্র জন্মায় নি। তা হলে ভনিতায় তার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকত। 
বরং ছেলে যে তখনো হন নি তারই ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেখের দিকে ডনিতাঘ রখুলাথের প্রসঙ্গে 
বারবার বল! হয়েছে “অভয়! পুর তার কাম” । এ কামনা পুত্রের জন্তু বলেই মনে করি। 

১৬-৪ সালে রঘুনাথের পুত্র খাজা হয়েছিলেন। তখন তার বস খুব কম ধরলেও বারো-ভেরোর 
নীচে সম্ভবত নদ্। ত! হলে কাবারচনাকালের শেষ সীমা ১৫৪১-২ সাল হয়। মানপিংছের উল্লেখও 
অসংগত হয় না, যেহেতু মানপিংহের “উৎকল মহিম" ঘটেছিল ১৫৯* ও ১৫৯১ বালে । প্রথম বারে যানলিংছ 
স্থলপথে গিয়েছিলেন বধমান দিয়ে দক্ষিণ মুখে এবং আরামবাগে কিছুকালের অন্তে শিবির গেড়েছিলেন। 
আরামবাগ থেকে আরড়ার দূরত্ব বেশি নহ। সেই সময়েই কবি মানসিংহের মহত়ের ও বিষুপরায়ণতার 
পরিচয় পেয়েছিলেন । তবে তিনি তুল করেছিলেন ঘে, মানলিংছের শাসন এদেশে চিরকাল ছিল না। 
তার দেশত্যাগকালে ধিনি রাজা ছিলেন ভ্রমক্রমে তীর বদলে যানসিংহের নান করে ফেলেছেন। 

নুক্ন্দতরাম আরড়ায় গিয়ে রঘূনাথকে পড়িয়েছিলেন। তখন রা্। “পালধি” গ্রামীণ বীর-মাধবের 
পুত্র বীর-বাকুড়া রায়। যধন কাবা রচনা করেন তখন বাকুড়া রায় বেঁচে নেই, তবে ছুলাললিংহের কন্ত! 
পাটরানী রাজমাত| দনাবেবী জীবিত। রঘুনাথের রাদ্াকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬:৩ সাল। স্থতরাং মূকুন্দরানের 
আরড়ায় আগমন ১৪৭৩ সালের বেশ কিছু আগে। কিন্ত কত আগে? 

এ প্রশ্ন বিচারের আগে একটা বিষয় ভাববার আছে। ১৮২৩ সালে রাম বিছ্যাসাগর দুকন্দরামের 
কাবা প্রথম প্রকাশ করেন। আদ পর্যস্ত কাব্যটির হত সংস্করণ রেরিয়েছে ভার মধ্যে এটি নিঃলংশয়ে 
শ্রে্ট। এতে কাবালমাপ্তি-অংশে রচনাকালজ্ঞাপক এই ছু ছত্র আছে, 

শাকে রন রস বে শশা গশিতা, 
কত দিনে দিল সীত হরের বনিতা। 
এই ছত্ৰ ছুটি একটি ছাড়া কোনো পুবিতে পাওয়া ধায় নি। বে পুধিতে পেয়েছি সেটির লিপিকাল 


৩ পরশু বিল ঘোৰে পূর্বে চিখিত প্ৰবন্ধ থেকে উদ্ধত। 


মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল 


১৮৪৮ লাল। কিন্ত পুথিটি রামগয় বিদ্যাপাগরের ছাপ! বইব্পের নকল নয়। পুথিটিতে এদন অনেক 
দীর্ঘ পাঠান্তর্র আছে ঘ1 অন্ত পাই লি এবং ঘার মধ্যে অবিলংঝাদিত ভাবে প্রাচীনত্বের ঝংকার আছে । 
স্বতরাং স্বীকার করতে হবে বে, রামদ্রপ্র বিস্তাপাগরের খবলঙ্বিত পুথি ছাড়াও অন্তত্র ছত্র ছুটির অস্তিত্ব 
আছে। কবিকদ্ধণের কাবারচনাকাল নিয়ে. ধার! আলোচনা করেছেন তারা সকলেই ছত্র-দুটিকে প্রঙ্িপ্ত 
বলে উপেক্ষা করতে বাধা হয়েছেন। তার কারণ যানসিংহের কালের সঙ্গে কিছুতেই এই ছত্রদনির্দিষ্ট 
কালের লংগতি রক্ষা করা যাহ না। কিন্ত প্রক্িপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়। ঘত লহ নেনে নেও] তত 
লহঙ্গ নহ। প্রশ্ন উঠবে, কে প্রক্ষেপ করলে? কেন প্রক্ষেপ করলে? কোথা থেকে নিয়ে প্রক্ষেপ 
করলে? কবে প্রক্ষেপ করলে? প্রথম তিন প্রশ্বের কোনো উত্তর নেই, না মছৃতর না কনুত্তর। শেষ 
প্রশ্রের জবাবে বলতে পারি যে. প্রক্ষেপ বদি হয়েই থাকে তো অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পরে নয়। 
সাছিতাপরিষ পত্রিকা প্রকাশিত 'বিশাল-লোচনীর সীত'-এ ছত্র ছুটি উদ্ধত আাছে। 

বাঙ্গাল! সাছিত্োর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড স্থিতীগ্র সংস্করণ ১৯৪৮) লেখবার সময়ে ছত্র ছুটি সম্বন্ধে আমার 
সংশয় ছিল। স্বীকার করতে পারি নি, শরাগরি অগ্রাহ্থ করতেও মন সরে নি। তাই অর্থজরতীয় গ্যা 
অবলম্বন করে মাছি দুর্বযাখ্য। করেছিলুম ‘রল’ অর্থে নয" ধরে । কিন্তু এটা খেয়াল হয় নি থে, ১৪৯৯ শকান্দে 
অর্থা ১৫৭৭ সালে রঘুনাথ রাজা । তার ঢের মাগে কবি আরড়ায় গিয়ে বাহুড়া রায় কতৃক “স্থতপাঠে- 
নিয়োজিত" হয়েছিলেন। 

মোট কথা ‘রদ’ শব্দের এখানে মানে 'ছব' ছাড়া হতে পারে না। কেউ ফেউ অষ্টরদের কথাও 
ঝলেছেন। বেমন লীতাদ্বরদাসের “অঠরসব্যাধযা', কিন্তু এলানে অইরস বলতে অঃ নায়িকার ভাবরণ । 
কোনে! পুরানো বাঙালী কবি 'রল' বলতে “ছত্ষ' ছাড়া আর কিছু পরেন নি। ন্থৃতরাং “শাকে রূপ রল 
বেদ শশা্ধ” মানে ( “অনন্ত বামা গতি;” ধরে ) ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪-3৫ লাল। 

মৃহুন্দয়াম বলেছেন থে, শশান্ধ-বেদ-রল-রূল শাকে দেবী চণ্ডী তাকে গান দিয়েছিলেন 'অর্থ:ং এই বছরে 
তিনি পুক্ুর-আড়ায ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়েছিলেন । অতএব ১1৪৪-৪? সপে তিনি 
পৈতৃক ভিটা ছেড়েছিলেন। এ কাল মানতে আপত্তি কি? 


আপতি লেই “মানপিংছের কাল”! কিন্তু আমরা দেখেছি বে, মানলিংহের কালে মুহুন্দরামের দেশত্যাগ 
এবং কাব্যরচনা কিছুতেই গাটে না। ঘটনা ছাটির হধো বেশ কিছু সনের ফারাক ছিল দশ বিশ 
তিরিশ চল্লিশ বছরের ফারাক হতে পানে। গৃহত্যাগকালে মুকুন্দরামের সঙ্গে কটি ছেলে ছিল 
বলেন নি। "শিশু কান্দে ওদনের তরে"__ থেকে মনে হয় একটি চার-পাচ বছরের মত ছেলে 
ছিল। “গীত ন! কিয়! মৈল ছাল্যা"__ এই উক্তি থেকে মনে হয়, ছেলের মরণ মুহুন্দরাম নিদের 
অপরাধের শান্তি বলে মেনে নিয়েছিলেন। এ ছেলে সঙ্গের শিশুটি বণেই মনে। তা -হলে “বংশধর” 
অর্থাৎ কাব্যরচনাকালে জীবিত একমাত্র পুত্র শিবরামের জয় আর্ড়াতেই হুয়েছিল। কাবোর মধ্যে 
ভনিতাঘ্র একাধিকবার পৌত্রের উল্লেখ আছে (“রক্ষ পুত্র পৌত্তে ত্রিনছান")। হৃতরাং আরড়। পৌছবার 
অন্তত পচিশ বছর পরে কাব্যরচনা হয়েছিল । উ্ধ্ব পক্ষে চল্লিশ বছর ধরলেও হানি নেই। শুধু হানি 
নেই নয়, লাভ আছে। কেন ত! একটু পরে বিবেচা। 


দেশের থে অবস্থা হওয়াতে কবিকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল লে অবস্থা মাললিংছের লময়ে হট লি, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


তোড়ল মল যখন জরিপ করে রাদশ্ব বন্দোবস্ত করেন তখনো হ্ছনি। লে হয়েছিল পাঠান-অধিকারের 
শেষ অবস্থায় আর স্থুরবংসদ্ আফগান-অধিকারের কালে । অর্থাৎ :৩৭ থেকে ১৫৬৪ সালের মধো। 
ভাইপো ফিরোঙ্জ শাছাকে হত্যা করে গির্নাহন্দীন মামুদ শাহ! গৌড়ের হুলতান্‌ হন ১৪৩৩ সালে। 
হোপেন শাহান পুত্র ইনি, নঙরৎ শাহার ভাই । নিরব দ্ধিতার ফলে ইনি বাংলা দেশে পাঠান-রাছাত্থের 
অবসান ঘটিয়েছিলেন। শের শাহার মত প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মামূদ্ শাছা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন! 
মুকুন্দরামের আত্মকাছিলীতে “হৈল রাজা মামূদ্র শরিফ" এই পাঠ খাটি হলে রাজ! মাসুদ নিশ্চয়ই 
গিয়াহুন্দীন মামূদ শাহা। সমনাময়িক ইতিছালে ইনি নিবোধ অকর্মণা বলে উল্লিখিত । স্থতরাং 
“পূরিফ" বিশেষণ সার্থক ৷ রাছজাদা নামে কোনো ব্যক্তি এর উদ্ধার ( রাজ্রহ্বময্তরী ) ছিল বলে জানা 
নেই। মানু শাহার জামাই খিজির খান তুর্ক বাংলা দেশের শালনকর্ডা ছিলেন শের শাহার আমলের 
গোড়ার দিক পর্স্থ। মনে হয় নুকুন্দরাম রাঘজাদ! ( রাদার জামাই ?) বলে এঁকেই নির্দেশ করেছেন! 
তা হলে কি মূলে পাঠ ছিল “খিজির হুল রায়জাদা*? দিল্লীর তক্তে আসীন শের শাহাকে অন্ঠমনন্ক 
মনে করে খিজির খান স্বাধীন হবার উগ্চোগ করেছিলেন। শের শাহা এসে ডাকে দমন করলেন 
(১4৪১) এবং তার পরে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার বস্তু বাংলা রাজ্যকে জরিপ করে বিভক্ত করলেন 
এবং নিজে প্রিপাজদের মখো জারীর বেটে দিলেন। এই সুত্রেই বোধ করি মৃহ্দ্ররামের প্রত 
গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী বিপাকে বন্দী হয়েছিলেন এবং তার তালুক অন্ত লোকের অধিকারে এলেছিল। 
সুবুন্দরাম যে-বিপর্থয়ের মধ্যে দেশত্যাগ করতে বাধা হয়েছিলেন তা মোটেই স্থানীয় ব্যাপায় নম্ব। 
লে বিপর্যর সমস্ত দেশময়। “ব্যাপারি'ক্ষেত্রির খেদা” দামুন্তার সম্বন্ধে হতে পারে না। আদ্ধণ-বৈফাব- 
বিদ্বেষ ভাই। পাঠান স্থলতানের! বরাঙ্ষণ-বৈফবন্ধেবী ছিলেন না। কিন্তু নৃতন আফগান সুলতানের 
ভ্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব খাকবায় কথ! নঘ। মুকুদ্দরামের উল্লিখিত বিপর্ধয় এই সময়ের 
(১৫৪১-৪৪) নিশ্চই । কেনন। তখন উড়িস্ঠা আক্ষগান-নরিকারের বাইরে এবং সুকুন্নরাম ধেখানে গিয়ে আশ্র্থ 
নিলেন সে দেশ তখন গোলমালের বাইরে । যোগল-শালনের কালে হলে আরড়ায় ঘাওদ্বা নিরর্থক ছত। 

আভ্যন্তরীণ বিচারেও মুকুন্দরামের দেশত্যাগের এই কাল (অর্থাৎ ১৫৪৪ সাল-) সমধিত 
হুছ। কবির পিতামহ জগত্রাথ মাছ-নযংল খাওয়া ছেড়ে বৈ্চব হয়েছিলেন। দশাক্ষর গে।পাল-মন্্ 
ভার দীক্ষা। এ দীক্ষা পেয়েছিলেন কোনো বৈষ্ণবের কাছে পঞ্চদশ শতকের শেখে অব ষোড়শ শতকের 
প্রারস্তে। তার পরে হলে গুঞ্ নাম থাকত। মূকুন্দরাম নিদ্েও বৈষ্ণব ছিলেন। ভনিতাঘ পু" 
পুন দেবীয় কাছে “গোবিন্দ ভকতি" নেগেছেন। কাব্যারস্ত্রে চৈতগ-বন্দস। আছে, নবন্ধীপের ও 
নীলাচলের ভক্ত অহ্চরদের নাম আছে। রূপ-লনাতনের নাম নেই। অর্থাৎ বৃন্দাবনে গোস্বামীদের কার্ধ 
তার জান! ছিল বলে বোধ হয় না। ধনপতির বাণিক্যাত্রার তাকে নবদ্বীপে চৈতন্তচরণে প্রণাম 
করিয়েছেন । কবি পিতা হৃদছ মিশ্রকে সাধারণত গুপরাছ মিশ্র বলেই উল্লেখ করেছেন। “ওপর 
(বা গুনিরাঙ্গ) ইত/কার উপাৰি পাঠান স্থলতানদের আমলেই দেওয়া হত। ধনপতির সমূত্রধাত্রা' 
প্রশঙ্গে কবি পোতু সীম দলদ হার অধিকার নির্দেশ করেছেন, 

ফিাঙ্গর েপথান বাহে বর্শধারে, 
রাতে বাহি হাঁ হার্সাদের ভয়ে | 


সুকুন্দরামৈর দেশত্যাগকাল 

ছার্যাদের এ আমল লাতগঁ-হগলীতে নয়, বাংলার উপকূলে হিজ্রলীতেও নয, এ আমল হুবনেশ্বর-পুরী 

ছাড়িয়ে। উড়িন্টা-গঞ্জাম উপকূলে ফিরিঙ্গির দৌরাত্মা হোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু হয়েছিল । 
এইডাবে মব দিক বিবেচন! করে দেখলে কবিকঙ্কণের দেশত্যাগ ও স্বপ্রাদেশ প্রান্যিকাল ১৪৬৩ 

শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ লাল সংগত বলে মানতে হয়। 





EA s 
“_ বাংলার যুদলমান বৈঞ্চব-কবি 
এবশশিছুূষণ দাশগুপ্ত 


এ বণ! বছবিদিত যে বাংলার অনেক মূললনান কবি রাধা-কু্ককে অবলম্বন করিঘা! অনেকগুলি বৈঘ্যব কবিতা 
রচনা করিষ্থাছেন। ধর্মের ভাব বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে ঘে এই কবিতা বা 
শানওলি সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাহা বল! ধায় না। করেকটি গান ব্যতীত অন্তত্র আমরা খানিকটা! একট! 
প্রথাবন্ধপথে বিচরণ, খানিকটা অনুকরণ বা অহসরণ, খানিকটা পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর স্থল-হশ্র 
হস্তাবলেপন লক্ষ) করিতে পারিব। সুতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমর! এই গানগুলির হয়ত 
যথেষ্ট মুলা দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি; কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রমবিকাশের ধারাটি 
[লক্ষ্য করিতে এই গানওলির একটি বিশেষ দূল্য রহিযাছে। 
শযে-গকল মূসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া প্রেম-কবিতা রচন। করিছাছেন তাছার| লকলেই বৈষ্ণৱ-কবি 
ব! বৈষ্ণব ভাবাপছ কবি ছিলেন এ-কখা আমরা স্বীকার করি লা--যেমন করিয়া! স্বীকার করি না এই কথ। 
থে হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রসিস্ধ সকল রাধ|-ক্ষ্চ-প্রেম-কবিতা রচনাকায়৷ কবিই বৈষ্কব ছিলেন। দেখা যায় 
কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তাহার ব্যাপক ও গভীয় প্রসারের দারা তাহার সাংশ্রদ|য়িক একটি ধর্মের রূপ 
পরিত্যাগ করিদ্বা সমগ্র জাতির একটি চিততপ্রবণতা স্বপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কোনও 
একটি বিশেধ-দাতীঘ্র সাহিত্যও ঘধন এইঙ্গপ বাপক ও গভীর প্রপারের ছায়া জাতীঘ চিতপ্রবদতারই নিয়গ্বক 
হইযা দাড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কৃতির গভীরক্ূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই ভ্রাতীয ধর্ম 
ও সাছিতাকে আতি অনেক লমধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এফট। সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ 
করিতে থাকে ৮ 
বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত এবং তদাত্রিত সাহিত্য এইরূপ একট! গাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বৃহৎ, 
বাঙালী সমাজে ছড়াইঘ? পড়িয়াছিল।, এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার ন্বদ্ধে 
এই কথাটি স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে তাহ! একট! বড় “বাঙালী সমান ; তাহ! “বাঙালী পমাঞ্জ' এই জন্তু 
যে সেই সমাজের অগ্থভুক্ত জনগণ তাহাদিগকে হিন্দু মূললমান বৌদ্ধ শ্রীটান রুপে অত৷ ভর গাবে পরম্পর- 
॥ বিখেধা শ্রেণীতে ভাগ করিয়। লয্ন ন/ই ; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে থে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করি থাকুক ন! 
কেন সাংস্থতিক বনে আভান্তরাণ চিব-প্রবপতার বিচারে তাহাদের একটা অব 'বাঠালী' পরিচয় ছিল। 
ক বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধাযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম ও লাহিতা, নাথ-ধর্ম ও লাহিতা ও বিভিন্ন লহলিঘ!-ধর্ম ও সাহিত্য 
! এইন্সপে বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক আবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিছ্াছে? তাহার ফলে বৃহৎ বাডালী 
| সমাজ যখন হিন্দু মুললনান বৌদ্ধ টান আদি রূপে নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক্‌ বলিয। মনে করিতে লাগিল 
| তখনও তাহার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিত্যাগ করিল না তাহার দেই সংস্কৃতিপ্রভাবিত 
। চিরপ্রবপতাকে পৃথক পৃথক ধর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়ী লইল ॥ লেই কারণে দেখিতে পাই বাংলাদেশের 
' ছিন্দুও যেমন ‘বঙালী হিনু', বাংলাদেশের গুললমানও তেমনই ‘বাঙালী মুসলমান, ঝাংলাদেশের বৌদ্ধ 
এ্নগণেরও তাই একটা বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে | _ 


জা; 





বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি 


এবোড়শ শতকে মহাপ্রহ্থ উঠৈতদ্রদেব হে একটি 'কৃষ্ণচৈতন্ত’ রূপে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভগবং- 
চৈতন্তের মূর্তবিগ্রহন্পে 'আবিভূর্ত হইলেন বাঙালীর সমগ্র জাতীন্ধ জীবনের ইতিছানেইঃ তাহার একটি 
বিশেষ তাংপর্দ আছে বলিত্বা মনে হয় । “ংপ্রবতিত ধর্মের মূল কথ! হইল এই ঘে, ধর্মকে স্পষ্ট 
নিদ্ধান্তহীন গ্যায়ের তর্কস্দালের মধো আবৃত এবং বন্ধ্যা) করিহ! রাপিলে চলিবে না, শ্রুতিস্তি-নির্দারিত 
আচার বিচার, যাগঘদ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একট! বিশেধ ক্রিয্নাবিধিতে পরিণতি করিয়া রাপিলেও 
চলিবে না) ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এমন একটি ভগবংচৈতন্যের উপরে যাছ। সহদ্রভাবে জীব 
ও ভগবানের ভিতরকার একটি প্রেদ-সম্বন্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সতা করিয়া তোলে। চৈতন্তদেবের 
জীবন ও বাকাকে অবলম্বন করিয়াও শাহ গড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার ধর্মের মূল কথা ফেটি তাহা 
সময বাংলা দেশে ছড়াইগা পড়িল অসংপ্য গানে গানে । তাই তাহার প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব 
সক্রিয় হই! উঠিল সরবগুরের বাঙালী জাতিরই মননের উপরে-_ অনেকখানি জাতিধর্মনিরপেক্ষ তাবে” 

* পর্বাজালী-চিত্তের উপরে বৈষ্ণব গাহিতোর থে প্রভাব তাহারও জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক 
রূপ আছে। আফনের, বিষ্যাপতি ও চণ্ডীদ!সের বর্ণিত রাখাকুষের প্রেম ও তাহার প্রকাপভঙ্গি আমাদিগকে 
এমন ভাবেই পাইঘা বণিদ্বঃছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাচ শত বংসর ধরিঘা একটি সমগ্রগাতি তাহার 
মনের ধত প্রেমের কথ! তাহা এ রাধারুফের বাধুনিতে এহং সেই ব্রঙ্ছলীলার ছন্দে ভাষাছই প্রকাশ করি 
গিঘাছেন। ভাবের কথ! ছাড়ি দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির দিক ছইতেও জগনদেষ বিগ্যাপতি চণ্ড'দাল 
সর্বস্তরের বাঙালী কবিগণকেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রাণ দেখিতে পাই সপ্তদশ শতাদীর 
মুগলদান কবি দৌলত কাদির ‘সতী মন! ও লোর চত্রানী' কাবোর কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে । যেদন_- 


আচ হনী কুজী কি থোক শুনাওসি 
ৰেম উক্তি নহে পাঠ) 

লাখ উপারে দিটাতে কে পার 
ঘে। বিধি লিখিল ললাটং ॥ 

ন! বোল মা বোল, ধাই, অনুচিত ৰাৰী। 

ধর দা চাহলি তেছি সতীত্ব দতি 
লোর-্েমে করাওসি হানি। 

যোহর হনায়ক শের পলক 
ধুর দুরতি মুখ কেশ: 1 

নে! দধু তেজিয়ে ফরাওলি বিদ-পান 
ভাল, খাই, কৰ্‌ উপদেশং ।--- 

বরন ছূর্ঘতি ঘুতি দুতীপনা দূর করি 
চিন্তহ মোর কলাশং । 

কাজি দৌলতে ছণে, ঘাত! ঈনোতর মনে 
আত আশরক খান ৮" 


> ‘সতী মরনা ও লোর চন্রানী' কাব্যের প্রদজেক্সনাধ মোবাল কর্তৃক লিখিত ভুমিকা, সাহিতয-প্রকাপিক্কা, তেখম 
খও (বিশ্বতাতী , ১৮১৯ পৃ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


জয়দেব কবির “গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদ দেখিতে পাওয়া ঘাদ্র এই কাবোর 
মধ্যে। যেমন_- 
ভাত্রযালে চক্রদূখী 'হচরিত| একাকিনী 
বলতি তিথি অতি ঘোর: 1 
অধর বধূর তাস্থল বিনা ঘূদয়োঁ 
নিচল চকোর আখি কোরং ॥ 
স্বাঈী লো সরলাবতী, তেজ নি মান লরিশেষং । 


পদগুলির কাবামূলোর কোনও কথা বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না, অহুকরণ ছিসাবেও এগুলি হয়ত 
|“ অমার্থক ; কিন্ত অন্ত একটি দিক হইতে ইহার! সার্থক, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব কিরূপ লর্বাতিশযী, 
ছিল, তাহারই প্রকুঃ প্রমাণ জপে । 
প্রযুক্ত ঘতীশ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" নাম দিপা যে গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় ১*২ জন মুললযান কবি লিখিত ১*২টি পদ উদ্ভুত করিয়াছেন। 
এই পদোগ্ধুতিয পরে তিনি এই সকল মৃল্ললমান কবিগণের বে লংক্ষিপ্ত পরিচ্ দিছাছেন তাহাতে দেখিতে 
পাইতেছি ঘে এই কবিগণের মধ্যে দুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু 
অধিকাংশই হইলেন উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক । এই লময়ের মধো 
ধর্মমননের ক্ষেত্রে কতগুলি ডাব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রপার লাভ ফরিয়াছে। উচ্চ কোটির 
বিশেষ বিশেষ ল্প্রদায়ের মধ্ো বিশেষ বিশেষ চিন্ত/পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও কতগুলি ভাব-চিন্তার 
ক্ষেতে সর্বজাতী জনননের ভিতরে একট! আশ্চর্য এঝামত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিন্তাগুলির 
প্রকাশের ক্ষেত্রেও কতগুলি বহুন্বাকৃত পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও এ প্রেঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণী্ব। সেই ভাবৈক্য 
এবং প্রকাশ-ভঙ্গির সৰত! কিভাবে এই মূললমান কবিগণ লিখিত রাধাক্রক-কবিতার মধ প্রকাশ লাড. 
করিয়াছেলেই কথাটাই আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব। 


৮ 

এ কথা নিঃলন্দেহে বল! ধাইতে পারে বে বাংলার মুললমান কবিগণ রাধারুফকে লই! যে কবিত! 

রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষব ধর্মের আওতার রচিত নহে। ফলে দেখা ঘায় বাংলাদেশে 

যে জনপ্রিথ ভক্তিধর্ম বাংলার মুসলৰান জনল|ধারণের মধোও প্রচলিত ছিল রাধাক্ণকে অবলম্বন করিয়া ও 

সেই ভক্তিধর্ম ই প্রকাশ লাভ করিয়াছে {) ইহাতে এই মুললমান কবিগণরচিত রাধাকৃষ্লীল। প্রচলিত 
চি 


২. খুধোক গ্রশ্ব, পূ ২১২২ । 


বাংলার সুনলমান বৈষ্ণব-কবি 


রাধাকফের লীলা হইতে অনেকখানি পৃথক্‌ হইস্থা দেশ! দিন্বাছে । আমতা! দানি, বাংলাদেশে রাধাক্রফণ 
অবলঙ্কনে থে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হুইঘাছে লেই গানে বনিত রুষ্ণললার একটি 
উবাশি্্য আছে। লে বৈশিষ্ট হইল এই বে, এখানকার বত প্রেমলীল! তাহার ভিওরে মাস্থষেব কোনও 
স্থান না । লীলা হইতেছে নিতাকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (্বস্তপ-ধালে ) ক্ষ এবং তাহার হলাদিস্কাত্বুক 
হুন্ূপশকি রাখার সঙ্গে ; দ্রীব সেখানে লীলা-পরিকরভূত সাক্ষী দা, সে দূর হইতে লীল' দর্শন ও আস্বাদন 
করে এবং কথায় হরে সেই লীলার কীর্তন করে। শরীরাধা এবং শ্্থপহৃত নিতাসিদ্ধ গোপগোপীগণ 
বাতীত অন্ত কাহারও ভগবান্‌ শ্রীক্ষফের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই : শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলন- 
বাসনাও বৈষ্ণবদিস্ধান্তবিকদ্ধ। স্থতরাং আমরা সাধারণভাবে ভকিপর্নকে অবলম্বন করিছা যে প্রেমে 
গরীক্বষোর সহিত এক হইস্কা মিলিবার আকাক্ষা করি ইহা আমানের হৃদয়সন্মত হইলেও বৈধ্যবশাস্বদ্স্বত 
নছে। ভারতবর্দের প্রাচীন বৈষ্কব সম্পদাছ্ গাক্ষণাতোর আলবারভক্তগণ ঘেক্গণ নিশ্রেদের নায়িকা ভাবে 
পরিভাবিত করিয়া পরমদদ্বিত ভগবানের প্রতি প্রেম নিবেদন করিঘাছেন এবং মধুহরসাশ্রিত সাধনাকে 
অবলম্বন করিয়াছেন বাংল! বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোণা তাহার আভাদ মিলিবে লা। হিন্দীর ভককবি 
মীর! ঘেষন কারা নিশিদিন প্রেমবিহরলা হইয়া তাঁহার পরম ‘প্রীতম’ গিরিদারীলালের মিলন আকাক্ষা 
করিচাছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের কবিগণ? স্থানে স্থানে যেক্ধপ ীতঙ্কের বৃন্দাবন লীলার অংশীদার 
হইবার ব্যাকুল বালনা জানাইঘাছ্ছেন বাংলা বৈধাব কবিতায় তাছার্‌ কোথা ও আভাদ নাই, থাকিবারও কথা 
নছে? বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধন। হইল সধীর সগী ঘে মজরীগণ ডাহানেরই ‘অসুগা'ভাবে ; মন্বীগদেরই 


কখনও কুঘ্যের সহিত মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মৱরীর ‘অহুগা'-গণের রষ-মিলনের তে কোনও কথাই উঠিতে 
পারে না? 


বৈষ্ণব ধর্মের “সাধ্য” ও ‘সাধন’ সম্বন্ধে এইসব তত বাংলাদেশে অবশ্য যোড়শ শতকে গড়ি উঠিয়াছে 
বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামিগণের ধ্যান মননে; কিন্তু আশ্চধভ'বে লক্ষ! করিতে পারি ঘে বাংলার বৈষণব'সাছিতো 
এই ভাবদৃষ্টিটি চলিঘা আলিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈধব-লাছিতা হইতে । জয়দেব তাছার সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' 
কাব্যে লীলা-কীর্ডন করিনা শুধু লীলার জয়-জয়কারই ঘোষণা করিলেন, নিজে কেথা ও সেই লীলার অংশীদার 
হইতে চাছিলেন না। বিগ্াপতি চণ্ডীদাস সন্বস্ধেও আরা দেই একই সত্য লাভ করিতে পারি। তন্তু 
দেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কবিগণের তো কথাই লাই । কবিগণ কোনও খাদিক বা দার্শনিক লচেতনত। 
লইয়াই থে এইভাবে রাধাকের গান রচনা করিয়াছেন তাহা! নহে, এইটাই দেখ। দিয়াছে বাংলাদেশের 
চলতি ভগ্বিক্কপে। হত্বত এই চলতি ভঙ্গিই প্রভাবিত করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকে ও । 

কিন্তু রাধারুফলীলা! সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভঙ্গি বটে, বৈষ্ণব ধািক এবং 
দার্শনিঝগপেরও ইছাই তবলম্মত আদর্শ এবং সাধন-প্রণালী বটে ? কিন্ত বাংলার বৃহৎ ছনলনাজে রাধার» 
লীলার ফলশ্রতি কি? কোনও আসরে যখন একটি বিশেধ লীলা-সম্থলিত কীর্ডনপদাবলী গীত হয় তখন 


নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সাধক ধিনি তিনি নিছ্েকে একজন বুন্দ(বনের প্রিকরন্ধপে পরিডাবিত করিয়া লইবেন এবং 


লীলামত ভগবান্‌ শ্রীরুফের মধ্যে আত্মানন্দ-অহুভবের বে অনস্ত লম্তাবন! রহিন্থাছে সেই লম্ভাবনাফেই কি 
করি! তিনি আস্বাদন করিতেছেন তাহা শ্মরণ-যননের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন কিন্ত 


বৃহৎ অনলাধারপের মধ্যো এই লীলা-কীর্ডনের ফলশ্রতি দেখা দেয্ন ভিত্রভাবে। শ্রোতা বেখানে আদৌ 
> 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


খর্মবাধিতডিত নহেন, সেখানে ফলক্রুতি সম্পূর্ণ পৃথক, তাছার কথা ছাড়িয়া দিতেছি । ঘেখানে ধর্মপ্রষণতা 
আছে সেখানে রাধার সকল প্রেমের আতি কুফৈকচিত্ত পয়মডক্তের হুদঘ-আাতি ধলিঘাই গৃহিত হইবে । 
রাধার লকল প্রতিকূল অবস্থ'র নধো সকল বিছবাধাকে অতিক্রন করিয়া বে কৃষ্ণমিলনাকাক্ষা তাহা! প্রেমের 
পথের পথিক সাধকের প্রেমগাধনার প্রতিজ্ছবিতেই গৃহীত হইবে । বাক্তিত্রীবনের ক্ষেত্রে এই ফলশ্রতি 
হয়ত নিগ্রেকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের জয় সবস্বত্যাগিনী রাধার আদর্শে উৎ্ দ্ধ হইয়। উঠ্ঠিবার প্রেরণার 
পরধবৃলিত হইবে। 

৭ ৭ /বাডালী হিন্ুগণের মধো ঘত বৈষ্ণব কবিই হইয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণভাবে বৈষ্বদর্শনসম্ত বৈফব হোন 
বা না হোন, একই এঁতিহধার] দ্বারা ভাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইয়া তাহারা নোটামুটিভাবে সেই মুখ্য 
ধারাকেই মচুসরণ করিগ্রাছেন টনি অন্তন্ূপ পরিণতির সম্ভঝন। দেখ। দিল মুললমান কবিগণের ভিতরে ; 
কারণ তাহারা চৈতত্তপ্রবতিত একটা সাধারণ প্রেমধর্সের প্রভাব শামান্িক উত্তর।ধিকারদূত্রে লাভ 

1 করিপেন, এফট| সহিতিক বিধগ-বন্ত এবং প্রকাশডক্ষিও উতরদিকারহয়েই পাইলেন, কিন্ধু পাইলেন 
| না রাধাকুফলীলা। সম্বচ্চে কোনও স্বিরদ্ধ ভাবদৃষ্ট । স্থৃতরাং বাংলাত ছলসনাছে যে সাধারণ ডক্তিধর্ম 
ও বোগধর্ম প্রসগলিত ছিল এই সকল ক্ষবিগণ রাপাকফের প্রেছল'লাকে সেই সকলের সঙ্গেই যূক্ত করিয়া 
লইলেন। 
৬ বাংলাদেশের প্রেনপন্থী নূষলমান লাধকগণ অয়বিদ্তর সকলেই হচটপন্থী। দু্ীমতে প্রেখই হইল 
পর্ভিগবানের পরম স্বজ্ূপ, প্রেষের থারাই আবার এই জগৎ স্ব । নিজের অনস্থ প্রেম আদ্বাদনের আন্টি 
এক পরমশ্বহ্পের বহুহপে লীলা, ইহাই হুইল গর তাংপর॥ আীব হইল এই 'একে'র স্থই-লীলার প্রদান 
শরিক-__লীলা-দোগর। কিন্তু লীলার পাকে পড়িঘ্াও 'এক' তাহার সেই পরম প্রেমন্বজ্পতাকে কখনও 
ভুলি যান নাই কিন্তু ভীব তাহার প্রেম-শ্বস্তপতাকে ভৃলিত্বা গিঘ্বাছে। জ্বীবকে তাছার আপাতপৃ কে 
সতাকে ভুলিয়া যাইতে হটবে-- ইহাই তাহার বড় সাধনা । ছিলি মূল প্রেম-সবপ তিনিই ত হইলেন পরম 
দয়িত_ সেই পরম ছয়িতের “প্রেব-দিানী” হা উঠিতে হইবে তীবকে | প্রেম-সমাধিতে ( ‘ফান।' ) যে 
আয্যব্বাত ঘোর সমপৃর্ব বিলুপ্তি তাহাই স্থগম কতা দেৱ অনস্তের গঙ্গে নিত) মিলনের পথ । 
বাংলার বে হুস্ীধর্ম_ শুধু বাংলার নয়, ভারতবদেরই হে সথফাধর্»-_ উহা একটি যিশ্রধর্ম। ইহায় ভিতরে 
পারক্ষের প্রেমধর্নের্‌ সহিত ভারতবর্ষের প্রেমদর্মের অপূর্ব মিলন ঘঢিচাছে। ফলে ভাহতবর্ধের প্রেমধমের 
কাহিনী-উপাধ্যানও স্থফীংর্মের সছিত মিলিল! মিশিয়া গিয়াছে । হকী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম 
জনগণের মধে। যে একটি নপ্রিহ্ সহজ সনপ্য় লাভ করিয়াছে বাংলাদেশের দুসলনান কবিগণ দেই সমধ্বচ়দ্রাত 
প্রেমধনের আদর্শের সহিত পলাশাকুফকে অনেক স্থলে মিশাইছ। লরাছেন। ফলে রাধার যে পূর্বযনাগ অনুরাগ 
বিরহের আতি তাহা কবিগশের জোতে আন্তাতে পপ্রম দছটিতের 3 নিখিল প্রেমল্াধকগপের পূর্বরাগ অনুরাগ 
বিয়ের আতিতেই পরিণতি লাভ করিগ্রাছে এবং সেই আতির ক্ষেত্রে কৰি নিছেকে শুধু দর্শক হা আশ্বাদক- 
কপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আতর সহিত লিঙ্গের চিত্তের আাতিকেও মিলাইলা দিযাদ্বেন। 
ইহারই ফলে শৌড়ীহ বৈ কবিগণ্রে ভাবপৃতি হইতে বঙগী হুদলমান কবিগপের ভাবদৃপ্ি অনেক স্থানে - 
পৃঘক্‌ হুইয়া পড়িতাছে ।/ হিন্দু বৈষ্ণব কবিগপের ভাবনৃরি প্রকাশ পাইশ্রাছে ঠাহাদের পদের পিতা ; 
এই ভলিতাঙ্ছলে বৈহ্চব কবিগণ নিজেদেন্স কিছু কিছু মন্বব্যাদি যোগ করি! নিযাছেন__ তাহার মধ্যেই 


বাংলার মুসলমান বৈষ্কব-কবি 


তাহাদের ডাবপৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে । আমরা সুপলমান কবিগণের রচিত ধার লীল। সম্বন্ধীয় পদত লির 
ভণিতা লক্ষা করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদুরিরও ইঙ্গিত পাইব ॥। আমতা প্রদুক্ত হতীভযোহন ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের যে পদ-সংগ্রহ্থের কথা পূর্বে উল্লেণ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই কুষকে বলা 
হইতেছে_ 


তোমার কন হিয়া, জঞ্ নানা নারী লৈয়া, + 
কোণা গেল৷ ৰঙ্গি রৈদু আমি । 

পালঙ্গ সাড়াই নানী, জানিয়া কানত পুড়ি, 
নিশি গেল না আনিলা তুমি ॥ 

কহে সৈহৰ জাইনদ্দিনে, প্রভু ভাষ রাহিদিলে, 
মায়ামালে না করিও হেলা । 

আমারে মনাদ করি, তুছি ঘাও মধুপুর, 


আছ কি পাইৰ তব মেলা । ৩ সংখ্যক 


ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষা করিতে পারি, ধাহায় জন পালঙ্ক লাজাইক! রাগিয়া জাগিঘ। বীর! পুডিতে 
হইঘাছে তিনি কিছু পরেই এক লার্বকরনীন ‘প্রন'র্ূপ ধারণ কয়িচাছেন। বাংলাদেশের এই 'প্রন্থটির একটি 
বিশেষ তাৎপ্ আছে। বৈষ্ণবগণের ‘কষ্ণ, সাপারপ হিন্দুগণের 'হরি'। মূগলনানগণের 'খোদ? এবং 
ই্রম্টানগপের ‘গড! ভাঙি বাংলাদেশের এই সুনীল “প্রতৃ'র উৎপত্তি হইদ্াছে। স্থতর!ং রুঘণ-কথা 
ক্টিতে কহিতে আশিয়! এই গ্রন্থ ভাব রাজিদিনে* কথা বলার বিশেষ তাংপর্ আছে__ অর্থা২ রুষণকে 
এখানে লাম্প্রদারিক বৈষাবতার গণ্ডী হইতে লা আলিয়া বাংলার ছনমানপের সাধারণ পরমদয়িতের স্থিত 
যুক্ত করিয়া দেওয়া হুইল; এই যুক্তির ফলে রাধাও ত্রদ্কুর-নিফুক হইতে মুক্তি পাইয়া সকল 'প্রেম'দিস্ানী” 
সাধকের লহিত একাম্তা হয়া গেল? তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ ফরিতে কোনও বাধা 
রহিল না, তখন কবি ম্প্ই দ্রিল্ঞাদ! করিতে পারেন-_ 
ক্মামায়ে কনোখ করি, তুষি হাও যধূপৃহী, 
আর কি পাইষ তব মেলা। 
» কবি আকবর আলীর পূর্বরাগের ( শ্বপ্রদর্শন ) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও লক্ষা করিতে পারি এই 

একই সত্য-- 

এক) বরে শুইয়া থাকি, ভুতিলে দ্বলন বেখি। 

ও আমার কর্মদোবে ন পইলাদ জাগিরা ॥ 

ছারাল আকহঙ আলী বলে, শিক্িতে ঘর অন্থ ফলে। 

ও হন্দে প্রাণে মাইল 'র-্রে ফেশা দিয়া । ৭ সং 
এখানে ও বলা ঘাইতে পারে, ‘ছাৱাল’ আকবর আলী অতি সহঙ্ছভাবে কু্ণ-লীলা রাধার স্থান দখল 
করিয়া লইঘাছেন, অর্থবা বলিতে পারি নিঙ্ছেকে ব্রাধা-স্থানীয় করিষ্থা লইয়াছেন। কবির নিছেকে এই 
রাধা-স্বানীঘ্ করিঘা লইবার পৃষটান্ত বহু কবিতার মখেঃই লক্ষ্য করিতে পারি। নিজেকে রাধার স্টার 
প্রেম-দিৱানী মনে করিঘ্াই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন এই গ্রেমপখের পর়ম-অভিজ্ঞা রাধাকে__ 

তোরে দিনঃ কৰি, চরণ খণ্র, বৈল দে গে) ছাই; 

হযয়ের হন রংনদদি, কোখার গেলে পাই। 


২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


যুগে যুগে দেশে দেশের সকল 'প্রেম-পাগপিনী'গণের সঙ্গে রাধার ঘে একটি সান্দাতা রহিয়াছে, 

অথবা রাধা যে নিবিপ-প্রেষপাগলিনীর প্রতীক এই সত্যের বানা অনেক পদের মধোই লাভ করি? 
এই বাঞনাকে অবলগ্ন করিছ। এই পদগলিতে রাধা ও পদকর্ডা মিলিছা মিশিযা! এক হই! গিম্বাছে। 
নিয়ে থে কবিগণের ভনিতাসহ পদাংশগলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রতোকটির মধোই এই সতা লক্ষ । 

বে হাইব জলের খাটে নতুন যৌবন ই ) 

ও বন্ধের চরণে বিষ কুলমান সপিয়া। 

আবুল তদ্ধনে বলে দে কপ না পাইয়।। সন 

ময়ানের পলক যা, দেখিলাম ভাবিয়া ॥ ১৯ সং 


দোখ। দিয়া না দেয় দেখা একি বিলদ আলা। 
বরের বৈরি যৌবন পতি বাইকে চিকণ কালা ॥ 
অধন আসচতে কলে কি বুর মন পাখী । 
বন্যার চরণ বিলে উপার নাই দেখি। ১৮ সং 


কালার পিরিতে ডুবি বটাইমাছি ফুলমান। 

প্রেবের পোড়া, আঙ্গার কালা, কালা গে৷ কালাদ। 
চটকে পুতুল কাল আর বে আআছমান। 

উ্াসীযার অঙ্গ কাল ন। পাইয়া তোমার নিশান ॥ ২২ সং 


বন্ধনে পিরিতি কৈলা, দিৰারাম্রি আইলা গেলা, 
জিনাৰ না আছিল মনে। 
সাথি! আপন কাছ, কুলেতে রাখিল| লাজ, 
ফিরিয়। না চাব আছি কোণে। 
তুই বন্ধের কঠিন ছিয়া আনলেতে তৃণ দিয়, 
কোথা সি! রহিল! তুলিছ ? 
মীর্জা কাঙ্গালী জণ, জল ঢাল সে জানলে, 
দিবাও লো! প্রেধরস দিয়া ॥ ৩৯ সং 


চাদকালী বলে বীশী শুনে সুরে যি । 
আসুন জীদুন! আদি না দেখিলে ছি ॥ ॥* সং 
মোরে কর দয দেহ পদচহায়া 
নহ পরা+কাু | 
কুলনীল সব ভাসাইু জলে 
ৰ না রহে তোমা বিনু ॥ 
সৈয়া মর্তৃষ্া তণে কাদুর চরণে 
নিষেষন শুন হয়ি। 
নকল ছাড়ি রিতুর! পারে 


ঘীবন-দরণ ভরি ৭০ সং ৮ 


বাংলার মুদপমান বৈষ্ণব-কবি 


পর্ণ আরকুম রচিত একটি পদে দেখিতে পাই, পৃশ্তিভাভাবের পদের ভিতরে রাধার বাম্যতায স্থলে মিনতি 
দেখা! দিয়াছে। 
আদ নিপাকাল রে সাম, আছ নিশাকালে 
আমারে ছাড়ি কালা কাছ কুট রহিলে। 
হের বাতি, সারা রাযি, দূড় পালক্ষে হলে, 
গর গুণে আপ হনু আইস রাধার ফুলে॥ 
কিন্তু এই পদটির শেষেই বধন দেখিতে পাই_ 
পাগল আারকুদ বলে, শিশুকালে, প্রেম না করিলে, 
ন; আনব আপবস্থু হাঞি নিশাকালে ৪ 
তখন এই ভনিভা ও যস্ববা লমস্ত পদটিরই পারিপাস্থিকতা এবং অধ্যাব্যবাচন| বদলাইফা দিল। 
শিশুকালে প্রেম না করিলে রাত্রিনিশাকালে প্রাণবস্থৃকে পাওছ] যায় না কথার ইঙ্গিত কোন্‌ দিকে? 
জীবনে প্রভাত হইতে প্রেমের পথে ন! চলিলে, প্রেম-সাধনাকে সমগ্র ভ্রীবনব্যাপী না করিয়া] লইলে, 
জ্রীবননিশাতে কখনও লেই প্রণবন্ধুর দেখ! দেলে না। এই অর্থের আলোতে দেখিতে পাইব, রাধার 
ঘে‘আছ নিশাকালে' তাহার জীবনকৃঞ্ণে স্তামকে আহ্বান ইহার স্থরের মিল বৈষ্ণব কবিতার বাসক- 
সচ্জা, বণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভূতির পদের সাধারণ হুরের সঙ্গে নহে । 
বাংলাদেশে রাধাকলীলার যত বিস্তার ঘটিঘাচে তাহার মধ্যে নৌকা-লীলা বা নৌকা-বিলালের 
লীলা-বিস্তারটি বিশেষভাবে উল্লেপধোগ্য ; উল্লেপঘোগ্য এই কারণে বে ঘতদূর আমাদের জান? আছে 
তাহাতে এ'জাতীণ লীলা বাংলা, বৈঞ্থবপাঠিত্েই পাওঘা হাত, অন্ত লাছিতো পাওয়! ঘা না, 
পুরাপাদিতেও বিশেষ প্যওয়। ঘাদ না। আমানের বিশ্বাগ ননীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য 
হইতেই বাংলাদেশের কবিমানগে ইহার উৎপত্তি ও বিস্তার । নিষ্ঠাবান গৌড়ীয় বৈষ্বগণের দৃিতে 
ইহ! রাধা-কুষেখ। অনস্ক অপ্রাকত লীলাবৈচিত্ত্ের একটি প্রকারডেন মাত্র-_ভক্ত লাধককে ইহাকেও 
লীল-পরিকরভাবে দূয় হইতে দর্শন ও আম্বাদন করিতে হুইবে। কিন্তু একটা জিনি লক্ষ্য করিতে 
পারি, এই থে প্রভাতবেল! ওপার হইতে এপারে আপিয়া সারাদিন বিযগ্রকর্মে রত থাকি বেলা! শেষে 
আবার ওপারে যাইবার জন্চ ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 'পাড়ী'র জন্ত খেয়াঘাটে বসিছা থাকাঁ_ এই ঘটনাটি 
বহুদিন পূর্ব হইতে বাঙালীর কবিচিত্তে এক উদাস অধ্যায্মভাব উদ্রিক্ত করিয়া আসিম্মাছে পাড়ের জন্ত 
অপেক্ষা বাঙালীচিতে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরপারের অজ্ঞাত হস্ত এবং অঙ্জানা পোড়ী'র কাছে 
আত্মদমর্পপের ভাবকেই উদ্রিক্ত করিদ্বাছে। 'উম্মর' কবি রচিত একটি পদে দেখি 
আছি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার। 
এম লাগরে খইলাম গে৷ পাড়ি না জানি সাতার ॥... 
উদ্দর পালে ক হুনছি তুষি দয়াময় গো । 
এসে! দিয়া তরি শীষ করি এখন মরে কর পার € 
আসি তোমায় লাগি হইলাম করের বার'॥ ২০ সং 


পদটি নৌকা-বিলাসের ডিতরেই বাঙালীর বেই স্থিরবন্ধ অধাম্মভাব ছুটাইয়! তুঁলিরাহ্ছে। স্বিরবস্ধ 
অধ্যাস্তডাব বলিতেছি এইম্ব পদকগাগণ থেভাব অবলঘ্ন করিন্বাই পদ-রচনা করিছ্বা থাকুন না কেন, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


কীর্ডল-পদাবলীর শ্রোতাগণকে পদগুলি সেই অধ্যাত্যবাঞনাতেই মৃদ্ধ করে) কীর্ভনীঘ্াগণ ঘখন আখরের 
দ্বার] পদগুলির ভাব-লম্প্রলারণ করিতে থাকেন তখন তীহারাও এই আধ্য[ত্রিকভাবেই পদগুলির অর্থের 
বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাখার নিকট যখন পাড়ের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা ছু আন! 
করিয়া দর কথাকঘি করিতে থাকে; গাঘক তখন নিদেই সুধু রাধা নন, আলরস্থ লকলের প্রতি উপদেশ 
দিয়! স্বরে বলেন, ‘যোল আনাই ঢেলে দাও__খোবিন্দায় নমঃ বলে বোল আনাই ঢেলে দাও'। আগরেয় 
শ্রোড়দণ্ডলীও এই উপদেশ পাইয়াই হদব।। সমস্ত জিনিগটি লক্ষ্য করিলেই বোক! ধায় কীর্ভন-আলরেও 
নৌকা-বিলালের আধা্িক ইঙ্গিত কোন্‌ দিকে। এই প্রলঙ্গে লগ্তবশ শতকের প্রসিদ্ধ পদকর্ভা ভাননালেহও 
একটি পদ উদ্ধার কর! ধাইতে পারে; তিনিও নৌকা-বিলাল লীলা-গানের মধ্যে ঘে হন্দিতটি দি গিঘাছেন 
তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । পদটি এই 
মানন পস্বার জল হন করে কল কল 
ছুকুন৷ ধৰিয়া ধায় ঢেউ । 
গগনে উঠিল দেখ পবনে বাড়িল বেগ 
রস রাখিতে নারে কেউ ॥-.- 
অফারে দিবস গেল নৌকা নাছি পার হৈল 
পরা? হৈল প্রদাৰ। 
ভানদাল কহে সখি স্বর হৈছ শাক দেখি। 
এখনি না গাবহ বিছা ॥ 
অষ্টাদশ শতানীর শেঘডাগের চট্ট গ্রামবাসী আলিরাঙ্গা (ওরফে কানু ফকির ) প্রেম ও ধোগধর্ম মিশ্রিত 
করেকধনি উল্লেখখোগ। গ্রন্থ রচন। করিঘাছেন/ হার 'আনপাগর? গ্রথখ/নিতে জনপ্রিদ্ হিন্দুধর্ম ও জনপ্রিগ 
মুললমান ধর্মের ভাবধার!র একটি চমৎকার সমহ্থর লক্ষ্য করিতে পারি। এই আলিরাদ্দার একটি পদ আছে-__ 
খুন সবি সার কখ। মোর । 
কুলবধূ আনি হরে সে কেমন চোর। 
সে নাগর চিন্তচোরা কাল৷ হার নাদ। 
ছিতা রাখি প্রানি হয়ে কর্ড চৌধ কাদ ॥ 
মোর জিউ সে কি মতে লই গেল হরি। 
পুত ঘরে গ্রেমানলে পুড়ি আসি সরি 
শুরুূপদে আলিরাজা গাহে (প্র ধছে। 
প্রেম খেলে নানাক্ষপে প্রতি হরে ঘরে ॥ 
এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ব্রদের নাগর ‘কাল।'র যে 'কুলবধ্‌ প্রাণি' হরণ করা লীলা তাহা বে প্রব্যোমের 
ওপারে কোন অগ্রাক্কত বৃন্দাবনেই সংঘটিত হইতেছে তাছা নহে, প্রতি ঘরে ঘরে_ অর্থাৎ প্রতোক 
মানুবের ভিতরেই চলিতেছে ‘নাগর কালা'র এই প্রেফলীলা, গুরুপদ আশ্রয় করিছা চিতবিশ্ুদ্ধির সাধনায় 
অগ্রলয় হইলেই এই লতা উপলব্ধি কর$ ঘাইবে। এই সত্যই প্রকাশ পাইয়!ছে ইরপ।ন কবির এফটি 
পদেও-- 
ছাতাল সা টছলানে কইস বন্ধু আদার হঈীবারী। 
ওরে বাছাইয়া সোল ধান আমার প্রাণী কৈল চুরি & ২* সং 
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বাংলার মুদলমান বৈষ্ণব-কবি ২৬৫ 


আলিরাজার পৃর্ধোস্ঠত পনটিতে ঘে ইঙ্গিত রহিয়াছে মুন্সী বিলাঘেত হোসেনের ( ইনি কালী প্রসন্ন ভণিতায় 
স্কামাসংগীত ও বৈষাবলংগীত রচনা করিতেন ) একটি পনেও সেই তত্রের সঙ্জান পাই ।__ 
(রথ কি গাঞ্ের ফল পাড়িবে করিয়া) বল । 
দেহ প্রাণ করিলে নাশ ছিলে লে চিকস কালা । 
কালী প্রদন্র এই বে, দ্র ঘর্ধা ছুছওলে 
চলিতেছে কালে কালে সকলি তার লীলাহেলা | 
কুষের মায়ার লীলাগেল! স্বর্গমর্ডা-ভুমণ্ডলে চলিতেছে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ লে কথা স্বীকার করিতে 
পারেন । কিন্ত তাছার প্রেমের লীলাগেলাও স্বর্গ মর্তা ভূমণ্ডলে চলিতেছে গৌদীয় বৈষাবগণ এ ঝথা 
শ্বীকার করিবেন না ( সহব্রিযাগণ বাতীত )। কিন্তু গৌড়ীন্গ মূললমান কবিগণের সে কথা বলিতে কোনই 
বিধা ছিল না কারণ__ 
লয়ে দ্য নিচামতে কও আছি দা দেখি উপায়। 
লক্ষটতারণ জামার বুশিন গ্রামরাক্গ / «৫ সং 
শ্যামরায় থে শুধু অপ্রারুত বৃন্দাবনের লীলা-নাগর নদ্ব_- লে যে যাক্তিজীবনের 'মুশিদ' ॥ মুশিদ-ডক্ষনেও 
ভ্তামরায়কে পাওয়া হায়, আবার পরম মূশিদও হুইল শ্তামরায় । মহমর কবি বলিয়াছেন_- 
আনে লাগিল রূপ আলি মাচুন্বিত। 
জাগতে হাৱাছিদূ হরি শোকে দহে চিত । 
কি দেখিণু কি হইল পলক জন্্র। 
ত গুরু পাইবে পুনি কহে মচ্ুজর | ৭২ সং 
মিথাগনের একটি গানে রাধাভাবে ডাবিত কবির বিরহ-মাতি স্বন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছেন 
প্রাণ ললিতা ধর! বাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা। ! 
আদি ছালী চির দোষী গ্রাম পিরিতের মরা । 
বন্ধুরে আনিয়া দাও তর! ॥ ৯৫ লং 
শিঙালং ফকির তাহার একটি গানে প্রেমপাগল সাধক ডককে প্রেঘপাগলিনী রাধার প্রতিচ্ষবিতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। নব 'পিরীতে'র চিহ্কই হুইল এই, সে ‘সদায থাকে উদাগিনী'__ আর এই উদাসিনীর মলিন 
ভাবেই তাহার 'দিবানিশি বেকরার'--দিবানিশিই তাহার অসীম ব্যাকুলতা। 
পুৰা নিত নাই তার ঘনে জবা ছুই নয়নে গো 
এগো দ্ধির ঘুরে প্রেবধুত্তে 
দিবানিশি উজার? 
হাদি খুলি নাই তার ছলে সা খাকে ঘোর নছনে গো 
ওগো লাজতয় নাই তার 
ক্ষলঙ্ক তার অলন্ভ'র 1 ৮৮ সং 


আমরা বৈফবগণের রাধার এই বর্ণনা পাটা, আর পাইরাছি উঠ৪ওত্দেবের এইকপ বর্ণনা; হৃদ্ধী 
কবিগণের মধো "প্রেম দিৱানী’র এই বর্ণনা অনেক পাওয়া ধায়, আর পাওয়া হায় বাংলার বাউল কবিগণের 
ধর্ণনাতেও । এখানে বাউল বর্ণনার লহিত বৈষ্ণবের রং লাগিয়াছে। / 


চি 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


বাংলাদেশের সহজ প্রেম লাধনার উপরে ধোগতঙ্বের প্রভাব পড়িছাছে। লে প্রভাব সরধাপেক্ষা বড় 
হইয়া! দেখা গিদাছে একটি সাধারণ বিশ্বামে থে পরম সতার্ূপ ঘে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নঘ্ব_লে 
দ্যরে র মখ্োই রহিঘাছে, আমাদের দেহই হুইল লেই 'ঘর'। বৌদ্ধ দহদিছ/গপের গানগুলিয মধোই 
আমরা এই ভাবটির প্রাধান্ত লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার! বার বার বপিথছেন, ‘দেহছি' বুদ্ধ বসন্ত 
৭ জাণই'__'এই দেছেই বাস করিতেছেন বুদ্ধ_ পত্ডিতেরা সে কথা জানেন না'। তাহার! বলিয়াছেন 
চিন অসরীয় কোই সরীরহি লুক্কো । 
বে তহি জানই লো তাহ মুকে! ৪ 
‘অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইরা, বে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত ৷ 
আবার-__ 
|] ক্ষচে অদ্দই বাছিয়ে পুচ্ছই। 
|| পই মেকুখই পড়িবেদী পুদ্ধই। 
‘গে আছে (দেহ) ঘরে--তাছার কথ! জিল্তাসা করিতেছ বাহিরে! পতি দেখতেছ, (তাহার কথ ) 
জিজ্রালা করিতেছ প্রতিবেশিগপের নিকটে ।' 
বৈষ্ণব সহভ্রিযাগণেরও মূলস্থর ছিল-_“বস্ত আছে দেহ বর্তমানে লব বস্তু বা তরই আছে দেছের 
মধো। ভারতবর্ষ সুফী সাধকগণও এই সতাটি গভীরভাবে গ্রহণ করিগাছিলেন। বাঙলার বাউপসা 
ত দেহকেই দেউল করিয়া লইয়াছেন। রাধারুফের প্রেঘলীল! বর্ণনা করিতে গিত! বাংলার মুললমান কবিগণ ও 
এই ভাবটিয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন।, এই কবিগণ বলিয়াছেন বে রাধার) অভেদতব--দুই-ই 
এক_-ঘর়-ঘরিণী রূপে দুইয়ের লীল/__কে ঘর কে ঘরিণী বল! শক্ত; রাধা যদি ঘর হয়, কৃষণ হইবে গৃহী, 
আর কৃষ্ণ ঘদি ঘর হয়-_রাথা তবে ঘরিনী। মোটামুটি ভাবে একই অন্ব্ততের ঘর-থরিনী কূপে লীলা । 
রাখা কানু এক রে কেহ নহে ভিন) 
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাও দিল ॥ 
কাহ রাখা এক খরে সহায় করে ৰান। 
k চলি ঘাইব। নিঠুর রাধা! কানু হইবা ৰণ ১. 
ইছার পরেই কবি বলিতেছেন 
সাধা কেৰা কাশ কেব। চিনিবারে চাও । 
তলে হনে রুষু হই মুরশিদ থাড়ী হাও ॥ 
এই থে দেহ-দেহী-দূর্ভ ও অনূর্ত্য_-সীম! ও অপীযের লীলা ইছা ধদি বুঝিতে হয় তবে সদ্‌গুরুর আশয় 
ছাড়া অন্ত উপায় নাই । অনেক কবি বলিয়াছেন, নিজের দেহই হইল রাধাঁ_তীছার মধ্যে ছিনি 
মণ তিনিই ত হইলেন ক্রু বাহিরের এই রূপ হুইল রাধা_তাহার ভিতরকার স্বর্ূপই ত কু 
অপ চায় সেই সবক্জপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্থকতা, তাইত বাধার কৃষণান্থেধপ। ঘরের মালিককেই 
ধদি খুঁছিয্া বাহির করা না গেল তবে শুন ঘরের আর ফি সার্থকতা] দ্ছাবার এহপ ভাবও দেখিতে 
পাই যে, দেহ হইল ঘর, এই ঘরের মধ্যে জীব হুইল রাধা, আর পরমাত্মাই হইল কচ । সেই ইঙ্গিত 
রহিছীছে ওহাবের একটি গানে_ 


বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি 


ছেরে হার কঠিন বর, স্কিল তোমার মন রে, 
রাখ নী মরশন দিয়া। 
আসি নারী তুমি রে পতি একই গৃহেতে হসাতি, 


বরের পৃহী ন! পাই ধূড়িয়া ॥ ২৬ সং 
এই ভাবটিও বেমন পা এয়া ধায়, তেমনই এ-ডাবঝটিও পায়া হায় ঘে দেছ-খাচাহ রষণই হইল সেই বাউলনের 
বণিত গাচার ডিতরকার ‘অচিন পাবি’ । মন-পবনই হইল লেই অচিন পাপির পির । খলিল কবি 
বলিঘ্রাছেন, ঘতই প্রেম করিতে চেষ্টা করি, ‘চকল কামুরায়' ; কখন যে পাখি কোথায় ছুটিঘা পালাইবে 
ঠিক নাই 
লী গো অহদ খলিলে বলে পিরিত করি ঠকিও না, 
হন লবন (লিন্লিরার পাখী ছুটল ধর! দিবে নাড/ ৩৪ সং 


বদিঘুক্দিন বলিয়াছেন,_ 
তোষার কৃপার ফলে, মোহর তাগ্যের বলে, 
আসিয়া অবলা বৰ্বিরে। 
এই ঘর আম্বার ফর, একদিন হাইবা ছাড়ি, 
কেনে বেখ ন। দেও রাঘারে। 
তত্র অন্তরে পশি, মুর রহিচ্ছে বসি, 
(কিরুপে ভুদ্নিলে দেখ! পাই। 
হজ বদিযুদ্দিলে, স্তরুর দাদেশ দিনে, 
দেৰিৰারে আর লক্ষ্য নাই ॥ ৬॥নং 
এখানে ‘অবল! মন্দির বা রাধার মন্দির হুইল দেহ, এই 'তম্গর অস্থরে রহিয়াছে 'মন্থরা"-_ন্রপের অস্থরে 
রেপ । শর্বছন কবির গানেও দেখি, এই সতোর প্রতিব্বনি--'দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না! 
পিরতাঞ কবির গানে দেবি, এই "ঘরের নোমাষী'র (স্বামীর ) থে সন্ধান পাওঘ। যাইতেছে না, শেষে 
অস্তরের মধো দেখা দিয়! হালিয়া কথা কহিতেছে না, ইহাই ত চরম বেদন1। 
সই সই কি মোর নিশি কি ঘোর দিণি 
কি মোর এ রবি শশী। 
ছুয়ের সোআমী হাসিয়া ন বোলাএ 
সক্রি অপরাধী তুষী । 
সই সই নজানি কি দোষে পিন! মোরে রোষে 
নিন] হএ শিউ? 
কহে নিরতাঙ্জে সোহাহী ইদ্দেশে 
সহজে তেছ্রিদু জীউ $ ৯৩ সং 


প্রেমধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের নিশ্রপের কথা পূর্বে উল্লেখ করিস্াছি। শুধু বাংলাদেশে নয়_ সমগ্র 
ভারতবর্ধেই এই ছিনিসটি লক্ষ্য করিতে পারি। পুর্বোহলিয়াছি, সুফীরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগসাধনা 
যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই যোগলাখনা হইল মুখ্যতঃ দেহবিশুদ্ধি ও চিববিশুদ্ধির জন্তু । এই বিশুদ্ধি 
১১ 


২৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


সাধনের দ্বারা প্রাপ প্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া! লইতে হয়; বৈধঃবরাও বলিয়াছেন, “প্রাণ 
মল এ্রক্য ক'রে ডাক যশোদা-কুমারে।' এই প্রাণপ্রবাহকে মন:প্রবাছের সঙ্গে তুক্ত করিবার জন্যই হইল 
প্রেমলাধনার় ঘোগলাধনার প্রয়োজন ॥ মুসলমান কবিগণের রাধার প্রেমলীলার গানের মধো অনেক সমর 
বোগ-লাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে ছড়াইরা আছে 1 গোলাম হুছনের একটি গানে আছে_ 
আভা কাঠের নাওখানি হহুলাত যাব । 
কফাঙ্কাকূরা ফাল! নিশান হু রাখা সাঙ্গ । 
আখির হাঝে আধি গুলি রাই নিরদিরা চাও । 
নায়ের হাতে আছে হরি চরণে নেপুর দিও । 
কর্ণের মাৰে কর্ণ দিয়া রাই নানিকার ধীড় বাইও | 
মুখের মাকে দুখ দিয়া রাই হয়ির মধু খাইও । 
পগলইর মৰো নারে পন্ব রাই পর্দসুখে বার । 
হুপশ্বে চলিলে রাধা হরিঃ লাগ পায় । ৩৮ সং 
এখানে 'লাওধানি' হুইল দেহ নাওখানি, হমুনা এধানে কাল-গ্রবাহ । “আকাঠা কাঠের নাও? অর্থাৎ 
বাজে কাঠের নাও হইল হোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় নাই এমন দেছ ( অপক দেহ) স্বতরাং তাহার 'কুরা" 
অর্থাৎ নৌকা ঠেলিবার লগিএ 'কাঞ্চা'__ অর্থাং কাচা বাশের ( অমঞ্তবৃত ); কালে! নিশানও সেই 
অবিশুক্ষিরই প্রতীক ; মোটের উপরে দেহমনের কোনও বিশুদ্ধি লাভ ঘটে নাই, বাছিবে শুধু রাধার লাও’ । 
“আখির মাঝে আবি গুলি'র ইঙ্গিত ‘আবৃতচক্ষ:” হইবার দিকে, ‘কর্ণের মাঝে কণ' প্রভৃতির ইীঙ্গতও এই 
ই্িবৃতি অস্তর্ণু বীনতার দিকে; ‘নায়ের মাঝে আছে হরি কথার তাৎপর্য দেহের মধো পরম ০ঘতকে 
আবিষ্কার করা এবং উপলব্ধি ফরা। 'নাসকার দাড় বাইও' কথার ইঙ্গিত স্থাসে স্থানে জপের প্রতি । 
“খের মাঝে মূখ দিয়?” কথার ইঞ্গিত একেবারে তানায্মোর দিকে । ‘গলইর মধো লারের পদ্ম’ দেহমধাস্থ 
নাডী-চক্র-লাধনার ইঙ্গিত করিতেছে; আর 'র্গমূখে ধা” কথাটি সাধকগণের উন্টা-লাধনা| বা উতধ্বলাধনার 
বাঞনা দিতেছে। এই কবিরই অপর গান আছে_ 
বআবের পন্ড ঘর বাকের হন্দন | 
তার মাঝে করে ছেলা সাম নিরঞ্জন ॥ 
প্ৰনে চালাই দাগ আতঙের পানি । 
রসের ঠিকুনি খর মের গাছনি 0-.. 
দই মুখে ছুটে কুল ঘরে ছিপ হলে। 
প্রেম নিরিরা দেখ গোলা জছন বলে ॥ ৩৯ লং 
পদটির ডিতরকার সফল ইঙ্ছিত স্পষ্ট করিয়া ধরা হায় লা ( অনেক সময় পদকর্তার মনেও হয়ত সব কথা 
স্পষ্ট নয )-- তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ করা ঘাইতে পারে। “আবের (জলের ) পত্তন ( পত্তন, ভিত্তি) 
ঘর থাকের ( মাটির) বন্দন ( বন্ধন )' হইল পক্ষতৃতাত্যক দেহ্‌; ‘পবনে চালাইয়া দাগ' প্রভৃতির ইঙ্গিত 
শ্বা-নিচন্্রণের দ্বায়া যোগপাধনার প্রতি ? রসের ঠিকুনি ঘর' সম্ভবতঃ ম্তকক্ষিত চক্র; ভুটমূখী ফুল বোধহয় 
সংশ্রারস্থিত ‘বিশ্বপদ্থে'র ( উচযদুখী পদ্ম ) পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে; 'দিপ (দীপ) হলে ( জলে )' 
দিব্যজোতি বা ‘নূরে'র সন্ধান দিতেছে। 


বাংলার যুসলমান বৈষ্চব-কবি ২৬৯ 


রদ আলীর একটি গালে দেখি _ 
এই তৰে চাপিরা ররর সেই রতন ॥--- 
ক্মপের স্বরে সপ জল্তেছে বিন! চক্ষে রন ॥ 
কহিল ককিয় ছৈর আলী জিতে না হইল মরণ । 
আঠার মোকাৰ ধূড়ি ত্রিপুরিতে দন্ছশন ॥ ৫৩ লং 
‘রূপের ঘরে ব্ূপ'ই হইল স্বন্তপ, তাহাকে 'বিলা চক্ষে দরশন”,-_ ইস্জিস্বের অগোচর লেই শরবপ-_ শুধু 
বিশুদ্ধচিতে সংবেস্ত । জীবস্তে মরা না হইলে, অর্থাং বাহিরের দেহদর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হলে এই লাখলা 
হয না; দেহস্থ ত্রিনাড়ীর ( ইড়া, শিক্গলা, স্ববূত্রা গঙ্গা, হমূলা, সরস্বতী ) সংগম ঘেপানে লেপানেই ত্রিধায়া 
মিশিক্বা উত্বন্থোতা এফখার! হইয়া! যায় লেই ত্রিবেণীতেই ত বেশীমাধব কুষের দর্শন মিলে । 
যোগলাধনার মধ্যে নাদ-লাধন অধাযুণের অনেক প্রেমলাধক লম্প্রদায় গ্রহণ করি্যাছেন । নাদ লাধলের 
মধ্য অলাহত-ধলিতর একটি গ্রধানতব। কোন কোন মূগলমান কবি শীক্ফের বংশীবনির সহিত এই 
অনাহত নাদতঘকে বিলাই! লইঘ্বাছেন, রালালউন্দীনের গানে লেই তত্বের আভাল পাই 
আয় না রে কাই গুনি অপরূপ জ্পধ্বনি 
কন্ারে বাজতে দিন । 
কে যা্নার কোণায় বসে চলো ধাই তার উদ্দেশে 
হন কাছিয়া সেই দেশে তারে চিন দি। ৪৪ লং 
রহিম্দ্দনও বলিয়াছেন 
ত্রিপুন্িয়ায (= ৱ্ৰিবেণী॥) ঘাটে ধনি কালাতান্ছে বাজায় ধাৰী গো 
এসো ধাশীর স্বরে প্রাণী হয়ে করিল গোরে উদ্াসিবী ।-.. 
দঘে নামে মিলন করি৷ হাস্টর উপর খান কমি গো 
আগো দেখ চাইয়া তোর ল। ঘোকাছে ( = হেহে ) বিরাজ করে নীলদণি। ৮৩ লং 
আমরা আলোচনার আরস্তরেই বলিছাছি, বাংলাদেশের মূললমান কবিগণ কতৃক রচিত রাখারুক্জ-প্রেঘলীলা 
বিষয়ক এই পদ্দগুলির লাহিতাক মূলা হয়ত খুব বেশি নয়; কিন্তু বৈষ্ণব চাবদৃষ্ট মুসলমান কবিগণের ভিতরে 
গিধা কি রূপাস্থর গ্রহণ করিয়াছে তাহা সতাই আমাদের লক্ষণীয় । বাংলার সামগ্রিক ধ্যান-মননের পরিচয়ে 
এই পদগুলির মূলা অবস্তন্বীকা্ধ। 


্রস্থপরিচয় 


সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তশতী 1 শ্রীরাধাগোবিন্দ বলাক। জেনারেল প্রিন্টার্স আও 
পাবলিশার্স । মূলা দশ টাকা । 


বৃদ্টীয লালের প্রান্ত লয়ে অঞ্জদেশে লাতবাহনবংসীর রাজার! রাজস্ব করতেন । এই বংলীয়ের! ২৪,-৩* 
খুন্টপূর্বা্ থেকে ২২০-৩ বৃদ্টাব্দ প্স্ত রাত্রত্ব করেছিলেন ব'লে অনুমিত হয়েছে। এই বংশেরই সপ্তদশ 
নয়পতি হাল দাতণ' প্রাকৃত কবিতা বাছাই ক'রে 'সত্তপঈ, বা ‘গণ্তশতী” নামে একখানি কোশগ্রন্থ বা 
কাবা-সংকলন গ্রথিত করেছিলেন ব'লে লোকপ্রসিদ্ধি আছে। সাতবাহনবংশীয় কোনও রাজার হারা 
সংগৃহীত একপানি কাবা-কোপের উল্লেগ বাপের হর্ষচরিতে পাওয়া ঘায়। অগ্তান্ নানাহ্প প্রমাণ বা 
বিডি গ্স্থের উল্লেখাদি থেকে পণ্ডিতেরা 'অন্থমান করেছেন যে 'সত্তমঈ' গ্রন্থের মংকলগ্িতা হাল সাতবাছন 
বা শালিবাহন বংশে আবিহৃত হয়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ দেশে রাজত্ব করেছিলেন, ইনি শ্বঘ্ং কবি 
ছিলেন এবং 'কবি-বংদশ'এ॥ উপাধি ছিল। ইনি কুস্তল-জনপদের প্রস্থ ছিলেন এবং এর রাজধানীর নাম 
ছিল প্রতিঠানপুর। হাল বলেছেন, সালগ্ছার কোটি গাথার থেকে তিনি মাত্র সাতপ' বেছে নিয়েছেন। 
এয় থেকে অন্্মান করা চলে যে মাজ থেকে ছু' হাজার বছর আগে দক্ষিণ-ভারতে ( এবং সম্ভবত অন্তত্রও ) 
বহুঙ্ছনবোধা প্রাকৃত ভাবায় কবিড! লেখার খুব প্রচলন হয়েছিল এবং ত! সংস্কৃত কবিতার চেয়ে কম সমাদর 
পেত না। লণুশতীতে সংগৃহীত একটি কবিতার একজন অন্রোতল/ম! কবি বলেছেন, 
অমিমং পাউঅ-কব্বং পচিউং সোউং অ ছে ণ আপস্তি 
কামদ্‌ল তত্ত তণ্ডিং কুণস্তি তে কছ ণ লক্ষন্তি ॥১ ২ 

“খারা অনৃত'সনৃশ প্রকৃত ফবিত। পড়তে ব। শুনতে জানে না, প্রেমের তয চিন্ত করতে তারা লক্ষিত হয় না 
কেন? 

বন্তুত, এখনকার মতো! তখনও অধিকাংশ লোক নিজেদের মুখের ভাষায় লেখা কবিতার প্রতিই 
বেশি আকর্থণ বোধ করত, এইন্রপ মনে হওগাই স্বাভাবিক । নতুবা একজন তাজা সংস্কতে কবিতা রচনা 
না ক'রে প্রাকৃত ভাষায় কবিত। লিখতে উৎসাহিত হতেন কি না সন্দেহ । এবং তিনি কোটি কোটি গাথা 
থেকেও তার নির্বাচন সংকলিত করবার স্থধোগ পেতেন না॥ 

হালের সংকলিত গাখাগুলির থেকে অন্ধ, ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত তাংকালিক বন্ধ রীতিনীতির যেমন 
পিচ পা ও যায়, তেবনি দে-লনয়কার অন্ধ, ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের ভৌগোলিক লীমানার৪ একট! ইন্ষিত 
মেলে। 'সপ্ডপতী'র কবিতাগুলির মধো উত্তরাপথের হিমালছ্ পর্বত ব! গঙ্গ। প্রস্তুত নদীর নাম একেবারেই 
পাওয়া ধায় না; কিন্তু বিদ্ধ্যপর্বত, গোদা বা গোদাবরী, নর্মন! বা রেবা এবং তাণ্তী নদীর নাম বহুবার 
উল্লিখিত হয়েছে । কাছেই 'পন্তপঈরা অন্তত ক্র কবিতাগুলি আঞ্চলিক কবিদের লেখা বলেই ধরে নেওয়া 
ধেতে পারে। এর ভাথ। মহারাররী প্রাকত, কবিতাগুপিতে বদিত লমাদ-চিও কৃষ্ণা-গোদাবরীর অধাবর্তী 
পূর্বপন্চিম সূত্র পহন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভুভাগের সমাজ থেকে আহরিত। কবিতাগুণিতে বদিত পরিবেশ ও 


গ্রন্থপরিচয় 


পাতরপাজীদের থেকে এন্্প অহুদান হওয়া শ্বাভাবিক বে ভবন কাব্যের উপকরণ নাগরিক জীবনের বৈদদ্কা- 
বিলাগে লীমায়িত হস নি। 

গাখা-নপ্ডপভীর অন্তত ক্র প্রান্থ সকল কবিতারই নায্ক-নারিকা গ্রানবাসী হূবক-ঘুবতী অথবা প্রো 
প্রোচা। কবিতাগুলির মধো বে-সনান্ছের ছবি পাওয়! বায়, ত! কৃষিপ্রধান প্লীসমাঙ্গ। চরিত্রগ্ুলির 
অধিকাংশই পামর-পামরী (চাষী-পরিবার ), হালিক ও গ্রাৰণী (মোড়ল )। পনীবালী সাধারণ 
গৃহস্থেরও উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-ভাবৃতের গ্রাম, ক্ষেত, পথঘাট, দেবদেবী। আচার-বাবহার, খ্রামবাণীদের 
দৈনন্দিন জীবন, তাদের স্ান্বী় কুটুম ধর্বণুৰ্ধি, চরিত্র ও আচরণ সঙ্বন্ধে বু বর্ণন! এবং উল্লেখ “সপ্তবতী'তে 
থাকলেও সমুদ্র, নগর, নাগরিক জীবন, বর্ণ শ্রম অধব! ক্রান্মণ্য-সংস্কৃতি প্রভাবিত আচার-বাবহার ও নিষ্ঠা 
নিমের বর্ণনা এসানে একেবারেই পাওয়া! যায় না। মনে হয়, তখনও দক্ষিণ-ভারতে নাগরিক লভ্যত! 
তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি, এবং বাঙ্গধানী নগরে অবিষ্টত থাকলেও নাগরিক সড্যত। এবং ব্রাহ্ষণাধর্মের 
কঠোর নিম ও আগার ছনলাধারণের আীবনে বিশেধ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 

হালের কাবাসংকলন 'পরপঈ' ঘে ব্যাপক জনপ্রিহতা অর্জন করতে পেরেছিল, এর ধণেই প্রমাণ আছে। 
ছালের গ্রন্থের মহুকরণেই গোবখনাচার্দের “আর্ধালপ্তশতী' সংকলিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতের! অনুমান 
করেন॥ এ ভি ‘অমর-শতক' ও পরবর্তী কালে রচিত “বিহারী লবপঈ'তে হালের সংগৃহ'ত প্রাকৃত 
কাবোর ঢংটি লক্ষা করা ঘায়। পরবর্তী অনেক কাব্যও হালকে অহলরণ করে রচিত ব| এবিত হয়েছিল 
বলে বিশেষন্তরা! মনে করে খাকেন। 

'সত্তসঈ'র কবিতাগুলি আর্দ। ছন্দে লিবিত। এ-ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে বারো মাত্রা, দ্বিতীযে 
অষ্টাদশ ও চতুর্ধে পঞ্চদশ মাত্র! থাকে॥ দুটি মাত পংক্তিতে আধাগুলি স্থসন্বন্ধ । প্রার্কতে এই 
আধাকে গাথা বল৷ হয়। গাবার গ্বনপরিলরে ত২কালীন কবির| কিন্ধপ হন্দর সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন ও 
ইঙ্গিত-যাগনার সাহাঘো কিন্তপ রসস্থ্টি করতে পেরেছেন তা সতাই বিশ্মগ্নকর। 

'িপ্তশতী'র প্রায় লমন্ত কবিতাই ঘোরতর মাদি-রলাস্বক। ঘুবক-দুবতী থেকে প্রৌঢ়-প্রোঢ়া লকলেরই 
প্রেমের কথা কবিতাগুলিতে বর্ণিত হথেছে। নানান্তপ এভিস|ক-সংকেত, প্রেনাবেগ, মিলন ও বি্হ 
বর্ণনা, অপূর্ণ প্রান্বের দুঃখ ও সঞ্ভোগের সানন্দ, অবৈধ প্রণন্থের ছস।-কল।, এই লবই কবিতাগুলর প্রধান 
বিষ্। সংস্কৃত কবিতা প্রায়ণ নারীদেহ ও প্রেমসন্ভোগ বর্ণনার নির্লক্ষন্ূপে প্রগল্ভ । 'লতসঈ'র গাথাখলিও 
তার বাতিক্রম নন্ব। 

এক হিপেবে প্রাক্নত কবিতাকে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তুলনায় জনলাধারণের কাব্য বলে বর্ণনা করা 
যায়। সংস্কত কাবা ঘন নগরে রাঙ্গপৃঈপোষকতাদ্ধ বহ অলঙ্কার ও শিল্লচাতুর্ষে বিহযিত হয়ে উচ্চশিক্ষিত 
নাগরিক ও বিন্ভ অভিগ্থাতবর্গের ষনোরঞুনে ব্যাপৃত ছিল, তখন পল্লী ও জনপদবালী কবিরা প্রাকৃত ভাষার 
প্রাক্কতঙ্গনের জন্তু তাদেরই জীবন ও মনের কথ। সহঙ্জ স্বরে লিশিবস্থ ক'রে রেখে গেছেন। সংস্কতের 
দীখ সর্গবন্ধ কাব্যের তুলনা এই ছোট ছোট গীতিধ্ী প্রাক্ততু কবিতাগুলি আধুনিক যুগে জনসাধারণের 
চিত্তকে থে বেশি আকর্ষণ করবে এটাও শ্বাভাবিক। কাছেই বর্তমান সময়ে প্রাকৃত কবিতার চর্চা হলে 
এবং ভা পঠন-পাঠনের হুধোগ হ্ববিধ। পাওয়। গেলে একবিতাওলির লহঙ্গ লৌন্দ্ধ কাঝারলিক পাঠক সমাজে 
খুবই সমাদর লাভ করবার বৃন্তাবনা ) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪ 


কিন্তু সাবের বিষ সাধারণ ভারতীয় পাঠকের পক্ষে এ স্থষোগ কমই আছে। যদিও প্রাচীনকালে 
প্রাকৃত কবিতার বহু সংকলন নান! লবহে গ্রথিত হয়েছে, তবু এতদিন পর্যন্ত তার কোনোটিরই প্রাদেশিক 
ভাষায় কোলে। অনুবাদ হুই নি। প্রাকৃত কবিতার প্রথম সংকলনগ্রন্ব ‘গাথা-সপ্তশতী'র খ্যাতি ও 
ভনপ্রিছত! সর্ব্ধনবিদিত হলেও এধাবংকাল কৌতুহলী কাবাপাঠকের পক্ষে এর রলাদ্বাদন করবার 
ঝোনে। উপায় ছিল না। স্ববিধ্যাত অর্মাণ পণ্ডিত রেবর ( Weber ) 'লরপঈ'র একটি জর্দান সংদ্ধরণ 
প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু লেটি সাধারণ ভারতীঙ পাঠকের অবিগমা ছিল না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে 
বোশ্বাইঘ়েশ্র নি সাগর প্রেপ’ থেকে গঙ্গাধর ভট্টের টীকা সমন্বিত ‘সত্তদঈ'র একটি ভারতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। বইট লম্পঃদন। করেছিলেন কেদারনাথ ও বাহ্বৰের শর্ব।। এর। দৱপুর থেকে সংগৃহীত 
টক! ও সংস্কৃত ছায়| সমৰ্বিত তৃ'টি পুথি, আলোঘারের একট পুথি ও কোটার একটি পুথি, এই চারটি 
পুধির থেকে তানের গর্বের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন । কিন্ট এই পুখিওণির কোনোটাই তিশুদ্ধ 
ছিল না, একথা লম্পাদকের। শ্বকার করেছেন । তবু, ঘধাদাধা শুদ্ধ পাঠ নিমি ক'রে এবং গঙ্গাধর 
ভষ্টেক্র টাক। ও গাবাগুলির সংস্কত অহ্থবাদ ও মস্তব্য।দি ল্রিবেশিত কারে সম্পাদকের। এই গ্রন্থটিকে 
মস্ত পাঠকগণের অধিগমা করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে ওই 'নির্ণঘ-সাগর প্রেম” থেকেই জয়পুরের ভট্ট 
মধুতানাগ শাস্থীর একটি দীর্ঘ সংস্কৃত সমিকা এবং ভার স্বরচিত 'বাঙ্গ-সর্ধহতা" ব্যাধা। সংবলিত, "গাথা 
সপ্তশতা'র আর একটি দংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষ এ-সস্বরপটিরও ঝাশ্যা ও ছায়। সং্তেই 
রচিত বলে সংস্কতা্জ পণ্ডিত ভিন্ন অন্কের পক্ষে এর মধা দিয়ে “দত্রলঈ'র রলাস্বাদন করা সম্ভব ছিল না। 
“বঙ্গা-র্বফবা' নামে একটি আধুনিক টীক1 রচনায় নধুরানাথ শাহী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন 
সন্দেহ নেই, তবু ইনিও গঙ্গধর ভট্টকে মস্থলরণ করেছিলেন বলেই মলে হয়। 

মধ্রানাথ শাস্ছার নিঙখগ্ব টাক! বাদ দিলে 'গাখ। সপ্তপতী'র আরে! আঠারোখান! টীকার শদ্ধান পাওয়া 
ঘাঘ়। কেনারলাথ ও যাম্বদেব শর্মা তাদের চারখানি আদর্শ পুঁখির একটিতে কুলবাঁলদেবের টীকা! 
পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে টীকা তারা প্রধানভাবে গ্রহণ করেন নি। এর পর লাহোরে 
হরিতাহ-পীতাঙ্গরের 'গাখা-লপ্তশতী প্রকাশিকা' নামে একটি এবাবং অপ্রকাশিত টীকা আবিস্কৃত হয়, 
এবং গ্রগনীশলাল শাহী কুক সম্পাদিত ও একটি ইংরেছী ভূমিক! সংবলিত হচ্ছে ১৯৪২ সালে লাহোর থেকে 
প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষ পীতান্বরের এই নবাবিষ্কৃত চীকার পাগুলিপিটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া 
গিয়েছিল ॥ চতুর্থ শতকের শেষ পনেরটি, পম শতক সম্পূর্ণ, ব্ঠ শতকের «৫টি এবং সপ্তম শতকের ৯৮টি 
মাত্র গাথা চীক! এই পাতুলিপিটিতে ছিল। কাছেই এতাবং কাল প্রধানত গঙ্গাধরের চীফাই প্রচলিত 
আছে, এবং অন্তাও টীকার মপে। কতকগুলি গোপীনাথ ফবিরান্রেয় মতে "really good aud useful" 
হলেও আধুনিক ব্যাখ্যাতারা কেউই সে লব টাকা গ্রহণ করেন নি। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ৱেবর্রের দর্মান্‌ সংস্করণ বাদ দিলে আধুনিককালে প্রকাশিত “গাখা-সপ্তশভী'র 
দুখানি সং্করপই সংস্কতে রচিত। অতএবু ঝর্মান্‌ বা সংস্কৃত ভাষায় বাংপহ্র না হলে এই উপাদের কোশ- 
গ্রস্বের বরদাস্বানন কর! কোনো! ভারতীয়ের পক্ষেই এতকাল সম্ভব ছিল না। এ-গ্রন্থের কোনো ইংরেজী 
সংস্করণ ৪ এতদিন প্রকাশিত হয় নি। একারণে সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক ্রীরাধাগোবিন্দ বলাক 
মছাশরের সংস্কৃত ছায়া এবং ফাংলা টীকা ও গস্থাস্থবাদ সমন্বিত গাথাসপ্তশতীর সংস্করণটি বাঙালী 


গ্রন্থপরিচয় 


কাব্যোৎসাহীদের কাছে প্রাচীন সাছিতোর একটি পরল ও অপরিচিত অংশের হ্বারোদ্ঘাটন করে দিল। 
অধ্যাপক বলাক তার সংস্করপটিতে পূর্ববর্তী সম্পাদকদের অনেক ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন। এই কুল 
প্রধানত কবিগণের নাষকরপেই ছিল। এ ডিগ্ন একটি তপাপূর্ব দীর্ঘ অবতর্ণিকায় অধ্যাপক বসাক হাল" 
সপ্তপতী-বনিত দেশের অবস্থান? এর কাল; এতন্র্ণত গ!খাগুলির পেকে প্রাপ্ত নান! ভৌগোলিক, 
সামাজিক, পারিবঝাহিক ও বাবহারিক তথ্য; সানাজিক ও অর্ধশাস্থবিষ্ নান! রীতিনীতি : সপ্তশতীর 
সমকালীন বা তংপৃ্ধবর্তী কালের দাক্ষিণাত্য ও মহারাস্টরে প্রচলিত ধর্ম, নন ও দেবনেবী পুঞ্জ'দি সন্ধে 
বহু তথ্য এবং আারে। অনেক কৌতৃহলপ্রদ ও জাতধ্য বিষয় লগ্রিখেশিত করে গ্রন্থটিকে ছাত্র, পণ্ডিত ও 
সাধারণ পাঠক সকলেরই শিক্ষণীর ও মনোরঞুকরূপে গঠিত করেছেন । 

অধ্যাপক বলাকের গ্রন্থের সন্বস্ধে সব চেয়ে প্রধান এবং উল্লেগঘোগ্য কথা এই ঘে অতি-প্রাচীন 
প্রাকৃত কাবাকোশ 'গাখা-লগ্তপতী'র এইটিই প্রথম প্রাদেশিক ভাষার সংস্করন। কাবাপ্রিয় বাঙালী 
পাঠকের কাছে এই অমূল্য গাধা কোশখানির রন অগুধাবনযোগ্য ক'রে দিযে অধ্যাপক বগাক বাঙালী 
মাতেরই রুতঙ্সত[ভাদ্গন হলেন । 

বইখ।নিতে বাক মহাপন্ প্রথমে ঝাংল। হরফে মূল প্রাকৃত গাথাটি, তংপর ছন্দোবদ্ধে সংস্কৃত মহবাদ, 
অতঃপর গন্চে বাংল। অনুবাদ এবং পরিশেষে টীক। সণ্িবেশিত করে সংস্কৃত বা প্রাঙ্টতে অনডিগ্র পাঠকের 
পক্ষেও ছুধোগাতার কোনে! মবকাশ রাখেন নি। পাধান্ল পাঠকের পক্ষে পাস্কৃত ও বাংল! ছাগাই 
রধোপভোগের সহারক হতে পারে, চীকার' প্রযোগ্গন তার কাছে সামান্ই ॥ বিশেষ ক'রে দবক্ষেত্রেই 
ঘন বক্তা, ভাব ব| ইঙ্গিত সাধারণ পাঠকের কাছে দুরোখা বলে মনে হয ন।। কিন্তু স্পটহ 
বোন! ঘাঘ থে, ছাল তার নির্বাচনে ধে-আানর্শ ব। নীতিই গ্রহণ ক'রে থাহন ন। কেন, পরবতী 
পণ্ডিত ও টীকাকারের! মনে করতেন থে এর প্রান সবগুলি কবিতাই প্রণন্থেগ ( প্রধানত মবৈধ ) 
অম্পঃ ব| অনতিম্পঃ ইন্ধিত অথব! পঙ্কেতস্তোতক। টীকাকারগণ ভাই আাপাত-পহত্র কবিত।গুলিরও 
অন্তরালে গুঢ় ও লরল কোনো প্রনযবাঞরনা আবি ক'রে, তাই পরিবেশন কএতে অগ্রসর হয়েছেন। 
যত সহ কথার মধে] যত গৃঢ় লংকেত তার! আবিকার করেছেন, ততই ধেন তার। অধিক কৃতিত্ব অর্জন 
করতে পেরেছেন। পংস্কত ও প্রাকৃত কাব্যের প্রাচীন টীকাকারগনের মানিরসের দিকে এই আতাস্তিক 
আক আধুনিক বিচারে কুচিসংগত ব! প্রীতিপ্রৰ মনে হু না, বরং বহু ক্ষেত্রে মূল কাবে/র দংত্র ধৌন্দধকে 
ক্কুর করে বলেই মনে হয়। ঘেমন, নিগুলিবিত কবিঙাডি একট হন্দর উপনার মধ্য দিয়ে একট প্রাকৃতিক 
গন্তের বর্ণন। বলেই পাঠকের পক্ষে গ্রহণ কর| শ্বাভাবিক । 
বোদিল-রচিত কবিতাটি এই : 

উজ নিচ্চল-নিজন্দা ভিলিনী পত্তশ্মি ব্রেহই বলাআ। 
নিশ্মল-মরগ-ভাঅণপরিট্টিআ সংখ-সুত্তিব ॥ 
যার পদ্ভাহুবাদ কর! চলে__ 
দেখো নিশ্চল বক বলে আছে পরপ্বত্র 'পরে ॥ 
ধেন মরকত খালাছ শুভ্র শম্ম বিরান্ধ করে ॥১।৩ 

এই কবিতাটি ব্যাধা। করে গীকাকার বলেছেন: “লংকেতস্থান পরপুপিনে নাঘকের অলাগমন লক্ষ্য করি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


নাদ্িকার উক্তি ৷" সম্ভবত এ-জাতীয় টীকার উপর ভিত্তি ক'রেই মশ্মটভ্ট তীর “কাবা প্রকাশে" ধ্বনি- 
পরম্পরার দৃ্াস্থ হিলাবে এই কবিতাটি উদ্ধৃত কবেছেন। তার যতে নিশ্চল-নিশ্পন্দ৪পে বকের অবস্থান 
হারা নির্জনতা, এবং তত্ার। স্থানটি অডিসারযোগ)ত। স্থভিত হয়ে কবিভাটিতে অভিপার-নংকেত প্রকাশ 
পেয়েছে । কিছ আবুনিক পাঠকের মনে হতে পারে ঘে, কবিতাটিকে স্বভাবোক্তি মলংকারের একটি 
স্নন্দর দৃ্টাস্থ ছিসাবে নিতেই বা বাধা কি? 
এপ্রাঙ্গে আরো একটি গথা উল্লেখযোগ্য । প্র৮তগ্তচরিতামূতে মধ্যলীলার ঘিতীয্ন পরিচ্ছেদে কৃষ্ণরাস 

কবিরা্গ নীচের গাথাটি উদ্ধৃত করেছেন: 

কইঅব-রহিঅং পেগ্রং নছি ছোই মানুষে লোএ। 

জই হোই কদ্ল বিরছো হোতশ্মি কো জিমই ॥ 

চলনা-চাতুরি বিরহিত প্রেম পৃথিবীতে নেই লে তো। 

থাকলে বিরহ হত না নতুব। বিরহে জীবন যেত ৪২1২৪ 

রাম 
এই গাথাটি সপ্তশভীর দ্বিতীর শতকে সামান্ত পরিবর্তিত আকারে ( প্রথম পংকিতে ‘মামি’ সগ্বোধন যুক্ত 
কূপে ) পাওয়া ঘা এর ব্যাগ্যায় টীকাকার বলেছেন, “পতির প্রেম সম্ভবত কৃত্রিম এই আশঙ্ক! করিয়া 
প্রোবিত"ভর্তৃকা রমণী স্বামীর আগমনে বিলম্ববশত: মাতুলানীর নিকট মন:কষ্ট নিবেদন করিতেছে ।” এখন, 
এই কবিতাটির উপভোগের গত এত্বপ ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন আছে? বরং প্রেম সম্বন্ধে একটি সাধারণ 
মর্ঘন্পনী উদ্কিকে বিশেষ ঘটনা বা উপলক্ষে সীৰায়িত ক'রে এর রগকে খণ্ডিত করা হয়েছে বলেই তে। 
সাধারণ পাঠকের ধারণ। হযে। চৈতন্র-চয়িতাস্বতকারও এই উক্তিটিকে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ই নিয়েছেন 
এবং বলেছেন_ 
অকৈতব কৃষ্ণপ্ৰেম যেন জানুন ছেম 
সেই প্রেম! নূলোকে না হয়। 

বাই হোক, পাঠক-সাধারপের বিচারের জন্ত, এবং কিনপ সুন্দর হুন্দর কবিতা এই গাথা-কোশটিতে ছড়িয়ে 
আছে তার উদ্বাহরণস্থকূপ আরো কয়েকটি গাথা উদ্ধৃত করা গেল_ 

জেণ তিঅ-যতং তীরই নিব্বোঢং দেহ তেতিঅং পণ আহ । 

প অণো! বিপিঅত্ত-পসম-দুকৃধ-সহণ-কৃধমো! সব্বো ॥ 

নিঃশেষভাবে বতটুক প্রেম বহ! যায় শুধু সেটুকু দিয়ো। 

প্রেম-বিরতির বেদনা বহিতে সকল লোকেই পারে না! প্রিয় ৪১1১ 

সমতল ৷ 

উত্দ পোস্মরাঅ-মরগজ সংবলিনা পহ-অলাও ও-অরই । 

শহ-লিরি-কঠ-হৃভট্ঠবব কহিআ! কীর-রিচ্চোলী ॥ 

আকাশের থেকে উড়ে নেনে এল এক ঝাক টিঘাপাবি ৷ 


নভোলক্্ীর গলা থেকে বসা মরকতমালা নাকি 8১1৭৫ 
লাম আন্তাত ॥ 


্রস্থপরিচয় 


সে! পাম লংভরিজ্ঞই পবডসিও ছে| খণং পি হিঅআাই । 
সংভরিমব্বং চ কমং গ অং চ পেশ্মং নিরালম্ব ৪ 
হৃদয় থেকে যে কখনো হারায় কথ| ওঠে তারে মনে রাখার । 
প্রেম ছু ঘবে শ্বরণঘোগ্া লবলঙ্কন হারায় তার €১/৯৫ 
_ বাপ (বগ্প 2) ইরা ॥ 


হসি এহি উবালস্ত। অচ্চ.পচারেছি হিচ্জিঅববাইং | 
অংস্থহি মণণাইং এসো মগগে! হুমহিলাপং ৷ 
হাসি দিয়ে ভৎগনা, বাথা পেয়ে দেখানে! অধিক প্রীতি । 
অশ্রচুধণ রচনা, ঘানিনী কুল-লল্নার রীতি ৪১১৩ 
_ লাল অজ্ঞাত ॥ 


হসিঅং অদিউঠ-দন্তং ভমি অমণিক্ন্ত-নেছলী-দেসং। 
দিটঠমগুক্ধিও-মৃহং এসো মগ গো কুল-বহুণং ৷ 
ছালিতে দন্ত হবে না প্রকাশ, ভ্রনণে দেছলী হবে না পার ॥ 
দর্শন-কালে মুখ নীচু রবে, কুলবধূদের এই আচার ॥৬৷২৫ 
লাম অজ্ঞাত ৪ 


বাআাই কিং ভণিজ্ছউ কেত্তিমং-মেত্রং ব লিকৃথ্এ লেহে। 
তুছ বিরছে অং দুকৃখং তদ্স তুমং চে গহিঅখে) ॥ 
কথা ব'লে আর চিঠি লিখে লিখে কেমনে বোঝাব কী গে। 
তুমি ছাড়! কত দুঃখ আমার ধদি তা না ঝেঝো নিজে ৪৬)৯১ 
_ নাম অজ্ঞাত ॥ 


দেণ বিণ! প ছিবিচ্ছই অপুণিজ্ঞই সো কআবরাহোবি । 
পত্তে বি শঅরছাহে ভণ কস্‌লো ৭ বল্পছো৷ অগনী ॥ 
ঘারে বিন! এই জীবন বিফল লব দোষ ক্ষমি তার । 
আগুনেরে বলো কে ন! ভালোবাসে, হোক গ্রাম ছারখার ৪২৬৩ 
-রোহা॥ 


এছিসিং তুমং তি ণিমিসং ব জগ গিঅং জামিনীঅ পঢমন্ধং। 
বেসং সংতাব-পরকসাই বরিসং ব বোলীপং ॥ 
অর্ধরাত্রি জেগে কেটে গেল নিমেষে প্রিয়েরপ্রতীক্ষায়। 
এলো না সে তাই বাকি অর্ধেক জাগরণে কাটে বর্ধপ্রায় ॥৪৷৮৫ 
-অল। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


উপরের উদ্ধৃতিওলি থেকে আশা করি একথা স্পট হবে বে 'গ্াথা-সপুশতী”র সমস্ত কবিতাই অতিমাত্থান 
প্রেম-প্রগল্ভ নয্ন। তবে, টীকাকারগণ সম্ভবত তংকালীন রীতি অনুযায়ী প্রায় প্রতোকটি গাধার মধোই 
প্রেম-বারন। আবিষ্কার কবার চেষ্ট। করা, এবং দেহ প্রেঘ-সস্তরোগের কথাই বেশি ক'রে পরিস্ুট করতে 
পচে হওয়ার ফলে লাধারণ পাঠকের*পক্ষে কবিতাগুলি অতিমাত্রায় ০:০০ ব'লে ধারণ! জন্সাতে পারে। 
অধ্যাপক বসাক ভার অনুবাদ ও ছায়া-রচনায় গঙ্ষাধর ভট্রফেই অঞলরণ করেছেন, ভার ব্যাখ্যা ব| টাকার 
হুকিদুক্ততাছ অন্ন ক্ষেত্রেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো! কোনে। স্থলে তিনি কুলবালদেবের টীকা ও 
পীতাদ্বরের চীক| উল্লেখ করেছেন সভা, কিন্তু তা নিছে আলোচনা করেন নি। অধ্যাপক বঙ্গাকের গভীর 
পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত ॥ তিনি ধৰি সেই পাণ্ডিত্যের প্রয়োগে এটীক! ও ব্যাব্যাগ্ডলিকে বিচার করতেন, 
অথবা অগ্ান্ত টীকার সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনার স্থযোগ করে নিতে পারতেন, তবে আমাদের মতো 
বহ অপত্ডিত রল-দ্ধানী পাঠক আরে! অধিক পরিমাণে উপকৃত ও কৃতত্র হত। এ-প্রদঙ্গে এ কথাও উল্লেখ 
কর! চলে যে, মূল গাথাগুলি রচিত হওয়ার নেক কাল পরে আবি হয়ে টাকাকারগণ সর্বক্ষেত্রেই 
থে রচর্লিতার উদ্দিই অর্থ হৃদহ্ংগন করতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, সংস্কৃতে 
সুপণ্ডিত এই পরবর্তী টীকাকারের! প্রাচীন মহারাষ্ী প্রান্তত ভাষায় আধুনিক ভাষ।তাবিকের মতো দক্ষ 
ছিলেন কি না কোনো কোনো স্থলে এ সন্দেহেরও অবকাশ থাকে। কাছেই ম্ধাপক বাক গাথা 
লগ্তশতীর ভাষার দিকটা নিয়ে বিদ্বুততর আলোচনা করলে এই সংস্করণটি আরে। মূলাবান্‌ হত বলে 
মনে করি। 

গাথা সপ্তশতী'র শংকলয়িতা বা রচয়িতা হালের সম্বন্ধেও আরো বিস্তৃততর আলে|চনার প্রযোক্ষন 
ছিল বলে মনে হয়। সগ্তষ শতকের শেষ গখাতে 'হালেন বিরইআইং' (হালের দ্বার! রচিত ) এই 
কথাগুলি পাওয়া ঘায়। অর্মান প্রাচ্যতরবিদ্‌ লুডার্দ্‌ ও আযাকে।বি (14565 ad ]ac০৮i) দেখিয়েছেন 
বে এই সাত শ গাথার নধো নাত্র চার শ জিশটি গখ। সকলগুলি সংশোধিত সংস্করণে পাঙুলিপিতে পাওয়া 
ঘায়। অর্থাৎ প্রত্যেক £০5০51০5-এ *** ক'রে গাথা থাকলেও এর মধ্য ৪৩*টি হচ্ছে লাধারণ, অর্থ! সকল 
পাডুলিপিডেই মাছে। এর থেকে 'গাথা-সপ্তশতী'র বর্তমান আকারের মধো বছ প্রক্ষেপ অস্ত হয়েছে 
বলে অনুমান কর| চলে। কী, প্রমূখ পাশ্চাত্তা পত্ডিতেরা এক্ধণ অনুমান করেছেন ঘে, খুব সম্ভব প্রথমে 
হ| কবি হালের রচনারই একটি সংকলনমাত্র ছিল পরে তাতে অস্তান্ত কবির কবিতা সংযোধিত হয়ে বহু 
কবির রচিত সপ্ধশত গাধার একটি কোশগ্রন্ব হয়ে গাড়ায়। এ প্রপঙ্গে মনে রাধতে হবে ঘে, প্রথমত, 
বইয়ের শেষ কবিতাটিতে হাল এগ্রস্থটি তারই রচিত বলে উল্লেখ করেছেন; হ্বিভীদত, সাত শ 
গাথার মধো ৩৯৮টি মাত্র গাধার র$গ্রিতার নাম পাও গেছে, যার মধো সর্বাধিক সংখা (ুয়াজিশটি) 
গাধাই হালের রচনা; এবং ৭**-র মধ্যে ৪৩টি গাখাই মাত্র সাধারণভাবে সকল পাণুলিপিতে 
(recensiou-এ) পাওয়া গেছে, অতএব অন্গুলি বিভিহ সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির পার! সংঘোছিত 
হয়েছিল বলে ধরে নেও! চলে! লুভার্স ও জ্যাকোবি-র কথ! সম্পূর্ণ মেনে না নিলেও এ-বিবর়ে 
সন্দেহ নেই থে মূল গ্রন্থ রচিত বা সংকলিত হুবার অনেকদিন পরেও এই কোশে বহ পরবর্তী গাথা 
সংযোজিত হয়েছিল । 

এছাড়া গাবা ‘সপ্তশতী’র ভাষা এবং বে আকারে এখন গ্রন্থটি পাওয়া যায় তার কাল সদ্বদ্ধেও বিশ্বৃততগ্ন 


্রন্থপরিচয় 


আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। 'সপ্তশতী'তে থে মহারাষ্্রী প্রাকৃত বাবহার হয়েছে, তাকে ভাষাত তবিদেরা 
অতি প্রাচীন বলে মনে কহেন ন|। সম্লামদিক কালে মহারাইী প্রাককতে রচিত শ্রিলালিপিগুলির ভাঘা'র 
সঙ্গে তুলন! করলে লপ্তশতীর প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়। অধ্যাপক বলক এর কারণ 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “প্রাচীন নহারাষ্টরদেশের নানাঘাট ও নাসিকাদির গুহামন্দিরসমূহে প্রাপ্ত খোদিত 
শিলালিপির প্রাক্কৃত ভাষ| ও হালসঙ্চলিত সপ্তশতীর মহারা্রী প্রাকৃত ভাষার মধো ঘে প্রভেদ লক্ষ্য করা 
যায়, তাহার কারণ শঙ্গন্ধে আনাদের এই মত যে, একই সময়ে জললাধারুণের বোধগম) করার উদ্দেশ্যে 
শিলালিপিসমূহের প্রাকৃত গস্ত-র5নাতে প্রাচীন রীতির (অর্থাৎ প্রান্ব পালিডাযা দদৃশ ) ভাঘাই বাবহত 
হইত, এবং পণ্ডিত সমাজে বাবহর্তবা গীতি ও অক্তান্ত গন্ভমদ্র রপকাবোর রচনাতে বাকরনসংগত প্রাকৃত 
ভাষ| বাবহৃত হইত । এই জনই হাল-নরপালেয় লমসামগ্িক এবং তাহার কিছু পূর্ববর্তী ও কিছু পরবর্তী 
শতাব্দীসমূহের শিলালিপির প্রাকৃত ভাষা সপ্তশতীর প্রাকৃত ভাঘ! ইইতে এতট| বিভিন্ন বলিঘ। 
লক্ষিত হয়।” কিন্তু অধ্যাপক বপাকের এন্ুক্তি পণ্ডিতের! সম্পূর্ণ মেনে নেবেন কি ন| লনেছ। 
কেননা, 'সপ্তপতী'তে নহারাত্রী প্রাকতের যে রূপটি পাওয়া হায় ত! পরবর্তীকালের শিলালিপির 
ভাষার চেয়ে অর্ধাচীন বলে ভাধাতাঘিকেরা মনে করেন। সকল দিক বিচার করে লুদার্স ও 
জ্যাকোবি মনে করেন থে ২** থেকে 9$* খৃষ্টান্ছের মধ্যে “সিগুশতী” তার বর্তমান আকার 
লাভ করেছিল। 

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন থে প্রতি শতকের শেষ গাথাটিতে 'সিরি-হাল' ( শ্রহাল ), 'কই বচ্ছল' 
(কবি-বংলল ), প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া ধা, কিন্তু নরপতি হাল ব'লে কবি কোথাও ভণিতা দেন নি। 
“কবি-বৎ্পল' প্রনুগ সুকবিদের দ্বার! এই গাথাকোশ নিষিত হয়েছিল, গ্রন্থ থেকে এ কথাই মাত্র 
আল। ধায়। 'দণ্ডপতী'র একটি দ্বার্যবোধক গাথাতে (৫)৬+ ) আপনর ফুলের উন্গুতিবিধারক এক গাতবাহন 
বা শালিবাহন -বংশীয্ রাজার ( সালাহণ-রিন্দে! ) প্রশপ্তি আছে বটে, কিন্তু তার নাম থে ছাল ছিল, কিংবা 
তিনিই যে গাথাকোশের লংকলয়িত! এমন উল্লেখ নেই । সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম হাল ছিল 
এ কথা মতা ছলেও, তিনি এবং গাথ|-রচত্নিতা কবি-বংলল ছাল এক ও অভিন্ন বাক্রি কি না, তা পণ্ডিতদের 
বিচার্ধ। তবে হাল নরপতির মাবির্ভাবকাল ও গাখ।-সগুশতীর ভাষ! বিচার করে হাল-নরপতির মূল 
এস্থ পরবর্তীকালে বহু সংঘোগ ও প্রক্ষেপাদির দ্বারা পুষ্ট হয়ে বর্তমান আকার লা করেছিল বলে যনে 
হওয়াই শ্বাভাবিক । 

ঘাই হোক, অধ্যাপক বসাক তার গ্রন্ের অবতরণিকায় থে প্রচুর তথা।দি পরিবেশন করেছেন, তার 
দ্বারাই বর্তমানে এ-জাতীয় বহু প্রন উখাপনের স্থযোগ ঘটেছে। এই অতি প্রাচীন প্রান্কত কাবা-সংকলনের 
পথম প্রাদেশিক সংস্করণের সম্পাদক হিসাবে অধ্যাপক বলাফ যে অত্চ্চ প্রশংসা ও রতন্তত! ভাজন 
এবিঘয়ে সন্দেহ নেই। বহ পাণ্ডিতা ও পরিশ্রমের দ্বার! যে রত্ডাগ্ডার তিনি আমাদের কাছে উন্মুক্ত 
করেছেন, পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্যপ্রমাণ ও আলোচনাদি,ঘোগ করে তাকে সম্ূ্ণতর আকারে তিনি 
উপস্থিত করবেন বলে আশা! করি। 

প্রকাশকের প্রতি নিবেদন এই থে, বইটির ছাপা! ও কাগজ আশাহুক্সপ উংকৃষ্ট হয় নি, এবং ছাপা 
নিস্থপও ন্। এজাতীয় গ্রন্থে ছাপার ভুল থাকা অবারনীঘ। এ-ভির, প্রতি পৃষ্ঠায় গাথা-শতকের 
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উল্লেখ না থাকাতে প্রয়োজনীয় গাথা খুঁজে পাও! কইলাধ্য হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এসকল ক্রটি 
সংশোধিত হলে বইটির মূল বৃদ্ধি পাবে ॥ 
অঙ্গিত দত্ত 


পিছু ডাকে । দ্িতেম্্নাথ চক্রবর্তী । শাস্তি লাইব্রেরি, কলিকাত1০। মৃলা তিন টাকা। 


“পিছু ডাকে’ বইপানার করেক পৃষ্টা পড়িদ্বাই মন্ত হইয়া গেলাম । পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে অনেক কাল পরে 
দেখা হইলে যেমন মাঝখালকার সমছট। হঠাং লোপ পার্ন তেমনি ঘটিল। বইখানা আরো মল দি পড়িবার 
জন্ত ঘধল তৈয়ারি হইয়ছি, এমন সমর দেখিলাম যে কখন পুখির উপাস্কে আসিয়া উপস্থিত । শেষ পাতা 
ক'খানার ছত্রওলি শণুকগতিতে পড়িয়। চলিলাম, পাছে শেষ হুইয়! ঘায়। এত মন্বরত! লবেও অবশেষে 
শেষ হইয়া গেল। একটি আঘুশেষের দার্ণশ্বাস পড়িল-_ ইতিমদোই শেষ! তখনই আবার পান্বনা 
পাইলান-_ আবার পড়িলেই চলিবে । পিছু ডাকে বার বার পড়িঝার মতো বই। এমন কথা! কখাল! 
বই সম্ব্ধে বল! চলে? 

বই তে| শেষ. হইল, কিন্তু এখানা কোন্‌ শ্রেণীর বই? উপন্তাল গল্প নিশ্চয় নয, কাহিনীর ধারাবাহিকতা 
মাই; প্রবন্ধ ব। ইতিহাস নহ; ভঙ্গীলবঙ্থ ক্ষীণবক্তব্য রমারচলা নয়। তবে কি? বইখানাকে কোনো 
শ্রেণীতে ঘদি ফেলিতেই হয তবে ইহাকে এক শ্রেণীর পুরাণ বল! চলে: পমীবঙ্গের পুরাণ। সংস্কৃত 
পুরাপগুলিতে কি নাই? গল্প কিন্বদস্তী ইতিহাস ভূগোল গভীর জানের কথা ও নিতান্ত ছেলেমান্ুষি 
বিষয় সবই আছে-_ মথচ কোনোটাই আলাদ! ছুই! নাই, সবস্বন্ধ মিলিঘা একটি বিশিষ্টক্ূপের আধারে 
আছে। পিছু ডাকে বইখানাতে পুরাণের এই গুণ বা ধর্ম থাকাতে তাহাকে পুরাণ বলিলাম । 

দেশবিভাগের পরে ছেড়ে-আসা গ্রামগ্ুপিকে অবলম্বন করিদ্রা অন্প'দনের মধ্যে একটি বৃহৎ লিছু- 
ডাকা! সাহিতাশাখ। গড়ি। উঠিগাছে। এগুলিও পুরাণশ্রেণীর রচলা। তন্মধ্যে ভালে| মন্দ মাঝারি 
লব রকম গ্রথ্ই আছে। বর্তমান গ্রন্থও তাহাদের অন্ততম ॥ তবে প্রভেদ এই যে, পিছু ডাকের 
প্রেরণার মূলে দেশবিভাগজনিত ইতিহালের বেদনা নর । যে-বালক ঘটনাচক্রে শৈশব ও কৈশোরের 
লীলাভূমি ছাড়িতে বাধ্য ছইঘাছে তাছারই স্বতিবেদনাঘ বইখানার স্থই-প্রেরা। তাই এ বইটিতে 
রাজনৈতিক চাপ! তর্জন একেবারেই নাই। সেদিনের বালক-কিশোর বাচা দেখিয়াছে আদ্রকার দিনে 
পঞ্কাশোতীর্ণ প্রচ তাহা বলিতে বশিহ্বাছে। যে ছিল দর্শক লে হইম্বাছে কখক। সে নায়ক নঘ। 
নাক নাঁলানদী-তীরবর্তী ধানলোন। গ্রাম । 

পিছু ডাকের প্রক্কত নায়ক নীলালনীর তীরবর্তী ধানলোনা গ্রাম, কিন্ব। আরও বিস্তারিতভাবে বলিলে 
ধানফোনার সরবজন_- বইপানির নাক |, নাছক ধাললোনার সর্জন। অ্রষ্টা ও বক্তা আনন্দ মণ্ডলের 
শিষ্য একটি বালক-কিশোর । তাহার দর্শনের ও অহুস্থৃতির দুত্রে সর্বপ্রনের জাবনকাহিনী তোড়াবন্ধ 
হইয়া একটি অখণ্ড শিল্পস্থ তে পরিণত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বইখানার কাঠামো ও নকশা । 
কাজেই ইহাকে পুরাণ পায়ে ফেলিতে হয় গতাহ্‌গতিক অর্থে গল্প বা উপন্তান বলা চলে ন!। 


্রন্থপরিচয় 


কিন্ত তাই বলিছ। বইখানার আকর্ষণ কম নহ__ দুরন্ত পাহাড়ি নদীর স্রোতের তোড়ে পাঠককে জ্রুত 
পরিণামের মুখে লইদ। ঘায়। একটির পরে একটি অধ্যারে চিত্রের পরে চিত্র, কাহিনীর পরে কাহিনী 
আলে, সর্ব্গনের জীবনঘাত্রার স্থধদুঃপস্মোতের উপরে ফেনার মতো ভাসিহ! ওঠে, হাসি-অশ্রর উজ্ছলো 
ক্ষপকালের জন চোখ খাধাইর! দিয়) পরবর্তী ফেনস্তবকের জন্ত আলর ছাড়িয়া দেয় 

দিদিবুড়ি, কেনৈর্দার কর্তৃক “হদির হুধে' মৃত দিদিবুড়ির পা খোযাইস্া দেওয়!। দিদিবুড়ির তারিক 
পুত্র ভীমচন্্র ও তন প্রকৃতি ছিমি, গে চক্রবর্তী, ফতুর জমিদারের জবিদারি অভিনয়, শিবচরণ ডট্রাচার্ধ 
ও তাহার ফন্গ! বাস্তু, বাসুর কবলহুক গোপাল ও শত, দেবনাথ সর্দার ও পাওতালগণ, শ্বামটাদ বৈরাগী 
ও তাহার দুই পরী, রাধা ও রাধাকাস্ত্। সধু চৌধুরীর বেগ্াবাহিনী ও অপূর্ব রণকৌশল, তারানা 
কবিরান্ের পারদ বদ্ধন__ আর সর্বশেষে বালক কিশোরের 1:70০0121 গুরু আনন্দ মণ্ডল । কোনে! 
একখানি পুস্তকে এতওলি সদ্ধীব চিত্রাকধক নরনারীর সমাবেশ নিতান্ত বিরল। কোনো বিশেষ অধ্যায়কে 
চিছিত করিতে হইলে বালক-কিশোরের উলুখড়ের মরীচিকাঁদর্শন, না তালপনীর উৎসব ও হাঝার 
মানসনুস্থমদর্শন অপ]ায়গুলির উল্লেখ করিতে হুয়। অধ্যায়গুলি কল্পনা ও কবিত্বের অদ্ভুত ইন্তক্তাল। 
লেখকের কলমের দ্রাদৃতে ধানসোনা গানের মুখে পনী-বাংলার হাজার হাজার গ্রাম কথা বলিয়া উঠিদ্বাছে_ 
লে কথা দ্বধের, সে কথ। সুখের, সে কথা বাঙালীর অন্তরের, সে কথা বাংলার একান্ত নিদন্ব । 
এমন ধিনি লিখিতে পারেন তিনি আগে আর লেখেন নাই, এবং পরেও আর লিখিবেন না, ইহ! বিশ্বাস 
করিতে পারি না। 


শ্রীপ্রথথনাথ বিশ 


বিজ্ঞানের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড: প্রাগৈতিহাসিক কাল ছইতে রোমক পাতা পর্বস্ত। প্রসমরেন্তরনাথ 
লেন। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান আযাসোলিয়েশন ফর দি কালটিডেশন অব লায়েন্গ, কলিকাতা! । প্রাপ্তিস্থান 
এম সি সরকার ত্যাণ্ড সনদ, কলিকাতা ১২। মূলা সাড়ে দশ টাকা । 


উদ্যোগী ও তরুণ লেখক শুযুক্ত লমরেজ্্রনাথ লেন ১৯৪৭-৪৯ লালে ইউনেস্কোর দুরে ঘখন ‘আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব ও লম্পর্ক' সন্থদ্ধে তথালংগ্রহে ও প্রচারকার্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এইরূপ একখানি 
প্রামাণিক গ্রন্থ প্রপন্বনের পরিকল্পনা করেন । চৈনিক বিজ্ঞান ও লভ্যতার বিশ্বকোষ রচয়িতা ডক্টর নীডহযাদ 
এবং বাংলার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এই স্থকঠিন সাধু প্রয়াসে লেখককে উৎসাহ ও হাঘোগ 
দিন্বাছেন। ভারত ও পশ্চিমবন্নীয় সরকার প্রকাশনে অর্থপাহাব্য করার ফলে বইখানি শতাধিক রেখাচিত্র 
ও হাফটোন ব্লকে সদৃগ্ধ হইলেও দৃদ্‌ লা হয় নাই । 

বিজ্ঞানের সংজ্ঞার্ব সম্বন্ধে নানাজ্প মত দেখা ঘা ॥ লেখকের মতে অধ্যাপক ক্রাউথারের সংজ্ঞাটি বিশেষ 
সম্তোষক্কনক ; বিজ্ঞান এমন-এক ধরনের তৎপরতা ঘাছার সাহাহ্যে মান্য প্রতিবেশের উপর আধিপতা 
লাভ করিতে পারে। এইন্প ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানচর্চ! পৃথিবীতে যাহুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শুর 
হইয়াছে বলা ঘায়। বস্তুতঃ, প্রাগৈতিহালিক অতীতে আদিন মানবের কর্মত২পন্তা ক্রমশঃ কি ভাবে দেশ 
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ও কাল -পরিবর্তনের মধ্য দিনা যোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের জপ ধারণ করিল, তাহারই সমাক্‌ 
আলোচন: সমগ্র গ্রন্থধানির উদ্দেন্ত। তন্মধ্যে খর শতাব্দীর আরপ্তকালীন রোমক সভ্যতার যুগ পথস্ত 
প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইযাছে। 

আদিদুগ বা প্রন্তরদূগ প্রধানত: দই ভাগে ভাগ করা! হ়, পুরা প্রস্তরযূগ ও নবা প্রস্তরদূগ | পুরা প্রস্তর- 
যুগে লক্ষাধিক বর্ধব/ণী অনির্নেপ্ন কাল মাহুধ কেবল শিকারের দ্বার! খান্ত সংগ্রহ করিত, এবং তদুদ্দে্তে 
পাথরের টুক! হইতে নিক ধরনের মস্থাদি বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত করিত। দশ হইতে বারো ছান্রার বংসর 
পূর্বে নব্য প্রপ্তপ্রমূগের আৰস্ে এইদকল অস্্েহ নির্মাণে বিশেষ দক্ষতার পরিচ প্রথম দেখ! ঘায়, 
এবং ক্রমশঃ মানু কৃষি পশুপালন ম্বশিল্প ও বন্ধনবিষ্যা আমর করে। এইভাবে খাছপমশ্তার আশু 
সমাধান হওয়ায় তখন মান্য অন্ত দিকে মনোযোগ দিতে সমর্থ হছ। 

প্রথমে ধাতুর বাবহার উন্লেণঘোগ।। স্বর্ণ তাহ কাস! ও পিতল বাবন্ৃত হয় পাচ হইতে সাত 
ছাতার বংসর পূর্বে। স্বর্ণ আদি হইতেই স্বীদেহে অলংকারের স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইছা সহজেই 
মুদেশ। কাগের আবিষ্কানও হথপ্রাসীন। লৌহাগের আরস্ত আহবানিক তিন ছাঙ্জার বংগরের মধ্যে। 
চাকার প্রগলন, শ্রনপহায়তা পশুশক্রির বাবহার ও নিঘ্বত্িত নৰীপ্রবাহের দ্বার! দেচব্যবস্থা এই ঘূগের 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার । 

লবা প্রন্তরদগের শেষে আগ্মানিক পাচ হাঞ্জার বংসর পূর্বে নীলনদ তাইস্রিল-ইউফ্রেতিস এবং 
শিশ্ধুনদের উপত্যকায় থে তিনটি বৃহং ত২পরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহ!ই বস্তুতঃ আধুনিক সভ্যতার 
মাদিক্প। তখন আর দানবপ্রতেই। দুই-পাচ কাঠ! জমিলস্বলিত গোষ্ঠিতৎপরতার মধো নিবন্ধ ন, 
মানুহ ডিএ ডিন লশ্ঠায়ে বিভক্ত ও পরস্পর গ্রথিত হুইস্ব/ কর্ণ করিতেছে। এই সভ্যতার প্রধান 
ভারতীয় নিদর্শনগুলি মহেঞ্জোদড়ে। ও ছরগাহ আবিষ্কৃত হইলেও বস্তুত: ও সভাত! উত্তরপশ্চিম ভারত ও 
গাঙ্গেছ উপত্যকাম্ব বহদূর বিস্তৃত ছিল। 

পুরছুগে লিপিলিধন একপ্রকার চি্াঙ্কন ছিল মাত। পিদ্ৃতট-দডাতার লিপিকেও আংশিক চিত্র- 
লিপি বলিতে হয়। দুই-তিন হাঙ্গার বংসর পূর্বে পশ্চিন-এখিঘার কোনে। অকলে প্রথন বর্ণমালার লিপি 
উদ্ভাবিত হয় । পূর্নবিকাশ টিতে প্রান সহশ্রবর্ব লাগে । ভারতী আধপভ্যতার আদিপিপি ত্রান্ধী-বর্মাল। ৷ 
স্বকীয়তা ও উচ্চারমৌকর্ধে এন্প সুন্দর বর্ণমালা জগতে বিরল। 

বৈপ্তানিক তংপত্রভার শুক হইতেই মানবত্রাতির মধ্যে একটি সর্বগনীনতা লক্ষিত হয়। যদিও আধুনিক 
বিজ্ঞান বপাংশে ইউরোনীএ লকলপ্রদথাদ, তবাপি এ কথ। বুলিলে চলিবে ন! থে, গ্ঃটীর পঞ্চদশ শতাব্দী 
পরন্ক চার ছার্জার বর্ধাবিক কাল হিঞানগ্গ ইউরোপে ও এবি্রায় প্রায় মভাবে চলিদাছে, কখনও মিশর 
রোম বা গ্রীসে, কখনও আরব পারস্ত বা ভারতে । পঞ্চদশ শতান্ধীর পরে এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়, 
তখন প্রাচা নহাদেশ বর্তণান হারাইন্থা অতীতকে সম্বল করে এবং ইউরোপ ভ্রুতবেগে উৎকর্ষের পথে 
অগ্রনর হয়। 

গণিতের প্রবর্তন হয় কৃষিনির্ভর মামুবের কাল ও খাতু নির্ণয়ের প্রস্নোছনবোধ হইতে। গণনার মধ্যে 
শুস্তের প্রবর্তন হিবুদিগের আবিকার ॥ গ্রীক প্রতিভার স্পর্শে জ্যামিতি অপূর্ব উন্নত হয়। মিশরীয়ের। 
গ্রীকদের প্রধান শিক্ষক, সম্ভবত তাহারাই গণিতের অনরদাতা। হিন্দুদের গবনাপন্ধতে মিশরীঘ়দের দ্যা 


গ্রন্থপরিচয় 


দশমিক এবং সবিশেষ উত্রত ছিল। যল্লাচুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ বেদী নির্দাণের পরিকল্পনার জন্ত বীজগণিত 
ও জ্যামিতির প্রস্থোগ ও উৎকর্ষ ঘটে 

ক্যোতিবিষ্ঞ। ও চিকিংসাবিগ্ার আদি ইতিহালেও ব্যাবিলন মিশর ও ভারতবর্ষের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগা । বৈদিক টিকিংপাপক্ষতি একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপুর প্রতিষ্ঠিত। শলাবিস্তায় ভারতীর 
চিকিংলকগণ অস্তপূর্ধ উত্ততিপাধন করিপ্বাছিলেন। চৈনিক চিকি২সকদের ড্রবাস্ডণ সদ্মদ্ধে গলীর জ্ঞান ছিল। 
অবশ্ত পরবর্তী গ্র/কবিজ্ঞানের উন্মেষ ও উত্তি এইসকল প্রাচীন অবদানকে নিস্রভ করিঘ্বা দেয় । 

বর্তমান বাঙালী জাতির প্রা প্রাচীন গ্রীক জাতি এক মিশ্র জাতি ছিল। ত্যহাদের নানাবিধ বৈশিষ্টোর 
মধো বিশেষ উল্লেখযোগা দেবদেবীর স্তবতির পরিবর্তে মানবের ও মানবতার শ্র্গানে ভাছানের পক্ষপাত । 
সম্ভবত; তাহ! হইতেই গ্রঁকদের বির্ানদঞ্ধিংসা জয়লাভ করিগ্বা থাকিবে । তথোর পাহাড় সতী ন। 
করিঘা প্রাকৃতিক নিম্বম ও পৃর্ঘলাকে অ্ধ্যবন করার চেষ্টা এই জ্ঞানোস্মেষের বৈশিষ্ট্য ছিল। এ্রস্টপূ 
ঘষ্ঠ শতান্দী হইতে প্রায় তিনশত বর্ধকাল এই গ্রীকছাতি অপূর্ব উদ্দীপনার সহিত জ্লানবিভ্ঞানে মান্থবের 
ভাণ্ডার দমবন্ধ করে-- গণিত ও পূর্তবিষ্ঠা় থ্যালেস, ভূগোল ও জেোতিবিগ্ঠায় আ্যানান্টিমাগ্ডার, জযানিতিতে 
পিখাগোর।স, অনুতবে লিউপিঞান ও ডিমোক্রিটাস, চিকিংদাবিজ্ঞানে হিপোক্রেটিল ইতআাদি। আরিস্টট্ল্‌ 
আদিও শ্রেষ্ঠ বৈপ্তানিক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে গণা। 

আলেককান্নারের মৃত্যুর পর গ্রীকলাম্বাপ্ত্যে গৃহবিবাদ দেখ! দেয়, ফলে বিঞ্ানভারতী ক্রুশ: পুণা 
গ্রীকনুমি ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী মিশরের মালেকর্রাঙ্জিত়া নগরে প্রতিষ্ঠতা হন। এই গ্রীক-প্রতিষ্ঠিত 
নূতন পরিবেশে, বিশেষতঃ টলেমী-ব্লাদবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক বিওান পুন্জাবন লাভ করে, এবং 
ইউক্লিড আফিখিডিল হিপার্কাপ ইরাটোস্বেনিস কডিযাস প্রভৃতি ননীধিগণ বিজ্ঞানের নব সৌদ গড়িয়া 
তোলেন। আলেকক্জনতীক গ্রীকরাই সস্তবত: প্রথম স্পষ্ট উপলদ্ধি করেন যে, একই বাকির সর্ব শাহ 
পণ্ডিত হইতে চেষ্ট| করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিহ বিভাগে বিশেষপ্রের পৃথক্‌ প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের অধিকতর 
অগ্রগতি সম্ভবপর । 

বাধহারিক বিজ্ঞানের প্রতি আদি গ্রীকদের একপ্রকার আহ্স্ুত্রি বিম্পতা ছিল। আলেফন্বান্দ্রীয় 
বিজ্ঞানের যুগে কিছু বাতিঞ্ম দেখ! ধায় বটে, তথাপি ফলিতবিজ্ঞানকে তাহারা উচ্চ স্থান নে নাই। 
এই বিহয়ে পরবর্তী রোষক পভাত! ইহার বিপরীত | বিঞ্ানের থে বিভাগেরই কিছু ঝাবহারিফ দার্থকতা 
আছে, লেই দিকেই রোমকদের দৃতী আক হয়। ফলে দেখ| ধাম গপিতে ও খ্োতিবে উদাসীন হইলেও 
তাহার| ঘহ্খবিক্প| স্থাপতা ও পূর্তবিষ্তান্ব ত২পর, এবং আববিঘ। ও ঠিকিংপ|-বিঞ্ঞানে কৃতী লা হইলেও 
জনস্বাস্থ্য হাসপাতাল ইতা।দির পরিকল্পনায় প্রাচীন তিনের মনো অগ্রগন্য । 

খরীন্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব্দী হুইতে এন্টী পঞ্চম শতান্ধী পর্স্ক প্রায় সহ্রবর্ধব্যাপী গ্রীক, আলেকদ্বান্ত্রী্ন ও 
রোমক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক প্রগতি অপেক্ষাকৃত সবিস্তাত্রে আলোচনা করিয়া লেখক প্রথম ধের 
পরিসমাপ্তি করিঘ্াছেন। এই বর্ধপহ্র বিজ্ঞানের অপাধরনের ইতিহাযে অতীব গুরত্বপূর্ণ, কারণ ভবিস্তং 
পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাস্বীতে নবাবিজ্ঞানের অদ্থাদন্ব ইহারই দূরেক্ষিত অগ্থবর্তন ৷ মধো পহশ্বর্ধধ্যাপী 
ইউরোপের অন্ধকারময় যুগের বাবধান। এই ঘুগ "শেষ রাজনৈতিক অশান্তি, অচল সামান্িক রীতি 
ও বাবস্থা, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও ক্রীতদাস-প্রথার কলঙ্ক মণীলিপ্ত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ 


বতিহানিক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে একটি নিগু৫ লতা হৃদযলংগদ হয়, 
বিজ্ঞান সর্বমানবিক সম্পদ, সকল যাহুছের কল্যাণে বাধাহীন পরিপূর্ণ নিয়োগে তাহার প্রধান 
উৎকর্ষ। ধখনই এই অনুপ্রেরণার বিজ্ঞান বঞ্চিত হইয়াছে, তখনই তাহার অগ্রগতি মন্দ হইয়াছে, 
কখনও বা রুন্ধ হইয়| গিয়াছে । আশা করা বাদ্ধ আণবিক বোমার সভাতার যুগেও ইছা সতা। সতোর 


বিনাশ নাই । 
জগন্নাথ গুপ্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ চতুর্থ সংখা! বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৭ 
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rv 
গান? এ) 
মিতা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭ 
লো 
SVE 
কী ধ্বনি বাজে SVE 
গহনচেতনা-মাঝে ! 
কী আনন্দে উচ্ছ্সিল 
মম তঙ্ুবীণা 
গহনচেতন৷-মাঝে। 
মনপ্রাণহরা 
সুধা-ঝর। 
পরশে ভাবন! উদাসীন! ॥ 


৯ দিয়দূত্রিত হিন্দি বৈঠক গানের আদশে রবীহ্রনাণ আনুমানিক ১০৩৮ বঙ্গান্দে বাংজা গানটি রত্না! করি! ৪.মতী অমি {13রকে 
শিখাইযাছিলেন। ওাছার নোঁরস্যেই গানের কথ! ও হর পাওয়া সিযাছে। হিন্দি গানও তাহার কাছে পাওয়া; হ্ুঘুক রমেচলত 
বন্দোপাধাগ দেখিয়া নিয়াদ্রেন। রবীচ্ছনাখের এই গানটির লিপি বর্তমান সংখ্যাতেই অগ্তরে মৃত্রিত হইল ।-_ 


পুরধী। আড়াঠেকা 


এ ধনি ধনি চরণ পর্সত 
এ আনন্দ সুখ ভদ্বো মেরে তন মন) 
স্থলতান জরা জরি জরা 
বকত নিজামুদ্ধিনলিছা ॥ 


রবান্দ্রস্মতি নত 
শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 


ছেলেবেলা থেকেই আমর] গানবাঞ্জনার আবহাওদ্বাতে মাহত দেশী বিলিতী ছু রকমেরই । ঠাকুর-বংশে 
দেখতে পাই পুরুষাহুক্রষে এই ছুই ধারাই অল্লবিস্তর চলে আপছে। ধারা বাংলা দেশের সেকালের সংগীত- 
ইতিহালের খোজ রাখেন, তাদের এই স্থত্রে স্বডাবতই পাধুরেথাটার শৌরীজ্্রমোহন ঠাকুরের নাম মনে 
পড়বে। তার ছেলে প্রমোদক্মার ঠাকুরের রচিত কতকগুলি বিলিতী স্বরলিপিতে লিখিত ও বিলিতী 
্বরসস্ধিযু্ত (1:9005925 ) দেশী রাগরাগিণীয় ছোট গ২ আমার কাছে এখনও আছে। শৌরীহ্রমোহন বা 
ছোটয়াঙ্জার গুকুদাস নামে এক নাতিও সেকালের কলকাতার রঙ্গম্চে কোনো বৈদিক স্তোত্রের দ্মরলন্ধি 
করে গান গাওয়াবার পরীক্ষা করেছিলেন। 
আমার বিলিতী সংগীত গ্রীতি অবস্ত লরেটো কল্ভেপ্টের শিক্ষানিত। সেখানে সেন্ট পল্দ্‌ ক্যাধিভ্রালের 
অর্গানিষ্ট, মিঃ ল্লেটারের কাছে পিয়ানো, এবং মান্জাটে| নামক একটি ইতালীয় বেছালা-শিক্ষকের 
কাছে বেহাল। শেখবার আমার সৌভাগা হয়েছিল । তখনকার কালে কেম্ত্রিজের টি,নিটি কলে অব, 
মিউজিক থেকে গানের পপঞ্রিক প্রশ্ন এদেশে পাঠানো হত। তার ইন্টারমিডিয়েট পর্ব “পর্যন্ত আদি 
পাস করেছিলুম। 
রবীন্শ্বতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বিলিতী সংগীতের প্রসঙ্গ উ্থাপন করা ধতট1 আশ্চর্য মনে হতে 
পারে বস্তুত তা নয়৷ কারণ তীর সঙ্গে প্ররুতপক্ষে লচ্চানে আমাদের ভাইবোনের প্রথম পরিচয় হয় 
বিলাতপ্রবানে। গেখানে আমরা মায়ের সঙ্গে অহুমান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিয়ে পৌছই, পরে বাবা ও 
রবিকাকা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আনেন । লেই সময থেকেই বিলিতী সংগীতের সঙ্গে তার পরিচয় হর, এবং 
শুনেছি তার সুরেলা, জোরালো তারসপ্তকের চড়া গল! যাকে ওদেশে বলে “টেনরু”__ শুনে ওয়া মুগ্ধ ছত। 
লে বয়সে অবশ্র এর সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করবার ক্ষমতা আনার ছিল না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে, 
“Won't you tell me, Molly darling.” 
"Darling, you are growing old.” 
“Good-bye sweetheart, good-bye." 
প্রস্ততি তখনকার দনপ্রিদ গানগুলি তিনি গাইতেন। আইরিশ কবি টমাস সুরের Irish Melodies 
তখন খুব লোকপ্রি হয়েছিল । তার মধ্যে “The Last Rose 0! 509৮৩” নামে একটি গান 
আমি ফিরতি-বেলাঘ্ জাহাজের কাণ্রেনকে গেছে শুনিয়েছিল্ষ, একটু একটু মনে পড়ে । 
রবিকাকা দেশে ফিরে আসার অনতিকাল পরেই কালম্গদ্া নীতিনাটিকা রচনা করেন। তাতে আর 
বাথীকি প্রতিভাতে কতকগুলি গানের স্থরে তাই বিলেত প্রবাধের প্রভাব লক্ষিত হয় । কতকগুলি গানে 
খু্া বা কোরানের প্রবর্ডনকে বিলিতী গানের পরোক্ষ প্রভাব বলা ঘেতে পারে ॥ বেমন “জনগলমন 
অধিলায়কেশ্র “জয় হে আয হে”) “নাতৃমন্দির পুপা অঙ্গনেপ্র “জয় জয় নরোত্তম পুরুধলতম” “ভালোবেসে ঘদি 
সুখ নাহিস্র “তবে কেন ভবে কেন অংশ; “মম যৌবন-নিকুঞ্জে'র “সবি জাগো লাগো জাগো” আর "যদি 


রবীন্তরস্মৃতি 


তোর ডাক শুনে কেউ না আপেশর “একল! চল রেশ। বাবার “মিলে সবে ভারতসন্থান” গানে "হোক 
ভারতের জর" ইত্যাদি ঘে ধুয়া আছে, আানিনে রবিকাকা তার দ্বারা প্রভাবাহ্িত হয়েছিলেন কি না। 

পরবর্তী জীবনে আমি অবস্ত রবিকাকার অনেক বিলিতী গানের সঙ্গে পিয়ানে| বা্গিয়েছি, লে-ব 
এখনও সেদিনের মুক শাক্ীন্বজ্প আমার গানের বাধানো বইয়ে পড়ে আছে, বথা-_ "In he gloaming,” 
“Then you'll remember me,” “Good night, good night, beloved”, ুইনবার্নের 
*]শি ৩1০. ॥ এ ছাড়া বেন্‌ জন্লনের বিখ্যাত গান “Drink to me only with thine eyes” ভেঙে 
লিখেছিলেন “কতবার ভেবেছিহছ।" প্রদঙ্গক্রমে অনেক বছর ডিডিয়ে এখানে বলছি বে, সম্প্রতি ১৯৫৬ 
লালে বহুকাল পর বাকে-দম্পতি শান্তিনিকেতনে এলে আমি তাদের এই ভাঙা গানের কথা বলি। বাকে 
সাহেব আমাকে দিয়ে গানটি গাইয়ে তংঙ্ষণাৎ টেপ্‌ রেকর্ডারে তুলে নিলেন । আর একটি গান, রোমান 
ক্যাথনিকদের বিখা)ত স্তব “আভে মারিদ্া", রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালার ঘুগল সংগতে গাইতেন, দেটি 
আমার বড় ভালে! লাগত। ইদানীং কত চেষ্ট( করেছি এই বেহালা সংঘুক গানটির দ্বরলিপি সংগ্রহ করতে, 
কিন্তু এখনও কৃতফ[ধ হইনি । তবুও আশা ছাড়িনি। ওদের সংগতের বিশেবস্ব এই যে, তা আমাদের 
মত কেবল মূল ুরকে অনুলরণ করে না, কিন্তু ভিহ পথে চ'লেও সংঘোগ রক্ষা করে, তাতে একটি 
অতিরিক্ত মাধূর্যের সঞ্চার হয়। আমি অবশ্ত উক সংগীতরসে বঞ্চিত শ্রোতাদের কথ! বলছিনে, কারণ 
তাদের কানে এটা বেন্বুরা লাগতে পারে__ সেরকম মগ্তবাও আমি শুনেছি। এখানে অবান্থর হলেও 
বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে যে, আমাদের হর্ছসংগীতে এই নিয়ে পরীক্ষা করবার বিস্তীণ ক্ষেত্র 
পড়ে মাছে । কোন একটি গং বহু শ্রোতার শ্রুতিগোচর করতে হলে কেবলমাত্র হস্তের সংখ্যা বাড়ানে। 
যই অন্ত কোনো বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা আমাদের মধ অনেকবিল পর্যন্ত হয়নি । এখন অবস্ত শুনতে পাই 
লিলেমা, রঙ্গমঞ্চ ও বেতারে হয্ত্ংগীতে নানাপ্রকার ধ্বনিবৈচিত্রা সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্ত 
লব সময সেগুলি খুব শ্রতিমধুর ও শাহ্মশ্মত হয় কিন! সন্দেহ । 

আমার অনেক লমঘ আশ্চর্য বোধ হঙ্গ যে, রবিকাকা কখনো কোনো। ধস বা্থানোর দিকে মনোযোগ 
করেন লি। যদিও পিষ্বানোছ বসে বসে এক আঙুল দিহে ঠুকে গানে স্থর বলানোর চেষ্টার কথ! মনে পড়ে। 
তবে তিনি লব-কিছু নতুন ও হুন্দর জিলিপকে সমাদর করতে সর্বদাই প্রস্তত ছিলেন। আনি অন্য কোথাও 
লিখেছি যে, তিনি তার পরিবারের ছেলেমেখেদের এ বিষয়ে অপটু প্রচেষ্টাকেও কোনোদিন নিরুংলাহ 
করেন নি। মনে আছে আমাকে, আমার দাদা হ্বরেনকে আর সরলাদিদিকে রবিকাকা একবার “নির্ঝরের 
স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাটির উপর একটি ন্বরলন্ধিযুক্ত পিছানোর গং রচন! করতে বলেছিলেন। কথা ছিল যার 
সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন। আমাদের মধ্যে একমাত্র স্থরেনই উৎলাহ এবং পরিশ্রম 
করে এই অন্থরোধ যক্ষ! করেছিলেন এবং আমার পুরনো! খাতার পাতাৎ ভার সাক্ষী এখনে! বর্তমান । 
তার জীবিতকালে কেউ ঘদি দেশী স্বরে ন্বরসদ্ধি-সংযোগে কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি 
নিজেই সর্বাগ্রে তাকে অভিনন্দন জানাতেন। 

রবিকাক। ছোট ছেলে স্বভাবতই ভালোবালগেন-_ আমার্দের ভাইবোনকে দিয়ে এ বিংয়ে তার ছাতে 
খড়ি হয়। বিলেতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই যে তার ভাব হয়ে গিয়েছিল, সেটা শেষজীবন পর্যন্ত 
অটুউ ছিল। ছেলেদের মন ভোলানোর তার একটি উপায় ছিল, নানারকম মঙ্গ! করে গান গাওয়া । 
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বেমল “আছু মোরণ বল বোলে" গানটি মধ্যলয়ে আর্ত করে ভ্রুত হতে জ্রততর লয়ে গেয়ে ঘখন "তুম 
সন হম হলমল কর রমকে রমকে ঝোলে” গাইতেন তখন শেষফালে তার ঠোটছুটি যেন কেবল কাপত, আর 
আমরা হেসে কুটি কুটি হতুম । “Darling, you are growing ০1৫” প্রভৃতি ইংরিজি গানের আ্বরও 
মজ্রা করে টেনে টেনে গাইতেন, কিন্তু' সে স্থর স্বয়লিপিতে প্রকাশ কর! অগস্তব। জেঠামশাই আবার 
আফ্রিকার প্রদেশ নামগুলিতে স্থর বসিয়েছিলেন, যথা _ 

নার্স না রা পা গা মা|ণা “ধা শা পা 

ই জিপ্ট ছা)বি আআ বি]লি * * নি|ছা 

রবিকাকা আবার রেলওয়ে লাইনের অক্ষরেও সুর বসিয়েছিলেন, ঘখা-_ 


তা পা শুক পা শা]ধা পা 1] রা গা] 
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তগনকার কালে আমাদের মধো অক্তাপ্ত পাশ্চাত্য প্রভাবের মণো হারমে|নিয়ম ও পিছ্ধানোযন্ত্রের খুব 
চল ছিল। আগেই বলেছি রবিকাক। কখনো যন্ত্র বাজালোছ মন দেননি; কিন্তু অবনদাদ! এগরাত্র 
বাজাতেন এবং ভাইদের মধ্যে অরুণেস্নাথ আর আমার দাদ! স্বরেশ্রনাথ কিছুদিন একেবারে নাড়। (হেঁণে 
গল্ার বিখ্যাত এসরাজী চেড়ীজ্রীর শিল্প গ্রহণ করেছিলেন। জোতিক|ক! মহাশঘ্ের পিন্ানে! বাজনার 
সঙ্গে রবিকাকার গান রচনার কথা তো সকলেই জানেন। সেকালে আদি ক্রাঙ্থম!ঞে দুই থাকের একটি 
স্বন্দর অর্গ্যান যন্ত্র ছিল। তার উপরের থাক পিছানোর মত, আর নীচের থাকটা হারমোনিঃমের মত বাজত । 
একনময় আদি ব্রাহ্ষণদাজজে প্রতিম|সেই উপাসনা হত। লেই মাদিক সদাজে রবিকাকার গানের সঙ্গে 
আমি হারমনিয়ম বাজাতাম মনে আছে। “ডোরের বেলায় কখন এসে”, “ডবকোলাহল ছাড়িয়ে", “তবে 
কি ফিরিব মানমুধে”, “দাও হে হনয় ভরে দাও", প্রভৃতি গানগুলি কত ভালো লাগত ৷ 

তধনকার দিনে রবিকাকার জনপ্রিন্ন গানগুলির পরিচয় তার ১২৯৯ লালে প্রকাশিত গানের বছি ও 
বান্মীকি-প্রতিভ! দেখলেই প1ওষা ঘাবে। রবিক!ক! দু-একটি হিন্দী গানও লখ করে গাইতেন__ ঘেমন 
“ক্যাসে কাটোঙ্গি রন লো পিধা বিনে” ( বেহাগ ), “জন ছুরা মোরি বইঘা নগরওয়া” (পাসকেলী )- 
এই গানটি থেকেই “আধিদল দুছাইলে জননী” ভাঙা, এবং “মন কি কমল দল পোলিয় 1" ( বাহার ) ডেঙে 
“এই যে হেরি গো দেবী” রচিত। আর একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল__ “লাইরি মোরি শ্যাম ইদোরিদ্রা” 
গানটির স্থর পৃত্রবী এবং এর কিছু আভাস নিয়ে বহুদিন পরে “সমুখে শান্তিপারাবার" গানটির স্বর দেন। 
তার একটি খাতায় “সমূখে শাস্তিপারাবারের* কথা আর দেই পাতার কোণে "লাইরি” শব্দটি লেখা দেখে 
গর শংগীতগবেহকরা এই ইঞ্দিতের মর্ম বুঝতে পারেননি । আমাকে সেই কথ! বলায় আমি ভাদের এই 
সমস্থার সমাধান করে দিপু । কতকগুলি নিধুবাবুর টপ্লাও গাইতেন, “যে যাতন! ঘতনে”_- এর লঙ্গে 
“খাম্‌ থাম্‌ কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ” গানটির সুরের মিল লক্ষ্ঘ। আর ছুটি গানও গাইতেন, “মনে 
রইল সই মনের বেদনা” ও *ভালোবাসিবে বলে ভালোবালিনে* ; শেষ গানটি শ্রীধর কথকের । 

অনেকে তর প্রথম-ব্সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও মরমপর্শী ব'লে । তিনি 


রবীন্্রস্থৃতি 
নিছে আমাকে বলেছেন, “আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারপ্ুলি ইদ্খেটিক্‌।” এর 
স্থন্দর উদাহরণ পাওয়া বাদ মাগার খেলার ছুটি-একটি গানের সেকালের ও একালের জপের তুলনা! করলে 
যেমন পেকালের-_ "আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে” (বেহাগ। এর সঙ্গে অক্ষ চৌধুরীর 
“কেনই বা তুলিব তোমায়” গানটির কিছু মিল আছে ) গানটির একালের পরিধতিত সরপ “যে ছিল আমার 
স্বপনঢারিসী*। এইখানে বলে রাখি কারওয়ারে আমাদের সঙ্গে থাকাকালীন কতকগুলি কানাড়ী গান 
ভেঙে বাংলা গান রচন। করেছিলেন রবিকাক! প্রয়োদ্জনাহুলারে নান! পুরনো] গানের সুরে অগ্ কণা 
বলিছে অদলবদল ফরে লিয়েছেন। খা, চিত্ঞাঙ্গদার পক্ষম! কর আমা, আমায়” গানটির স্থর নেওছ। 
হয়েছে-- “জয় ছয় ত্র্মণ ব্দ্থপণ নামক অতি পুরনো! ত্রদ্কসংগীত থেকে । বান্মীকি প্রতিভার “দহে 
আম্পর্ধ একি তোদের” গানটির স্থর “চরাচর সকলি মিছে মাহা" গান থেকে নেওয়া। শ্ামার “ছা 
একি সমাপন” গানটির স্থর বান্মীকি প্রতিভার ”হ| কি দশা হল আমায়” থেকে নেওয়।। এই স্থরটিপ 
মুল আবার কর্তাদাদামশায়ের মূখে শোন! একটি ফার্সী গান__ “ছালমে রবে বুঝা” । বাস্মীকি প্রতিভার 
“আর ম। আমার সাথে* গানের সুর বিবাছোংসব নার্টিকান্ধ ভার পুরনো গাল “মা! একবার দাড়া গে! পরেনি 
চন্্রানন” গানটির অস্ন্্প। কালমৃগন্থার "কে জানে কোথা লে" তার আর-এক্ণট পূরনে। গান "গছে ন! 
যাতনা”র সুরে বযানে।। শ্তামার আরেকটি গান "কাদিতে হবে রে পাপিষ্ঠার সুর পুরনে। ত্দ্ধলংগীতের 
“ন্াগিতে হবে রে" ( শঙ্কর! ) থেকে নেওঘ।। মাথার সেলার "কী হল তোমার বুঝি বা লৰা", তার একটি 
পুরনো! গান “কী হল আমার বুঝি বা সখী”্র কেধল “আমার” টুকু পরিবর্তন করে "তোমার" বানে 
হয়েছে। বাদ্দীকি প্রতিভার “দাবনের কিছু হল না” গানের মৃল রই একটি পুরনে। গান “প্রমোদে 
ঢালিঘ| দিহু মন”। বাল্মীকি প্রতিভার "মরি ও কাহার বাছা”, মাযার খেলার "মাহা মাজি এ 
বাসে, এবং ফালমুগয়ার “মানা ন! মানিলি'র সুর “6০ we 81০." নামে একই আইরিশ মেলডি 
থেকে ভাও!। 

তেলেনা গানের অর্থহীন শব্গুলি নিয়ে, যথ! “ওদের্তান! দিতাম তাশ্থম দেবে ন!” কেমন ভিগ্র ভি 
ভাব প্রকাশ ক'রে রবিকাক| গ।ইতেন মনে পড়ে-_ উপরোক্ত শব গুলি একবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ ডাবে গেয়ে 
বীর, আবার টেনে টেনে কোমলভাবে গেছে করুণরল প্রকাশ করতেন। 

আমাদের সংগীতশাহ্ছে বাহার রাগিনীটিকে বমস্তকালের নববিকাশ প্রকাশের উপযোগী বলে মনে করা 
হয়। কিন্ত রবিফাকা এই বাহার রাপিসীকে অনেক গানে মনের আবেগ প্রকাশের বাছনরূপে নতুন রূপ 
দিয়েছেন। যেমন “গেল গেল নিয়ে গেল”, “রাখ রাখ, ফেল্‌ ধু" প্রভৃতি । শিল্ধুর মতো করুণ কোমল 
রাগকেও কেমন উদ্দীপন| প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন, পেটা "আমায় বোলো না গাছিতে বোলো লা" 
গানে লক্ষণীয় । অবশ্য লয় ও গাদকী হার] গা্রকেরও লে ভাবটা ছুটিছে তুলতে হবে । আমার ধলে হয় 
এ-দকল ক্ষেতে নাট্যরস নামক একটি নবতর রসের অবতারণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে । আমাদের 
সংগীতে উদ্দীপনার অভাব রবিকাকা লানারকষে পূরণ করেছেন, তার সংগীতভক্তগণ চেষ্টা করলে আরও 
এমন দৃষ্টান্ত মনে আনতে পারবেন। k 

বাবার কাছে বোম্বাই থাকাকালীন সাহেবদের মছুলে এক সমন মায়ার খেলার গানের খুব আদর 
হয়েছিল এবং উচ্চারণ করতে না পারলেও তারা “ভালোবেসে ঘদি স্থখ নাহি" গানে “টোবে কেন, টোবে 
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কেন" বলে ধুছোর অংশে যোগ দিত) এর থেকে আমার ধারণা হয়েছে বে, কতকগুলি সুর লারবদনীন 
অর্থাৎ কোনো বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ নয়। আমি বখন বলি আমাদের দেশের সংগীতও স্বরসন্ধির 
বাবহারের একবারে অধোগ্য নছ, বরং এতে তার এঁশ্বধ কাড়বার সন্ভাবনাঁ_ যা নিয়ে অনেক লমন্ 
লংগীততদের সঙ্গে মতভেদ হচ-- তখন এই ধরনের সার্বজনীন সুরের কথাই আমার মাথাছ থাকে । 

বিশেষ বিশেষ ঘটন! উপলক্ষ্যে কয়েকটি গান রচিত হুয়েছে। যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে 
প্বাংলার মাটি বাংলার আল”, এবং আরো অনেক গান; স্তার তারকনাথ পালিতের বাড়ি লিমন্ত্রণে 
দেশের শ্বাধীনত| আন্দোলন শন্বদ্ধে উদাশীন ধারা, তাদের প্রতি ভংগন! ছিসেবে “আমা বোলোনা 
গাহিতে বোলো না” । কয়েকটি বিয়ের গানের ইতিছালও এখানে উল্লেখযোগ্য, ঘধা_ “সুখে থাক আর 
্থখী কর" গানটি প্রঘভী ন্েহলতা সেলের বিবাহোপলক্ষো এবং “নবজীবনের যাত্রাপথে", “দুজনের 
মিলনের তানাক্ষী ঘিনি* ও “স্ুমঙ্গলী বধ” গান ক'টি শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর বিবাছোপলক্ষ্যে রচিত। 
*ওছে নবীন অতিথি" গানটি কোনো বন্ধুকপ্তার অন্প্রাশনের জন্ত রচিত। একবার মনে আছে আদি 
নববিখান সাধারণ, এই তিন সমাজের মিলিত উৎসব উপলক্ষ্যে ছোড়াসাকোর বাড়িতে একটি ধর্মসডা হথ। 
লেই সভার ন্ত রবিফাক! "পিতার দুদারে গড়াই সবে ভুলে ঘাও অভিমান” গানটি রচনা! করেন। 

ছেলেবেলার গানের স্বৃতির সঙ্গে গানের সাথীও অবিচ্ছেপ্তভাবে জড়িত। আমার দিস) বিলিতী 
লংখীতের সর্ধনা সঙ্গের সাথী ছিলেন সরলাদিদি। আমরা ধা-কিছু শিখেছি, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে 
শিখেছেন ॥। পরবতী জীবনে তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে অনেক স্বন্দর স্থুর লংগ্রহ করেছেন, নিজেও বহু 
সংগীত রচনা করেছেন। আমার লেনকাক। হেমেন্দনাথও খুব নিষ্ঠাবান লিক্ষাত্রতী ছিলেন। তার 
ঘরে দিলী বিলিতী সংগীতের যুগল স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছিল। তার বড় মেছে প্রতিভাদিদিকে 
তিনি সর্ববি্থাপারদশিনী করে তুলতে চেরেছিলেন। তার চতুর্থ কন্তা মনীষা! “তসীশ্বরাণাং” বেদম 
এবং রবিকাকার কতকগুলি গানে, যথা “পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে* প্রভৃতিতে পিয়ানোর সংগত 
বসিয়েছিলেন। সেগুলি তেমন প্রসিন্ধিলাভ করেনি । তীর লে মেয়ে অভিজ্ঞা রবিকাকার প্রি ছাত্রী 
ছিলেন। তার স্বদ্দর গল! ও অভিনয়ের ক্ষমতার কথা তার রচনাঘ উল্লিখিত আছে। সেনকাকার 
পরিবারের ছেলেরাও লংস্ীত্জ ছিলেন। পরবর্তীকালে তার নাভবৌ অমিগ্রাদেবী হুকঠ ও শিক্ষাপ্তণে 
রবীন্ত্রংগীতে নাম করেছিলেন । সে্গকাকায় নাতনী শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত বংশের ধারা 
রক্ষা করে চলেছেন। 

জোঠামশাহ বিঝেস্রনাথের থরে দেরকমভাবে ওস্তাদ রেখে গাল শেখ্যবার পদ্ধতি না থাকলেও, ছারমোনিয়ম 
বাচিয়ে দুএকখানা গান না করতে পারে এমন ছেলে তখন জোড়াদাকোর বাড়িতে ছিল ন! বললেই 
হয়। তার মে ছেলে অরুদাদার রীতিমত এসরাজ শেখবার কথা আগেই বলেছি। তার বড় মেছে 
লরোছদিদির যেমন সুন্দর চেহারা তেবনি মিটি গল! ছিল। ছোট মেয়ে উত্বাও দলের সঙ্গে গাইতেন। 
নাতিদের মধ লৌম্যেজনাথ এখনো বংশের ধারা বহন করে চলেছেন। তবে দিনেন্গনাথই একাধারে 
যেমন তার লর্বন্যেষ্ট তেমনি সর্শ্রেষ্' সংগীতলত নাতি, ধার খ্যাতি শান্িপর্য পর্যন্ত চলে এসেছে। 
দিশ্থ তিন বছর বয়ল থেকেই যে-সব গান গেয়ে বেড়াত ছোটনুখে বড় কখ। হিসেবে ত! শুনে আমাদের 
হালি পেত-_যেদন “নিধারো৷ নিবারে! প্রাণের ত্রস্মন, কাটো হে কাটে! হে এ যায়াবদ্ধন।" আর 


রবীন্রস্মৃতি 


কিছুদিন পরে নাকি জোঠামশাঘ পাশের ঘর থেকে শুনেছেন, দিছ গাইছে__গানটি জে/ঠামশাযেহই রচিত_ 
"শয়ন ভিজিল নন্ননজলে, ওলে! সঙ্গনি।* অমনি তাকে ডেকেছেন, "দিল, এদিকে এল।* দিছ এসে 
অধোবদনে দাড়িয়ে রইল | “এ গান তুমি কার কাছে শিখলে?” দিশ্ু নতমন্তকে নিরুৱর | “খবরদার, 
এ গান মার গাবে না?" ঘবনিকা পতন। দির সঙ্গে রবিকাকাঁর গানের স্থর সন্ধে আমার তর্ক 
হলে এই একটি চুক্তি ছিল থে, নতুন গানের স্থুর সম্বন্ধে তার কথা মানব, কিস্ক পূরনো গালের 
বেলার নম । রর 

আমি রবিক!কার কাছে আলাদা ক'রে বলে কখনে| গান শিখেছি বলে ননে পড়ে ন!। কেবল 
বাড়িঝদ ছাওয়ায় হাওয়ার যে গাল ভেলে বেড়াত, তাই শুনে শুনে শিথেছি। পরবর্তীকালে বরং 
আমার বালিগঞ্জের কমলালয় বাড়িতে পিছানোর কাছে বসে তিনি আমাকে দুএকটা গান শেখাতে 
চেয়েছেন বলে মনে পড়ে, যেমন, “কে গে! অস্করতর সে” প্রস্তুতি । মার আনার গন শিখতে দেরি 
হয় বলে মন্তবা করায় আমি একটু ক্ষুম হয়েছিলুম। দিহু এবং খুক্ (অমিত! লেন) ধেরকম তাড়াতাড়ি গান 
শিখত শুনেছি, তার তুলনায় আমাদের থে টিষে তেতালা মনে হবে তার আর আশ কি। খুকু স্বমসায়ু 
স্বীবনের মধো তার সঙ্গে আমার ঘনিঠত! হবার স্থযোগ হয়নি, তবে কলকাতায় কোনে। সুত্রে তার গান 
শোনবার স্থযোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেক্জে রবীশ্র-পরিষদ্‌ নানক একটি সভা উপলক্ষে আমি আছুত 
ছয়ে যেখানে একটি ছোটো প্রবন্ধ পড়ি। রবিকাকাও নিমগ্রিত হয়ে খৃকুকে পঙ্গে করে আসেন এবং খুকু 
তার পাশে বলে শুধু গলার “আমার মল্লিকাঝনে” গানটি হুন্দর গায়। তার অনেকদিন পরে শাস্তিনিকেতনে 
দুদিনের জন্তু এনে উত্তরা়ণের সামনে টেনিলকোর্ঠে বলে দেখেছি খুকু টার-পাচ বার ক্রনাগত শ্রামলীতে 
রধিকাফার কাছে যাতায়াত করছে। পরে শুনেছি ঘে, নেই সময় রবিকাকা তার বড় বড় কবিতায় স্বর 
দেওয়ার নতুন রীতি প্রবর্তন করছিলেন, লেই গান শেখবার জস্তই এত ছোটাছুটি । 

যতদূর আনি লংস্কৃত স্তোত্রে স্বর রবিকাকাই প্রথম দিতে আর্ত করেন। লেই থেকে আদ পর্ণ 
একরকম নিয়মই হয়ে গেছে যে, মাঘোখাব আরস্ত হবে একটি বেদগান নিষ়ে। তার পরে 
তার পরিবারের দুএকজন তাকে অহুগরণ করে সংস্কৃত স্তোত্ে স্বর বসিয়েছেল। বধ, বিধ্যাত "বমাদিদের 
পুরুধপুরা৭” স্তোত্রটিকে প্রতিভাদিদি কেদারা রাগিণীতে হুর বসান “লংগচ্ছা্বম্গ স্তোত্রের হর 
*আনন্দলোকেন্র স্থরেরই জপান্তর। এই স্থরটি সরলাদিদি মহীশূর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পরে 
বিশ্বদ্তম্থত্রে জনেছি গেটি মহীশূরের জাতীর সংগীতের হুর । সংস্কৃত স্রোত্রের দীর্ঘ হব বরের উচ্চারণের 
নীতিরক্ষার প্রতি রবিকাকা খুবই সতর্ক ছিলেন গ্রতিভাদিদির স্থর দেওছা সতান্তোত্রটি দাঘেো২সবে 
গাওয়া হবে বলে দোড়াদাকোর উঠানে মহড়া চলছে। রবিকাকা অসুস্থ হয়ে তেতলার ঘরে শুয়ে শুয়ে 
শুনছিলেন। মনে আছে তিনি আমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়ে এক জাস্সগার হুট ঠিক করে দীর্ঘ হব 
উচ্চারণের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে বলে দিলেন) 

আত্বীয়ন্ব্নের সঙ্গে সংগীতচর্চার কথা বাদ দিলে বাইরের বন্ধুবর্শের যখো প্রথমেই মনে পড়ে 
অক্ষয় চৌধুরী এবং বিহারী চক্রবর্তীর কথা। শেযোক্তের স্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। 
পরে অবশ্ঠ তার ছেলেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। লোকে বলে বে, ভার রচনার প্রভাব রবিকাকার 
কৃৰিতান্ন লক্ষিত হয়, বিশেষত বাঙ্গীফি প্রতিভা সরহুতী-বন্দনাদিতে। সম্ভবত রবিকাকার কাছেই তার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাড় 


কতকগুলো গান শুনে শুনে শিবেছিলুম, ঘা আমার গানের খাতা লেখা আছে । সপরিবার অক্ষর 
চৌধুরীর পঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তার রচিত কতকগুলি গাল 
সশরীরে রবিকাকার গীতিনাটো স্থান পেছেছে_যেমন, “রাঙা পদপন্ুতুগেশ ও "এত রঙ্গ শিখেছে কোথা”। 
ফেমন বিহারী চক্রবর্তার "নয়ন-অফু্তরাশি প্রেঘ্সী আমার,” তেমনি অক্ষত চৌধুরীরও একটি প্রেমের 
গান "কেন গো তুলিব তোমায়” সেকালে খুব অনপ্রি্ ছিল । 

গাঘক বন্ধুদের মধ্যে হিদেন্্লাল রায় আর অতুলপ্রপাদ লেন শ্বনামধন্ত। তাদের কাছে তাদের 
নিন্ধের গান শেখবার সৌডাগযও আমার হয়েছে। এইখানে কৃষণলগরের এফটি ছোট্ট খটনার কথ! 
বলেনিই। অনেকেই শুনেছেন যে রবিকাকা এবং সতাদাদ! ঘধন দ্বিতীঘ্ববার বিলেত যাত্রা করেন, 
তখন মাঝপথে মাঙ্গাজ্জ থেকেই ফিরে আসেন । এ যাজ্রা এক হিলেবে নিক্ষল হলেও, আর-এক দিক 
থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষে স্থফলপ্রদ হয়েছিল । কারণ এই জাহাজেই শুনেছি আমার বড় ভান 
আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে রবিকাকার প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন থেকেই রবিকাকা তার প্রতি আকৃষ্ট ছন 
এবং কুট স্বিতান্ত্রে আরক্ক হবার কল্পনা মনে পোষণ করেন। পরে প্রতিভাদিদির সঙ্গে তাঁর বিবাহের 
প্রস্তাব নিয়ে রবিকাকা রুষণনগরে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। ক্রঙ্চনগরে তখন রামতঙ্ 
লাচিড়ার ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্্রকরে একটি উচ্চাঙ্গ গানের আসর ছিল, আমার স্বামীও তাতে ঘোগ 
দিতেন। পরে তার কাছেই শুনেছি ধে, সেই আসরে রবিকাকাকে গান গাইতে বলায় তিনি "বাশরী 
বাজাতে চাচি ঝাশরী বাজিল কই” গানটি গেয়েছিলেন। এবং লেইগব উচ্চাঙ্লংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের 
কাছ থেকে ন!কি অনেক বাক্যবাণ তার উপরে ববিত হয়েছিল, ঘেমন, ”ছ্যা, বাশরী অনেকেই বাদাতে 
চা, কিন্তু ধাশরী বাজাতে চাইলেই কি বাশরী বাছে। বীশরী বাজাতে হলে শিক্ষা চাই” ইতি । 
কারণ লে সরল স্থরের ভিতর তাদের অভ্যস্ত তানকর্তব ডার্য খুজে পাননি। 

বাইরের মেদ্বেদের ভিতর গায়িকা হিসেবে অমলা দাসকে আগে মনে পড়ে। এখনও গ্রামোফোনে 
তার স্বন্দর চড়া গলায় "একি আকুলতা ভুবনে” এবং “চিরলখা হে” শুনে লোকে শিক্ষা ও আনন্দ দুই 
পায়। তার একটি হিন্দী গান “সৈয়া ঘাও যাও* ভেডে "পিপাসা! হায় নাহি মিটিল গানটি রচিত। 
বন্ধিমবাবূর মুপালিনীর “বগুনারি জলে মোরে” এবং "মধুরাবাসিনী মধুরহাসিনী” গান ছুটি তিনি খুব 
গাইতেন। কলকাতার কোনে এক কংগ্রেসে অমল! দশ হাগ্জার লোকের ভা একল| “বন্দেমাতরম্‌” 
গানটি বিনা ম।ইকে শুনিয়েছিলেন। তার গল! যেনন মিষ্টি তেমনি সতে্গ ছিল। এদিকে গৃহস্থালীতেও 
তিনি সুপটু ছিলেন! নাটোরের মহারাদ্ার সংসারে ঘখন যহারানীর সহচরী হিসেবে ছিলেন, তখন 
রাজব!ড়ির নেমন্তরে তার রাজ! থেয়ে কত তৃপ্তি লাভ করেছি। 

্রাহ্মমাজের কতকগুলি পরিবারের সঙ্গে রবিকাফার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন চিত্তরৱন দাশের 
পরিবার, ক্ার কে. দি. গুপ্তের পরিবার, ডাঃ নীলরতন সরকারের পরিবার ইভাদি। এঁদের গকলেরই 
ঘরে স্বগান্নিক! ছিলেন, ধারা রবিকাকার কাছেই তীর গান শেখবার স্থবযোগ পেন্েছেন। যেমন ভাঃ 
নীলরতনের বড় কন্ু। নলিনী, তার অপর এক কন্যা অরুদ্ধতী, সুকুমার রায়ের স্বী স্থপ্রড|, কনক দান, সাহানা 
বহু } ভাঃ নীলরতন সরকারের দেয়েরা এবনো পর্যন্ত দেশ-বিলেতী সংগীতের একসঙ্গে চর্চা রেখেছেন । 

জোড়ানাকোর বাড়ির পিছনের বাগানে প্রথম যে বর্ধাঙ্গল হয় তাতে বড় বু সাহান। বন্থ ও ছোট 


রবীন্ন্থুতি 


ঝুম চিত্রলেধা সিদ্ধান্তের ছুটি গান “বাদল-মেঘে মাদল বাজে” আর “ওঁ যে ঝড়ের মেঘের কোলে” কী অপূর্ব 
স্থন্দর লেগেছিল-_ ফেন মধুঢালা। 

এ পর্ন্ত রবিকাকার শান্িনিকেতনবাসের পূর্বেকার লংগীতম্থতির কথা বলেছি। কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ জায়গার সঙ্গে রবিকাকার তখনকার কালের গান রচনার স্তি, জড়িত আছে] একবার দাখিলিঙ 
বেড়াতে গিয়ে এক কক গান লিয়ে এলেন, “বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে” ইত্যাদি আবার শিল।ইদহের 
বোটে বসে হয়তো আরেক ঝাক রচনা করেছেন ॥ কিন্ত নোবেল প্রাইজ পাবার পরে ঘে গান রচনা 
আরম্ভ করলেন পে কেবল ঝাকে ঝাকে নয়, হেন ধারাবাহিক শ্রোতের মতো বইতে লাগল। সে স্রোত 
প্রান্থ জীবনের শেষ পর্যন্ত বয়ে চলেছে । 

শান্তিনিকেতনে অন্ধচর্য আশ্রম স্থাপনের পরেও রবিকাকা কয়েফ বছর কলকাতায় ঘনঘন যাতায়াত 
করতেন। তাই সেখানকার রবীন্দ্রভক্রা ভার নব নব সংগীত ও সাছিতারস উপভোগে বঞ্চিত হত ন|। 
এই মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে প্রতিভাদিদির স্থাপিত “সংগীতলংঘে” রবিকাক। 
তার 'যংগীতের মুক্তি’ নামে বিখ্যাত প্রবটি পড়েছিলেন। উদাহবণগুলি নিজেই গেয়েছিলেন। এখনকার 
বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভীগের বাড়িতে “বিচিত্রা আসরের কথাও অনেকের ছান! আছে। তাতে তিনি 
সকলকে ভিন্র ভিন্ন কাছের ভার দিয়েছিলেন। তার অত্যন্ত দ্বেহের পাত্রী পুত্রবধূ প্রতিমাকে একটি আরির 
ফিতে দিয়েছিলেন__ আসরের বন্ধুদের ঘাতে লৌগ্নত আর প্রীতির ডোরে বেধে রাখতে পারেন, তারই 
প্রতীকন্বন্প । এক আলরে একবার মনে আছে শৌমোস্ছের স্ত্রী শ্রীমতী রবিকাকার “হৃদঘ্ধ আমার নাচে রে” 
আবৃত্তির সঙ্গে নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত একটি নাচ দেখিয়েছিলেন । আর-একবার রবিকাক! বিলেতে বাজনার 
সঙ্গে কবিতা আবৃর্রির পদ্ধতি শুনে এসেছিলেন, সে পরীক্ষা এখাহুনও করেন। আকাল সেতারের গতের 
সঙ্গে গান করবার যে ধার! প্রচলিত হয়েছে তারও বোধ হয় প্রথম নমূন। আমর! বিচিত্রার আসরে শুনিয়েছিলুদ 
“মধুর মধুর ধ্বনি বাছেন গানটির সঙ্গে একটি ভূপালীর গং জুড়ে ॥ 


শ্রিয়দর্শী অশোক 


প্রবোধচহ্র সেন 


ইন্দুমতীর '্বরংবরণভার বর্ণনা উপলক্ষে কালিদাস মগধেশ্বর সম্বদ্ধে বলেছেল_ 
কামং নৃপা: সন্ধ সহম্রশোহন্তে 
রাজনতীমাহত্রনেন ভূমিম্‌। 
নক্ষত্রতারাগ্রহদংকুলাপি 
জোতিম্বতী চজ্্রমসৈব রাজি: ॥__রদঘুবংশ ৬২২ 
সতা বটে পৃথিবীতে হাজার হাতার নৃপতি আছেন, কিন্তু একমাত্র মগধেশ্বরের ছারাই ধরণী রাজরতী 
হয়েছে, যেমন অঞ্জশ্র নক্ষআ তার! এবং গ্রহ থাকা সবেও রাত্রি ভ্রোতিত্বতী হয় একমাত্র চন্দ্রের 
তারাই ॥ পৃথিবীর ইতিহালগগনের একমাত্র চন্্রমা যগধরাজ প্রিয়দশ (ভাব্কূলীপ ) অশোক সম্বন্ধেও 
এইচ. জি. ওয়েলল সাহেব অন্তরূপ উক্তি করেছেন_- 
Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the 
columns of history-.. the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. 
—The Outline of History 2414 
ভারতবর্ধের রাজকী় ইতিহাদের উ্দলতম দ্যোতিষ্ক হচ্ছেন অশোক, এ বিষয়ে এতিহাপিকদের 
মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু ভাৱতীছ্ সাহিত্যে অশোক সম্বন্ধে থে গুরুতর মতভেদ দেখা যায় তা 
বিশ্বন্বকর ৷ শুধু মতভেদ নয়, মতবিরোধ। এই বিরুদ্ধতার ফলে অশোকের স্মতি পর্যন্ত কালক্রমে 
ভারতবর্ষ থেকে লুধ হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু ধার মহবের দীপ্তি এক সময়ে সব) পৃথিবীকে আলোকিত 
করেছিল ও ধার অনন্যলাধারণ ব্যক্তি্কগৌরব আধুনিক কালেও সমগ্র বিশ্বে পুনঃস্বীরুত ও অভিবন্দিত 
হয়েছে তার লতি ও প্রভাব ভারতীয় ইতিছাস থেকে লুপ্ত হতে বহ যুগ লেগেছিল, এ অগ্মান 
অদংগত নয়। আমি আন্ত্র (ধর্মবিজবী অশোক, ভূমিকা পৃ ১৭-২২) দেখিষেছি থে, বিস্টায় ধাদশ 
শতকের শেষভাগ পর্যন্ত প্রা দেড় হাজার বছর ধরে অশোকের স্বতি ও আদর্শ ভারতীয় মনে 
জাগন্ধক ছিল এবং যুগে যুগেই ভারতীয় জীবনে ধর্মপ্রাণতার প্রেরণা জোগাচ্ছিল। ভারতীঘ্র ইতিহাসে 
অশোকের প্রভাব সম্পর্কে এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেও! গেল। 


অন্তপ্রদেশের অন্তর্গত নাগার্ধুনিকোণ্ড লামক স্থানে প্রাপ্ত ব্রিগ্টীয় তৃতীঘ-চতুর্ব শতকের একটি উৎকীণ 
লিপিতে বলা হয়েছে যে, দান প্রস্তুতি পুণ্যকর্মের ফল এহিক ও পারত্রিক উভয়প্রকার কল্যাণ- 
প্রদ (উড্লোক-হিতন্থখাবহন ) ছন্ন । এই লিপিক্র ভাষা ও বক্তবা অতি সহজেই কোনো কোনো 
অশোকলিপির ( ঘৰা, পঞ্চম ও একাদশ ঠশলপিপি ) কথা স্বরণ করিবে দেয় 1১ 


১ নলিৰাক্ষ দত, Early Monassic Buddhism, ৱিভীয় খও (১৯৩৫ ), পু ১০৬ 


্রি্দর্শী অশোক 


সম্রাট চন বিক্রমাদিতোর রাজনরকালে চৈনিক পরিক্রাক ফা-হিএন (৪০-১১) তংকালীন 
ভারতবর্ষের বে বিবরণ লিখে গিয়েছেন ত! থেকে বোক। বার, ব্বিস্টীয় পঞ্চ শতকেও ভারতবর্ধের 
জাতীদ্ দীবনে অশোকের প্রভাব ফতথানি সক্রিত্ ও ফলপ্রস্থ ছিল। পাটলিপুক্র নগরে অশোকের 
শিলামন্ন বিপুল রাজপ্রাসাদ তখনও বিরাজমান ছিল। এই প্রাসাদের বিশালতা দেখে ফষ-হিএন এত 
বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে যাস্থযের তৈরি বলেই বিশ্বাস করতে পারেননি । মগধবাপীদের 
ধর্মপ্রাপতা দেখেও তিনি মুদ্ধ হবেছিলেন॥ মগথে পাশালা প্রভৃতি অনেক কল্যাগপ্রতিান ছিল। 
এসবের মধো পাটলিপুত্রের চমৎকার ভেহঙ্পত্রটি »ফষাহিএনকে বিশেষডাবে বৃদ্ধ করেছিল। এটি 
পরিচালিত হত বিত্তশালী উদার নাগরিকদের অর্থাহকূলো । নান! স্থান থেকে দরিত্র রোগীরা এসালে 
এসে অভিজ্ঞ বৈগ্মের হার! চিকিংসিত হত। শুধু তাই নঘ, আনোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তার! '৪ই 
লত্রে বাল করত এবং উবধ ও পথ্য দু-ই পেত বিনামূলো। এই লব দানপ্রতিষ্টানের মূলে ছিল সযাটট 
অশোকেরই প্রেরপা। ছয় সাত শে! বছরের ঝাবধানেও গে প্রেরণ! ঘে লিক্ষিয় হয়ে যায়নি তার 
স্থম্পষ্ট প্রমাণ পাটলিপুত্রের এই ভেষজ্রসত্রটি। এ সঙ্থন্ধে উতিহালিক ভিন্লেন্ট স্মিথের অভিমত 
উদ্ধতিযোগা।__ 

It may be doubted if ‘any equally efficient foundation was lo be seen 
elsewhere in the world at that date; aod its existence, anticipating the 
dee.!s of modern Christian charity, speaks well both for the character of the 
citizens who endowed it, and for the genius of the great Asoka, tohose teaching 
still bors such wholesome fruit many centuries after his decease. 

—The Early History of India, চতুর্ব সংস্করণ (১৯২৪ ), পৃ ৩১২-১৩ । বক্তলিপি লেখকের । 

অতঃপর সপ্তম শতকে সম্রাট হর্যবর্ধনের (৬৯৬-৪৮ ) কার্যকলাপেও ধর্মাশোকের হুষ্প প্রভাব লক্ষ্য 

করা ঘায়। তিনিও সাহাছোর বিভিন্ন স্থানে অশোকের সপ্তায় পথিকদের জন্ট ধর্মশাল। ও রোগীদের এগ 
ভেবজসত্রপ্রস্তি স্থাপন করেছিলেন ॥ এই লব কারণেই ওঁতিহানিক ন্রিধ হর্যবর্ষন সঙগন্ধে বলেছেন 

He obviousiy set himself to imitate Asoka, so that the narrative of the 
০1089 in the latter years of Harsha’'s reign reads like ৪. copy of the 
history of the great Maurya.—2, পু ০৫৭ 

উৎকীর্ণলিপির প্রদাণেও এই উক্তির লত্যতা প্রবানিত হয । বাশখের| ও নধুবন-নামক স্থানে প্রাপ্ত 
ছুটি ভাতরশালনেই (৬২৮ এবং ৬৩১) সম্রাটের শ্থনামের শুনিতাধুক্ত এই শ্লোকটি প1ওয়া গিয়েছে 

কর্মণা মললা বাচা কর্তবাং প্রাণিভিচ্তিহ্‌ । 

হর্যেগৈতৎ সমাধ্যাতং ধর্মা্জনমন্তঘম্‌ ॥ 
অর্থাৎ হর্বের মতে কায়দনোবাকে সর্বপ্রাণীর হিতপাধনই সর্বত্র ধর্ম। এই স্লোকটিকে শোকের বছ 
উক্তির সারমংকলন বলে গণ্য করা ঘাদ্র। বস্তত: এটিকে 'নান্ধি হি কংমতরং লর্বলেকছিত২পা? (ষট 
শৈলাহুশাসন ) অর্বাং ল্লোকের হিতদাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নাই, বিশেষ করে এই অশো(কবাণীটর 
প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৪ 


হ্্ববর্ঘনের সময়ে অর্থাৎ লণ্ডম শতকেও ঘে অশোকের স্থতি এদেশের মনে সমূজ্জল ছিল তার শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাঙ্জক হিউএন্্‌সাউএর ভারতবিবরণ। ওই বিবরণ থেকে জান! ঘাস যে, ঘষ্ঠ শতকের 
শেধদিকেও মগধরাত পূর্ণবর্ অশোকের বংশধর বলে আত্মপরিচন্ব দিতেন। তা ছাড়া হিউএন্বলাও 
ভারতবর্ষের প্রান সর্প্রান্তেই অশোকের স্বতিবিভ্রড়িত কত ভুপস্তভাদি দেখেছিলেন আর কত কাহিনী 
শুনেছিলেন তা ভার ভারতবিবরণের বিভিন্ন অধ্যায়ে সবিস্তারে বনিত আছে। লপ্তন শতকের উত্তরাধে 
আর-এক জন চৈনিক পরিব্রাজক ই-লিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন (৬৭৩-৮৫)। 
তিনি শুনেছিলেন বুদ্ধদেবের নির্বাগলাভের এক শত বংলর পরে ( এটা ভুল, আসলে সম্ভবত; ২১৮ বংলর 
পরে ) অশোক সমগ্র অনুতবীপের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তা! ছাড়া ই-পিঙ অশোকের একটি ভিক্ষুবেই 
মৃতিও দেখেছিলেন বলে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝ! ঘাছ অশোকের স্থতি ও আদশ 
দেশের জনচিত্রে তখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি । 

একাদশ শতকে আরও একজন চৈনিক পরিব্রাজক চিআও হসিঅ!-পিআল ( Chiang Hsia-Pias ) 
বুগ্ধগঘাতে এনে (১*২১ ) কতখানি শ্রদ্ধার হিত মহারাজ অশে!ককে স্বরণ করেছিলেন তার প্রকাশ ঘটেছে 
তার এই প্রশপ্তিটিতে 

The Fragrance of his {ame has travelled afar ; 
He lived in wonderful perception of the Truth. 

তার রচিত এই পংক্তি-হুটি থেকেই বোঝা ঘাদ্, একাদশ শতকে অশোকের ব্যাতিগৌরভ ভারতবর্ষের সীম! 
ছাড়িয়ে দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। 

দ্বাদশ শতকেও যে অশোকের স্মৃতি ভারতবাসীর মনে সজীব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া! যা কাশ্মীরী কবি 
কল্‌ছণের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে ( ১১৪৯-৫* ) এবং গাহড়বালবংশীর রাদা গোবিন্দচন্রের সারনাথলিপিতে। 
রাছতরঙ্গিণীতে মৌর্ধবংশ তথা চঙ্্রওপ্ত কিংবা বিন্দুলারেয় উল্লেখমাত্রও নেই, কিন্তু পরমধাদিক ও সত্যগঞ্জ 
রাজা অশোক সম্বন্ধে গভীর শর্ধা প্রকাশ করা হরেছে।* কল্হণ তাকে জিনশাসনাশ্রিত অর্থাং বৌদ্ধ" 


২ চৈনিক রচনার ইংরেজি অনুবাদ বেনীসাধহ বড়, ০০০ ০৮৫ Buddha-Gaya, স্থিতীয় খও (১৯৩৪), পৃ ৩৭, ৪* 7 
Atoka ond His Inscriptions (১26৬), পৃ অহ, ২, ৩০১। উক্ত চৈনিক পরিতাজকের ভুল ধারণা ছিল যে, বৃদ্ধদদার 
মন্দিঃটি অশোকের নিশিত। 
৩ রাদ্রতরঙ্গিণী ১১৭-২০, ১1১*১-৮৭৭ ৮1৩৯১ 

-অধাবহদপোকাখ্য; সত্যনক্কো বহন্ধরাম্‌ ৷ 

ঘঃ শাববৃদিনো রাজ। প্রপশ্ে। জিনশালনম্‌ 1... 

স হত্যা! গেছানাং লক্ষৈলন্ৰীদমূজ্বলৈঃ 

পরীরনীং পুরীং শীষাংশ্ডক্রে নগরী: নৃপ: ৷ 

জীর্ণ উবিজরেশন বিনিবার্য হনছামন্দ। 

নিন্হ্মধেশস্মদ: প্রাকারো হেন কারিতঃ ॥ 

সারা: বিরয্েশন্ত সমীপে চ বিনির্যসে। 

শান্তাবনাদ: প্রাসাদাবশোকেন্থরন:জিতৌ ) 








-_রাজতরগিঞী ১/১০২-০২, ১-৪৫-০৬ 


প্রিয়দর্শী অশোক 


ধর্মাবলম্বী কাশ্মীরাধিপতি এবং প্রাসাদ রাত্রধানী শীনগরী ও বহু বৌদ্ধ চৈত্যবিহারাদির নির্মাতা বলে বর্ণনা 
করেছেন। শুধু তাই নর, কল্ছণের মতে অশোক করেকটি দেবমন্দিরও নির্ম।ণ ও পুনঃসংস্কার করিয়েছিলেন! 
হৃতরাং দেগা থাচ্ছে, বুন্ধতক্ত হওয়া সবেও অশোক যে অন্ত ধর্ম সম্বন্ধে অহুদার ছিলেন না এ ধারণ! কাশ্মীরে 
হাদশ শতকেও বিলীন হয়ে ঘায়নি। পক্ষান্তরে নিজে শৈব হওয়া সত্েও কল্হণ যে বৌক্নূপতি অশোকের 
প্রশস্তি রচনা কুষ্টিত হননি, তাতে তারও উদারতারই পরিচন্থ পাওয়া ঘাঘ। ভারতীয় সাহিত্যে এরকম 
ছিতীয দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হব না। 

রাদ্তরঙ্গিণী রচনার প্রান্থ লমকালেই গাছড়বালরাজ গোবিন্দচন্ত্রের সারনাখলিপি রচিত হয়। ওই লিপি 
থেকে জান! ঘার, বাংলার রাঙ্গা রামপালের ( আহুমানিক ১*৭৮-১১২০) মাতৃলপৌত্রী কুমারদেবী ছিলেন 
গোবিদ্দচন্দ্ের ( ১১১৪-৫৪ ) অগ্ততমা মহিধী। এই কৃষারদেবী ছিলেন বৌদ্ধদর্মাবলম্বিনী এবং তিনি ধর্মাশোক- 
নরাধিপের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছুটে লারনাথে একটি বৌদ্মবিহার ও ধর্মচক্রপ্রবর্তনরত বুক্ধমৃতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়েছিলেন। এর থেকে অনুমান করা ধায়, পালবংশীদ্ধ বৌদ্ধরা্দের আমলে ( +৫০-১১৫* ) বাংলাদেশে ও 
ধর্সাশোকের আদর্শ নি ্রভ হযে ধায়নি। অতএব দেখ গেল সম্রাট অশোকের তিরেধানের প্রায় দেড় হাজার 
বছর পরে বিচটীয় দ্বাদশ শতকেও তার স্মৃতি ও আদর্শের পুপাপ্রভাব বাংলাদেশ থেকে কাশ্মীর পযন্ত সমগ্র 
উত্তরডারতেই দেশবালীর চিত্রে সদীব ও সক্রিয় ছিল। 

অশোকের সাহ্রাজা ও ধর্মবিজ্রয়ের প্রভাব ঘে সুদূর দক্ষিণভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল ভার প্রমাণ 
আছে তার শৈলাহ্পাননগুণিতেই । সে প্রভাব যে বহশতবংগরস্থান্বী হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পায়া 
যাত কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের চালুক্য ও যাদব রাজবংশের কতকগুলি ক্ষোনিতলিপিতে ।* আর তার প্রতাক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যায বৌস্ধ ভাগ্যকার ধন্মপালের রচনায়; তায় রচনা থেকে ছানা ঘা যে, অশোকের মৃতু!র 
বহুকাল পরেও দক্ষিণভারতে নেগ!পটন-নামক স্থানে ধর্দাশোক-মহারাছ-বিহারৎ নামে একটি বৌক্ধৰিহার 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারটি কোন্‌ সময়ে নিমিত হয়েছিল এবং কতদিন অবস্থিত ছিল তা! জানা যায় না । 

ধর্মীশে।ক'বিহার প্রতিঠার কীতি কখন বিলুপ্ত হয়েছিল জান! না গেলেও মহারাজ ধর্মাপোকের শ্বৃতি 
যে ভারত-ইতিছাসৈ তৃক্ষক্-আবিাবের পরেও বিলুপ্ত হম্বনি তার প্রমাণ আছে। কিছুকাল পূর্বে আধ- 
মধুগ্ীমূলকম নামে একটি অদ্ভুত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (১৯২০-২৫ )। এই গ্রশ্থে বহু বিচিত্র 
বিষয়ের মধ্যে অনেক এঁতিহাসিক তথ্যেরও সন্ধান পাও! ঘায়। এতিহাধিক পারম্প্ধ রক্ষিত না ছলেও 
গে সব তথ্য একেবারে মূল্যহীন বা উপেক্ষণী্ নয়! ও গ্রস্থে এক দিকে যেমন ক্রোধলিদ্ধ মন্ত্রী চাণকা, 
বতাসন্ধ চন্রগুপ্ত, ধীমান্‌ বিন্দুদার, বিব্যাত পাধিব অশোক প্রভৃতি বহু প্রাচীন বাক্তির নাম প্রাওয়া যায়, 
অপর দিকে তেমনি তুরুক্ষ* ও মহাতুকক্ধ নামের উল্লেখও পাওয়া ধায় । হুতরাং এস্থখনির শেষ সংকলন- 
কাল হচ্ছে উর্্বপক্ষে থাদশ শতকের শেষ বা ত্রদ্বোদশ শতকের প্রথম অংশ, এ অহ্মান অসংগত নর। 
অশোক সন্ধে এই গ্রন্থে বল! হয়েছে 


৪ হোন রাগচৌছ্রী, Polirical Ifistory of Ancient Indio, ২ সং (১৯২১ ), পৃ ২২৩ 
ও ফেনীদাঘ্ব বড়া, Asoka and His Inscriptions, গু আছ পাঘদীকা। 
* তুরন্বনাষ। বৈ রাজা উত্তরাপখমাশৃত।--আংদরু দীদূলকর ( গণপতি শান্তী -সম্পাফিত ), পৃ ৬২২ 


২৯৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪ 


তশ্মিং কালে মহাথোরে কুহুসাহেব নগরে তদা। 

অশোকো নাম বিখ্যাতঃ পারিবে! ভুবি পালক: ৪ 

অন্ু্বীপ ইমং কৃংস্ং তৃপালংক্ুতভূষণম্‌ ৷ 

কারন্ত ভব্স্তো বৈ ধাতৃগর্তাং বহ্ুন্ধরাম্‌ 1--- 

অনেকগ্তস্তুসহন্রাণি রোপযনাযাস তে তদা। 

__আধমধ্তীযূলকম, তৃতীয় খণ্ড (১৯২৫), পৃ ৪০৬-০৭ 
এই ঝান্বেরই অন্তত্র ( পৃ ৬১* ) আছে_ 

বাজে সৌ শোকমুখন্ত পৃষ্ঠতে ত ভবে স্পা । 

বিশোক ইতি বিধ্যাতো লোকে ধর্মান্ুচারিণ: ॥ 
এই অংশটুকুর পাঠ ম্পই্তঃই বিশুদ্ধ নর, সুতরাং তার অর্থও অনিশ্চিত । তথাপি মনে ছয় (অ)শে:বামূথা 
ও বিশোক লামের হারা সম্যযতঃ অশোক মৌর্কেই বোঝানে। ছয়েছে। -বিধ্যাত এবং ধর্স।2ারী, 
বিশেষণ'ছুটির দ্বারা এই অনুমানই সমধিত হুপ্ব। এই গ্রন্থে অশোকের সংশহ্বাতীত উল্লেখও আছে 
(পৃ৬৮) 

শোভনে মেদিনীং রুৎস্সাং ছিনধাতৃতরৈস্তদ] ॥ 

প্রণিধিং চক্রিরে রাজা ধর্মশোকো মছাত্মুবান্‌ ॥ 
অর্থাৎ মহাত্মা রাজ! ধর্ম/শোক বুদ্ধের দেহাবশেষধারী ( জিনধাতুধর ) শুপের ছারা মেদিনীকে শোভিত 
করেছিলেন। এর পরের স্লোকেই আছে “মছাত্মাসৌ ধর্মাশোকো নরাধিপ:'। পূর্বোক্ত সারন/খলিপিতেও 
ধর্মাশোক-নরাধিপ' কথাটি আছে। অতএব ফোনে! সন্দেছ নেই ঘে, উত্তরভারতে তুরুদ্-আবিভাবের 
পরেও অর্থাত ত্রয়োদশ শতকেও কোনো কোনো ভারতীয় মহলে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ মহলে, অশোকের সত্রদ্ধ 
স্বাতি জাগন্ধক ছিল। লক্ষী বিষদ এই থে, প্রধানতঃ বৌন্ধরাই অশোকের স্বতিকে শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষা! 
করছিল ত্রয়োদশ শতক পর্যস্ত। এর থেকেই অনুমান করা যাগ, তংকালে অবৌদ্ধ মহলেও অশোকের 
নাম একেবারে অন্াত থাকবার কথ! নয়ন; তবে পন্তবত: শ্রদ্ধার অভাববশত:ই অবোদ্ধ সাছিতো 
অশোকের স্তায় কালী পুক্তষেরও উল্লেখ পাওদা যায় না, কল্হণের প্লামমতরঙ্গিণীই তার এফমাত্র 
প্রশংসনীয় ঝতিক্রম একথ| পূর্বেই বলেছি । 


ছাদশ শতকের পরেই ভারতব্ধ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অতি দ্রুতগতিতে লোপ পেয়ে ঘায়, 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ! অশোকের স্বতিও ভারতীয় মন থেকে মুছে বায়। ভারতবর্ধের জাতীর জীবনে বোঁক্ধধর্মের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব কিভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল লে বিহয়ে বহ আলোচন| হয়েছে; এস্থলে সে গ্রলন্ের 
পুকুখাপন নিশ্রয়ো্গন । কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবদানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মহান্পতি অশোকের প্বতিও 
কেন ও কিভাবে লোকচির থেকে বিলুপ্ত হব গেল, পে বিষদ্বে পর্যালোচন| করবার আবস্টকতা আছে। 
একথা প্রথমেই শ্বীকার্ধ বে, ভারতী ওঁতিহ থেকে অশোকের স্মৃতি লুপ্ত হবার প্রথম ও প্রধান কারণ 
তীর বৌদ্ধ । তিনি যে একজন বৌন্ধপতি, একথা ভারতবর্ষ কখনই এবং কিছুতেই ভুলতে পারেনি। 


প্রিয়দর্শী অশোক 


অর্থাৎ ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে তার নুপতিত্বের চেয়ে তার বৌন্ধতই প্রাধান্ত পেপ্পেছিল। তাই ভারতীয় চিত্তে 
তার যথার্থ মহত কখনও স্বীকৃতিলাভের স্থযৌগ পারনি । কেননা, একথ| মানতেই হবে ঘে, অশোকের 
জীবন-ইতিছাসে তীর বৌদ্ধত্বের চেয়ে তার নুপতিত্ই বড় কথা; কিন্ত তার চেয়েও বড় তাঁর মহৎ 
মস্ত্বের কথ।। মাহুহ অশোকই রাজ! অশোককে বড় করেছে এবং তাতেই বৌন্ধ অশোকের মহিমা" 
বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় এঁতিহের পরিহালে অশোকের অৃষ্টে তার ম্বীবনবিবর্তনের ইতিহাসকে 
পড়া হয়েছে উলটে! দিক্‌ থেকে | ফলে তার বৌদ্ধতুই দেখ] দিয়েছে সব চেয়ে বড় হছে, তার রাজকায় 
মহিমা ওই বোদ্ধত্বের কাছে বুবই মান হয়ে গিয়েছে, আর তার মনগ্যহে্র গৌরব একেবারেই লুপ্ত হযে 
গিয়েছে ওই মহিমাছানির ফলে। 
বিপরীত মুখে তারে পড়েছিন্ক, তাই 
বিশ্বছোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই । 

ফবির এই উক্তি অশোকের জীবনবৃত্তান্ত তথা তাঁর ভারতজোড়া পিপিমালার পক্ষেও সমভাবে প্রযোদ্ধ্য। 
ওই লিপিমাল! হচ্ছে বন্ততঃ অশোকের ন্বরচিত জীব্নধুতরান্ত। এই সতা উপলব্ধি করেই এঁতিহাসিক 
স্মিথ বলেছেন__ 

His imperishable records conslitute in large measure his autobiography 
wrilten in terms manifestly dictated by himself. 

’ —0sford Ilistory of Ilia (১22. ), পৃ 28 

প্রাচীন ভারতে আর কেউ এমন অক্ষ রেখায় আত্মটরিত রেখে ঘাবার কল্পনাও করতে পারেননি। 
স্থতরাং অশো।কজীবনের ওকরুত্ব বুঝতে হলে তার অন্থশাসনগুলির তাংপর্ম উপলব্ধি করা চাই। শুধু 
অশোকজীধনের নম, ভারতবর্ষের সতাকে উপলদ্ধি করতে হলেও এই লিপিমালার আশ্রঘ নিতে হবে। 
কেন না, ডারতবর্ধ প্রতাক্ষত:ঃই অশোকলিপিলমাকীর্ণ, অপোকলিপির গৈরিক নামাবলী অঙ্গে ধারণ করেই 
ভারতবর্ষ বিশ্ব-ইতিহাদের রঙ্গমকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিশ্বের ইতিহাপেও এমন আশ্চর্ঘ লিপিনালা 
জার কোধ।ও নেই। তাই অশোকের এই পিপিগুলি সদ্বন্ধে তিছালিক বিনা! দ্বিধায় বলেছেন 

His numerous aud wonderful inscriptions..-may be fairly considered the 
most rewarkable set of inscriptions in the world. 

0292 History of India (১৯২০ ), পৃ 28 

বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের যে পরিচয় ও তাংপর্ধ প্রকাশ পেয়েছে তার উপনিযদে গীতায় ও ধন্মপদে, 
তারই আর-এক প্রকাশ ঘটেছে অশ্োকলিপিমালাছ । উপনিযনে গীতাঘ ও ধশ্মপদে ঘার প্রকাশ তত্ব ও 
নীতিূপে তারই প্রস্বোগলাধনার দিক্‌টি ভাষ! পেয়েছে অশোকের অন্থশাসনমালাছ্ । স্থৃতর।ং অশোককে 
তথা ডায়তবর্ষকে বুঝতে হলে এই অহুশাদনগুলির শুরুব ও তাংপ্ উপলব্ধি করা চাই । 

নেপাল থেকে কর্ণাট ( মহিযুর ) এবং গন্ধার ( পেশবার ) থেকে কলিগ ( উড্িশ্য! ), এই চতুঃশীমার 
মধ্যে ভারতবর্ষের একত্রিশটি বিভিন্ন স্থানে বজিশটি অশোকাহুশাষনের অন্ততঃ ১৫৭টি স্বতন্ত্র পাঠ আদর 
পর্যন্ত আবিষ্কৃত ছয়েছে। আধুনিক কালে অশোকলিপির প্রতি প্রথদ দৃ্ আকৃষ্ট হয় ১৭৫৬ সালে," 
যু আনিধাল সুতি ও কৃষ্ণ আহাঙ্গার, £4:45 ০/ 4504৭, দ্বিতীয় সং (১৯৪১), পৃ) 


২৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


আর শেষ আবিষ্কার হয়েছে ১৯৫৬ সালে।” এঁতিছালিকের! অনুমান করেন আরও আবিষ্কীরের যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রদ্বেছে। তা ছাড়া, অনেকগুলি লিপি যে এতিহালিক বিপর্ধয়ের ফলে নষ্ট ছয়ে গিয়েছে তাও 
ছানা গিয়েছে। স্বত্রাং এক কালে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই অশোকলিপি ছড়ানো ছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের রাদ্রত্বকাল (ত্রি-পৃ ২৭২-৩২ ) থেকে প্রান্ধ বাইশ শো বছর যাবং এগুলি 
কালের আক্রমণ লয়েও টিকে রযরেছে। তার মধ্য প্রথম করেক শত বংসর থে এই অঙ্থশাননসমৃহের 
লিপি ও ভা! শিক্ষিত জনসাধারণের বোধগমা ছিল তাতে সন্দেছ নেই। কিন্তু সে সযণেও অশোকের 
অনুশাসনগুলির তাংপর্য তার হ্ছদেশবালীরা ষে ধথার্থভাবে উপলব্ধি কহতে পারেনি, যথাস্থানে তা 
দেখাতে চেষ্টা! কফরব। কালক্রমে এগুলির লিপি ও ভাষ! উত্তরোত্তর দুর্বোধা হয়ে একেবারেই বিশ্বত 
হয়ে গেল। বহ শতাব্দীর যিশ্থৃতির অবসানে সপ্পদশ-অষ্ঠাদশ শতক থেকে এগুলি পুনরান্ন শিক্ষিতজনের 
দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, কিন্তু বোধগোচর হতে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হুল। বহু সাধকের 
বহ প্রদ্থাসের পরে অবশেষে ১৮৩৭ সালে জেম্স্‌ খ্রিন্সেপ, অশোকলিপির পাঠোন্ার করতে সমর্থ হন। 
লে সময় থেকে আজ প্মন্ত প্রায় সপাদ শতাম্বীকাল ধরে নৃতন নৃতন অশোকলিপির আবিধায়, তার 
ঘথার্থ পাঠনির্ণঘ ও অর্থনিজ্পণ এই ত্রিবিধ কানের ধারা চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে । এই উপলক্ষে 
কত থে গবেষণ! এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে, তার ইয়ত্তা নেই।* তথাপি এখনও 
অলোকান্শালনের যথার্থ তাংপর্য নিঃলন্সেছে নির্দীত হয়নি; কতকগুলি ছোটখাট বিষয়ের অর্থনিণয়ে 
সংশয় তো আছেই, কয়েকটি প্রধান বিষয়েও এতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা ঘায়। 

তভেদের সুধা বিষয় দুটি, অশোকের ধর্মনীতি ও অহিংলানীতি। আশ্চধের বিধ এই যে, আধুনিক 
কালের মতো প্রাচীনকালেও মতভেদ দেখা দিয়েছিল মূখ্যতঃ এই ছুটি বিধকে আশ্রয় করেই । 
প্রথমে আধুনিক মতভেদের একটু পরিচয় দেওয়া প্রন্বোজন। 


আধুনিক ঘুগের অনেক এতিহাসিক অশোককে একান্তভাবে অহিংলাপরাদ্ণ যৌদ্ধনূপতিরূপেই দেখেন; 
কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ঠাকে প্রধানত; এই দৃ্িতেই দেখা ছত। ১৯*১ গালে ভিন্লেন্ট স্মিথ, অশোকেয় যে 
জীবনবৃতাস্তখানি প্রকাশ করেন তার নাম Asoka, the Buddhist Emperor of Indial এই 
নামেই প্রকাশ থে, অশোকের বৌদ্ধবই তার দৃষ্টিতে প্রাধান্ত পেয়েছে। অতঃপর ১৯২২ সালে প্রকাশিত 
Cambridge History 0f India ছে ডক্টর টমাস বলেন, “The degree of Asoka’s 
appreciation of Buddhism is not very easily definable” (প্রথম খণ্ড, অধ্যায় ২০, পৃ €*৪)) 
তার এই মস্মবোর অন্ততন প্রধান কারণ অশোকলিপিতে চার আধলত্য, অষ্টাঙ্গযার্গ, নির্বাণ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে যৌক্তস্থচক ভাবার লেশমাত্র প্রয্নোগও দেখা যাদব না। এই প্রসঙ্গে রঙগম্বামী আঘাঙ্গায বলেন_ 
Cae ALE 5৮6৮515% 

৯ বনে বিশ্ববি্ালয় প্রকাশিত 31. A. Mehendale Fe Asokan Inscriprions in 1ndia-নাদক এতে (১৯৪৮) 
অপোকবি়ক রচনার একটি বিত তালিকা দেওয়া আছে। তাতে ১৮৩৪ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বিডির ভাষার প্রকানিত 
59টি প্রবন্ধ ও অস্থেহ পরিচয় দেখা হয়েছ। কিন্তু এই তালিকাও অসম্পূর্ণ । 
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This might lead one to conclude that Asuka could not be correctly 
- described as a Buddhist. But that would be au extreme view nud go against 
other evidences.-.It is undleuiable that lhe became and remaived a Buddhist 
but of a tolerant aud uncexclusive type. ক 
_ ই্রনিবাস মৃতি ও কৃষ্ণ আঘাগ।র-প্রগীত dic!$ ০f 5০%, হুমিকা, পৃ মে 
অথচ অশোক প্রচারিত ধর্ম সম্বদ্ধে তিনি নিজেই বলেছেন__ 
The idea that it was a special Buddhist term" Dhamma and stood both 
in ils substantive and adjectival forms only for the idea peculiar to 80011115101 
is incorrect. Asoka's Dharmg is in fact only the Bralhmanic coucept iu its 
wide range of application. A 
ও, পৃ NXiv-NXV 
দেখা ঘাচ্ছে অধ্য/পক ব্হ্মন্বারী আযাঙ্কার অশে!ককে বৌদ্ধ অথচ তার প্রচারিত ধর্মকে আ্রাহ্মণা ধর্ম থেকে 
অভিন্ন বলে মনে করেন। এই জন্তই টমাল সাহেব অশোকের বৌক্ধত্বের শ্বন্থপ সহনির্ণে্ ( easily 
definable ) নহব বলে মনস্তব| প্রকাশ করেছেন। 
খ্যাতনামা বৌদ্ধশাস্থবিং পরলোকগত অধ্যাপক প্রবোধচন্্র বগগী মহাশয়ের অভিমতও এন্বলে 
উদ্ধতিধোগা। তিনি বলেন 
“অশোক ঘে বৌদ্ধধর্মের দিকে খুব ঝুঁকে পড়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেছের অবকাশ নেই। আশোকাব- 
গানের কাছিনী বিশ্বাস করলে শ্বীকার করতে হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম লিয়ে বেশ বাড়াবাড়িই ঝরেছিলেন।-.. 
তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকলেও কিছু অগ্ঠায় করেন লি।-..ঙার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম 
অগ্রগতিম্প হয়ে অল্পফালের মধ্যেই একটি মহামানবীয় সভ্যতা পর্যবসিত ছয় এবং সমস্ত এশিঘাকে 
উদ্বুদ্ধ করে।' বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবম বর্ষ, তৃতীঘ সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র, ১:৫৭), পৃ ২৮০-২০১ 
অধ্যাপক বাগচী 'পষ্টতঃই অশোকলিশির চে্ে বৌদ্ধলাহিতোর (প্রধানত; অশোকাবদানের ) উপরে 
অধিকতর আস্থ! স্থাপন করেছেন; ফলে তিনি অশোকের নৃূপতিত্বের চেয়ে তার বৌদ্ধত্বকেই বড় করে 
দেখেছেন। তার মতে অশোক রাজপনে অধিষ্টিত থেকেও বৌ্ষপর্থ প্রচারে চে্টত হয়েছিলেন এবং ‘তার 
চেষ্টাতেই’ বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হতে পেরেছিল। হাঞ্জেচিত নিরপেক্ষতা রক্ষা) না করে মশোক 
থে বৌদ্ধধর্মের দিকে 'খুব ঝুঁকে পড়েছিলেন’ অর্থাৎ ওই ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন লেট! কিছু 
“অন্যায় হয়নি । কেননা তাতে মহামানবীয় গভ্যতার সহাদ্বতা হয়েছিল। এক কথায় অধ্যাপক বাগচীর 
মতে অশোকের আমলে বৌধুধর্মই রাজ্রধর্মের (50৭৩ £৩1181০এ-এর ) স্থান অধিকার করেছিল। 
এবার আর-এক জন বৌন্ধপান্ত্ত পণ্ডিতের, পরলোকগত অধ্যাপক বেণীমাধৰ বড়ার, অভিমত 
উদ্ধৃত করা ঘাক_ . 
Buddhism was not mads a state religion by Asokg. It was Asoka’s persoual- 
religion, aud he publicly stated that it was so. But the priuciples of the 


তি 


বিশ্বভারতী পত্রিক। বৈশাখ-আবাঢ় 


Pharma that he had advocated were neither propounded nor promulgated 
in the name of the Good Faith or any othér religion. 
— Asoka aud 175 Inscriptions ( ১৯৪৬ ), পৃ৩২৫ | বক্রলিপি লেখকের । 
০০০ Fএith যানে লক্ষন, আর অন্র্স হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের নামান্তর । বোদ্ধরা নিজ্ধধর্মকে বলত স্ধম, 
অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকেই বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করত । যা হক, দেখা ঘাচ্ছে অধ্যাপক 
বড়্‌য়ার মতে অশোক বোৌদ্ধধর্মকে রানধর্মকূপে প্রয়োগ করেন নি এবং স্বদেশে কিংবা বিদেশে তিনি যে ধর্মের 
বাণী প্রচার করেছিলেন ত। সন্ধর্ম নন্ন কিংবা অন্ত কোনো বিশেষ ধর্মও নয়। অর্থাৎ সর্বধ্মের সার চিরন্তন 
(পোরাণা পকিতী ) ও বিশ্বজনীন মানবধর্মই অশোকের অহ্থশাসনাবলীর লক্ষা। তবে অধ্যাপক বড়ত্বার 
মতে বাক্তিগতভাবে অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, ঘদিও রাঞ্জা হিলাবে তিনি সে ধর্ম প্রচার করেননি। অশোকের 
প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে অন্তত্র তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন 
It is non-credal in ils stress aud non-sectarian in sprit--‘non-sectarian in 
the sense that it nowhere intends tbrusting avy man’s views and beliefs upon 


another. এও, পৃ ২৭১ 
আরও একজন বৌদ্ধশাস্থবিং এঁতিহালিকের অভিমত উদ্ধৃত কর! ঘাক। অধ্যাপক নলিনাক্ষ 
দত্ত বলেন__ 


‘That Asoka was an out and out radicalist and a rationalist is ০1511 
revealed in his edicts. He cared neither for the Brahinanical rituals and 
traditions nor for the Jaina or Buddhist forms of ceremonies and observances... 
He had his own ideal of religion an ideal that would not bear চে sectarian 
nan. 

775০৮ Monastic Buddhism, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪২ ), পৃ ২৫৮৫৯। বক্তলিপি লেখকের। 
বোৰ। যাচ্ছে অধ্যাপক দত্তের মতেও মশোকের ধর্মমতকে কোনো সাম্প্রদায়িক নামেই অভিহিত করা চলে 
না, হুতরাং তিনি বৌস্ধর্ন প্রসার করেছিলেন একথার কোনে। সার্বকতাই থাকতে পারে ন1। বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি অশোকের মনো ভাব লঞ্পর্কে অধ্যাপক বড়রা! ও অধ্যাপক দের অভিনত প্রায় একই প্রকার _- 

Asoka as the emperor showed toleration to all religions, although he had a 
personal fancy for Buddhism and very probably he became a Buddhist wpasakG. 

খু, পৃ ২৬৩ 
বাক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও অশোক ওই ধর্মকে নিবিচারে ও সর্বতোভাবে গ্রহণ 
করেননি। তীর মতো radicalist ও ralionalist-এর পক্ষে কোনো কিছুই নিবিচারে গ্রহণ করা 
সম্ভব ছিল ন|। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্তের আর-একটি উক্তি (এ, পৃ ২৫৮২৯) উদ্ধৃত করা 
প্রায়োদ্ধন ।__ 

‘There are ample evidences to show that Asoka had a 97804, if not the 
highest, regard for Bwidha and his teachingse.---In forming the conception 
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of bis ideal he was undoubtedly influenced by the Buddhist and Jaina teachings, 
but he was not enamoured of lhe Buddhist or Jaina ideal of retirement (rom 
worldly life. 
স্থতত্নাং এই মতে অশোক নিধিচারে ও সর্বতোডাবেই বৌদ্ধধর্মকে মেনে নিয়েছিলেন, একথা বলা 
চলে না। অর্থাৎ অশোকদ্বীকৃত ধর্মে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল একথা নি:লন্দেহ, কিন্ত শে ধর্মকে একান্তভাবে 
বৌদ্ধ আগা! দেওয়া চলে না। এই থে সমপ্রদাচনিরপেক্ষ বিশ্বগনীন ধর্মের আদর্শ, এ হচ্ছে আধুনিক যুগের 
একটি বিশি লক্ষণ । এ ছিসাবে বলা যায়, অশেক ছিলেন তদানীষ্তন ঘুগের অনেক অগ্রবর্তী । 

ঘা হোক, দেখা গেল অশোকের বৌশ্কত্ব সন্ধে আধুনিক এঁতিহু!সিকনের মধ্য প্রবল লতভেদ রয়েছে। 
ঘথাস্থানে দেপাতে চেষ্টা করব, প্রাচীন কালে ডাত্রতবর্ধে এবিধয়ে আরও গুক্রতর মতভেদ দেপ! দিয়েছিল । 


এবার দেখ] ঘাক অশোকের অহিংসানীতি সঙ্গদ্ধে আধুনিক এঁতিছাসিকদের অভিমত ফি। সাধারণ 
ও প্রচলিত বিশ্বাল এই যে, অশোক একান্তভাবেই অহিংসানীতিকে আশ্রগ্থ করেছিলেন। বিস্ক অশোকের 
অন্থশালনগুলি থেকে ম্পইই প্রতীয়মান, শু প্রতীয়বান কেন, প্রবাণিত হন্ব যে, এই প্রচলিত ধারণা 
একবারেই ভিত্তিহীন ॥ এ বিষয়ে আনি ‘ধর্মবিদ্র্রী অশোক’ গ্রন্বে বিস্তৃত অলো/চনা করেছি। ওই 
গ্রন্বের মযালোচন। উপলক্ষে পরলোকগত অধাপক প্রবোধচস্্ বাগচী বলেন_ 

‘আমার বিশ্বাস অশোক দপ্পূর্ণনপে বুস্থবিরোধী নীতি ও অিংসানীতি অবলম্বন করেছিলেন” 

বিশ্বভারতী পত্রিকা, ন্বয বধ, তৃতীয় সংখা! ( মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৭ ), পৃ ২** 
এই মতভেদের প্রধান উপলক্ষ অশোকের ত্রয়োদশ শৈলানুশাসূনের ব্যাখা!। অধ্যাপক বাগচী “বলেন, 
প্রবোধবাৰু ত্রয়োদশ শৈললিপির যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন ত! সর্বঝানীলম্মত নয়'। ওই লিপি একটি 
ংশ এই 

থে। পি চ অপকরেয় তি ক্ষমিতবিঘ্মতে ব দেবনংগ্রিষস ঘং শকো ক্ষমনয্রে । য পিচ অটবিছো 
দেবনংপ্রিয়গ বিজিতে ভোতি ত পি অস্থনেতি অহ্থনিকপেতি, অহৃতপে পি 5 প্রভবে দেবনপ্রিয়স 
বুচতি তেব কিতি অব্রপেন্, ন চ ছংঞেয়স্ব ৷" 
আমি এর প্রথম বাকাটির মর্মার্থ দিয়েছিলাম এভাবে, “ধদি কেউ আমার অপকার করে তবে 
ঘতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা কর! চলে ততঙ্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব্। এর তাপ এই যে, ওই 
অপকারেচ্ছুদের লক্ষ্য করে অশোক বলছেন যে, “তারও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটা সীমা মাছে, ওই 
সীম! অতিক্রান্ত হলে তিনি অন্থধারণ করে তাদের শাস্ভিবিধান করতে কু্ঠিত হবেন না'। উদ্ধৃত 
অংশের দ্বিতীয় ঝক্যের মানে এই ঘে, ‘অশোক তার সাহান্যান্তর্গত অটবীরালের অধিবালীদের আনাচ্ছেন 
বে, কলিঙ্গযুদ্ধের দত্ত মহৃতপ্ত হলেও তিনি শক্তিহীন নন, তাদের কৃতকার্ধের অন্ত তারা নি লচ্ছা 
প্রকাশ লা করে তবে তাদের হনন করা হুবে' ( ধর্মবিজ্ী অশোক, পূ ৩৯-৪*)। অধ্যাপক বাগচীর 
মতে প্রথম বাকাটির আমার কৃত 'অথনিধারণ 'সর্ববাদীসশ্থত নম্ব' এবং ওই অর্থ থেকে আমি যে 
“অনুমান করেছি তাও 'চলে না'। আর িভীন্গ বাকোর ব্যাখ্যা ল্বন্ধে তিনি বলেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আফাঢ় ১৩৬৪ 


'কিতকার্ধের অন্ত অটবিরাহ্গোর লোকেরা অন্থৃতপ্ড না হলে অশোক তাদের “হনন করবেন এ-রকম 
কথ। ওখানে বলা হয্বনি। অশোকের উক্তির ও:রফম অর্থ করলে- তার ত্রয়োদশ শৈললিপির সমস্ত 
মরধাদা শ্কুম হয়ে যায় ।' _ বিশ্বভারতী পত্রিকা, এ, পৃ ২*১ 
কেনন! তার 'বিশ্বান' অশোক 'সু্পূর্ণযপোই হুদ্ধবিরোধী ও অহিংস! নীতি অবলম্বন করেছিলেন। 
তার মতে ওই বাক)টির অর্থ এই 

'দেবানাং প্রি অটবির অধিবপীকে ও জনন করেছেন ও (লিঙ্গের ধর্মনতের ) অচ্থগামী করেছেন। 
তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বে, অহ্তপ্ত হওয়াই প্রধান ( নীতি ১ হৃতরাং তারা যেন অহৃতণ্ড হয় 
ও ( জীবদের অথবা নিজেদের ) হনন না করে" 
এরকম অর্থ কর! অশোক সম্বন্ধে হুচিরপোষিত' বিশ্বাসের অকল বটে; কিন্তু অশোকের ভাষার 
এই অনুবাদ একেবারেই অপন্ডব, কষ্টকল্গনার আশ্র্ ন। নিথে/_একথা স্বীকার করতেই হবে| বন্ধনীধত 
ফথাগুলিই কণ্টকল্পনার নিঃলংশদ্ পরিচ্ন। অশোকের ভাষার সহজ ও স্বাভাবিক অনুবাদের পথে ন। 
গিদে প্রচলিত বিশ্বালের অঙ্কূল ধরে অহথবাদ করবার ফলে ‘ন চ হংঞের়স্ন” অংশের কর্মবাচাটি 
কর্তৃবাচো পরিণত হয়েছে । ন হংগ্চেহ মানে ন হল্সেছন্‌ (হত না ছয়), ন হচ্ছাঃ (ছলন না করে) 
নয়। ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ সব এতিহাপিকই এই তিস্মাপদটিকে কর্মবাচোই গ্রহণ করেছেন। আর 
আধুনিক বিশেষক্ররা সবাই অশ্বোকের এই উক্রিটির তা২পর্ঘ নির্ণঘ্ করেছেন ভাষার স্থ।ভাবিক অর্থের 
পথ ধরে, প্রচলিত বিশ্বাসের পথ ধরে নয়। ভাগারকর এবং বড়,হা-গ্রনুখ তিহালিকর] কেউই এই 
অংশের ব্যাথ্যায় প্রচলিত বিশ্বাসের পথে চলেলনি এবং ফলে অশোককে স'পৃর্ণ্পে অহিংসাপন্ী 
বলে মনে ফরেননি। অশোকাহুশাসনের আধুনিকতম ব্যাধ্যাকার অমূলাচন্্র দেনও করেননি। উদ্যত 
অংশটির ব্যাথ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন 

দ্ষদিও তিনি কলিঙগঘুদ্ধের ফলে অন্তত হইয়াছেন তথাপি ওাঁহার এমন প্রভাব ( শক্তি) আছে 
ধে, তিনি ইচ্ছা করিলে বিষ্লদ্ধাচারীদিগকে দনন করিতে পারেন ।-"" ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজন 
হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বলগ্রযোগ অশোক সম্পূর্ণ বিসর্জন করেন নাই ।' _-অশোকলিপি (১০৪৩), পু ৮৮ 
অধ্যাপক বড়য্রাও ত্রয়োদশ শৈললিপি তথা দ্বিতীয় কলিঙ্গপিপি সম্পর্কে অহন্প কথাই বলেছেন 

There is a veiled threat in Asoka's solicitude for the Antas as well as 
the Atavis.--: Asoka not only did not preclude but clearly anticipated circum- 
stances under which his desceudants and successors might have recourse 
to armed conquest or resistance. All that he insisted on was that eveu 
as belligerents, they should avoid excesses as for as practicable in acts of 
reprisal. —Inscriptions 0f AsokG, দিতীয খও (১৯৪৩), পূ ৩২৮২১ 
অর্থাৎ, অশোক নিন্দে প্রত্যন্তবাসীদের তথা শামাদ্যহুক্ত আটবিকদের সংবত থাকবার অস্রোধ 
জানিয়েছিলেন, অন্ধায্র তাদের দণ্ডবিধানের ভচ(160:)-ও দেখিয়েছিলেন ॥ ত! ছাড়া, নিজের 
রাজতফালে না হোক, তার উত্তরাধিকারীদের সময়ে ঘুগ্ধের সম্ভাবনার: কথাও তিনি ভোলেননি। তাই 
তিনি ভাদের যুদ্ধ থেকে দর্বতোভাবে নিরন্ত হবার উপদেশ ন। দিয়ে বিজিতদের প্রতি নুশংযতা- 


শ্রিয়দর্শী অশোক 


পরিহার ও লমুদগুবিখানেরই উপদেশ দিয়েছেন। হুতরাং অশোককে লর্বতোভাবেই ঘুদ্ধবিরোধী বলে 
বৰ্ণন! কর! ঘা না। এই প্রলঙ্গে অধ্যাপক বড়়ায় আর-একটি উক্তি এই 

There is not the slightest hint in the cdicts and legends of Asoka that he 
efther disbanded the army or was not fully prepared to cope with the 
menace to the security of life and property of the citizens arising {rom 
the mischievous action of the Atavis( RE; XII) or to his territory arising 
from the iuimical action of the iudependeut ueighbours ( SRE 11). 

— Asoka and Its Inscriptions ( ১৯6৬ ), পু ২৮৫-৮৬ 
পক্ষান্তরে কাশীগ্রসাদ জায়ণবাল এবং অধ্যাপক দেবদত্র রামকৃষ্ণ ভাও্ডারকর ও হেমচন্্র পনায়চৌধুয়ীর প্রা 
প্রনিদ্ধ ওঁতিছালিকর! মনে করেন অশোক একান্তভাবেই ধঘৃন্ধপরিহারের নীতি গ্রহণ করেন এবং 
ফলে বিশাল মৌ্ধলাযাদ্গোর সামরিক শক্তি দুর্বল হয় ও তার আশুবিনাশের পথ রচিত হয়। এই মত 
অধ্যাপক বাগচীর গিদ্ধান্ডের অহুকূল। কিন্তু অধ্যাপক রঙ্রস্বানী আয়াঙ্গার-প্রমুথ এঁতিহাসিকর। অধ্যাপক 
ধড়ুগরর মতেরই পক্ষপাতী । অধ্যাপক আগ্নান্বারের মতে অশোকের রাজ্রত্বকালেও বিব্যাভ মৌধ 
পৈষ্ঠবাহিনী ও তার সামরিক শক্তি অক্কুমই ছিল।-_ 

The great army, the largest of the lime and created by Candragupta, 
apparently continued to be maiutaiued. Peace aud pacific inteutions do 
not imply disarmament. 28৩ experience of Macedouian invasion aud of the 
iuvasiou of Seleucus as well as the Kalinga episode must have nade the 
reteution of the vast army necessary. 

__মৃতি ও আহাঙ্গার -প্রধীত Edict$ ০1 45০1৫, ভূমিকা, পূ ১৩৩৭৮ 
ডক্টর অদূলাচন্ত্র লেনের অডিমতও এস্থলে উদ্ধৃতিযোগা 

“অনেকে মনে করেন যুন্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিং! অশোক অন্্বাবহার, বলগ্রঘোগ গ্রাহুতি ও 
সম্পূর্ণ পরিহার করি ধর্মগ্রচারের ভাবপ্রবপতাছ ভাগিয়া নিজেও দুর্বল অহিংস “বৈষ্ণব” হইয়াছিলেন, 
রাছশালনও বলহীন ও বিশৃঙ্খল করিঘ্বাছিলেন। তাহা ঠিক নয়, কারণ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পরাস্ত শাস্তি, 
দু্নাস্ত অবাধ্য দুনীতিপরায়ণগ্ণকে সশহ বলপ্রন্থোগে দমন, প্রয়োজন ছইলে বিনাশ পর্যন্ত: বই তাহার 
শালননীতিতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল !” _অশোকলিপি (১৯৫৩), পৃ ৪*-৪১ 

দেখা! গেল অশোকের অহিংলা এবং ঘুক্ধপরিহারনীতি লঘস্ধেও আধুনিক এঁতিহাসিকদের মধ্যে 
দৃস্তর মতভেদ আছে। আশ্চধের বিষয় এই ষে, প্রাচীন কালেও এ বিযয়ে তীত্র মতভেদ দেখা 
দিয়েছিল বলে মনে করবার হেতু আছে। 
চে 
এবার প্রাচীনকালে অশোক সম্বন্ধে দেশব্যাপী মতভেদের একটু লংক্ষিণ্ড পরিচন্ব দিতে চেষ্টা করব । প্রথমেই 
মনে রাধা প্রস্বোজন যে, আধুনিক মতভেদের লঙ্গে প্রাচীন হতডেদের প্রকৃতিগত পাকা আছে, যদিও 
বিহঘূগত পার্থক্য নেই । মতভেদের প্রধান বিষয় ছুটি, অশোকের ধর্ম ও অহিংলা-নীতি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪ 


এখানে শোকের বর্ম নন্দ্ষেই পালোচন! কর! হাক । অশোক পুয়োপুরি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা, আমুনিক 
বততেদের বিষয় হচ্ছে ভাই । কাতও হতে শশোক ছিলেন পুরোপুরিই বৌ, কারও বতে তিনি ছিলেন 
অংশত: বৌদ্ধ, কারও মতে গমপর্ণ এান্্রঘারিক । কিন্তু কোনো পক্ষেই অশোকের মতে লংশদ্ধ ও তার 
প্রতি শ্রদ্ধা অভাব নেই । আৱ স্কুলেরই আলোচনার একমাত্র না হোক, প্রধান অবলম্বন অশোকের 
লিপিমাল!। পক্ষা্বরে প্রাচীনকালে অশোকের বৌদ্ধত্ব দত্বদ্ধে কোনো পক্ষেই কোনে! নংশর্ন ছিল না; 
লংশয় দেশ! দিয়েছিল কায় মহব সদ্বঞ্ধে এবং তীর প্রতি শ্রস্ধাপোধণ লঞ্চে । আর তখনকার আলোচলা ও 
যততেদের অবদত্বন ছিল জনশ্রতি। অন্ততঃ অশোকের লিপিষাল! বে তখনকার অবলস্থন ছিল এমন মনে 
করবার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, বরং ভারতাঙ্ছেড়া লে লিশিষালার অর্থ থে শিক্ষিত সম্পরবাও নূঝতে 
পায়েনি এমন মনে করবার হেতু জাছে। 

আযুনিক ঘুগের একজন মনম্বী বৌঞ্ধ, অধ্যাপক বেশীহাধব বড়া, অশোকের লিপিযালা অবলখনে তার 
দর্মবত সন্ধে বে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই 

The Maurya cetmperor welcomed the lofty teachings of Buddha,---becanse its 
underlying priuciples and spirit were found accidentally to be in harmony with 
his own 15105170199 a3 to the nature of human good and Aés om original vision 
as lo the nature and course of human progress. Whatever good thing Asoka 
had learot from the cxpouents of Buddhisu and other men of roligion he made 
it his own. — Asoka and His Inscriptions, পৃ ৩২৯৩০ বক্বলিপি লেখকের । 
এট অভিমতের সঙ্ষে অধ্যাপক নলিনাক্ষ হকের পূৰোদ্বৃত অভিনতের অনেকাংশে দিল আছে। 
ছশোফের দ্বাদশ শৈলান্থশালন খেকে জানা ঘা তিনি সংসারের প্রতি সম্ভাৰে শ্রদ্ধাবান্‌ 
ছিলেন এবং সব সম্পরধায়েরই ঘাতে 'সারবৃদ্ধি' হয় লে বিষয়ে তিনি ধর্বান্‌ ছিলেন। অকারণে 
নিবর্ষের প্রশংসা ও পরধর্মে॥ নিন্দার বত না হয়ে সব ধর্মের লোকেরা ঘাতে সহযেত হবে পরস্পরের 
ধৰ্মত শ্রদ্ধাসহকারে শুনে ও আলোচন! করে 'বহতত' (অর্থাং বহার ) হয, এই অভিগ্রা্থে 
অশোক ধর্মমহামাত প্রত্ৃতি রাজপুরুষধের নিয়োগ করেছিলেন । এর থেকে সহজেই অনুদান করা ঘা 
অশোক নিজেও বৌদ্ধ প্রভৃতি কোনো বিশেষ সম্রদায্ের জতিগ্রশংলা না করে লব ধর্মমতই অবসত হয়ে 
যাছক্রত্য ৷" লাভ করেছিলেন। আর তার ঘত বহুত পুরুষ যে নিজ্ধেকে কোনো বিশেষ ধর্মে গও্ডীর ঘবো 
আবদ্ধ না রেখে পূব ধর্ষের ‘লার' অযলস্বনে স্বষত গঠন ফরবেন, তা আশ্চ্ধের বিষয় নয়। এই কথাই 
প্রকাশ পেয়েছে, অধ্যাপক বড় রার উপরে-উদ্যুত শেষ হাকাটিতে। আর এইজন্কই অধ্যাপক নলিনাক্ষ 
ধৰ বলেছেন অশোকের ধর্মনত তারই স্বকী মত, তাকে কোনো সাস্ান্িক নাব ছেওয়া। যায় ন! ( ho 
would not bear a sectarian name ) 1 

কিন্ত প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বা ব্রাস্থণা কোনো লাই অশোককে এই চৃটীতে হেখেনি ; তারা! হর 
অশোকের দ্বাদশ শৈললিপির অর্থ উপলৰি করতে পারেনি, নাহয় সে অস্থশাসনটিকে তারা উপেক্ষা বা 


আত হ্যায়, শান্ধিশ, ১৯৭৫ 


প্রি অশোক 


প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে কোনো পক্ষ অশোককে নিরপেক্ষ বা অপাম্প্রধারিক বলে বনে করতে 
পীরেনি, উদ্ধর পক্ষই তাকে পরম বৌদ্ধ বলে মেনে নিক্ষেছিল। তার কারণ তার রাজরকালে? বৌদ্ধধর্ম 
প্রনারলাজের যোগ পেয়েছিল সব চেয়ে বেশি । প্রথমত:, বৃদ্ধফেব ও যৌদ্ধনীতির প্রতি অশোকের অনুরাগ 
ছিল অতি গভীর, একথা তখনকার হিনেও স্ববিরিত ছিল) তাতেও প্রজালাধারণের হতো বৌদ্ধধর্ম 
প্রলারের আন্ুকূলা হয়েছিল লক্দেছ নেই । দ্বিতীন্বত:. লহ গ্রদ্ধেশব্যাশপী শান্তি এবং বৈর্লেশক রাকোর লঙ্গে 
সারতি্ঠাও বৌস্ধরর্মের বিস্তার প্রবণতার লহান্বতা করেছিল, একখাও লহজেই খমুনান করা দার়। 
অধ্যাপক নলিলাক্ষ দৱ বলেন-_ 

It was on account of the peaceful state brought about by Asoka's rule that 
it was possible (or Boddbism to reach all the parts of lodia and to become a 
dominant force in the history of religions in India. 

—Early Monastic Buddhism, ছিভীT শণ, পৃ ২৭৪ 
তৃতীয়ত, অশোকের নিরপেক্ষতা! এবং লহদবিতাও লন্ভবত; ৰৌদ্ধৰৰ্যকে বাহ্মণা প্রতিছ্ধন্থিত৷ খেকে দৃক করে 
অবাধে বিস্তারলাতের সুযোগ দিয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে বৌন্ধর! অশোককেই তাছের ধর্মের লবশ্রে্ঠ 
পৃষ্ঠপোষক বলে স্বীকার করে নিছেছিল। অপর দিকে ব্রাহ্মণদের দরীতেও তিনি লতারূপে প্রতিভাত হাতে 
পায্েননি। সাজার সমবনিত! বা) নিয়পেক্ষত। নব, তাই একান্ডিক পক্ষপাত ও অলপ! খন্প্রঃলাভই ছিল 
ব্রাস্মণলবাজের বিশেষ ঘাৰি। স্বান হবেন বর্ণাশ্রনধর্মের রক্ষক এবং বিশেষ করে বর্ণশ্রেঠ ব্রাহ্মণের 
প্রতিপালক (এ প্রসঙ্গে প্রবীর, পরবতী কালে বিবাদী 'গোত্রাখণপ্রতিপালক' উপাখি গ্রহণ করতে বাধা 
হয়েছিলেন ), এই হচ্ছে বাসা শাস্বের জলঙ্ছীয় বিধান | কিন্তু অশোক এ বিধান পালন তো ফরেনই নি, 
পক্ষান্তরে তিনি যে খপক্ষপাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রযণ উর লহাঙ্ছেরই প্রতিপ!লকষের দাত্িত্ব গ্রহণ করেছিলেন 
তার নিঃলংশর প্রমাণ আছে ঝর অগ্নশালনগুলিতে । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বড়ুঃ। বলেন 

‘There is nothing iu the edicts to indicatc that Asoka iniwnded to be the 
upholder of the Brahmanical system as such. 

— Asoka and His Inscriptions, পু ২৩৭ 
স্বতরাং অশোক যে ওংকালীন বাস্বণস্যাজের দৃরীতে বাজধর্যলজ্ঘনকারী অধামিক রাজা বলে গ্রতিপর 
হয়েছিলেন, ত! কিছুযাজ। আাশ্সধর বিষত নন্ভ। তাই তারা অশোকের নিকপেক্ষতাকে অনাছর কয়ে ঠাকে 
বৌদ্বপক্ষরুক্ত বলেই গণা করলেন । এইভাবে অশোক বৌদ্ধ ও ব্রান্ধণা উচৰ পক্ষের দৃরীতেই বৌদ্ত্ুপতি 
বলেই পরিগণিত ছলেন। হলা বালা কোনে! পক্ষের দৃষ্টিই অনাবিল ছিল না; উতর পক্ষট অণোককে 
তুল বূৰল এবং গার ধখাখ স্বরূপ অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাতই ছয়ে গেল। 

অশোক বৌ, এবিষয়ে ছুই পক্ষই একমত | কিন্তু মতবিরোধ বাংল ভার বহয় নিয়ে। এই 
যতৰ্বরোধের ছূলে ছিল ধর্ধকিরোধ | বৌদ্ধরা অশোকের দহত্বকে অতিরজিত করে তার সত্যহদ্বূপকে প্রচ 
করে বিল। তাদের হতে অশোকের সমস্য বহত্বের নৃলেই রয়েছে ্রৌ্রর্ধ। এই বিশ্বাসকে সতা গ্রত্তিপ্ 
করবার প্রবল আগ্রহে তারা একছিকে অশোকের পূর্বজীবনকে জতিকলতিত এবং অপরদিকে তার উন্তর- 
জীবনকে অভিপ্রারত করে অদ্বিত করতে লাগল । তার? কুলে গেল থে, বৌদ্ধধর্ষ ই অশোককে যছং 


৩৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় 


করেনি, তিনি মহৎ ছিলেন বলেই বৌগ্ধর্সের প্রতি আক হয়েছিলেন এবং তার মহৎ হ্ৃদঘ্ের প্রসগ্তরতা লাভ 
করবার ফলেই বৌদ্ধধর্ম জগদ্ব্যাণী প্রতিঠালাভের হুখোগ পেয়েছিল । যা হোক, একথা আজ শ্বীকার 
করতেই হবে থে, বৌন্ধপনাজের এই উভদ্ধবিখ অতিকতির মিখাবরণ অপলারণ করে অশেো[ককে সতোর 
- যুক্ত আলোকে প্রকাশ করা আছ সম্পূর্ণ সব হয়নি। আর এই সত্যপ্রকাশের একমাত্র 'অবলদ্বন 
অশোকের অঙুশাসনাবলী । 
অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ত্রাক্মপা লমাছের প্রবল যিরুদ্ধতার আখ।তে ও অশোকচরিত্রের মহ্ৰ অবলুপ্রির 
দিকে অগ্রপর ছল। বোৌন্ধধর্মের প্রতি ব্রাশ্থব। সমাপ্দের অবপ্র! ও বিরুদ্ধতার কথা স্থবিদিত, তার পুনকক্তি 
নিশ্রয্োজন । শুধু এটুকু বললেই থেষ্ হবে বে, মধাযুগে ইচততত প্রভাবের কালেও সে বিকুদ্ধতার তীব্রত। কিছু- 
মাত্র কনেনি। স্থগ্রপিদ্ধ চৈতত্তচরিতকার রুত্ধদাল কবিরাজের ( ঘোড়শ শতকের দ্িভীয়াধ ) একটি উক্তি এই 
বেদ না মানিয়! বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক, 
বেদাত্রয়ে নান্ডিকবাদ বৌক্ধকে অধিক । 

--চৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীল।, ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ত্রন্থণা সমাছের দৃষ্টিতে অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, স্বতরাং বৌদ্ধদের প্রতি তাদের চিরন্তন বিরুদ্ধতার অবমানন। 
থেকে তিনিও নিষ্কৃতি পাননি । শোকের প্রতি আরান্ধণা সমাছের বিরাগ ও বিমূধত! কিভাবে প্রকাশ 
পেয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা! করবার বিশেষ সার্থকতা আছে। তৎপূর্বে একথা বলা প্রয়োজন ঘে, 
এক দিকে বৌদ্ধ সমাজের অতিক্কতি, এবং অপর দিকে ত্রান্মণা সমাজের অবঙ্া, এই দুই বিৃন্ত ও আগত্য 
দির ফলে অশোকচিতরের থে বিকৃতি ও করুণ পরিণতি ঘটেছে তাই হচ্ছে ভারত-ইতিহ!দের শোগনীয়তন 
ই্াজেডি। বৌহরাপণা ধর্মাবিরোধের নিদাক্ণতম বলি হলেন ভারতবর্ষের নৃপতিপরম প্রিঘ্র্ণা অশোক । 
এই বলির হুদুরপ্রলায়ী কুপ্রভাব থেকে ভারতীয় ইতিহাস আজও সম্পূর্ণ মূক্ত হতে পারেনি। 


bl 
বৌদ্ধব্রাহ্মণা ধর্মবিরোধের ফলে এই থে অশোকের জীবনসত্য দীর্ঘকাল ধরে বিকৃতি ও বিশ্বৃতির মখো 
প্রচ্ছ হয়ে থাকল, মনে হয় তার বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল যেন তাকেই নিরন্ত করে ভাবী কালের 
কানে নিজের দীবনবানীকে পৌছে দেওছ!। 'কালোছুমং নিরবধিবিপুলা চ পৃশ্বী' এই কথা স্বরণে রেখে 
এবং 'লতামেব ভয়তে' এই ভারতবাণীকে আশ্রয় করে তিনি তার জীবনধর্মের বাণীকে খোদাই করিয়ে 
রাখলেন অক্ষয় টৈলপৃষ্ঠে ও নিলাস্তন্তের গাত্রে, অকুল কালনদূত্রের অঞ্জনা তীরের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
বায়বার বললেন, 'চিরস্থিতিক হোক’ এ বামী। সত্যসন্ধ শাস্তাবসাদ মহান্পতির অক্লান্ত জীবনসাধনা পূর্ণ 
হয়েছে, তার ডারতব্যাণী দৃক শিলালিপিধাল। বছ শতাব্দীর মৌন পরিহার করে আল সংস! মুখরিত হয়ে 
আমাদের হৃদয়ের কাছে ধ্বনিত করে তুলেছে তার জীবনবান্টিকে ৷ দীর্ঘ নিশীখের স্থপ্তি অবলানে আমাদের 
মদ দৃষ্টির সন্মুখে প্রয়দর্শী অশোককে ত্র করে সূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের সেই ভ্রপ ঘাকে সম্বোধন 
করে কবি বলেছেন ‘রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপন", ধার কাছে প্রার্থনা! জানিয়েছেন 

দাও আমাদের অভ অশোকমন্থ তব 1 

দাও আমাদের অদবৃতমত্র, দাও গো জীবন লব ॥ 


প্রিয়দর্শী অশোক 


প্রাচীন ভারতের বাবীব্ধ সপ দুইবার ছুই ব্যক্রিপুর্ববকে আশ্রয় করে জীবনসত্যে বিকশিত হয়ে 
উঠেছিল; একবার আশ্রম্ব করেছিল গৌতম সিদ্ধার্থকে, দ্বিতীয় বার প্রিন্নদ্শী অশোককে ।) এই ছুই 
বাক্কিলতার অমিতপ্রভাতেই ভারতবর্ধ জগৎ-ইতিহালে চিরভাম্বর হয়ে বিরাজ করছে। প্রাচীন ভারতের 
কাছে কবির অস্ত্রের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে অবিস্মরণীয় ভাষাদ্ব_ 
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, 
যে জীবন ছিল তব রাছাপনে, 
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিছা লব ॥ 
ভারতবর্ষের যে মুক্ত নহাজীবন ভগবান্‌ বৃদ্ধের তপল্চাহ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল মগধকোপলাদি জনপদের বেণুবন 
আস্মবন দ্রেতবন প্রভৃতি তপোবনে, প্রিয্নদ্শী অশোকের সাধনাম্থ তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সমগ্র 
অসূষ্বীপের রাছসিংহাসনে। এই রাজ্রতপন্বীর জীবনলাধনার কথা অক্ষর শিলারেখায় বিধৃত হয়ে থাকলেও 
তা বহুকালব্যাপী মৃঢ়তার ঘনাদ্ধকারে আবৃত ছয়ে ছিল । স্বদীর্ঘ মোহরজনীর অবসানে ইতিছাসস্থর্যের অরূণ- 
কিরণলম্প।তে লেই মহাজীবনের অপূর্ব স্কপ আছ আবার ভাস্বর রেখাম্থ উদ্ভাগিত হয়ে উঠেছে নবীন 
ভারতের সক্ষুবে রাজধি অশোকের মোহন মৃক্তিতে। তাই আন আমর! ভারতবর্ষের লেই রাজমৃত্তিকে কবির 
ভাষায় সম্বোধন করে বলতে পারি 
হে রাজতপস্ী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা! 
বিধির ডাণ্ডারে 
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কতু ভার এক কণা 
পারে ছরিবারে ? 
তোমার সে প্রাণোংগর্গ, শ্বদেশলস্থ্রীর পূজাঘরে 
সে সত্যসাধন, 
কে জানিত হয়ে গেছে চিরমুগম্গাস্তর-তরে 
ভারতের ধন ॥ 


খতুদংহার 
শ্রবিষ্ণপদ ভট্টাচার্য 
খতুলংহায় কি কালিবাসের রচনা ? 


খহুলংহার কাবাটি সত্যই কালিদালের রচনা কি না, এই প্রশ্ন লইছা পণ্ডিতদের মধো আজও পর্যস্থ বিবাদ 
চলিঘ। আপিতেছে। তবে, মোটামুটিভাবে, ইছা কালিদাগেরই নবীন বসের রচনা, ইছাই প্রচলিত দিন্ধান্ত ৷ 
খাহারা খতুপংহথারকে কালিনাসের রচনা! বলিত! স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত, তাহাদের করেকটি যুক্তি 
উদ্লেখধোগা। প্রথমতঃ, মললিনাথ তাহার রঘূবংশ ও কুমারলন্তব এই দুইটি মহাকাবোর ব্যাখ্যার প্রারস্তে 
অবতরণিফা! শ্লোকে বনিয়াছেন-- 
ভারতী কাজিন সন্ত দু্।৷খ্যাধিবিদূদ্ধিত।। 
এমা সপ্ভীহনী ধ্যাখা। তাষড্োচ্দীঘয়িচ়তি ॥ 
কালিমানের বাসী আদ ভুরধাখ্থারু বিধক্িয়ার নূর্দছাত্র্ত ; আমার এই 'স্ীবনী' ব্যাখ্যাই ত1হ1:ক উদ্থীবিত করিয়া তুলিবে। 
তিনি আরও বলিয্নাছেন_ 
মনিনাৰঞ্চন্ট দোহয়ং মন্দাকামুজিতক্ষরা । 
ধ্যাচক্টে কালি সীর: কাবাত্রয়ষনাকূলম্‌ ॥ 
মমিনাখকৰি জয়বুদ্ধি পাঠকদণের অস্ু গ্রহের দ্র কালিদাসেঃ “কায নির্ঘলাথে ধ্যাখ্য। করিতেছেন । 
স্থতরাং মল্িনাখ নিজেই স্পষ্ঠত: বলিযাছেন থে, তিনি কালিনাসের 'কাব্ত্রয়ে'র উপরই প্ীবনী 
ব্যাখা চন! করিঘাছেন। কৃমারগন্তব, রঘুবংশ ও মেঘদূত-_ এই তিনখানি কাবাই মঞ্জিনাথ ব্যাধ্য। 
করিয়াছেন, এবং এগুলি যে ফালিদাপের রচনা সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই । প্রতুলংহারের উপর 
মরিনাথের কোনও টীক। নাই-- স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে এই অহমান যুক্তিযুক্ত বলিদাই মনে ছছ যে 
মললিনাথের নতে ধরহুসংছার কালিদাপের রচনা নহে।১ কিন্তু এই যুক্তির ভিত্তি খুব দৃঢ় নহে। মল্লিনাথ 
কালিদাসের সেই তিনধানি কাবোরই টীকা! রচনা করিছথাছিলেন, ধেণুলি 'ছুধ্যাখা-বিষের প্রায় মূছিত’ 
ছইঘ। পড়িয়াছিল। কিন্তু কতুসংহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রস্নোজন ছিল না, তাই মলিনাধের টীকা রচনারও 
কোনও আ.বশ্তকতা ছিল না__ এইস্্রপ অনুমানই অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হুছ। 
বিরোধী পক্ষের ছ্িতীপ্ যুক্কিটিও সমর্থনখোগা! মনে হয় না! কালিদাসের অন্তান্ত কাঝেঃয় তুললায় 
ক্রতুলংহারের রচনাশৈলী দুর্বল, কবিত্বশ্তির নানতা ও অপরিপক্ অবস্থাও বেশ স্পষ্ট । কিন্তু তাই বলিয়া 
> তুলনীয় 09 5. MS. taken 6০ China at some comparatively early date, end written, 
according to De. 34০৮০), about 1200 A.D., the scribe has copied out ihe beginnings of Whe 
Kumirasambhava, the Meghadsta and the 15875559046 and adds some obscure Aksaras which 
may possibly be read as traya ৯35৭৮ viiesa Iraya kavyam. Hence it 1s deduced that ihe 
scribe desired 5০ give the beginning of the 8559৩ of Kilidisn and knew only three. The 


argument is really too preposterons lo need refutalion."—A. Berriedale Keith; The 
Authenticity of the Riwsashhara in JRAS, 1912, pp. 1066 ft. 


খতুদূহার 

প্রতুশংহারকে কালিদালের কাব্য বলিষধা শ্বীকার করিতে পার! যাইবে না কেন? খাতুসংহবার কবির নবীন 
বলের রচনা, দৃন্তকাবোর ক্ষেত্রে যেমন মালবিকাগ্রিমিত্র নাটক । অতএব বদ্পের নবীনতাই ভাষা ও ভাবের 
অপরিণত অবস্থার একমাত্র সংগত কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ইহা ছাড়া, কালিদাসের 
অন্তান্ত রচনাগুলির মধ্যে যেপকল বৈশিষ্টা ভাষা! ও ভাবের দিক্‌ দিছা দেখিতে পাওয়া যায়, লেগুলি দ্ষাতুসংছার 
কাবাধানির মধ্যে পূর্ণমাত্রাঘব বিদ্তমান। প্রকৃতি্রীতি কালিদাসের প্রতিভার একটি বিশেষ ধর্ম_ খুলংহাহের 
আদি হইতে অস্ত পান্থ তাহাই মূল সুর। কালিদাস তাঁহার পরিণত রচনাবলীর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন 
খতুর বর্ণনা বরিয়াছেন__ ক।লিনালের দৃষ্টিতে এই মর্ত্য ভুবন বেন একটি স্ববিস্তীর্ণ 'খতুরঙ্গশালা। | 
ধতুসংহারে তাহার পরিণত কবিমানপের লেই বিশিষ্ট দৃগ্ভঙ্গীরই হেন পুধাভাষ আমর) পাই । ৫রপ্রসান 
শামী মহাশয় সতাই বলিয়াছেন 


“In Meghadiita lie describes the rainy season, in Sakufald the suminer, in Vikramorvasl 
a the spring 





the winter, 28584 in Kumarasambhara ihe aniimely sprig, in ১1545889891 
in 0 royal garden nnd in Raghuvamsa almost all the seasons. He describes the summer in 
the I6U, the rains in the I2ih, the autumn in the 4th, and the spring in 01900 Canto. 
Dut the geruis of all these magnificent descriptions arc lo be found in Whe Rlusasihara. 
There canuot be the least shadow of a donbt that all the seven poems are by he same great 
poet and it is a matter of congratulation that with a careful and deep study of his works the 
nuniber of those who held thot all the books were uot by ৩৪৩ man is dimiaishing 5০ 


এমন কি, ম্যাক্‌ডোনেল্‌ সাহেব তাহার ‘সংস্কৃত লাছিতোর ইতিহাল' নিবন্ধে প্ততুসংহার সম্বন্ধে 


নূককে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে 
“perhaps uo other work of Kaliddsa’s manifests so strikingly the poet's deep sympathy 
wilh nature, his keen powers of observation, and his skill in depicting an Indian landscape 





in vivid colonrs. 

ধতৃংহার কাব্যধানি এতদূর উচ্ববুসিত প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত ন! হইলেও কালিদাসের রচনার 
মূল লক্ষণগ্ুলি যে ইহাতে অপরিপত অবস্থা বিরাজমান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এ বিষয়ে 
8 মরবিন্দ যাহা বলিদ্বাছেন, তাহা যেমনই সারবান্‌ তেমনই সার্থক__ 


In the absence of exieroal evidence, which is in itself of little ৮2166 আহি received 
trom definite and contemporary or almost contemporary sources, the test of personality is 
sll important Iu the Seasons, Kaliddsa’s perssnality is distinctly perceived as well 





ns his muoin characteristics, his force of vision, architecture of style, his pervading 





sensuousness, the peculiar tewperanent of lis siniles, his characteristic strokes of thonght 





aud imagivation, his individual and inimitable cast of description. Much of it is os 5৫৮ in 


2 halldeveloped alate, crude consistence, not yet fashioned with the masterly touch he soon 








aA Kadimisa: Chronology of his Works and © Leaming, ‘Journal of the Bihar and Orissa 


Research Society, Vol. IL," Pt. TL, p- 184. 
৩ Sanskrit Lilerature, p. 317. 
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manifested, but Kalidisa is there quite a3 evidently es Shakespeare in his earlier works, 
Uhe Venus and Adonis or Lucrece.”t 

অন্তান্ত যুক্তিজলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল । অলংকার নিবন্ধলদূহে প্রতুবর্ণনের উদাহরণ প্রসঙ্গে খতুসংহার 
হইতে কোনও শোক উদ্ধৃত হর নাই, ইহ সত্য বটে ; কিন্তু একই কবির পরিণত রচনা হইতে উদাহরণ 
উদ্ধাই করিগা দেসানে! যেখানে সম্ভব, লেখানে তাছার অপরিণত বয়সের রচনার অঙ্ল্লেখ কি অযৌক্তিক ?* 
তাহার দ্বার! খতুসংহার কালিদাসের রচলা নর ইহ! নিঃসন্দি$ভাবে প্রমাণ করা যায় না। 


খতুলংহারের কাব্য 

“ধতুলংহার' লামটিই বিষয়বস্তুর পরিচায়ক । কবি এই হ্বপ্পপরিলর খণ্ডকাব্যে ছয়টি প্রধান খ্তুর বর্ণনা! 
করিঘাছেন্‌--গ্রীন্ম বর্ধ। শরৎ হেমন্ত নীত ও বলম্ত। কবি নিদাথতণ্তা বিশুদ্ধশোভা প্রকৃতির বর্ণনা দিছা 
তাহার কাবা শুর করিয়াছেন, যেন বণন্তপুষ্পাভরণ! প্রকৃতিরানীকে কাব্যের অবঙগানে পাঠকের মুদির 
সম্মুখে উপস্থিত করিবার অন্তই ।* প্রচণ্ডসধ, স্পৃহনীঘবচন্্রমা নিদাথকাল উপস্থিত হইয়াছে; বারিবিছারনিয়ত 
তরণ-তক্কণীগণের বা€সঞ্চালনে লরোবরের বিশুদ্ধপ্রা্ জলরাশি সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। 

এই নিদাঘের দিষলাবসান কিন্ত বড়ই রমণী । বসন্তের কামোন্ত্তা প্রশাস্তপ্রায়। এইভাবে কৰি 
নিদাখের বর্ণনা আরস্ত করিয়াছেন 





s Kalidasa, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Second Edition, 1950, pp. 29.30. 

“কতুসংহারে'র ববাপ্রকৃতির বর্ণনার লহিত ভুনা ‘মেবুতে'র বহাবর্গনা অনেক পরিশত। কিন্তু 'খতুদ:হার' তাই বলিয়া 
কালিদ।সো। রচন। নহে, এইকপ ধাহার। খনে করেন, গাঁহারা কবিবশক্তির অভিব্যফ্ির সন্তাবনাই মূলতঃ অ্বী কার করেন বলিয়| মনে 
হয়। এ বিধয়ে ভা; কীখের বন্যা উ্ধারহোগ্য_”'11,5 difference between the Eclognes ond Georgics of 
Vergil are much mote marked, and yet heir ascriplion to Vergil is in both cases beyond 
all doubt. Again, the poems of Catullus show a variely moch greater than that fonnd in 
Ihe case of Kilidisa’s poems."—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Brilain and 
Ireland, 1912, p. 1069, {ooimole 3. 
৭. তুলনীয় প্ৰবুবৰ্শনদ_রঘুযশে-হরিবর্শে শিশ্রপালবদধাদো'--অলন্কারতিলক, পৃ ১%। অলিচ_'তত্র বতুধর্ণনে য় 
বসন্ত র্াদির্শনানি সেতুবন্ধ-হরিবিনলা-রঘুব:শ-হরিবংশাদৌ'--নল:কারচূড়ামনি, পৃ ১৯। 
* হর্রসদে লা্রী দহাশর কিন্তু বলেন: "He begins with the summer because in Northern India 
the astronomers always began their year with the vernal equinox ushering in the hol season," 
_JB0RS, Vol. 1. 1916. পৃ ১৭৯১ রাদশেখায ভাহার “কাবাদীঘাংলা'র “কালহিতাগ' দীর্ঘৰ অষ্টাদশ অধ্যায়ে ‘ব্ষাখতু' 
হইতেই বর্ণনা লোকয্যবহারনিদ্ধ বলির নির্দেশ করিরাহ্ছেন-_“আমৃতুনাং পর্িবর্ত: সংবতদর:। স চ চৈত্ৰাধিরিতি দৈব, 
নামশাদিরিতি লোকঘার্রাবিৰঃ তত নচা নতশ্ঠ ব7-,._কাবাধীসালো, পৃ. 2৮-2৯ (Gacuwad Orienunl Series Rdn.) 
“কাদ্যদীবাংল।'র উল্লিৰিত-অথ্যায়ে খ্রুবর্ণনবিবন্নক অনেক তক সংগৃহীত হইয়াছে, এবং “ৰ্তুসংহারে'র সহিত সেগুলির ভাষা, 
তাৰ ও ঘর্ণনপন্ধতিঃ বিক্‌ দিয়াও বেশ সাম্য আছে। খতুবণৰি যে সংস্কৃত কৰিগণের একটি বিশেষ ত্রিয় বিষয় ছিল তাহা রাজশেষরের 
নিহোদ্ধত এে।কটি হইতেই বৃৰধিতে পারা বায় 4 

এক-ছিত্যাহিতেছেন সামন্তোনাখৰা৷ ৰতুন্‌ 1 
প্রবন্ধের নিবয়ীয়াৎ ফ্রেশ ব্যংস্রমেশ বা।--_ এ, পৃ. ১১২ 


প্রচণনর্যা, সপৃংনী-চশ্রদা; 
অছাবগাহক্ষতবারিদফর:। 
দিনান্তরম্যো২হ্যুপশা স্বৰশ্থখো 
নিদাঘকালোহয়দুলাগতঃ য়ে । , 

কামিগণ নিদাঘের স্থযোপসেবা নিসধকালে সবাসিত প্রাসাদপৃ্ঠে গীতোৎলবে মহ; প্রিদ্বার স্থগচ্ছবাসিত 
হধুপানে তাহারা ম্ড হইয়াছে । কামিনীগণের দেহঘহিও আছ স্ব আভরণে ভুবিত। শুনব চন্দনপন্ধচচিত, 
নিতন্বদেশে হেমসেখল। ও উত্রতবক্ষোদেশে চীনাংশুকের তঙ্গ আবরণ 

সদূদ্গতস্বেচিতাস্বসন্ধয়ো 
বিসুচা বাসাংলি গযনি লাসপ্রতদ্‌। 
গুনে তঙগংশুকসুন্নতত্তন! 
নিৰেলঘন্বি পৰদৰা; সযৌধনাঃ ৷ 

কবি এইভাবে ঘেমন একদিকে অস্ব:পুরে প্রমোদোংলবের বর্ণন! দিস্বাছেন, অপরনিকে নিৰ্যঘতণ্ত ধর 
দিবাভাগের রুক্ষ মৃত্ির চিত্রও আমাদের সন্ুযে উপস্থাপিত করিয্াছেন। রবিকরতণ্ড ফণী আদ শত্রুতা 
কুলির! মঘুরের এস|রিত পুচ্ছের স্রিস্ত ছারা আশ্রম গ্রহণ করিতেছে; মুগপতি ও আজ হতোগ্ম, অদূরস্বিত 
গদ্রযূধকে উপেক্ষ। করিয়া সে অলল মধ্যাহ্ন বিলোলখিংর হইঘ। অবস্থান করিতেছে; বরাহযুথ উত্তাপ- 
প্রশঘনের উদ্দেশ্যে মুধাগ্রভাগ ধারা প্রোধিত ক্দনশয্যায় লৃষ্ঠিত হইতেছে; মহিঘহুলও বার্ড হইয়া 
অদ্রিকন্দরসিঃহৃত অলধারার দিকে ধাবিত হইতেছে। দাবাধিদঞ্ত বনকৃমির শ্ত/মলতা শুদ্ধপ্রার় ; দাবদাহভীত 
বিহগনল পর্ণবুক্ত বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া! রহিছ্বাছে ; কপিকুল অধিনিকৃণধে আশরয়গ্রহণে উদ্যত; 
গববূখ জল ম্বেঘণে ইতত্তত: প্রধাবিত। নিঘ্বোস্কত শোকহ়ে দাবাপ্ির বর্ণনা ধারপর নাই বাস্তব 

ছলতি পবনবৃদ্ধ; পর্বতানাং দীয়ু 
শ্ছটতি পটুনিনাধৈ? শুৰ্ৰংশালীযু । 
প্রলরতি তৃপধ্যং লববৃদ্ধিঃ ক্ষণেন 
ঈপকতি সৃগ্র্গ প্রাত্তলঘ্বো দৰা ছিঃ ॥ 
বহতর ইব জাত: শান্মলীনাং বনেবু, 
শ্যুরতি কনকসোঁর: কোটয়েছু হমাপাস্‌। 
পরিশজনল্শাাহৎপতৎ্াংশবৃক্ষান্‌ 
ভ্রসতি পৰ্নধুতঃ দৰ্ষতোংশ্ৰিৰনান্তে ৪ 

শ্রমরবিদ্দের মতে খতুসংহারের ছয়টি লর্গে কবি যে ছ্যটি খুতুর বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহার মথে) 
প্রথম সর্গে বনিত নিদাঘবর্ণনাই শ্রেষ্ট । কালিদাসের উত্তিগমান কবি প্রতিভার পূর্ণ সৌরভ যেন এই সর্গেই 
আমরা পাই-_ 

“In the poem on Summer we are at once seized by We marvellous force of imnginotion, 
by the unsurpassed closeness and clear strenuousuess "bE his gaze on the object; iu the 
expression there is a grand and ০০8০5005060 precision which is our first example of the 
great Kilidisian manner, and an imperial power, stateliness and brevity of speech which 
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is our first instance of the bigh classical diction. Nut this Canto siands on a higher [তা 
than the rcsl of the poem.” 
দ্বিতীয় সর্গের বর্ধাবর্ণনের প্রারভডিক স্লোকটিও বড় মধুর_ 
করা সোবরধতরুজাতে 
তত়িৎপতাকোহশনিশব্দমদল: । 
সদাতে। /বহৃদ্ধতধ্বনি- 
খরনাগমঃ কামিজনশ্রিযঃ হিয়ে॥ 
বর্ধাঞ্চতু হেল রাজসমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইঘাছে_-ঘনরুফণ যেঘরাজি ঘেন গঞ্ধৈল্ত, ইতস্তত: 
স্ছুরিত তড়িযেবাসমূহ ঘেন পতাকার মত শোভা পাইতেছে, বন্রথোষ যেন মৃদঙ্গধ্বনি। বর্ধার আড়স্বর 
বর্ণনার মধ দিয়াই বেশ সুচিত হুইয়াছে।” আজ তৃষ্ণার্ড চাতকফুল উংস্ক্প হইঘা উঠিঘ্াছে। পৃথিবী 
আজ বররকস্ষিতা বরাঙ্গনার মত শোভা পাইতেছে_চতুদিকে নবোদ্গত তবপান্কুরের শ্যামল সমায়োহ 
পৃথিবীতলকে যেন বৈদূর্ধমণিভূধিত করিয়াছে; ইন্দরগোপকীটলমূহ রক্তবর্ণ প্রবালথণ্ডের মত মেই 
শ্তাশোতাকে আরও লোভনীয় করি তুলিয়াছে। নিদাঘের খরতাপে শীর্ণ তটিনীসমূহও আজ স্বীতকায়া, 
বিভ্রনবিল[লিনী রমণীগণের মত যেন তাহারা মত্তবেগে সমৃদ্র-না়কের সন্ধানে ধাবিত ছুইছাছে__ 
নিলাতমন্তাঃ পরিতস্তট হবান্‌ 
পরবৃদ্ধবেগা: সলিলৈরনির্যলৈ:। 
পিচ ওটা ই জাতবিত্ৰমাঃ 
প্রয়াপ্তি নস্ববরিতং পয়োনিধিদ্‌। 
ঘনাদ্ধকারাবৃত বর্ধারদ্রনীতে মেঘের গর্জন উপেক্ষা করিছা অভিসারিকাগণ কিন্ত প্রিয়গৃহ অডিমুখে 
অভিসারে চলিদ্বাছে_ 
সৃতীদ্যুষ্চ হূদতাং পরোদূচ়াং 
দ্বৰান্ধকারারতশধরীঘপি । 
তড়িওপ্রাপিতবার্সহৃঘাত 
প্রধাস্তি রাগা্তিসায়িকাঃ সি 8 
বর্ধার নববারি গিরিগাত বিধৌত করিয়া সপিলগতিতে নিয়াভিঘুখে প্রবাহিত হইতেছে-_ নানাবিধ 
বন্তকীট, ধুলিকণা ও তৃপথণ্ডে সেই জলধারা আবিল, এবং ভেককুল ত্রস্তভাবে লেই খরল্োত! নির্ঝারিরণীর 
দিকে চাহিছ্বা আছে! কামিনীগণও আজ বর্ধার অনুন্তপ বেশভূষার তাহাদের দেহ সুসজ্জিত করিঘ়াচে-_ 
তাহাদের কেশদামে কদদ্ব, নবকেশর ও কেতকীর মালা, কর্ণান্তরে কুটঅফুস্থমের মগ্তরী। কালাগুক্ ও 
চন্দনের অনুলেপনে তাহাদের অঙ্গ চিত এইক্কপ দৃ্িবিমোহন ভূষায় প্রণাধিত হইঘ! তাহারা বর্ধাপ্রদোষ 
অতীত হুইতে না হইতেই গৃহ ত্যাগ করিয়া! শ্রিতসংগমকাতর হইয়া শধ্যাগৃহে প্রবেশের জন্তু উন্মুখ 
হুইছাছে। নিয়ের ল্লোকটিতেও তরুণ কবির নারীর দেহশোভাবর্নার আভিনবভঙ্গীটি বেশ লক্ষী 
1 Kalidasa, pp. 36-37. 
¥ ‘In ali eight varieties ol meure are used in the six contos of Rtusamhara. And some 
al the meaning is in the sound.""—R. 5S. Pandit. 


খতুসংহার 


বৰতি কুচ প্রতি 
পরতহু-দিতহকলান্বারতৈ: শ্রোশিহিষবৈ: 1 
নহ্জলকপলেকাদুশ্রত।ং রোদছা জং 
ভিষলিবলিতশে। তাং মহাদেশৈস্চ নার: 1 


এতদিন পরে দাবনঞ্ত বিদ্ধাপর্বতের শৃঙ্গরাক্ছি বরধার ধারাসারের স্রিদ্ধ সম্পর্ক লাভ করিঘা যেন শান্তিলাভ 


করিল-_. 


বর্ধাপগমে শরন্বর্ণনাও মনোজ্ঞ । 


জলরনহিতানাদা শ্রযোইশ্থাকদুছৈ- ৯ 
সমিতি দল সেকৈদ্ছোযনা ন্বোক্ন্াঃ | 
অতিশয়পকুধাতিগ্রীক্বহ্ে: শিখাভিঃ 
সদুপঞ্জনিততাপ: হলাদ্যন্থীৰ বিদ্ধান্‌ ॥ 
শরংপ্রকৃতি আজ নববধূর লা অভিনব সচ্ছা সজ্জিত 
ক্কাশাশ্রক। বিৰুচপন্মৰনোজ্ঞবক্ত { 
সোস্মাদ-হংলরত-সৃপুরনাদরঘা!। 
আপকশালিললিতানতগা হবহিং 
প্রাপ্ত শর্রববধূরিৰ রদারপা । 


আকাশ আছ শ্রন্তবর্ধণ লঘু শুভ্র মেঘপংক্তির দ্বারা সমাচ্ছঙ্র_ শুভ্র মেঘখগুগুলি যেন ক্ষতুরাঙ্জ শয়তেয় 
রাগচি্ চাময়শতের স্যার প্রতীঘমান হইতেছে। নদীবক্ষে কারগ্ডবকুল সানন্দে ভাসিঘা বেড়াইতেছে, 
তীরভাগ কাদস্ব ও পারগপংকির হারা সমাকুল, এবং চতুর্দিক হইতেই হংলের স্থমধূর নিনাদ দর্শকের 
শ্রোত্রন্খ বিধান করিতেছে। কুস্থমশোভা বদঙ্ব-কুট্জ-অদুন-সর্জ-নীপতকুরাজিকে পরিত্যাগ করতঃ 
শ্রিন্ধচ্ছায় সপ্রচ্ছদবৃক্ষকে আশ্রপ্ন করিষ্াছে। উপবনপ্রদেশ শেকালিক! কৃহুমের গন্ধে সুরডিত, তরুণাপা- 
নিষর পক্ষিগঞ্মের সুমধুর কাকলীগানে মুখরিত। কুম্ুমভারাবনতা শ্কামালতা হুন্দরী রমণীর বিড়্য্ণদ্যিত 
পেলব বাহুর শোড! ধারণ করিয়াছে। কামিনীগণের শারদ প্রলাধনও লক্ষী 


কেশান্িতা বননীল বিকুদ্চিতা প্রান 
আপুরয়মি যনিতা নবমালতীতি । 
করণে চ প্রচদকাক্ুনফূওলেরু 
শ্বীলোৎপলানি বিষিধানি নিষেশযন্তে ॥ 
হাবৈও সচম্দনরলৈ: নমগলানি 
শ্রোনীতটং হবিপুল; রদনাকলাপৈঃ। 
পাদাসুজ্: কনকনুপুরশেখহ়ৈল্ড 
নার্ষঃ প্রহ্টবনসোহন্ত বিহূব্রন্তি ॥ 


প্তুলংহারে প্রত্যেক সর্গে কবির দুটি মুখাত; দুই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাব 
প্রথমতঃ, সেই খতুর উপযোগী প্র্ততির বর্ননা ও কামিনীগণের শরীরশোভা ও প্রসাধন বণনা। প্রকৃতি 
ও নায়ী-_কবির দৃ'রীতে যেন এ দুইটি আবিচ্ছেন্ত।৯ তরুণ কবি নারীদেহ ও নারীর কামবিলাস-_কোনটিরর 


৯» আইবা ‘One thing is certain. The one great peculiarity of Kilidasa's carly poetry is 
10008 he admires natare more ardently than the fair sex.’—Heraprasad Sastri, JBORS. Vol. IL. 


1916, p. 160. 


৩১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


বর্ণনাতেই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই । এই প্রসঙ্গে হুরগত রপজিৎ পত্তিতের ‘ধতুসংহারে'র ইংরেজি 
অহ্বাদের ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিতেছি 


The poet depicts the woman's world, her love-life and the sphere of the eternal fe: 





The detailed description of er dress and decoration, jewellery and flowers, beauty al 
toilet accessories, Lhe make up of cyes, face and Jips, the nse of 5৮016 perfumes and cosmetics 
sound familiar and modern and the centuries are obliterated. Some women are portrayed 
in dishabille, stretched in the mild winter sun like a kitten, and others in bedroom scenes. 
The description is ‘near the bone’ and leaves nohing ambiguous as for as frankvcss goes; 
it is sometimes startling in deuil, and in its casual implications. No painter can paint ও 
portrait with his eyes balf-clcsed. Yet the Jive portrayed in these lyrics can remain naked 
apd the beholder is not compelled 8০ lower his eyelids > 


“প্রতুসংহারে'র হেমন্ত ও শিশির তুঘত্বের বর্ণনা পাঠ করিলে স্বগত পণ্ডিতের উপরি উদ্ধৃত মন্ত্রবোর 
যাথাৰ্থা হৃদঃঙ্গম করা যাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ কামিনীগণের দেহপ্রসাধন ও শৃঙ্গারকেলির আব্হণলেশহীন 
বর্ণনায় ভরপুর । কালিদাস যে সত্যই শৃঙ্ারী কবিগণের যুষ্ধাভিবিক্ত ছিলেন, তাছ! খতুসংহারে এই দুইটি 
লর্গ পাঠ করিলে বুবিতে বিলঙ্গ হয় না। তবে কবির দৃক সর্বদাই উদ্মুক, উদার, সংকোচলেশশৃন্ত- প্রকৃতির 
শোভাবর্দনাতে যেমন কোনও সংকোচ নাই, নারীর দেহশোভা ও শৃঙ্ায়চেষ্টা বর্ণনেও তেমনই কোনও 
গোপনীয়তার হেতু নাই । সেই 'খতৃলংহার'কে সাধারণ [০৫০০0828) সহিত তুলনা করা 
সমীচীন হইবে না-_'খতুলংহার' কামপ্রধান বটে, কিন্তু এই কাম সম্ত-উদ্ভির তারুণোর উচ্ছলিত প্রকাশ 
ভি আর কিছুই নহে। ভি, এইচ. লরেন্সের কথায় বলিতে পারা যায়" What is pornography 
to one man is the laughter of genius to ৪5০0113০1৯১ ৯ 

বষ্ঠ সর্গে বাসন্তী প্রকৃতির বর্ণনাও বেশ মনোত্ত। ব্যন্তাগমে বনন্ুমি যেন রক্তাংশুকলজ্জিত! নববধূর 
স্কায় শোভা পাইতেছে__ 

আমী বছিসবৃপৈরণি পারিজাতৈ; 
সর্ব কিংশুকবনৈঃ জুধাবনটম 1 
সন্ধে বদব্বলৰয়ে লদুপাগতে চ 
রকাত্তিক! নববধূরিব তাতি তুমি: । 
কিংগুফবনরাি কুহষতারাবনত, শী হবহিশিছাপনৃশ কুহষেকোয়কে পারিছাত-বৃক্ষরাছছি পরিব্যা ত ; যনে হইতেছে যেন বমন্তনারকের 
অতঞ্চিত আবির্ভাবে আগ পৃথিবী রক্লাংগ্ডকশোৱিতা নবব্ুরূপে আবিভূ্ত হইয়াছে ১ 


১০: Ritusamhdra or The Pageanl of Seasons. Translated from the Original Sanskrit lyrica 
of Kilidisa. By R. S. Pandit. Bombay, 1947. P. 18. 
৯৯ এই প্রসঙ্গে গ্রীঅরধিন্দের উক্তিও বিশেষ শ্রাশিষানঘোঙ্গা ; “]lis (Kilidasa's) sensvousness is not 
coupled with weak self-indulgence, bul is rather a bold and royal spirit seiring Ihc beauty 
end delight of earth to itself and compelling all the senses to minister to tlie enjoyments 
of the spirit rather tkan enslaving* {he spirit to do the will of the senses."—Kdlidgsa, p. 35. 
2২. তুলনীয় ৰালেন্মুৰকাশাৰিকাশতাৰাস্বহু পলাশালাভিলোহিতানি। 
সছ্ে। বসন্তেন সমাস্তানাং নহক্ষতানীৰ বনস্থলীনাস্‌॥ -_ কুমারলেম্তৰ ৩ 











ঝতুমংহার 
তির্ঘক্‌ প্রাণিআগতের মধ্যেও বন্স্তের প্রভাব স্থল্পই_ 
পূংন্োকিলক্চ তরসেন দন্ত 
প্রিয়ামূখ: চুশ্বতে লাদরোহহন্‌। 
গুঠদৃক্ষিরেফোহপায়সনতথ: 
শরিক শ্রিঘান্াঃ গ্রকরোতি চাট্দ্‌ । 
চূতত্রসমন্ত পুরো ফিল, সাদরে প্রিয়ার সুপ চুন করিতেক্রে ; ভ্রদরও পশ্ুকে(রকদখো অবস্থান করত: মধুর গুরনধ্বনি করিয়া 
হেন শ্রিয়ার চাট্রচনার তৎপর হইয়াছে | * 
বহুল হ!হ ও বন্দশোর নিলালেখ 
সংস্কৃত সাহিতোর বিডি স্থলে বংসবের বিভিন্ন খাহুর বর্ণনা লক্ষিত হইয়া বাকে। রগ বেদের নানা 
সক বর্ষা প্রভৃতি তুর বর্ণনা বেশ হলেও ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে 'রামাছপে' মহাকবি 
বাম্থীকির নিপূণ লেখনীতে বর্ষা শরৎ হেযস্থ শীত প্রভৃতি গতর ঘে জীবন্ত চিত্র অন্বিত হইয়াছে, খুব 
শন্তব কালিদাসের 'ঝতুপংহার' প্রপঘনে তাহাই মূল প্রেরণা! যোগাইঘ/ছিল। 
হরপ্রসাদ শাহী মহাশয় তাহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন 


A perusal of Mandasore inscriptions shows that description of Seasons was a fashion 
10099 of 404 A D. describes the rainy 





among the poets in that part of the country. The in 
season; the inscription of 423 Jescribes the autumn; the inscription of 437 describes Ihe 
winter; the inscriptions of 473 snd $33 describe the spring. So in early youth Kalidisa 
caught the fancy of describing 81106 seasons and in uo other part of India are the traditional 
six seasons so well defined and 6০ well marked as in Western Malwa. 


শাস্বিমহাশয়ের মতে কালিদাস ছিলেন পশ্চিম মালবের অন্তর্গত দশপুরের অধিবাসী, এবং দ্বশপুরের 
প্রাচীন শিলালেখসমূছে বতুবর্ণনের যে প্রথ| দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাই উনীদ্বমান কবিকে “্রতুসংহার' 
রচনায় উদ্বুদ্ধ করিঘাছিল।১* এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতবিদ্‌ ও প্রন্ততঝবিশারদ অধ্যাপক কল্‌ছনের 
মতেরও কতটা মিল আাছে--ধদিও তাহার মতে কালিদাসই উত্তমর্ণ, তীহারই প্রভাবে দশপুরের শিলালেখ- 
লদূহে খতুবরণন প্রথার স্বত্রপাত। বস্তুতঃ, “খতুদংহাবে'র পঞ্চম লর্গে শিশিরবর্ণনের অস্তর্গত_ 


১০. তুলনীয় যু ঘিরেফ কুদুমৈকপাত্রে পপ প্রি: স্থাসসূবর্তমানঃ। 

শৃঙ্গেন চ শ্দ্শনিধীলিতাক্ষীং বৃদীমকও প্রত কৃষ্ষসাচ:৷ কুমার ৩ 
“খডুলংহারে' ঘসববর্ণনার সহিত 'কুদারসন্তবে'র তৃতীয় লগে অকালবমন্বের আবিরভবব-বদনার বিশেষ লাগত) দেখা ঘায়। 'আনুলতে। 
বিহ্নদরাগতামাঃ লপনৰং পুচ, ঘখানাঃ। হু্বস্তালোক| হল: সশোক: নিযীক্ষামাণ! নবযোঁবনানান্‌ ৷'_-ধরুদংহারের এই 
জোকটির সহিত কুমারনন্ধবের_'অসৃত সন্ত: ভূহমাক্ষশোকঃ ব্বন্বাৎ পরভৃতোহ সপনবানি'-_এই র্রোকাংশটি তুলনীয্। 
3৪ ‘Kalidasa: Chrouology of his Works and his Learning’ ঈর্ঘক পরহন্ধেও শান্্িমহাশর দিখিয়াছেদঁ 
“Kdlidisa passed bis novitiat in writing the Riusamhira. Ile was indeed iudaced to write 





on the seasons, because he found all round the country he inhabited, descriptions of seasons 
almost in every inscriplion. He thought perhaps it would"be doing a service lo his country, 
if he could describe all the seasons together. So he undertook to write the 0042 
JBORS. Vol. I. 1916, p. 1799. 

« 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় 


সনিরুদ্ধবাতায়নমন্দি রাম: 

হুতাশনো ভামুঘতে খতন: ৪ 

কুকি বাসা:স্তবলা:ঃ লবৌহনাও 
প্রয়ান্তি কালেহও জনন সাতাম । 

ন চন্দন: চনরুসরী চিন্টতলং 
ন হর্ম।পৃঠং শরদিষ্ণুনির্মলম্‌ । 

ন বায়ক: স।ভ্র-তুযাঃ-দাতলা 
অনন্ত চিত্ত: রমযন্তি লাম্প্রত্‌ ॥ 

এই দুইটি শ্লোকের সহিত -বংসভটির মন্দদশপুর প্রশত্তির অন্তর্গত নিগ্োদ্ধত ক্লোকগুলির বিশেষ 
সাজাত্য আছে_ 


অধ্যাপক কীল্হর্নের মতে বংসভটি প্রশত্তিতে শিশিরবর্ণনা খতৃহংহারের শিশিরবর্ণনার হার! অনুপ্রাণিত ।?* 
ফালিদাসের কালনির্ণর এখনও সন্দেহগ্রস্ত; অতএব কালিদাসই যে ‘ন্দশোর'-প্রশপ্তির নিকট পরী 
এইরূপ নিঃসন্দিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্ধর। তবে কালিদাসের মৌলিকতা সম্বন্ধে একথ! অবস্থাই 
বল! চলিতে পারে বে, রামায়ণ-নহাভারতে অথব1 বিভিন্ন শিলালেখে খ্তুবর্ণনের থে সকল নিদর্শন আমরা 
পাই, সেগুলি বিক্ষিণ্ড ও বিভিন্ন দৃটিডঙ্গীয় ছারা অচ্প্রানিত। কালিদাস ছয়টি বিভিন্ন গ্রতুকে কামাকুলচিত্ত 
তরুণের এক অভিন্ন নবীন দৃষ্টিকোণ হইতে বর্ণনা করিষ্াছেন। ফলে, কালিদাসের এই খণ্ডকাবো একটি 





১৪ লীটের 'ু্বেছ্মালা” (0419 1॥5০7}৷৷০॥$) নিবন্ধে 'রামামনাখ রচনে দহ এইজপ পাঠ আই্ছে। কিন্ত অধ্যাপক 
কীল্হর্ন কর্তৃক সংশোধিত সংগ্রণে 'রামা-সনা ধ-তবনোদর-' এইক্সণ পাঠই প্রস্তাবিত হইয়াছে | অষ্টৰা : Nachrichten von 
der Kiniglichen Gesellschaft der Wisseunschafien und der Georg-Augnsts-Universitit des 
Gstingen, 1890. 

2% "Prof. Kiclhorn’s point ie, thal the composer of the inscription must bave had these 
verses running in his mind; and consequently that the Riusah5ra must have been composed 
before A.D. 472. This seems likely enough, And we know already, from the Aibole Meguti 
inscription that the fame of Kalidasa, 





also of Bhairavi, was well established far to the 
South of Mendashr, before A.D. 634.” Noles and Queries: Indian Antiquity, Vol. XTX. 
p- 245. 


খাতুসংহার 


বিশেষ অভিপ্রার ছয়টি সর্গকে এক সংহতিক্তরে বিশ্বৃত করিয়া রাখিয়াছে।১* প্রক্ৃতিবর্ণনা এই ক্র 
কাবাটিতে আপাতদৃষ্টিতে মুখা বলিঘ্! মনে হইলেও, বিভিন্ন খতুর বিচিত্র দৃশ্তরাগির হার] উুদ্ধ কানিঅনের 
চিত্তবৃত্তির নিপুণ গ্রতিফলনই যেন তরুণ কবির গৃঢ় উদ্দেন্ত ছিল বনিদ্বা মনে হয্ব।১৮ রবীন্্রনাথ 
'বতুলংহারে'র এই মূল বার্তাটিই তাহার “চৈতালি' কাবাগ্রন্বের নিম্োদ্ধত চতুর্পশপদী কবিতাটিতে অনুপম 
ভঙ্গীতে প্রকাশ করিষ্বাছেন-_ 

হে কৰীন্রে কালিদাস, করক্দনে 

নিভৃতে বসে আছ পরেয়সীর সনে 

বোঁবসের যোঁবরাজা-দি:হাসন-'পরে। 

মরকত পাদপীড হলের তরে 

রয়েছে সঙ্গ ধরা, লন গগন 

হবরানন্থতর উর্ধ্বে করেছে হারণ 

শুঝু তোমাদের "পরে | গু সেবামানী 

হয় খতু ফিরে কিরে নৃত্য করে আলি; 

নব নব পাত্ৰ তরি চালি ছে তারা 

নব নব বৰ্ণন মিতার ধারা 

তোমাদের ভূমিত ঘোঁৰনে। ত্ৰিভুবন 

একখানি অন্তত, যালহভবন। 

নাই হট, নাই দৈঙ্ট, নাই জবস্রাঠি_ 

তুমি শুধু আছ রাজা, আহে তব রানী ॥ 
খতুমা্ারের কাব্যোংক্ 


স্বৰ্গত রণজিৎ পণ্ডিত তাছার 'খতৃসংহারে'র ইংরেছি অন্থবাদের ভূমিকা লতাই বলিাহেন_ 
14059 is both a painter and a poet; ihe painter to whom the world is ax pageant 
the poel for whom the sorld is a song. 


কালিদাস তাহার সমস্ত ইন্জিয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দিদা এই শব্দ-ম্পর্শজপ-হম-গন্ধময পৃথিবীর মাধু 
অস্তরে গ্রহণ করিস্বাছেন, এবং তীছার সেই অমুতৃতি সংগীতের স্তায় বিষোহিনী ভাষা বাক্ত করিঘাছেন। 
জড় ও চেতন জগতের উপর কোন্‌ খ্তুর কেমন প্রভাব, ইহ! তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে 
'মেঘদূতে' প্রক্ৃতিবর্ণনাদ্ ফালিদাদ অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দি্বাছেন। ইছা স্বাভাবিকও বটে । 
কেননা, “মেঘদূত' কালিঘাসের পরিণত রচন! ৷ 'খতুসংহারে' কবি যেন প্রন্কতি হইতে স্বত্ত, তিনি 
বেন একজন স্থনিপুপ অথচ উদাসীন ভ্্টা মাত্__যেমন ঘেমন দৃশ্য দেখিতেছেন, তেমনই তিনি প্রিন্বার 


১৭ তুলনীয় ছটা খত পূর্ণ ক'রে ঘটত মিলন স্তরে শুরে 

ছুটি সরস বার্তা তাহার সইত কাৰে সখা ।-সেছাল' : রহীন্্রসাখ 
১৮ ভুলনী The title ia perhaps 105 misleading, asethe description is nol objective, bt 
deals with the feelings ewskened by cach season in a pair of young lovers. Todeed, the 
poem might be called a Lover's Calendar."—A. W. Ryder: Kalidisa (Translations of 
Shaeknntala and other Works. Everyman's Library), p- 211. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৪ 


নিকট তাহার হুবহু বর্ণনা দিদা চলিহাছেন; কবি তাহার নিজের সতা এখনও প্ররতিসতা লীন করিল 
দিতে পারেন নাই । কিন্ত 'মেঘদূতে' পূর্বমেঘে প্রক্নতির যে জীবন্ত বর্ণনা পাই তাছা। পড়িয়া! মনে হয়, 
যেন কৰি প্রকৃতির লছিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া দিছ্বাছেন। “কাযা হি প্রকুতিক্রপণাশ্চেতনাচেতনেদু* 
ইহা ও! কামোম্মত্ত যক্ষের মুখের *কথা নহে; উহা ষেন কালিদাসের পরিণত ক্বিমানসের একটি 
বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে। “মেঘদূতে”, 'রঘুবংশে’ বা ‘অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে কবি সতাই 
জড় ও চেতনের মধ্যে বিভেদ হেন বিশ্বত হুইন্থাছেন। একজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য সমালোচক যথার্থ ই 
বলিয়াছেন_ 

is hardly true to say 165) he (Kilidisa) personifies rivers and mountains and trees; 
to him they bave a conscions individuality as troly and as certainly us animals of men or 
gots. Fully to appteciate KAlidisa’s poetry one must have spent some wecks at lenst among 
wild mountains and forests untouched by wan; ihere the conviction grows that trees and 
flowers are indeed individuals, folly conscious of a personel life and happy in that life, ১৯ 

আর-এক দিক্‌ দিদ্বা বিচার করিত্বা দেখিলে, 'ধ্ততুলংহার’ কালিদাসের কবিপ্রতিডার অপরিপত অবস্থার 
লাক্ষা বহন করে । কালিদাস শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্ধন্ত ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাহার পরিণত রচনায় 
বৈষ্ণব ভক ও পদকারগণের মত, কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থকা স্থনিপুপভাবে তিনি অকস্কিত করিয়াছেন। 
শিকুম্বলা'র যৌনরতির এই দুইটি কূপ যেমন ভাবে কবি ছুটাইয়া তুলিয্াছেন, আর কোনও কাবে ততথানি 
স্থন্দরভাবে তাহ! প্রদশিত হইয়াছে বলিয়। মলে হয় না। কিন্তু ‘মালবিকার্রিমিত্র' ও 'মেঘদূত'-_এই দুইটি 
রচনাকে বাদ দিলে, কালিদাল যে কাম ও প্রেমের পরম্পর বিভেদ সম্পর্কে অতিশয় জ্াগন্ধক ছিলেন, ইহা 
স্পটতঃই উপলব্ধি করিতে পারা যাদ্র। ‘ঝতুলংহারে' কামই প্রধান, রূপতা ও ভোগস্পৃহাই নাকের 
চিত্তের আর সব বৃত্তিকে ফেন ছাপাইয়া উনিয়াছে  প্রেনের উচ্চতর আদর্শ, সন্তানলাভে বাহার পরিপূর্ণতা, 
শে বিষয়ে কবি যেন এখনও সচেতন হুইয়! উঠেন নাই । 'খতৃসংহারে' কাম এখনও পাধিব ভোগলালসার 
মধ্যেই শীমাবন্ধ__ উহ! এখনও অপাধিব প্রেমের শুরে উন্নীত হয় নাই । 

ভীরবিন্দ তাহীর শ্বভাবসিদ্ধ অন্তু টির লাহাযো খতুসংহারে কবিপ্রতিভার আর একটি বিশেষ নানতা 
লক্ষা করিয্বাছেন। তাহ! হইতেছে, বতুসংহারের মূল লক্ষ্যের সহিত কাবাবন্তর অসংগতি ॥ প্রকৃতির 
উপর খতুচক্রের দৃশ্তমান প্রভাবের বর্ণনাই কবির মূল লক্ষাা। কিন্ত আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারী 
ও প্রকৃতি কালিদানের কবিদৃষ্িতে মিশিয়া গিদ্বাছে। “খতুসংছারে'ও তাই দুইয়েরই বর্ণনা আছে। প্রথম 
তিনটি সগগে গ্রীগ্ম বর্ষা এবং শরতের বর্ণনায় নারীও প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে একটি সুলঙ্গত ভারসামা আছে 
কিন্তু পরবর্তী সর্গবছে হেমস্ত ও লীত খাতৃহ়্ের বর্ণনায় নারীর শরীরশোভার ও বিলাবলীলার বর্ণনাই 
প্রধান হইয়া উঠিহাছে, প্রাকৃতিক, দৃ্াবলীর মধ্যে কবি ফেন আর নবীনতার সন্ধান পাইতেছেন না। তরুণ 
কবিকে যেন হেনস্ত ও শীতের প্রশ্নপ্তকা় মন্থর প্রকৃতি আর প্রলুন্ধ করিতে পারিতেছে না, তাই তাহার 
দৃষ্টি নারীর দেহহ্বমার দিকে নিবন্ধ । ভ্তরাং গোড়া হইতে শেষ পযন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির সচেতনতা 
সদান তীরতা ও নবীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা যেন ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া! আসিয়াছে, এবং অস্তিম 


22 A. W. Ryder: Kalidgsa, Introduction, p- xix. 


ঝতুসংহার 


সর্গে ব্যন্ত বর্ণনে আসিয়া তাহা হেন আপনার সমস্ত গতিবেগ ও সজীবতা নি:শেষে বাছ্িত করিয়া ফেলিয়াছে 


বলিয়া মনে হয়। প্রীঅরবিন্বের মতে__ 

The closing cunto should have been the crown of the poem. Dut the poet's sin pursues 
him and, though we s¢e জ distincl effort to recover the old pure fervonr, it is an effort that 
{ails to sustain 869৫1 The poem on Spring which 51980 have beeu the fiucst, is the 
20958 disappointing in the whole series. 


কিন্ত ‘ধতুলংহারে'র সকল ন্যনতা সব্বেও ইহ্‌! অস্বীকার করিষার উপাত্ন নাই ঘে, এই স্বম্পপরিময় 
খণ্ডকাব্যে এমন একটি নৃততন সুর বাদ্রিঘ্না উঠিযাছে, প্ররুতি সম্বন্ধে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে, যাহ! সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ত কোনও কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না এবং যাহ! কেবল কালিদালেরই 
পরবর্তী পরিণত রচনাবলীতে আমাদের অন্থভবগোচর হইছ! থাকে__ বনিও গে স্থর এবং সে দুরিভঙ্গী ক্রমশঃ 
অধিকতর পরিশুদ্ধি ও গভীরতা অর্জন করিদ্থাছে। 


য়োরুবা দেশে ৩ ইৰে 
শ্রহ্বনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় 


ওই আগল্ট ১৯৫৪, শুক্রবার । ইবাদান শহগ থেকে বেরোতে বেলা লাড়ে-দশটা বেজে গেল। 
আমাদের ঘাত্রা হ'ল অতি হন্দর সবুজে-ভরা উচু-নীচু ঢেউ-খেলানে! দেশের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে 
দু-একটা গ্রান পেলুম। মাথায় নীল চৌকো-কাট! কাপড়ের শিরহাণ বেঁধে, নীল লুঙ্গি-মতন কাপড় 
পারে, গারে সাদ! কছই পরাস্ত ঢিলে হাতার জামা, খালি পাঁ- রোরুবা মেয়েরা গৃহকার্ধ্যে নিযুক্ত 
দেখলুম ৷ চারি দিকে উলঙ্গ শিশুর মেল1) এদের প্রান সকলেরই ঘোরতর কৃষ্বর্ণ দেহ্‌ত্বক্‌ স্বাস্থোর 
আভাদ্ উচ্ছল। পথে 4৮৩০550 আবেওকুতা শহর চুয়ে গেলুম। এইভাবে বেলা! ১২টার সময় আমর। 
ইফে শহরে পৌছলুম। চার দিকে গাছপালায় ঢাকা স্বন্দর দেশের মধ্যে দিয়ে দুপুর বেলার এই যাত্রা 
মোটেই কষ্টকর হৃত নি। 

আমরা £1০-০০) আফিস-ওনি অর্থাৎ স্থানী রাজা, বার পদবী হচ্ছে 08) ওনি, তার প্রাসাদে এসে 
পৌছলুম। আমার সঙ্গে থে দুজন আফ্রিকান যুবক ফোটোগ্রাফায় আর রিপোর্টার ছিল, তার! ওনির 
কর্মচারীদের সঙ্গে কথা কইলে। আমি থে আস্বো লে খবর আগেই পাঠানো হয়েছিল, আমাকে এরা 
খাতির ক'রে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে বসালে। আমাকে ব'ললে যে, ওনি এখন তার রাজা-সংক্রান্ত 
একটি কাছে৷ নিধুক, এখনই আলবেন। ওনির বাড়ি আধুনিক ঘুরোপীয় রুচিতে তৈরী-_ এইরকম 
বাড়ি যোরুবা দেশে স্থানীয় অলবা্ধু আর লোকেদের স্থখ-স্থবিধা আর কুচি অহুলারে একটু বৈশিষ্ট্য 
পাচ্ছে। ভারতে যুরোপীয় জ্রচিতে তৈরী বাড়ি, তার বাইরের দু-একটা অলংকরণ বা রেখাণমাবেশে একট! 
ভারতীয় ছাপ গ্রহণ ঝ'রছে”_ আধুনিক ভারতীয় বান্ধরীতিরই পধ্যায়ে এইসব বাড়ি এসে যাচ্ছে 
পোর্ট, ফরাসী আর ইংরেদদের খার। আনীত ঘুরোগীয বাড়ি-তৈরীর পদ্ধতি তেমনি ঘ্ৌরুবা দেশে 
একট! নিজস্ব প্রকৃতি গড়ে' তুলছে, এইজন্ত অনেকে এইসহ বাড়িকে “আধুনিক ফোরুব। বাস্তরীতি”র 
পর্যায়ে ফেলেছে। লেগন্‌ শহরের আর অন্ত নানা শহরের আর গ্রামের এইলব নোতুন বাড়ি নিয়ে 
লচিতর প্রবন্ধে আলোচনা দেখেছি, ও দেশে প্রকাশিত ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় । এইসব বাড়ি গরম 
আয় বর্ধার দেশের উপযোগী ক'রে তৈরী। ছু-একট] কংক্রীটের জালীতে সেকেলে আফ্রিকান নকশার 
নকল দেখা ঘায়, আর একটু অভিজাত শ্রেণীয় লোকের বাড়িতে বহু ম্ুরোপীয় টুকিটাকি ০4:1০ বা 
মনিহারি জিনিবের লক্ষে দু-চারটে খাস আফ্রিকার শিল্পের নিদর্শনও থাকে-_ হেদন কাঠখোদাই, হাতির 
দাতের মৃত, লাউয়ের উপর কাটা নকশা, কোথাও বা! দু-একটা! পিতলের সৃতি, পুরোনো আফ্রিকান 
রীতির কাষ্ঠাসন, আফ্রিকান রঙিন ছাপা কাপড়, ইত্যাদি। বে বসবার ঘরে আমাকে লিয়ে বসানো হ'ল 
শে ঘরটি কিন্তু পুরে! মুরোপীয় ধরণে চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো । দেয়ালে নান! ফোটো রা 

Sir Adesole Aderemi কর’ আদেলোলে আদেরেমি পরে তীর কতকগুলি অহুচরের সঙ্গে 
ঘরে এলে আনায় দেখা দিলেন। দেখে মনে হ'ল, বছর হাট বদ হবে, বেশ দীর্ঘকা চেহারা, ছাত 
বাড়িয়ে’ আমার সঙ্গে করনর্ন ক'রে স্বাগত ক’রলেন। ইনি রোরুব] দেশের একজন বিশিষ্ট জননেতা। 


য়োরুবা দেশে ৩২১ 


সরদার বা রাজ! হিসাবে এর প্রতিষ্ঠা ছাড়! অন্ত নানা প্রতিষ্ঠা বা সম্থান এর আছে। ইনি সুশিক্ষিত, 
যুরোপে অনেকবার গিয়েছেন, আৰ স্থানীগন বক্ষণশীল-প্রক্ৃতির উদারনৈতিক নেতা ক্ষপেও এঁর সম্মান 
আছে। ইংরেজ সরকারের কাছেও ইনি সশ্বানিত, এবং অনেক বিষয়ে এর পরামর্শ সরকার লেন! 
এখন ইনি নাইছিরিয়ার_- সম্ভবতঃ কেন্্রী্থ সরকারের-_ একজন সদস্তু। ইনি বাইরে মেথডিন্ট মতের খ্রীষ্টান 
বলে পরিচিত হ’লেও ঘোরুবাদের প্রাচীন ধর্মের একজন গুরু এবং নেতা। এইরকম অদ্ভুত ব্যাপার 
এদেশে খুবই সাধারণ, পরে এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা-লন্থ আরও দু-একটি কথা ব'ল্বো। 

ওলি খুব চমৎকার ইংরেজি বলেন। ইনি য়োরুবাদের মখো প্রচলিত আফ্রিকান পোশাক পরেই 
ছিলেন-_ একটা নীল সাদা ভোয়া টিলা আলখাল্লা তার মধ্যে প্রধান, মাথায় একটি গোল কাপড়ের 
টুপি, পায়ে চঞ্লল। এর একটি শিক্ষিত! মেয়ে এনেশের মভিজাত সমান্সে সুপরিচিত ॥ মেরেটিকে নিয়ে বছর- 
কয়েক আগে ইনি ঘূরোপে ধান, আর লগ্ডনে এই আফ্রিকান রাজকন্তার রওচে' আক্রিকান পোশাক 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । এই মেছেটি এখন বিবাহিত এবং স্বামিগৃহে চ'লে গিয়েছে। লণ্ডনের 
সচিত্র পত্র-পত্রিকায় কন্তার লছিত ওনির ছবি দেখেছিলুম, সে কথা ওনিকে বলায় তার মেয়ের সম্বন্ধে 
এই খবর তিনিই দিলেন। আমি ওনির সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রদুম__ ব'ললুম ঘে আনি এসেছি 
ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম-আফ্রিকার প্রাচীন ধর্ম আর তার শিল্প-সংস্কৃতি আর তার জনসাধারণের জীবনযাত্রা 
একটু__ অল্প কদদিনে ঘতটুকু পার! যায় ভাপাঁভাসা অবলোকন ক'রতে। ওনি হচ্ছেন ফোরবা 
মমাজের আর ধর্মের একজন নেতাঁ__ বংশাহুক্রমে তার! লমাছগত ধর্মের পরিপোষক আর পরিচালক । 
তিনি,নিঝের জাতির ইতিহাল আর ওঁতিহালিক মর্ধ্যাদ! সম্বন্ধে লচেতন। ভার পুরোনো প্রামান নোতুন ক'রে 
তৈরী করবার ন্তে খুঁড়তে খু'ড়তে অনেকগুলি ব্রঙ্থের বৃমুণ্ড পাওয়া! গিয়েছে-_ দেগুলির বিশেঘ-ভাবে 
আলোচনা ইংরেজী কাগজে ও বইয়ে আমি পড়েছি, সেগুলোর লৌন্দধ্য পৃথিবীর লর্বত্র কলারলিক মম।ছকে 
মুদ্ধ ক'রেছে। তা ছাড়া সেগুলির ন্ৃতরবিবযক মৃল/ও অলাধারণ। ওনি এই ত্রবমূতিষ্জলি আর অন্ত 
পশ্চিম-াফ্রিকার শিল্পের নিদর্শন একটি সংগ্রহশাল! তৈরী করে রক্ষা ক'রছেন, তাও পড়েছি। লেইসব 
বিশেষ ক'রে দেখবার অন্তে আমি ইফেতে এলেছি। 

ওনি বেশ হাশিমুখে আমার কথা শুনছিলেন। ইতিনধো এই অঞ্চলের ব্রিটিশ District Officer ব। 
জেলা-শালক 0০০1. 3২10. A. 3151৫ কর্নেল ব্রেট ব'লে একক্রন ভদ্রলোক এদে প'ড়লেন। আমি আস্বার 
সঙ্গে-দঙ্গেই একে টেলিফোন ক'রে খবর দেও! হয় । বোধ হয়, ভারতবর্ষ থেকে আগত এই অধ্যাপকের 
সঙ্গে স্থানীয় জননেতা ও রাম্মা ওনির প্রথম আলাপ স্যাজিক্্রেটের লামলেই হওয়া বারনীষ ছিল; আর 
তা ছাড়া, ইঞ্চেতে বিদেশ ভদ্রলোকের থাক্‌বার মতে! কোনে! হোটেল নেই, সেইন্নত আমার থাক্বার 
বাবস্থা ওনির প্রাসাদে না হ'য়ে কর্নেল ব্রেটের গৃহেই হয়েছিল। কর্নেল ব্রেট দেখলুষ চদংকার মানুয। 
বেশ লঙ্বাচওড়া চেহারা, ব্রুস প্রায় ৪৫ বংসর ইবে। ইনি ১৯২৯ সাল থেকে “১৯৪৮ সাল পধ্যন্ত-_ 
ভারত স্বাধীন হবার কিছুকাল পর পথীস্ত ভারতের স্লেনাবিভাগে অফিসার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি 
একটা মনের টান অভুভব করেন বুঝতে পার! গেল, ₹দিও "আর বহ বহু ইংরেজের মতন আমাদের 
শ্বাধীনতা-লাভের পরে ভবিশ্যতে ইংরেছের কী অবস্থা হবে, লে বিষয়ে সংশদ্ধে বা দোটানাছ প'ড়ে 
ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন ক'রে এদেশে এসে চাকরি নিয়েছেন। ইনি 18th Royal 3932] 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৩৪ 


Ries নাদে ভারতী পদাতিক সৈনিক-দলের সঙ্গে সংঘুক্ত ছিলেন। এই রেজিমেন্টের গাড়োদ্নালী 
লেপাইদের বীরত্ব প্রথম মহাতুদ্ধে বিশেষভাবে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর গাড়োমালী সেপাইদের 
শৌরোর খ্যাতি এড দৃচতাবে প্রলারিত হন যে, এটিকে একটি spear-head regiment অর্থাৎ 
আক্রমণ-ক।লে বর্ধার ফলার মতো লক্রব্যহ-ভেৰকারী পদাতিকদল ব'লে এর নাম হুদ । প্রথম মহাঘুক্ষ 
অন্ততম ভারতী V. ০, বা ভিক্টোরিছাক্রপ-প্রাণ্ত পিপাহিদের মধ্যে ছিলেন এই রেজিমেন্টের 
Dharwan Singh Negi ধ্যান শিং লেগি | এই রেজিমেপ্ট তখন 39th Garhwal Rifles 
নামে পরিচিত ছিল, পরে R০৭! শব্দ যোগ ক’রে এর সম্মান বাড়িয়ে” দেও! হয় আর নোতুন লাম 
দেওয়া হয় !8th Royal Garhwal Rides. পরে কথাপ্রলঙ্ষে এর এই রেছিমেণ্টের নাদ শুনতে, 
আমি ওঁকে জানিয়ে' দিই যে আমার এক শ্রালক দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধে ওই 18th Garhwal [২195$-এর 
অফিসার ছিল। তখন ছিগ লেফ ট্ন্যাণ্ট, এখন মেজর করুপাশগ্কর মুপোপাধ্যায়; উত্তর-আ/ক্রিকা, সিসিলি- 
দ্বীপ ও ইতালীতে এই রেজিমেপ্টের সঙ্গে তাকে বরাবরই ঘুদ্তকাধ্যে অংশগ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল। 
Lieutenant 3100167]1 বালে নাম বলতে কর্নেল শ্রেট তাকে চিনতে পারলেন আর বললেন ঘে 
ভারতবর্ষের ল্যাক্সডাউন শহরে ঘধন এ রেছিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ান বা পণ্টন ছিল তখন তিনি' 
তাকে ছানতেন। এইভাবে কর্নেল ব্রেটের নঙ্গে, একটু দূরের হ'লেও, আমার একট] ধোগন্থত্র বেরিয়ে 
গেল। এতে আমরা দুজনেই খুশি হলুম। কনেল ব্রেট লৌজন্তের অবতার । আমর! খানিকক্ষণ শিক্টালাপে 
ও আলোচনায় কাটিয়ে' কলেনন স্রেটের কাছ থেকে ইফেতে আমার যে কাধ্যক্রম ঠিক হয়েছে তায় লংবাদ 
পেলুম। আমার শুবিখে-মতো ঘা ঘ। আমি দেখতে চাই সেই অহৃপারে এই কার্ধাক্রম বদলে' নেও 
গেল। বেল! একটার সয়ে সেই সময়ের মতো ওনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চেলারামঘের গাড়ি 
ক'রে কর্নেল রেটের বাংলায় এলুম। ঠিক ছিল যে তয় ওখানে আমার জিনিলপত্ রেখে, ছাতসুখ 
ক্ষ, মধ্যাহ্ছভোন সেরে, সাড়ে তিনটের দিকে ওনির প্রাসাদে আবার ফিরে আম্বো, আর তখন 
তিনি প্রাচীন যোকুৰা ব্র্মৃত্তি, হা! তার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হ'য়ে আছে, সেগুলি দেখাবেন। তার 
পরে বিকেলবেলায় কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে ইফে শহরের প্রান্তে অবস্থিত একটি বন বা উপবনের মধ্যে 
একটি রোরুব! দেবতাদের আন্তান/_ মন্দির ঠিক বল! চলে না-_ দেখতে যাবো। আমার সঙ্গে ঘে ছুটি 
সরকারি ফোটোগ্রাকার আর রিপোর্টার ইবাদান থেকে এসেছিল, তারাও সঙ্গে থাকবে। 

কনেল ব্রেটের গৃহে তার গৃহিণীর সঙ্গে দেখা হ'ল। কর্নেল ব্রেট নিজেই আমাকে বলেছিলেন থে 
তার বন্ধল 9৫, তিনি অদ্ন কিছুদিন হ’ল বিবাহ করেছেন। তিনি আইরিশ-জাতীয় মানুষ, রোমান- 
কাখলিক, গলাদ সরু সোনার হারে লটকানো। সোনার ক্বশচিহ্ন পরে থাকেন। বেশ লাদালিখে মামুধটি, 
আর অতি ভদ্র স্থজন। আমি ভারতীই অতিথি, আমার সঙ্গে বে সহজ সন্বদ্ধতা দেখিয়ে' তার 
আতিথা পালন ক'রলেন ত! আমাকে বিশেষ খুশি ক'রেছিল। মিসেল ব্রেও একটি সরল প্রকৃতির 
মহিলা, আর বিশেষ আতিথ্যপরাদ্রণ। এদের বাড়ির মখ্যেই একটি অংশে আমার জন্তে ঘর নির্দিষ্ট ছিল, 
আমি মৃখছাত ধুয়ে তৈরী হন্যে নিঙগুম॥* বিসেন ব্রেটের সঙ্গে একটু আলাপ করা গেল। এদের বাড়ি 
একটি টিলার উপরে। বাড়ির পিছন দিকের বারান্দা থেকে আশপাশের দেশের একটি চমৎকার দৃশ্য 
পাওয়া ঘায় 4. 





পশ্চিদ-আকরিকার অচদৃততি 


১. রজক। : হাখার় প্র সুকুট, গলার পলার কট 1 বেনিন নগর] খাঁ ১২**র পূবে 


৭. আচীন ধরনের দেবতা : লাগর-দেবজ ওলোকুল 7 1 ইক্ষে। জানুসানিক 


৩ আন্্রট ॥ (নিন লীগ ১. ত ১৫-০২ জর 


কারে 





য়োরুবা দেশে 


পৌনে-তিনটের মধ্যে মধাহভোজন শেষ করে আমি কাপড় বদলে’ নিল্ম-_ ধুতি, সাদা রেশমের 
শের ওয়ানি আর চলল, আর যাথায় রেশমের গোল টুপি পরে, আধুনিক ভাররতীর ভদ্রলোক সাজলুম। ওনির 
প্রাসাদে তিনটের পরেই উপস্থিত হ'লুম ৷ সঙ্গের আফ্রিকান ঘূবক ছুছন Bernard Akenabor বানার্ড 
আকেনাবোর আর 319০ Pepe যাক পেপ্ল্‌ থাদের কথা আগে বলেছি, তারাও লক্ষে এল, ছবি নিতে । 
এরা, ওনির বঙ্গে আদার, আর ওনি, কর্নেল ব্রেট আয আমার একপঙ্গে, কতকণ্থলি ছবি নিলে। তার 
পরে ওনি তার প্রতিষ্ঠিত মিউজিদ্মে আনাদের নিছে গেলেন। মিউজিদমটি বড় নন, কেনন! লেখানে কেবল 
মাটির নীচে থেকে পাওয়া ঘোক্তবা শিল্পত্রবোর লংগ্রহ মাত্র আছে, অন্ত কোনে! জিনিল নহ। বোধ হয, 
১৯৪৫-এর দিকে তার পুরাতন রাস প্রাসাদ কতফটা ভেঙে আধুনিক ভাবে আবার তৈরী করবার উদ্দেস্তে ভিত 
কাটাতে আরম্ভ করেন। এঁদের পুরাতন প্রাসাদ মানে, খোদাই-কর। কাঠের খৃঁটি-মুক বড়ো-বড়ো চালাঘর । 
মাটির দেয়াল দিশতে বিভিন্ন গ্রকোষ্ঠ আলাদা ক'রে রাখা হন্ব। রাজারা বহুপরীক ছিলেন, প্রত্যেক রানীর 
অন্ত আলাদ! পাভায়-ছাওহ! গোল কুঁড়েঘর থাকৃত। রাজার দরবারের জন্ত বড়ো হল-ঘর থাকৃত-- এই 
চালাঘরের আকারে! পরে ঘুরোণীয় পদ্ধতিতে এলব বদলে', ছল-ঘর আর অন্য থাকবার ঘর তৈরী করার 
রেওয়াজ এলে গিয়েছে। ওনির প্রালাণে দু-একটি এইরকম চালাঘর ছাড়। প্রাচীন আর কিছুই নেই। ভিত 
খোড়ার সময়ে মাটির বেশ নী6ে ওটি দপ-বারে! ব্রণের প্রমাণ আকারের মুওড পাও! বায়। যে পস্ধতিতে 
প্রাচীন গ্রীলে, ভারতবর্ষে, চীনে, মধামুগের ইতালীতে আর অন্তান্ত দেশে বর আর অন্ত ধাতুর মতি ঢালা ছ'ত-_ 
নেই ০1৩ 7600০ অর্থাৎ মোম-গালানো পদ্ধতিতে এইসব বৃদুণ্ড টাল! হয়েছিল । এগুলি সম্ভবতঃ প্রাচীন 
ঘোরুব। দেশের র|্রারাণী বা দেবদেবীর নৃতি। মৃতিগুলি আগে নোমে তৈরী ক'রে নিয়ে তার উপরে মাটির 
প্রলেপ দিয়ে একটা পুরু আবরণ ক'রে মোমের মৃত্তিটিকে ঢেকে ফেলা! হ'ত। ভার পরে এই আবরণের 
মাথায় একটি ফুটে! ক'রে, সেই ফুটোর বধে। দিয়ে উপর থেকে ফুটন্ত গলা ধাতু ঢেলে দেওয়া হ'ত। ধাতুর 
তাপে ভিতরের মোমের মৃতি গ’লে বেরিছে যাহ এবং ধাতু যোের স্থান নিয়ে নেয়, আর এইভাবে ধাতুর 
মৃত্ি ঢালা হয়। পরে উপরের মাটির তৈরি মুচি বা ঢাকনা ভেঙে ফেলে ধাতুর মৃতি বার করা হয়, আর 
তার পরে তাকে ঘবে' যেঞ্জে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। ইফেতে প্রাপ্ত মৃতিগুলি বেশির ভাগই পুকুবের | 
গৌফ-দাড়ির জাগায় কতকগুলি করে ছেদ! আছে, তাতে বুঝতে পারা যার যে এই ছেদাগুলির ভিতর দিয়ে 
নকল ছাড়িগৌফষ-_ মাহুবের মাথার চুলই হ'ক বা কালো! স্থতোই হ’ক-- লাগিয়ে মৃত্তিগুলিকে একটু 
বেশি ক'রে বাস্তবাদুসারী করা হ'ত। এই শুতিগুলি, আফ্রিকার প্রত বিষয়ে ধারা বিশেষত তাদের মতে, 
এখন থেকে এক হাজার বছরের উপর হ'ল তৈরী হয়েছিল। এ ধরণের সৃতি ওসির প্রাসাদ খেড়বার পূর্বে 
মাত্র ২১টি আবিষ্কৃত হয়েছিল__ বিখ্যাত জাৰ্মান আক্রিকা-ভববিদ্‌ 1:৩০ :০১৫1।$ লেও ফ্রোবেনিউদ্‌ 
তার ছবি আর বর্ণনা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। ইঞ্চে ছাড়া এ ধরণের ত্রঞ্ছের কাঙ্গ ইতিপূর্বে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে নাইজিরিন্রার 9৩3 বেনিন নগরে। বেনিনে এখনও এই প্রাচীন পদ্ধতির 
্রপন-ঢালাই শিল্প প্রচলিত আছে, ২৪ ঘর শিল্পী এখনও দেখানে সৃতি ঢালাই করে। বেনিন শহর ১৮৯৭ 
লালে ইংরেছর! দখল করে। বেনিনের আফ্রিকানরা তাদের রীন্ত্যের আর সভ্যতার পতনের যুগে 
ভীষণভাবে নরবলি দিত, এবং নানা বিষে তাদের ধর্ম-অনথষ্ঠান চুড়াস্ত নিষ্টরতার আকর হ'য়ে 
দাড়িয়েছিল। এর কতকগুলি ইংরেছ প্রঙ্জাকে হত্যা করার জন্ত ইংরেজ সরকার লেগদ্‌ থেকে এক 
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শাস্তিমূলক অভিযান পাঠা, তার! বেনিন শহর দখল করে, অপরাধীদের শাত্ডি দেছ আয় অন্ানবদনে 
শহর লুঠ করে। লুঠের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষন ছিনিল ছিল, বেনিনের অস্থুত রও আর হাতির দাতের 
শিল্ছদ্তার । বড়ো-বড়ে আস্ত হাতির গাতের গায়ে নান! মৃতি আর অন্ত অলংকরণ খোদা] হ'ত। মানবের 
মাখার প্রতিকৃতি ত্রতের বৈঠকের" মতন ক'রে, তার উপরে এইপব খোদাই-কর! লঙ্গা হাতির দাত 
বলানো হ'ত, আর এইভাবে এই হাতির ধাত বাড়ির দরঞ্জার দুইপাশে আর বাইরে অন্তত্র সাজিয়ে রাখা 
হ'ত। ব্র্ধের ছোটো-বড়ো। বহু মৃতি আর মান্থবের মু মেয়ে আর পুরুষ উভন্ের-_ আর ভ্রঞ্জেয 
ফলকে ঢালা জীবনের নানা দৃষ্ক_ এগুলি বেশির ভাগ বেনিনের রাজা রাণী, সেপাই-সাী, রাজার অনুচনর 
প্রভৃতিদের নিয়ে, আর তা ছাড়া এইন থেকে চারশো সাড়ে-চারশো বছর পূর্বেকার ঘূগের পোশাক-পরা 
পোডৃগিস সৈন্ত আর অন্ত মাহযের মৃতি নিদ্বে। দু-একটি পশুপক্ষীর মৃতি পাওয়া গিয়েছে, বেন মুরগি 
আর চিতাবাঘ, লেওলিও ব্রপ্রের ভার্ঘ) হিসেবে অপূর্ব । শিকারী পাখি শিকার ক'রছে, রাজা বা 
লেপাইর। ঘোড়া চেপে যাত্রা ক'রছে, গরধারের বালক ভূত্যের কাধে হাত দিয়ে দণ্ডায়মান রাজা, এইসব 
নিয়েই ফলক বেশি। তা ছাড়া ঘোড়ায় চেপে সাহচর রাজ, নৃত্যের ভঙ্গিতে বেনিনের কুমারী, বংস্টবাদনরত 
তরণ প্রন্ততি অন্ত ছোটো ব্রগে-ঢালা মৃতি বা ও অনেক পাওয়া গিয়েছে। এই ব্রণে-টালা 
শিল্পসন্তার যখন ঘুরোপে এল' তখন তা নৃতববিদ্‌ আর অজ্পসংখাক কলারসিকদের আরুষ্ট করেছিল, কিন্ত 
জনসনাছধে তার তেমন প্রসার হছনি। আফ্রিকা তখনও অবছেলিত ছিল এবং তখনও আফ্রিকার শিল্প আর 
সাস্থৃতি সম্বদ্ধে ঘুরোপে কোনো চেতনা জাগে নি। লুঠের মাল ব'লে এইসব অরে অপূর্ব শিল্পহবা 
ইংরেজ সেনানীদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ মিউথরিযবমে জমা হয়, আর এর অনেকগুলি জিনিস, বালিনের 
নৃতববিষয়ের সংগ্রহশালার পরিচালকের চেষ্টা সেখানেও কিছু কিছু গিয়ে পৌছয় আর যয্ের সঙ্গে রক্ষিত 
হয়। এসন এই শিল্পের কনর নৃতববিদ্‌ আর শিল্পরশিক ছাড়া সাধারণ শিল্পচেতনা-যুক্ত শিক্ষিত বাক্তিও 
ক'রতে শিখেছেন এইসব ব্রত আর হাতির দাতের শিল্পের চর্চা আরম্ত হয়েছে, এর শন্বদ্ধে বড়ো-বড়ে। 
বই লেখ! হয়েছে মার হ’চ্ছে। বেনিনের প্রাচীন ব্রত মৃতি বা ফলক, এখন বহু মূলা দিয়ে সংগ্রহ করবার 
বন্ত হ'য়ে গাড়িয়েছে। প্রাগীন পদ্ধতিতে বেনিনের দু-চার ঘর শিল্পী যেসব মূর্তি এখন তৈরী ক'রছে, তারও 
ঢাহিদ। বেড়ে গিয়েছে। বিশ্ধেরদের মত হ'চ্ছে যে, এইপব মুঠি এসন থেকে চার-শো পাচ-শে! বছর 
পুর্বে বেনিনে তৈর। হয়েছিল. গার লেই লব্ধ থেকে ব। ভার আগে বেকে এঠনপ ব্ররে-ডাল। মৃতি বানাবার 
কেওাগ মাত্র পযন্ত বেনিনে চলে এলেছে। এইসব মুর্টি-রওনাপন্ধতি এমনিই স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট, এমনিই 
পুরোপুরি আফ্রিকান শি্পকলার অঙ্গভূত বে, একে বিশুস্ধ আফ্রিকান শিল্পই ব'লতে হু বুরোপীঘ শিল্পের 
কোনে! প্রভাব এতে নেই-_ধরিও ১৪৭.-৮ খ্রী্ান্দের দিকে ঘৃদ্ধের সাজ পরা পোতু গীল বেপাইদ্ের ছবিও 
এইপব মূতি ও ফলকে পাওয়। গিয়েছে। এই পুরোনো পোহু সীস পোশাক দেকে এই লব ত্র ফলক আর 
মৃতির একটা লমঃ অহমান ঝরা ঘায়। দৃতিগুলি হে পদ্ধতেতে তৈরী বেটি একেবারে পুরোপুরি realistic 
বা বাস্ধবাহুকারী নঃ-_ এগুলি একটু বিশেষ রকম 55৫৭ অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট প্রাকততাতিগ পদ্ধতির 
অন্থাত্রী। কিন্ত তা হ'লেও, দু-একটি মুরির রচনা অনবন্ত । আনি বন প্রথম ১৯১৯ লালের দেপ্টেম্বর নাসে 
ছাত্র-হিসাবে লণ্ডনে ঘাই, তখন আমর পক্ষে একটি স্ররণীয় ঘটনা_ ব্রিটিশ সিউঞ্জিযিমে আফ্রিকার বৃততববিঘহক 
সংগ্রহের মধ্যে বেনিন থেকে আনীত এইপব ত্রঞ্ে্ ফলক আর দুতি আর হাতির দাতের কাছের মধ্যে 
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একটি ত্রজে-ঢাল| কন্তা-সুতির দর্শন-লাভ। মৃতিটি ক পর্যন্ত, গলাছ প্রচুরপরিমাণ মালা পরা, মাথার 
একটি মুকুট এই মালা আর মুকুট সবই প্রবাল বা পলাকাঠির দানায় তৈরী হ'ত। মূধটির মধ্যে কানছুটি 
stylised অৰ্থাৎ বাস্তবাহুকারী নহ । মুখের গড়নের মধ্য ছাচে-ঢালা মুখের একট! কুতিষে ছাদ দেখ! ঘায়, 
কিন্তু তার লগ্গে-দঙ্গে একটা অপূর্ব কমনীদ্তা, একট! আত্মদমাহিত তন্য়ুতা আর সঙ্গে-সন্মে একটা কাক্রণা বা 
বিষাদের ভাব দেখা ঘাঁর, সেটি আনার কাছে অপূর্ব লেগেছিল। এই মৃতির অস্তনিছিড ভাব আমাকে আফ্রিকায় 
লংস্বৃতিকে জানবার ও বোঝবার অন্ত আগ্রহীল ক'রে তুলেছিল। এই মৃতির আর একটি নকল বালিন 
মিউজি্মের ঘোরুবা-সংগ্রহের মধ্যে আছে। বহুদিন পরে আমি ১৯৩৮ সালে এই মূত্র একটি প্রাস্টারে 
নকল তরিটিশ মিউদিয়ম থেকে কলকাতায় আনি, পরে ১৯৫৪ লালে /লেটিফে ক’লকাতা্ন ত্রৱে ঢালিয়ে' 
নিই; এখন এটিকে আমার শিল্পসংগ্রহে সঘয়রে রেখে দিয়েছি। 

বেনিন্‌ শহর ছ'চ্ছে £৭০ এদে| জাতির আজ্রিকানদের দেশ । এরা যোরুবাদেরই জাতি । য়োরুবাদের 
মধে কিন্তু কাঠের আর হাতির দাতের লক্ষণীয় মতি পাওছ! গেলেও, ত্ররের তেমন কিছু এ-তাবং মেলে নি। 
লেও ফ্বেনিউদ-এর আবিষ্কৃত মৃতিটি একটি সমগ্তাব বির হয়ে দাড়িদ্েছিল। এটি যোক্ুধানের দ্বারা পূজিত 
ছ'ত-- লাগরদেবীর সৃতি হিল্াবে। কিন্তু এই মৃতিটির অন্তনিহিত ভাব ছিল পুরোপুরি ॥৫]i5০, অর্থাং 
বাস্তবাুকার।। বেনিনের মৃতিশিল্পের নঙ্গে এর সামহক্ত হ'চ্ছিল না। তার পরে, হঠাং বছর 
বারো-তেরে। পূরণে ইফে শহরে ওনির রজ প্রাসাদের মাটির নীচে থেকে এই যোক্বা জাতির নধো এই ত্র 
ঘুগুওলি আবিষ্কৃত হ'ল। এগুলি ইংলাতে আর ঘুরোপের অগ্রজ প্রনপিত হ'ল, এবং তাতে নৃতধবিদ্‌ আর 
শিপবিদ্দের মধে বিশেষ চাকল্যের স্ব হ'ল। এই মৃতিগুলি বাশ্তবাহকারিতায় যে-কোনে। দেশের 
বাস্তবাধুকারী মৃতিপিলের সমকক্ষ কি প্রাচীন শ্রীগের, কি ভাতের, কি চানের, কি রেনেনাস যুগের 
দ্ুরোপের। এই মৃতিগুলিতে অ/ফ্রিকান জাতীয়তার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ঘেন নিখুত ফোটো গ্রাফে্ মতন 
ধ'রে দেওয়া আছে। একটুখানি 11591658) বা ভানুকতা থে নেই তা ব'ল্বো না, আর তার দ্বারা 
বাস্তবাহুকারিতাকে আরও নহনীগ্র, আরও গভীর-প্রকৃতিক ক'রে তুলেছে। দু-ডারটি মৃতি দেখলে প্রাচীন 
আগের কতকগুলি ব্রঞ্জ মৃতির কথ! মনে করিয়ে দেহ-- ঘেমন দেল্‌ফি নগরের ধ্বংশাহশেষের মধো প্রাপ্ত 
বিখ্যাত রথচালক ব! সারবির মৃতি। এগুলি আলোচনা ক'রে হিশেষজ্ররা এই সিন্ধাস্ত করেছেন থে, 
এই বাস্তবাহুকারী মৃতিগুলি ধেনিনের 50১1৪০ মৃত্ির পূর্বেকার যুগের প্রা ১* আষ্টান বা তার পূর্বে 
এগুলি তৈরী হর? আর এগুলির অস্্নিহিত বন্তনিষ্ঠত] পরে ধারে ধীরে বেনিনের অলংকরণ-নিঃত! আর 
ভাবুকতায় পরিবর্তিত হয়্েছে,_ আর বেটা ঘ'টেছে আফ্রিকান ধর্মের অসুপ্রেরণায়। 

ইকের ওনি এই মৃতিগুলির মুল] বোঝেন এবং সেইছস্ক তিনি খরচ ক'রে মৃতিগুলি রক্ষা করবার 
অন্তে লংগ্রহশালা করেছেন। মৃতিগুলি এখন সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের কাছে ছাতীয় সম্পদ্‌ 
হণ্যে দাড়িযেছে। নাইজিরিঘার একটি সুন্দর ভাক-টিকিটে এই ইফেন৷ একটি ত্র মতি চিত্রিত হয়েছে 
বিদেশী দেখেই এর প্রতি আৰ হস, নাইজিলিয়ার অধিবাশীদের তে। কথাই নেই। ওনি নিজে আমাকে 
নিছে যিউজিয়য্‌ দেখাতে লাগলেন, সঙ্গে কর্নেল রেইও ছিলেন*। এই মৃতিগুলি চাক্ষুষ ক'রে বিশেষ 
আনন্দ লাভ ক’রলূম। আফ্রিকার কষ্বর্ণ জাতির মানুষ, ঘার! শ্বেতকায় জাতির হার! অপড্য বর্বর আর 
বত বালে উপেক্ষিত, তারা হাজার বংসর পূর্বে কোন্‌ সাতার অহুপ্রেরপার এই সমস্ত অদ্ভূত সুন্দর 
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যুতি গড়েছিল তার কোনো হদিস এধন আর পাওয়া যায় ন!। কেবল এই অ্রতের সৃতি নয এদের 
হাতির দাতের আর কাঠের কাঞ্ আর নাটির মৃতি প্রভৃতি হ! প্রাচীন কাল থেকে চ'লে এলেছে, 
তাতে একট। লক্ষী স্বত্ব শিলা দেখতে পাই, থে শিল্পপান্লা একেবারে এদের নিজন্ব। এদের 
অনেক মৃতির মুখে গায়ে পশ্চিম-মাফ্রিকার অতি সাধারণ ০০৭০৮১০৫ উদ্ধির দাগ দেবা যাঘ--এই 
উদ্থিতে দেহের কোনো। কোনে! অংশে রেখার আকারে চামড়। তুলে নেওয়। হয, ৪ পরে নেতুন চামড়া 
গজানোর সঙ্গে মঙ্গে মুখে দাগ পড়ে, এবং সেইরূপ দাগই এদের ₹7i৮॥। ব| কৌলিক একট] চিহ্ন বা 
পরিচয় ব'লে বিবেচিত ছত। এইসব শিল্পদ্রবা দেখে আর অন্ত প্রমাণ থেকে, পশ্চিম-মাক্টিকাঙ্ অন্তত দুই 
ছাতার বছর ধ'রে একটা আফ্রিকান কৃষ্ণকাঘ জাতির স্থকীছ সভ্যতা যে গ'ড়ে উঠেছিল লে বিদায়ে 
কোনে। শন্দেছ থাকে না। স্থখের বিষ, আফ্রিকার শিক্ষিত লেকের] এ বিষয়ে এখন একটু সচেতন 
হচ্ছে, আর তাতে ক'রে তাদের আস্মমর্ধ।দ। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে, একটা সগর্ব দেশাখুবোধও জেগে 
উঠছে--ঘার ফলে এদের যধে স্বাধীনতা-লাডের প্রদ্ধাস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে; আর গোল্ডকোন্ট বা 
01186 গানা রাষ্ট্রে, আর আংশিকভাবে নাইছিরিয়াতে লে প্রয়াস সাফলামণ্ডিত হয়েছে। 

ত্রজের নদুওগলি এখন সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক নৃতন শিল্পলম্পদ্‌ হাব দবাড়িগ্েছে। এই পশ্চিম- 
আফ্রিকার ত্র মৃত্তির পরিচয় পাওয়। বাবে [৩০॥। Under০০৭-এর লেখ! একখানি অতি টম২ফার বই 
থেকে_Bronzes of West Africa ; এই বইখানিতে এইলব মৃতি ও ফলকের অনেকগুলি ছবি আছে 
আর সুন্দর বনি! আছে। বইখানি লগ্ডনের 46০ 12001 কতৃক প্রকাশিত, মূলা মাত্র ছয় শিলিং। 
এ লেখকের অভুরূপ আর দুখানি বইও ভ্রষবাঁ_Figures in Wood of West Africa এবং Masks 
০ West 80158) ইফে মিউছিয়ষে, আগে কখনও য! দেখি নি এমল কতকগুলি দংশিল্পের, 
1505-29115 বা গোড়াসাটির মুতির ভগ্নাংশ দেখলুম। কতকগুলি অতি হুন্মর মাটির মুখ আর মাটির 
দেহাংশ মানুষের পাঁ_ এগুলি প্রমাণ-আকারের মাটির মৃতির ভগ্নাংশ, সুঁগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে। 

বেলা সাড়ে-তিনটের সময়ে মিউজিয়ম দেখে আমরা য়োরুবাদের জাতীয় ধর্মের এক দেবতার স্থান দেখতে 
গেলুম। কর্নেল ব্রেট সঙ্গে চ'ললেন, আর দোভাষী হিসাবে চ'ল্ল কর্নেল ব্রেটের একজন আর্দালি_ 
স্োঞ্ব। জাতির পাহারাওল!, ইংরেজী বেশ ব'লতে পারে। ওনি লৌগগ ক'রে তার প্রাসাদের একজন 
অহচরকে এই সমঘ্ দেবতার স্থান দেখাবার জন্তে আমাদের সঙ্গে পাঠালেন। ইংরেজিতে এইলব 
দেবতার আল্তানাকে ]9-28945 বলে। এই এ আমাদের ছেলেদের ভদর-দেখানো। ‘দুদু! লয়। 
আমাদের “দুদু, শব্দ যদি ইংরেজী খেকে এসে থাকে, তা হ'লে এটি মূলে আফ্রিকা মহাদেশের | পশ্চিন- 
আক্রিকায় কতকগুলি জাতির মধ্যে তাদের ছারা অচিত দেবতার কাঠের মৃতি অথবা মাছুলি তাবিজ 
প্রস্তুতি, যেসব জিনিসের একট! দৈব বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে বালে লোকে বিশ্বাস করে, লেগুলিকে 
08-0৫5 গুগ্‌ বলে। মুলে এটি পশ্চিম-মাক্রিকার কোন্‌ ভাষার কথা তা এখন ধরা যায় না। এই 
গু শব্দই সম্ভবত: 0-89৬ 7৩) কূপের ধা নিয়ে ইংরেজ ফরাসী প্রসৃতি জাতির কাছে 100 রূপ 
নিয়েছে; এবং বিদেশীদের দেখাদেখি এ্আফ্রিকানরাও অনেকে ]4]-67945 বলে। চীদদেশে ঘেমন 
বৌদ্ধ বা 'তাও-ধর্মের বা কন্ডুকীঘ মন্দিরকে ওদেশে প্রচলিত ইংরেছীতে 1955 72০৩৪ বলে_এই 
7955 শব্দ ঈশ্বর-বাচক পোতুগীল ৩০5 শব্দের উচ্চারণ-বিকারে হ'য়েছে। সাধারণতঃ: এইসব ]918- 
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19456 বা দেবতার আস্তানা, পথের ধারে গাছপালার মধো একটু খোল! দ্বাগা় একটা পাতাগ্র-ঢাকা 
কুড়ে মাত্র॥ হয়তো লেটা একটা চারদিক্-ধোল! চালাথ ; আবার হয়তো তিনদিকে মাটির বা পাতার 
দেখাল, সামনের দিক্ট। গোলা । ভিতরে এক ব! একাধিঞ দেবতার কাঠের মৃতি ব) অন্ত কোনে! প্রতীক 
খাকে-_ঘেষন, ছোটো মাটির টিবি। কখনএও-কখনও বা বেশ খানিকটা! জায়গা জুড়ে একট! আঙ্গল-মত স্থান, 
তার ভিতরে নাঝে-মাঝে একটু ক'রে খোলা! জাহগ!, আর সেই জাগা এদের এই ধরণের Juju-House 
বা ঠাকুর-ঘর। আগে তখন এই ধর্ম বেশ প্রাণবস্থ ছিল, গলপা্ারণ এই ধর্ম আস্থা আর নিঠার সঙ্গে 
মান্ত, তখন এসব জারগ!র লোক-লমাগম খুবই হ'ত, আর এইলব 59676 Grove বা পবিত্র উপবনকে 
দেবতার স্থান ব'লে সকলেই শ্র্ছার সঙ্গে দেখতি। ইফে শহরের উপকঠে এইরূপ একটি উপবন 
আছে। এনেশের প্রাচীন ধর্মের এখন ভাঙন-দশ|| ‘ভাঙা দেউলের দেবত!'-র অবস্থা দেখে মনে একটু 
দুঃখও হাল। এই ধর্ম এখন মরে" যাচ্ছে, আর এই ধর্মের মম্বদ্ধে সাধারণ লোকের মনে একটা অবহেলার 
ভাব-- অন্ততঃ বাইরে-বাইরে ; ডিতরে কিন্তু এদের মনে একট! সত বিশ্বাস এবনও খুবই আছে, এক 
আচড়েই বা একটু ঘ| গেলেই সেই বিশ্বাস দাথা তুলে ওঠে। এই ধর্ম মালা এগন আর [ashionable 
ঝ| শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত নহ নিরক্ষর চাধী লোকেরই উপদুক্ত, এইরকম একটা মনোভাব এসে 
যাওয়ার ফলে, বাইরে-বাইরে এই অনাস্থা, এই অনাদর | সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেবতাদের 
এঙ্জছে বা তাদের পুরোহিতদের লব্দ্ধে, পৃঞ্জা-অর্চনার সন্বন্ধে বিশেষ খবর পাওয়া ঘায় না। দেবতারা 
কিভাবে যাস্থষের জীবনের আশা-মাশঙ্কা। ভয়-ভালোবালা, পাধিব উন্নতি-অবনতি আর আধ্যাম্মিক 
অমুহূতি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত, লে বিষয়ে লোকের মধো কেমন ঘেন আগ্রহ নেই। নিশ্চয়ই একদিনের 
যাত্রী আমার নতন লোকের কাছে, এত লহঙ্ষে এদব বিষয়ে দিশা পাওয়া অপন্ভব ব্যাপার; আর 
খুব সস্তব, এর! পথ-চলতি বিদেশ নিক্ষদ কৌতূহলে আকর্ষণ মহৃভব করে না। ওনিয় প্রালাদের যে 
লোকটি আমাদের সঙ্গে এল’ সে ইংরেছি জানে না; কর্নেল ব্রেটের আর্দালির মারফত তাকে প্রশ্ন ক'রে 
য! অন্-সম্প কিছু খবর পাওয়া গেল। আর্দালিটি ছিল একটি বেশ বুদ্ধিমান্‌ ঘূবক-_ সে-ও হথাল্লান 
কিছু-কিছু খবর দিলে। এর! দুজনেই আমাকে জানালে থে, দেবতার উপবলের Juju 17০49০গপি 
বেশির ভাগ লমগ্বে অনাদূত হ'য়ে পড়ে থাকলেও, চুপে-লাড়ে অনেকেই এলে দেবতানের পৃজ। ক'রে 
ঘাঁ কামা ফল পাবার আশাছ। আবার বছরে কতকগুলি বড়োবড়ো। উৎলবও হয়; তাতে বহু 
লোকের লমাবেশ হয়, পূরোহিতেরা তখন প্রকট হন, তাদেরও তখন কিছু আছ হয়। এদেশে পুছয় 
উপকরণ হচ্ছে €:০ ॥U॥৫-_একরকন শ্তপাপ্রি-জাতীয় ফল-_বে।তলে ক'রে মদ বা তাড়ি, আর 
বলির জন্তে মুরগি বা অন্ত পাখি_- আর কুকুর । এদেশে (9৫:5৫ 8) ব'লে একরকম মশার উৎপাতে 
শোরু ভেড়! ছাগল বাচতে পারে না__ মুললমানদের দেখাদেখি পূজায় কখনও ভেড়া গোর জবাই 
ক'রলেও সেটা সাধারণ ন্ব। আগুন ছেলে হোম করার মতন অনুষ্ঠান অজ্ঞাত, আবার হিন্দু বৌদ্ধ পৃঙ্ায় 
বেমন দুল দেওয়া হয়, তাও অঙ্ঞাত। প্রার্থনা আর মন্ত্র পড়া হয়, গানও হর, নাচও হয়, আর দেবতার 
মৃতির সামনে সাষটাঙ্গে প্রণিপাতও ক'রে থাকে । 

আমরা রাস্তার ধারে মোটর থেকে নেয়ে ডানহাতি একটা পথ দিয়ে এই উপবনের মধো প্রবেশ 
ক'রলুয়। ঢুকেই কিছুদূরে একটি শিবলিঙ্গের যতো স্তন্তের আকারে একটি খাড়া পাধর-_নেধানে একটু 


৩২৮ রি বৈশাধ-আযাঢ় ১৩৬৪ 


থাসে-ভরা পরিষ্কার-করা আমি। এইটেই প্রথম নজরে প’ড়ল। শুনলুদ, এটি হচ্ছে প্রাচীনকালের একজন 
ওনি বা স্থাপীক রাজার স্বতিচিহ্ন । তার পরে আমরা জঙ্গপের মখ্যে আরও এঁগির়ে' এখানকার প্রধান 
Juju Houseএর দিকে অঘলর হলুদ । শুনলূম যে, সাতদিন আগে এফটা বড়ো! উৎসব হয়ে গিয়েছে, 
তাতে ঘথারীতি অনেক লোক এসেছিল । উংলবের আগ্ত জনবলের মধ্য দিযে এই আস্তানা পৌছবার থে 
সপ পথ আছে, সেই পথের উপরে চার ছায়গার ডেল-শুপারি গাছের বাল্দো বা শাখা দিয়ে পর পর চারটে 
তোরণের মতে। কর! হয়েছিল, ত! রয়েছে । মন্দিরে দিছে দেখলুম, একটি জরানীর্ণ পোকা-বাওয়া 
গাছের সামনে শিরলিঙ্গাকার তিনটি পাথরের সরু সরু থাম; এগুলির অর্থ কেউ ব'লতে পারলে না। 
ভার পরে একটু দূর গিয়ে একটি কণ্মাপাতায় ছাওয়া চালার নীচে হাটু পান্ত উচু একটি পাথরের মতি 
দেশলুম। মৃতিটি খুবই পুরাতন, আর অনেক আগা খ'য়ে গিয়েছে । শুনমূম, এটি হচ্ছে Edena 
এবেলা অর্থাৎ দেবতাদের দূতের মৃতি, ইনিও একআন দেবত!। পরে আর একটি দেবতার মৃতি দেখলুম; 
এটি হচ্ছে 01০0814018 ওলোফেছুন্রা ; ইনি হচ্ছেন দেবদূত 7২০৫০ রেরে'র এক ভৃতা, এর যৃতিটিও 
পাথরের, এটি বেশ ভালে। অবস্থা আছে, মুখখানা বেশ ভালোই লাগ্ল। অগ্ত দেবতাদের মধ্যে দেখ! 
গেল, শিবলিগাকতি 0৪৬০ ওগন্‌ নেবতার প্রতীক_-ইনি হচ্ছেন লোহ! আর অঙ্বশস্থের দেবত| | শেষ 
দেবস্থান হচ্ছে, একটি কলাপাতার ঢাক! কুঁড়েঘর, লেখ/নে একটি মাটির টিবি, আর তার পাশেই পাথরের 
তৈরা তিনটি অতি মোট। হাতের কাজ কুমিরের মৃতি। এ মাটির টিপি হচ্ছে প্রাচীনকালের এক বার 
পুরুষ, যিনি দেবতা হ'য়ে গিয়েছেন, তার প্রতীক-_তার নাম হচ্ছে চ354০১85 এন্সবাদিন। এই 
উপবনে মন্দির ব'ললে আমর| ঘা! বুঝি গে ধরণের কিছু নহ আমাদের ভারতবর্ষে আদিবাীদের মধ্য 
এইরকম নান। দেবতার আস্তানা আছে, সবই পাতান্ব-ঢাক! কুঁড়ের ব্যাপার । শহরে অবনত দু-এক 
জায়গায় কাঠের ব! মাটি থাম-ওযাল। বড়ে।বড়ে। আটচাল!র আকারের মন্দির দেখ! ধায়, কিন্তু উপবনের 
দেবতার স্থান এই ধরণেরই হু'রে খাকে। করেল ত্রেটের মানালি আমানের সঙ্গের লোকটির দঙ্গে 
কব| ক'য়ে পুপ্ধার উদ্দেস্ত ও রীতি প্রস্থৃতি আামাদের ইংরেজিতে বুবিবে” দেবার চেষ্ট| ক'রলে, কিন্তু তার সব 
কথ ধর গেল ন!। 

এখানে এক অধুত মবস্থ। দেখলুম। দেশের লোকে প্রায়ই, বিশেষতঃ ঘার। একটু শিক্ষিত ব'লে 
পরিচিত হ'তে চা, নিজেদের গরীইান ব'লে আভিহিত করে, আর ফোন্‌ সম্প্রনায়ের রান, রোমান কাখলিক 
কি মেখভিন্ট কি চার্চ-অভ-ইংলাণ্ডের, সেট! গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করে॥ একটা করে রান নাও নেয়, 
ভক্তি ভরে গির্জাতেও বায়? আবার আ।বগ্তক-নতন এইসব মন্দিরে আর দেবতার আন্তামাঘ পুরে|হিতদের দিয়ে 
দেবতার পুজোও করায়, দেবতার উদ্দেশে মদ, 2০1২ :£ নূরুগি প্রস্থতির ভোগ দেয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণামও 
করে। আরও অহুত ব্যাপার, দেবতাৰের পুরোছিতন্রাও কেউ কেউ আন্ত লময়ে নিজেদের খ্রীষ্টান ব'লে পরিচ় 
দেয়, খ্রীষ্টান বা দুরোপীয় নানও নিয়ে থাকে-__ এটা পরে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা আনি জানতে পারি। কনেল 
ব্রেটের কাছে শ্বুনপুম, ওনি-৪ এক দিকে ভান, আ।র এক দিকে হোকবা ধর্মের সংরক্ষক Defender of the 
( Yoruba ) Faith; 3ইধর্বলবী এইড হোরুব| রাঞ্জ। কতকগুলি বিশেষ ধামিক মধিকার ও সম্মান পেয়ে 
খাকেন, তেমনি এই ধর্ম পালনের জন ওর বিশেষ কতকগুলি কর্তবাও মাছে। ধর্মগুরু ওনি হিলাবে তীর 
কর্তব্য হ’চ্ছে যে, তিনি প্রা ৪০টি বিডি মন্দিরে বংগরে করেকবাশ্র ক'রে নিগে গিয়ে দেবতাদের অর্চনা 


য়োরুবা দেশে ২৯ 


ক’রবেন। কিন্তু তিনি এখন আর নিক্গে ঘান না, তবে পূজার অন্তে নির্দিষ্ট নৈবেস্ আর বলি পাঠিয়ে' দেন, 
এবং পুরোছিতরা তীর প্রতি হয়ে ঘথায়ীতি দেবার্চনা লম্পঙ্গ ক'রে থাকেন। এই বন্দোবস্ত এপন বেশ 
চলেছে। আমি পরে ওনিকে কব! ধর্মের ভবিশ্যং সগদ্ধে প্রশ্ব করেছিলুন-- তার লিগের ধর্মনত নিচে অবস্ত 
আলোচনা কর! ডদ্রতা-বিরুদ্ধ হয় ব'লে করি নি। এর পরের দিন ওনির অদীনন্থ একছন পুরোহিতের 
বাড়িতে গিয়ে একটি অনুষ্ঠান দেপি। পুরোহিতের নামটি হচ্ছে, ]a৷৷৷৫5 4,%০9০০০৩ ভ্রেম্‌স্‌ 'মারোমোপে | 
এই নাম থেকেই বুঝতে পারা ধায় যে এই ধর্ম কি কিছুতকিমাকার গতি নিচ্ছে । আমার প্রশ্বে, এনি উতর 
দেন যে, এখন যে দিকে হাওয়া বইছে ভাতে মনে হয, হোকুবা ধর্ম মার নিঙ্গ বিশুস্ধি রেখে টিকতে পারবে 
না, খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক দিনিস এল মপো ঢুকে ঘাবে। কিন্তু যোক্ুবা ধর্ষের অস্থনিহিত থে কতকগুলি লতা 
দর্শন আছে, জাতির পক্ষে ছিতকর অনেক বিষগ্ধ আছে, লেওলি মরবে' না, গরাভী্বতাবোধের প্রলারের 
সঙ্গে-সঙ্গে দূরে-ফিরে সেগুলি আবার এসে ঘোকবা জীবনে মার ধর্মাহ্ইতিতে নিজের যধাঘোগা স্থান ক'রে 
নেবে। এ যিষঢ়ে বহ পূর্বে মiবৎriএ নামে ইংরেজী পত্রিকার তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটির 
ফথা আমায় বললেন, কিন্তু সে প্রবন্ধটি আমি সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারি লি। 

এইভাবে দেবতার মাস্তানা নেখ| হ’ল । তখন কর্নেল রেট ব’ললেন, তিনি আমার সঙ্গে প্রথম এই 
Juju Housea এলেন, এর আগে কখনও আলেন নি। তার পরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন Odudua 
গুছ দেবীর এক যন্দিয়ে। ফোরুব। ধর্মনতে আমাদের শিব আর উমার নতো সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের পিতা 
আর মাতার স্থানীছ দুই গেবত| আছেন 0১20911 ওবাতাললা এবং 04499 $ ইনি মামাদের উমার 
মতে|। এই মন্দির অর্থে, একটু উহ্‌ জাগায় স্থাপিত একটি কুঁড়েঘর । এখানে দেবীর একটি অতি 
পুরাতন পাথরের সুতি রক্ষিত আছে। পাশেই পুরোহিতের বাড়ি। আমাদের কিন্তু মন্দির-ঘরের ভিতরে 
চুকতে ছিলে না। এখানেও সবই ভগ্দশাঘ প'ড়ে। পুরোহিত ছিলেন না, কতকগুলি স্বীলোককে সেখানে 
দেখলুম, আর পুরোহিতের এক ছেলে ছিল, আমরা ছিপ্রেদ করায় সেই ছেলেটি আদানের জানিষ্ধে দিলে বে 
মে লিগে টান অর্থাৎ, শে সভা মাহ, ্রঙ্গলী নয়। 

এর পরে কর্নেল ব্রেট আমাদের নিয়ে গেলেন ইফে শহরের একটি দ্রব্য স্থানে-- সেটি হচ্ছে, 
আমেরিকার 5aturday 4১0৮০০৮98 সম্প্রদায়ের দ্বারা! পরিচালিত একটি হাসপ/তাল। এই শম্প্রনায়ের 
লোকেরা অত্যন্ত গৌড়। প্রোটেন্টান্ট খ্রীষ্টান, আর এর! বাইবেলের প্রত্যেক কথাটির আক্ষরিক মর্থে আস্থ! 
রাখে, সমগ্র বাইবেলকে একেবারে ঈশ্বর-বাক] বলে বিশ্বাস করে। এদের মতে, বরিবার শ্রীতানদের পক্ষে 
বিশ্রামের দিন হও অপাসীধ-_ পরমপিতা পরমেশ্বর ছয় দিন ধ'রে পৃথিবী সি ক'রে শ্রাস্থ হ'য়ে যে লপ্য 
দিনে বিশ্রাম নিষেছিলেন প্রেদিনটি ছিল শনিবার, রবিবার লঙ্গ। এই গভীর তরকথাটি হ'ক্ছে এদের 
ধর্মমিতের প্রধান ইবশিষ্য। বলা বাহলা, রিহুদিরা এই শনিবারই বিশ্রান আর পুঞ্জার দিন ব'লে পালন 
করে। এরাও রবিবার ধথারীতি কাছ ক'রে যান, আর শনিধারটি বিশ্রামের দিন ব'লে কোনে কাঙ্জকর্ম 
করেন না. কেবল উপাপনাদি করেন॥ 100. 5. A. 386] ডক্টর এপ্‌. এ. মাগেল ব'লে একক্ছন 
আদেরিকান ভদ্রলোক এই হানপাতাল চালাচ্ছেন । ইনি নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মমত অভ্রাম্ত ব'লে 
বিশ্বা পোষণ করেন। এর আস্ব। দেখে হ:খও হু, হাপিও পায় ছোটে।-থাটে। শিশুচিত মতগুলিকে 
ইনি কি রকম নিবিড়ভাবে পরদ সত্য ব'লে আকড়ে ধ'রে আছেন। লেকেলে ধরণের বিশ্বালী ব্যক্তি, 


৩৩০ ভিডি বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


আবার বাইবেলকে অত্রান্ত বট ব’লে মনে করেন, তার বাইরে আর লত্য নেই ; তিনি আমাকে জালিয়ে" 
দিলেন থে, এক লঘন্ে তিনি এই ল্রবায়ের মতের বিরুদ্ধে গিশ্বেছিলেন, কিন্ত এট! তার পৈতৃক সম্প্রদায়, 
তার বাবার উপদেশে আবার তিনি এই ল প্রদারের মতের উপরে আস্থা ফিরে পেছেছেন, এবং এইভাবে 
পুনরায় লতো প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরে,ভিনি ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ । ভত্রলোকটি কর্ষীও বটেন। তিনি, 
আর একটি আমেরিকান ডাক্তার, আর তুটি লিন্টার ব| উচ্চশিক্ষিত নাল; এরা মিলে ১২* জন রোগীর 
অবস্থানের উপযোগী এই হানপাআাল চালান্ছেন। তিনি আঘাকে লঞ্গে নিথে সমস্ত দেখালেন কনেল 
ব্রেটু তার বাড়িতে ফিরে গেলেন । হাসপাতালে সব শ্রেণীর রোগী আছে, প্রশ্থতি-বিভাগও আছে-_ একেবারে 
দূর পল্লী থেকে আন্‌কোরা জঙলি মাহ্ধও চিকিংসার আত এলেছে। এই হাসপাতালে আফ্রিকান 
মেয়ে-নার্স আছে, এবং অনেকে এখানে শিক্ষা পাচ্ছে। ডাকার নাগেল আমাকে এদের হাসপাতালের 
অনেকগুলি ছবিওযাল! পোস্ট-কার্ড দিলেন, এঁদের ধর্মঘতের কতকগুলি বই দিলেন, আর পরে এদের ধর্মাবিচার 
নিয়ে অন্ত বই ও পত্র-পত্রিকা প।ঠাবেন বললেন । পরে পাঠিয়েও ছিলেন, ক'লকাতায় আমার ঠিকানায়; 
মার প্রতিবানে আমি ওঁকে ভাজার রাধাকধলের ২১ খানি বই আর স্বামী বিবেকানন্দের ২১ খানি বই পাঠাই। 
কিন্তু সেসব বই যে তিনি বুঝে উঠতে পারবেন লে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট লন্দেহ রয়ে” গিরেছে। 

এইভাবে বিকেল এবং সদ্ধোট! কাটিয়ে’ কর্নেল রেটের বাঙ লা ফিরে এলুম । ইবাদান থেকে থে ছুটি 
ছোকরা আমার সঙ্গে এলেছিল, আকেনাবোর আর পেশ্ল্‌, তার| আষার কাছ থেকে বিদায় নিলে, আদই 
রাত্রে তার! ইবাদ।ন ফিরে যাবে । আকেনাবোর আমার কাছ থেকে একট! ল! 1০৫6:৮1৩%/ অর্থাৎ এই 
দেশে এলে কি কি দেখলু আর সব কেষন লাগ.ল, এ বিধহে আমার মতামত লিখে নিলে। পরে নাকি এ 
থেকে কিছু-কিছু অংশ সরকারি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ক'রবে। এর! ধে-সব ছবি নিদ্বেছে তাও সরকারে 
তরক্ষ থেকে আমাকে পাঠানো হবে, একখ| আমার ানালে। এই ছোকর। দুজন বেশ কর্মক্ষম আর 
বিশেষ ভদ্র, এদের সঙ্গে পরিচয়ে বেশ খুশিই হয়েছিলুম॥ 

সন্ধা লাতটা কর্নেল রেট আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্তে ইফে শহরের কতকগুলি উচ্চ পদবীর 
ভদ্র লচ্জনকে আহ্বান করেন। এদের জ্বর নানাবিধ পানীয়ের বাবস্থা ছিল! এত্বপ লক্ষেললকে 
আমেরিকায় আর ইংলাণ্ডে ০০০4০০11299 বলে__ আমাদের বেশেও এই ইংরেছি শব্দ চ'লে যাচ্ছে। 
পশ্চিম-আঙ্ছিকায় একে বলে 5100 02101 ধার! এসেছিলেন, তাদের যধেয ছিগেন একজন বৃক্ধ 
সরদার বা জমিদার, একজন অবলর প্রাপ্ত জর, আর একগন পুলিলের উদ্ছপদস্থ কর্মচারী, এর নাম ছিল 
Mr. A. C. Willoughby উইলোবি__ ইনি সহীক এসেছিলেন। এরা সকলেই বিশুদ্ধ আফ্রিকান ॥ 
আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি দেখে আমার সম্বন্ধে এদের বেশ একটু আত্মীত্বভার ভাব প্রকাশ পেলে। 
তবে এর! নিগ্রেদের জাতি আর লংস্ৃতি সম্বন্ধে কোনো থোঞখবর রাখেন না, আর একটু ধেন 
উদাপীন__ এর! হচ্ছেন বিগত যুগের আক্রিকান, ধারা ইংরেদদের প্রসাদের বাইরে আজিকার স্তর 
অস্তিত্ব অথবা সাংস্কৃতিক জাগরণের কথ! বনে ক’রতেই পারেন না। শ্রী উইলোবি আমার 
পূর্য-পরিচিত [০৪ Unএerজ০০d৬বর লেখা পশ্চিদ-আক্রিকার বঞ্-মূত্তির সম্বদধে বই আমাকে 
দেখবার অন্ত পাঠিয়ে’ দিলেন__ এই বইঘ্ের সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানতেন না আর তাঁর কোনো 
বিশেষ আগ্রহও ছিল না, যদিও বইখান! তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। 


য়োরুবা দেশে 


রাত্রে নৈশ ভোজনের লয় কর্নেল ত্রেট আর একটি ভহ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেন_- ইনি হচ্ছেন একজ্রন 
কট রোমান কাখলিক পাদরি, এয নাম [746৩৫ 70০৩ ফাদার কেন, ইনি কৃতকটা জেম্বইট-সমপ্রদায়ের 
সঙ্গে অড়িত। এখানে ধর্মপ্রচার উপলক্ষো আছেন। লোকটিকে আমার খুবই ভালে| লাগল-_ বেশ 
সাদাসিধে, হ্গ্ঠতা আছে, রলজ্ঞোন আছে। এর সঙ্গে নান! গল আলাপ আলোচনা হা'ল__ করেম্পতিও 
ধথারীতি যোগ দিলেন। 

রাত্রি বাড়ে ন'টার পরে বিশ্রাম ক’রতে এলুম-_ সার। দিনের পরিশ্রমে মারে অপূর্ব-পরিচিত নূতন 


জগতের অভিজ্ঞতা-গ্রহণে শরীর আর মন বেশ একটু ক্লান্ত হ 


স্মরণ 


জগদীশ গুপ্ত ১৮৮৬ - ১৯৭৭ 


শেষ দাহের শিখার একটি বিশ্বতপ্রায় নাস সাহিত্যের জগতে ক্ষণিকের জন্তে দীপ হয়ে উঠেছে। 

কিছু কালের মধোই তা হহতো আবার তমসাবিলীন হয়ে ঘাবে। 

লে নাম জগদীশ ওপ্তের। 

জগদীশ গুপ্ত তার জীবনকালেই খ্য।তির প্রশস্ত রাজপথ থেকে ধীরে দীরে সরে গিয়ে প্রান্থ অজ্ঞাভবাসে 
ছিলেন। গুপগ্রাহী সন্ধানী রসিকের দৃরবীক্ষণে ছাড়া সর্বদাধারণের পুল দৃষ্টির তিনি প্রান অগোচর ছিলেন 
বললেই হয় ' ছিলেন, তার নিজের স্বভাবে কতকটা, আর কতকটা সাহিভা-লোকের ছুল্সে নিয়তিতে | 

সাহিতোর এই নিপ্ঘতির রহস্ক সত্যিই বোঝ! কঠিন। স্বিচার 'মস্তত: যে তার ধর্ম নয় তার দৃষ্টান্ত 
অজন ৷ সোনা ফেলে আচলে গেরো! লে অহরহই আমাদের দেওঘীয়। 

জগদীশ গুধের বেলাছ এই নিষ্তির একটি নির্মম উদান্তের উদাহরণ আমর! দেখলাম। 

অস্তিম বহিদীপ্ত তার নাম আবার ঘদি অন্ধকারে মূছে ঘায়, সতা কথা বলতে গেলে তাতে দুঃখের 
এমন কিছু নেই। সব নামই তাই যায়, কিছু আগে বা পরে। দু-একটি ঘা থাকে তা শুধু আক্ষরিক 
পরিচয়ে নয়, থাকে, চিরন্তন জীবনপ্রবাহের সজে এমন-একট বেগ হয়ে হিশে, যার নাম অবান্থর। 
আক্ষরিক নাম যাদের মূছে যায, তারাও সেই প্রবাহে নিজেদের স্বল্লাধিক দানে অমর । 

জগদীশ গুণের মত লেখকের ভাবী বিশ্বতি-সম্ভাবনাছ দুঃগ তাই নেই। জীবনকালেই শে বিশ্বতির 
কুৰ্ণটিফা| ঘেমন করে তাকে আচ্ছাদিত করেছিল, বিশ্য় শুধু তাইতে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে হে একট! স্বাভাবিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার প্রবর্তনায় 
ধার! ছিলেন তাঁদের ঠিক পুরোবর্তা না হলেও দরগদীশ গুপ্ত নগণ্য ছিলেন না। 

দেশের সামাজিফ অর্থনৈতিক জীবনে যেলব বিপর্যয় আর প্রতার্ষ সাম্প্রতিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর 
সেই তৃতীয় দশকে তারই নাতিশ্পষ্ট দুচন! তখন দেখা দিয়েছে। ভাঙন যে ধরেছে নান! দিকের চিড়" 
খাওয়া চিত্তপ্রশাদে তারই আভায । এ যুগে ধারা লিখতে শুরু করেছিলেন, অলামান্ত কিছু তীর! হয়তো 
তখন না করলেও তাদের ঈষং উদ্ভ্রান্ত আত্তাহুসন্ধানের অস্থিরতার মধো সততার অভাব ছিল না। 
কিযে খু'জছেন সব সময়ে তার স্থম্পষ্ট খারপা না থাকলেও নিবিচারে যেনে নেওয়ার নিশ্চিন্ত নিৰত 
তার! অকাতরে বর্জন করেছেন। ভালোমন্দ সতাম্থ্যা কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির প্রশ্ন ঘাচিয়ে নেবার 
থে দ্ুসাহল তারা দেখিবেছেন অপরিণত মনের মাাহীনতাঘ তা ধৃষ্টতার শীমায় কণনো হয়তো পৌছলেও 
তাদের আস্তরিকতায় কলঙ্বপাত করেনি ॥ 

বন্ধনের পার্থক্য সব্বেও অন্তরের তারুপ্যে জগদীশ গুপ্ত এই দলের দলী ছিলেন। তার কলমে যে 
স্বাভাবিক শক্তি ছিল তাতে তখলকার নাম*কাটাদের দলে না ভিড়ে সমবহলীদের সনাতনী আসরে তিনি 
লহজেই স্থনাম কিনতে পারতেন। কিন্ত সে সুনাম তাকে লুন্ধ করেনি! তার বদলে শিযপরে যার 
ব্যর্থতার অভিশাপ সেই বিপদ বিশৃঙ্ঘল ফূগের অর্থ তিনি বুঝতে চেয়েছেন । 


জগদীশ গুপ্ত ৩৩৩ 


অতন্ত সাম্প্রতিক হলেও গে যুগের মোটামুটি চেহারাটা হতো একবার ম্পষ্ট ক'রে তোলবার চেষ্টা 
করা যেতে পারে । বে মধ্যবিত্ত, ইংরেঙ্সিশিক্ষিত, মূলত শহরে লমাজ তখনকার সংস্কৃতির ধারক তার 
পায়ের তলার মাটি তধনই বেশ টলতে শুরু করেছে। জমিদারী প্রথা লোপ পাদ নি, কিন্তু তার শুদ্ধপ্রা 
মধু স্াবালো হয়ে এসেছে, পরাধীনতার মানি তে। আছেই তার সঙ্গে নিরুপায় নিক্ষলতার ছতাশার অধিকাংশ 
জীবনের দিগন্ত পর্যন্ত আচ্ছঙ্ন। ইতিহাসের মানে “অর্থমনর্ম-এর মধ্যে নিহিত বলে ধরার রেওয়াগ 
শুরু না হলেও অসাম] নিয়ে একটা ধোয়াটে বিক্ষে(ভ দেবতাদের ও নিছতিকে ছেড়ে অন্ত লক্ষ্য সন্ধান 
করছে। সামাজিক রীতি ও নীতির প্রতি অন্ধ আন্ুগতা আর নেই, কিন্তু পুনবিঢার তীক্ষ হলেও 
পরিবর্তনের ধারা তখনও ক্ষীণ বলা থাছ। মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমান্যধিকার প্রায় স্বীকৃত কিন্তু তার 
প্রকাশ অশ্পষ্ট। বন্ধিমচন্্রের দবাদশীর বদলে গোড৭ বা বড়রোর অষ্টাদশীরাই নাস্িকা। তারা পুরুষের 
সঙ্গে জীবিকার্জনের প্রতিযোগিতাত এমনভাবে তলে নাযেন নি থে ট্রামে-বালে তাদের জন্ত নি্দিষ্টের 
বেশি জাগা ছাড়তে ব্যক্তির গুত্ন ওঠে। ব্যক্তিগত ও সমাঙ্গ-জীবনে সস্তার কাট! তপন ও অনেক, 
কিন্ত বিদেশী শাসনের ক্ষতটাই প্রধান হয়ে আর-সব জাল! কিছুটা স্থুলিদ্বেও রেপেছে। 

সবন্থদ্ধ জড়িয়ে, চিন্তায় ভাবনা, আশায় আকাক্ষায়, আনর্শে উদ্দেশ্যে এমন-একটা অস্থির ঘোলাটে 
বিশৃঙ্খলা, দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধের মধ্যে ও পরে ঘার আকস্মিক প্রকাশ সেইসব সামাজিক রায় ও অর্থ নৈতিক 
বিস্ফোরণের বারুন কোথাঘ ঘে গোপনে লিও হচ্ছিল কেউই ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। বুঝতে না 
পারলেও বারুদের অস্পষ্ট গংদের সচকিত সন্দি্ত করে তুলেছিল, শুধু আমাদের দেশে নয় দর্বনেশের 
সাহিত্যই তার! তাদের ক্ষুব্ধ চাঞ্চলোর ছাপ রেশে গেছেন। 

এই স্কন্ধ অস্থিরতাতেই জগদীশ ৩প 'লঘুগক'র নতুন মানদও যুজেছেন, রোমগ্ন, রতিবিরতি, স্থতিনী, 
অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদি নানা রচনায় জীবনের মূল্য ও মর্ধাদ! গাঢ় বেদনাময় সংশয়ের কষ্টিপাথরে নতুন 
করে ঘাচাই করবার চেষ্ট। করেছেন। 

এই বেদনামন্র সংশয়ই, জগদীশ শপ শুধু নয়, সেকালের অনেক লেখকেরই রচনার মূল স্থর। মামুলি 
অনেক ধারণাথ তারা বিশ্বাপ হারিয়েছেন কিন্তু নতুন কোনো ধ্রবভিত্তিও খুঁজে পান নি। জলস্ত তানের 
ছ্বীবন-প্রিরাপা শেষ পর্যন্ত তাই অনেক ক্ষেত্রেই তিক্ত নৈয়াস্ত্ে ভন্ম-ধূলর । তবু যিথ্যা মোছের আবরণে 
দুর্বল আত্মপ্রতারণা ধখাবন্তব পরিহার করবার চেষ্ট। থে তাঁদের ছিল, লঘুণ্ডরলুর মত ফে-কোনে| একটি 
কাহিনী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া ঘেতে পারে। 

লঘুগ্ডর পতিতাদের জীবন নিয়ে লেখ! গল্প । পতিতাদের নিয়ে অনেক গল্প আমাদের ও অন্ত দেশের 
সাহিত্যে লেখা হয়েছে। নির্বোধ সমাজের অন্ত স্বপার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক লেখকের 
কলম এমন বিপরীত দিকে সঁকেছে বে ভাবাদুতার কৃদ্বাশায় বাস্তবতা! সেখানেও সমান বিরুত। 
জগদীশ শুপ্ডের লঘূগ্ডর এই ছুই সীমান্তের কোনো দিকেই সতাত্রষ্ট হত নি। পতিতা সেখানে দেবী 
হয় নি, পিশাচীও নয়ন । সমাজের যে অসুস্থ মানি থেকে তার স্থষ্টি, সেই অস্বাভাবিকতার স্বন্ূপ-জিন্তান! 
লঘুগুুতে তাই এত মর্মান্তিকভাবে করুণ। 

লঘু অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদির মত রচনা! থাকা সত্বেও জগদীশ গুপ্ত তার জীবনকালেই যে বিশ্বত 
হছে এসেছিলেন তার কারণ খুঁজে বার করা সত্যিই কঠিন। তবে ভীর কাহিনীর সওদাগরিতে মোহের 


৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


অগ্জনের অভাব হন্তে! তার একটি হেতু হতে পারে । তার কলম হয়তো সর্বত্র সমান লুল নয়, উদ্ভ্রান্ত 
ঘুগের প্রেরণায় তা হয়তো নিরর্থক গৌলকধাধার কখনো ঘুরে মরেছে, ভুয়ো ভব্যতার বিরুদ্ধে বিত্রোহে 
তা হয়তে৷ সৌষ্ঠব-সংঘমের লীমা কোথাও অতিক্রম করে গেছে, তৰু পাঠকের মন ডোলাতে জীবনের উপর 
মিথ্যে রং চড়িয়েছে এ অপবাদ তার নাষে বোধ হুছ দেওয়া ঘাবে না। 

একাত্তর বংলর বনে জগদীশ গুণ্ডের মৃত্যু হয়েছে । সারাজীবন সাহিত্যের নিভৃত সাধনাই তিনি করে 
এপেছেন। এই নির্লজ্ছ আত্মপ্রচারের ঘুগে সাধনার এমন নিষ্কাম নিঠাও বিরল বর্তমানের নগদ মূলা 
ধখাযোগাভাবে তিনি পান নি; ভাবীকাল তার ক্ষতিপূরণ করবে অনুশোচনার, এমন আশ্াল দেবার শাহসও 
আমাদের নেই, তবু জগদীশ জপ্রের মত লেখক বার্থ হতে পারেন লা বলেই আমাদের বিশ্বাস। সময়ের 
ম্োতে লব কিছুই হারায়, তবু জীবনকে নির্ভীক নিলি দৃরিতে দেখবার ও বোববার চেষ্টাত অসাধু মিল্তার্থের 
মত বই লেখবার জন্রে সারাজীবন রোগ শোক অভাব দারিজ্রের সঙ্গে অয্নানবদনে খিনি ধুঝে এসেছেন, 
প্রত্যক্ষভাবে না হোক, তার লাছিত্যিক সাধুত! পরোক্ষভাবে ভাবী কালের অনুপ্রাণনা হয়ে থাকবেই । 


প্রেমেন্্র মিত্র 


দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুযদার 


ওটিকতক পাওনাদারের কাছে আদীবন প্ধনী হয়ে থাকাকে পরম বের হি বলে মনে করি। 
দক্ষিণারঞগন মিত্রমজুমদার তাদের মধ্যে প্রথম 

ধারা মনে করেন ছোটদের দিনগুলি বুঝি শুধু খাওয়াদাওয়া) হাসিখেল! দিয়েই ভর! থাকে, ক্ক্ধাত্ফ্যাক্ুলে 
বুঝি তাদের লবই বাত্যবঙ্গগতের, শিশুমনত্তত্বের আস্মক্ষরও তাদের চেনা হয নি। আমার মনে আছে 
লে লয়ে মাত্র দশটি দিক্‌, তিনটি প্রলার, আয় চবিবশটি ঘণ্টা দিযে কুলানো যেত'না॥ হারের মধ্যে 
অষ্টগ্রহর বে অন্সৃতিগুলে। আকুলি-বিকুলি করতে থাকত, ভাবার ঘাদের ব্যক্ত করা যেত না, কাজে 
ঘাদের প্রকাশ করা যেত না, বক্ত! ছিল যাদের মুখ্য, হাত ছিল আনাড়ি, শক্তি ছিল দূর্বল, 
গুরুজলর| যাদের প্রতিকূল, পরিবেশ যাদের বাধা, অথচ যাদের অবিরাম কলরোলে ফান ঝালা- 
পাল! ছয়ে উঠত, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, দক্ষিণারগ্রন নিত্রমজুমদার সেইসব আকুল অমুভূতিগুলোকে 
মহাসাগরে মুক্তি দিয়েছিলেন । লে মহাসাগরের বর্ণনা দেওয়া! ধায় লা, স্থনীল তার জলরাশি; উত্তাল 
তার ঢেউ; উচ্ছাস তার ঝোড়ো! হাওয়া; বক্ষে তার ভুবে-ধাওয়া জাহাজের ধনরাশি, আর মুক্তোভরা 
বিদ্ুধ আর আধখান! মাছের মতো! দেখতে হুন্দরী দুখিনী মেয়ে; মাকে মাঝে দুর্গম দ্বীপ, যেখানে 
পৌছতে পারলে সব ন্মালা জুড়িয়ে ঘাবে। 

কে বলেছে শিশুমনে জালা নেই? ছেোটবেলাকার সে সাত্রাহীন দৃত্তিন্থীন অসহ্‌ ব্াথাগ্ুলোর কথা 
যার মনে নেই, তাকে আর কি বোঝাবু? লে যন্ত্রণার তীব্র অবর্নীঘ্ আনন্দের কথাই বা কি করে 
বলব? কথা বন্ধ হরে যেত; গলার পিছনে, ভাক্তার-বন্ডির নাগালের বাইরের গোপন একটি কোষ 
বেদনায় টন্টন্‌ করে উঠত। স্থখতুঃখ মিলে একাফার হয়ে বেত, ছুইয়েতে বে কোনো! তক্ষাত নেই 








দক্ষিণারঞজন মিত্রমজুমদার ৩৩৫ 


শে কষা স্পষ্ট হয়ে উঠত। দক্ষিণারঞরন িত্রমদুযদারের নামও তখন শুনি নি, কিন্তু নাম দিয়ে কি-ই 
বা এলে বেত? আধারের কি কোনে! দাম ছিল তখন? পঞ্চয়সের ধারা আকঠ পান করেছিলাম, 
ধড়ৈশ্ব্ধ অওলি ভরে গ্রহণ করেছিলাম । অপর থেকে আজও তার স্বাদ হান নি, জীবনের ধারে ধারে 
আজও লোনালি পাড়টুকু লেগে আছে ॥ এ খণ কি শোধ করবার মতো? 

কাগজে পড়লাম দক্ষিণারনের আশি বছর বঙছস হয়েছিল, ছুটি নেয়ে রেগে গেছেন, কুড়ি পচিশ 
খানি বই রেখে গেছেন, রবীজ্জনাথ ঠাকুরের "ডীকঘরে” ঠাকুরদা সেলে অভিনর করেছিলেন, গত বছর 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদ কমিটি তাকে সম্মানিত করেছিলেন । 

এই দিয়েই কি দক্ষিপারনের হিসাব কথা হয়ে গেল? .ূ 

দলকে ধদি সীমার যখো বেধে ফেলা ধায় তা হলে লে হল ছোট দান। দক্ষিণারএন য! দিয়েছেন 
নে হৃদয় থেকে হৃদরান্তরে পুকযাস্ক্রমে প্রবাহিত হবার মতো জিনিল। মানবচিতের চিরন্তন স্থথদুঃপের 
উপর মে গড়া, কাহিনীর মধ্যে রাক্ষপ খোকল দৈত্য দানা ঘতই-না অবাধে বিচরণ করে বেড়াক | আসস্তব 
ঘটনাবলী আলে অড়িয়েও দৈনন্দিন হৃদয়াবেগপ্জলে! বিন্দুমাত্র জটিল হয়ে ওঠে নি, বরং আয্ননার ছবির 
মতো চোখের সামে পরিস্ছুট হয়েছে । ঘটনাশুলি নিশ্চই কখনো আমাদের জীবনে ঘটে উঠবে না, 
কিন্ত ঘদি হত, কোনো এক ইন্জালের ছে! লেগে তাই যদি হত, তবে আনরাও ঠিক এরকমই 
করতাম) এইখানেই গল্পের অপন্ধপত্ব। অসস্ভব হলেও কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়। 

আর লে কি রোমাঞ্চকর অসম্ভব | তায় বদলে সব সম্ভাবনা, সব সালা অকুষ্ঠিতচিতে বিলিয়ে 
দেওয়া যায়! মুগছা করতে গিয়ে, ঘন বলে পথ হারিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত দেহে, হতাশ মনে চোখে 
পড়ে গাছতলায় ব'সে কে এফজন ব্বপলী মেয়ে আফুলনয়নে কাদছে ॥ ঘোড়ার উপর তুলে নিয়ে রান্ধ। তাকে 
ঘরে এনে বিয়ে করে ফেললেন। তার পর রোজ রাতে হাতীশালা থেকে ছাতী ঘায়, থোড়াশালা থেকে 
ঘোড়া। এই পর্যন্ত এসে, মধুর রলের পালা স্কুরিস্ে বীতৎলের অবতারণা হয়। হৃদয় তোলপাড় করে দেয়। 
পরিশেষে গরিব গুণী ছেলে র/ক্ষপীরানীঝে ধরিয়ে দিয়ে, রাজার মেয়েকে বিয়ে করে, প্রমস্থুখে নিনপাত 
করে। গল্প এখ|লে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার স্থরটি বুকের মধ্য গমরোতে থাকে, তার পর রাজার কি 
ছল, বুক ভেঙে গেল লা? মানবজীবনের চিরন্তন বিফলতার বেদনায় চির আকুল ছয়ে ওঠে। 

গল্পগুলি পুরোনো, ছ'ঘটি কিন্তু দক্ষিণাররনের, ইজ্রজালটি তীর । নিজে কোথাও রঙ্গমঞ্চে নেমে 
আসেন না, ভ্পকথার মোহ-যবনিফা কোথাও ছিড়ে ঘায় না। কিন্তু অসতাকে বাছুন করে যে শিগুঢ 
সতাগুলি মনকে নিরস্তর নাড়া! দিতে থাকে, সেগুলিই হোল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চিরস্তন সামগ্রী। 

আঙ্দিকেরও লালিত্য আছে, গন্য যেখানেই পঙ্গ হয়ে আসে, দু লাইন ছড়া দিয়ে দক্ষিণার্রন তাকে 
উদ্ধার করে দেন। আর ছবি? সে সব ছবি কে এঁকেছে জানি না, কিন্তু এন শিল্পী আর তো 
দেখি না, ঝাক্ষসদের যে অমন রাক্ষুসে রূপ দিতে পারে। “ঘ্বিভ লক্লকের' মৃতিবানি চিরদিন আমাদের 
চিত্তে অস্ধিত হয়ে থাকবে। 

সেই দক্ষিণারজন মিত্মনুমদার চলে গেছেন এ কথাই কু কেদন করে বলা ধায়। বাংলা দেশে 
যতদিন ছেলেমেছে আছে দক্ষিণারছ্ছনও ততদিন আছেন ) 


লীলা মজুমদার 


হুনির্মল বন 


আকাশে তো! কত তার। থাকে, কিন্ত এ অহশ্র আলোর বিন্দুসমটটির মধ্যে থেকে যে তারাটি বেশি উজ্জল 
আলো ছড়ান্ব তার উপরেই আমাদের চোখ পড়ে বেশি । আকাশের দিকে তাকিয়েই প্রথমে খুজতে ইচ্ছে 
ছয় সেই তারাটি ৷ 

কিশোরদের আকাশের সেই অতিপ্রিদ্ব তারাটি নিবে গেছে । এতে আকাশ হয়তে| নিবে যায় নি 
একেবারে, কিন্তু আকাশের মোহ এতে একটু কমেছে স্বীকার করতেই ছবে। 

সথদীর্ঘ কাল, প্রায় ত্রিশ-পত্নত্রিন্র বছর, স্থনির্সল বহু তীর ছন্দের দোলা দিয়ে বাংলা! দেশের কিশোরদের 
সঙ্গে খেলা করেছেন। কিশোরর! তাই তাকে তাদেরই একজন লহচর ও সঙ্গী বলে ছেনে এসেছে। 
ছোটরা ফি চাল, তাদের মনের পরিধির বাপ কত, তাদের কল্পনার পরিমাণ কতখানি এলব জানা না 
থাকলে ছোটদের বন্ধু হওয়া দুশকিল। 

স্বনির্মল বসু এসব দানতেন, ভাই ছোটদের বন্ধু হতে তার কোনো অঙ্থবিধে হয় নি; কেবল বন্ধুই না, 
তিনি তাদের সনের মালিকই ছিলেন বলা বাঘ । এইজন্ডে তাদের চাহিদার ছোগান দিতে তিনি পেরেছেন 
অনায়াসেই । 

পূর্ববাংলায় ঢাক! জেলায় তার দেশ । তিনি জন্মগ্রহণ করেন তীর পিতার কর্মস্থলে গিরিডিতে । 
এখানেই তীর বালাকাল কাটে। কাচা মাটিতেই পুতুল গড়া সম্ভব, বাল্যের সেই কাচা মনের উপর থে 
ছাপ পড়ে স্থনির্মল বস্থর রচনার তার চিহ্ন প্রায় সর্ব ছড়ানে!। গিরিডির সেই পাহাড়তলী, পাহাড়ি 
নদীর সেই অলকরে।ল, উন্লিপ্রপাতের সেই জলোদ্ষ'ল, মহুঘ|র বন, মাদলের ধ্বনি, নাওতাল নরনারীর 
প্রাপম্পর্শী নৃত্যছদ্দ-_ কিশোর স্নির্দলের বনে গভীয় প্রচাব বিস্তার করে। তার সাক্ষাং-প্রমাণ তিনি 
রেখে গেছেন তার অজন্র বুচলায়। 

ক্রমে ভার বয়স বেড়েছে, একের পর এক তিনি নান] বিষে তার লেখনী চালনা করেছেন। কখনো 
গল্প, কখনো কাহিনী, কখনো উপস্তাস, কপনে। রমণবৃততান্ত__ এইভাবে প্রায় ছুই শ বইয়ের গ্রন্থকার তিনি 
হর়েছেন। কিন্তু এলব লতেও তার প্র্তত পরি5ন্ রে গেছে তার ছড়ায় এবং কবিতা । কেননা, শারীরিক 
বল ভার বেড়েছে বটে, কিন্তু তার মনের বন্দ বাড়তে তিনি দেন নি, পেই মলটিকে রেখেছিলেন কিশোর 
করেই। এবং লেই কিশোর মনের অকৃত্রিম আনন্দ তিনি নানা ছন্দের বৈচিত্রোর মধ্যে দিয়ে বিতরণ 
করেছেন কিশোরদের মধ্যে । কিশোরদের আকাশে এইজস্তেই তিনি ছিলেন একটি উদ্দল তার!। 
আলোর কাপন দিবে প্রি্ন তারাটি যেমন আমাদের মনকে খেলা দেয়, সুনির্মল বন্থ অবিকল সেইভাবে 
ছন্দের কম্পন দিয়ে খেলা দিরেছেন কিপোরদের। 

সনির্নল বনু নান! রকম ছন্দের কারিকুরি দেখিয়ে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় তো দিয়েছেলই, কিন্ত 
লেইটেই বড় কথা নয়। তিনি কিশ্রোরদের কান তৈরি করে দিয়েছেন বলা ধার) তার কবিতার বা 
ছড়ার সঙ্গে বাদের ঘনিষ্টপরিচঘ্র আছে, তারাই অন্ত-কারো কবিতায় একটু ছন্দের ভুল হলেই চমকে তাকায়। 
ক্ষটিটা কোথা, অতটা! বলতে না পারলেও ক্রটি যে আছে তা ধরতে কোনো! কষ্ট তাদের হয় না। ছন্দের 
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নৈপুণা তিনি অর্জন করেছিলেন সম্ভবত সত্যেন্জনাথ দত্তের কবিতা থেকে এবং ছন্দের বৈচিত্রা হ্থমার 
রায়ের কাছ থেকে । 
কেবল ছন্দের দোল দিয়ে খেল| দেও! ন্ঘ, সেই খেলার সঙ্গে ছোটদের শিক্ষা দেওয়াও ছিল নুনির্্ল 
বন্থর ধর্ম। সেইগন্ছে তাকে কিশোরদের নহচয়ই শুধু নয়, ডাকে আদরা কিশোরদের শিক্ষক বলেও 
স্বীকার করে লেব। 
মাহ্যকে শ্রদ্ধা করতে না জানলে কারো শ্রদ্ধা অর্জন করা ধায় না। কেউ কেউ মাহ্যকে অশ্রন্ধা করে 
ও অস্বীকার করে নিজে প্রন্থেত্ব ছয়ে ওঠার চেষ্ট] করেন। সে ব্যর্থ পণের পথিক স্থনির্ঘল বন্ধ ছিলেন না। 
তিনি মনুত্বত্বের ও মহয়ের উপর গভীর শ্রন্ধানীল ছিলেন, তার মলের এই শ্রচ্চাশীলতা তার রচনার নখো 
প্রতিধ্বনিত হযেছে । এই প্রতিধ্বনির প্রতিদানও তিনি পেয়েছেন, তিনি অকৃত্রিম শ্রন্ধা পেয়েছেন 
সকলেঘ। তীর তিরোধানে তাই কেবল একটি তারা-খসার আক্ষেপই শুধু নসর, একজন বন্ধুবিয়োগের 
বেদনাও অস্থডব করেছে সকলে। 
তিনি আজ নেই বটে, ফিন্কু তার কঠন্বর তিনি যেন রেখে গেছেন আমাদের যধো। আজও তাই 
আমরা! ঘেন স্পষ্ট শুনতে পাই তার গলা_ 
যাস কোথা তুই গোবধন, 
একটা মজার ধবর শোন্‌_ 
বৃহস্পতির বারবেলায় 
ডোবার অলে চার ফেলায় 
উঠল কৃষির ধড়শিতে, 
দেখল পাড়াপড়শিতে । 
সাবধানেতে কালকে তায় 
পাঠিয়ে দিলাম কলকাতায়। 
তার পর কুমিরের কি হুল, সে কথা জানার ইচ্ছে আমাদেরও নেই, গোবর্ধলেরও নেই । থে খবরটুকৃ 
পাওয়া গেল বার বার এ খবরটা আবৃত্তি করতে পারলেই হল । তার মধোই মন্জাটা আছে দ্রমা। 
মাদল আর বাশি নিয়ে চলেছে ছুই সাওতাল বন্ধু একটা মস্ত জঙ্গলের এলাক| পেরিমে। তাদের 
চলার গতি এবং তাদের মাদলের ধ্বনি ও বশির স্বর বেঞ্ছে উঠেছে বাত্র কয়েকটি ছত্রের মখেই-__ 
মংলা-ভায়া অলদি চল 
জংলা দেশের ঠিক কী বল 
চলছে তার! ছুলকি চালে। ছুই সাগাতে বানাতে বাজাতে চলেছে-_ 
মাদল__ দিপির দিপাং দিপির দিপাং দিপির দিপাং তাং 
বাশি তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া তু। 
এই ধ্বনি লীওতালপরীর প্রান্তরেই মিলিয়ে যান নি, এ ধ্বনি ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা দেশের 
কিশোর-মনের প্রাঙ্গণে-প্রান্বণে। 
স্থশীল রায় 


দেবজন্ম ও এপকিলদ্‌ 


শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


গ্রীক পুরাণে একটা বিচিত্র ঘটনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে-_ দেবতাদের সিংহালনচ্যুতি ও প্রাধাগ্তপরম্পরা। 
শেষবার বিলি দেবরাজ হলেন, তিনি শ্বনামবিখ্যাত দ্রিউণ্‌ ব| জুপিতর॥ কিন্তু তিনি সিংহাসন অধিকার 
করেছিলেন তার পিতা ক্রনম্কে বিতাড়িত করে; এই ক্রনস্‌্ও আবার রাজ্রপদে উঠেছিলেন তীর পিতা 
ইউরেনদ্‌কে বিচ্যুত করে। এযেন রাজত্বের জন্ত উররাধিকারীদের বংশান্থক্রযিক ঘম্ব (war ০f 
succession )-_ মানব ইতিহাসে এ ব্যাপারটি এফাগ্ পরিচিত, প্রাচো হোক আর পাশ্চাতো হোক । 

অনেকে বলবেন-- পুরাতববিদের! বলে থাকেন_. এর মধো আন্চর্ধের বা রহস্যের কিছু নাই। 
ভগবানকে, দেবতাকে মামুধ গড়েছে নিজের আকুতি-প্রকৃতি দিয়ে-_ শ্বর্গ পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি । স্থতরাং 
্বর্গে দেবতাদের মধো ঘা ঘটে তা মানবীয় ইতিবৃত্তেরই আলেখ্য বা অনুবৃত্তি । মামুবের কম্পন! মান্ছবের 
স্বভাবকে ত ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কথাটি কি তবে এই শুধু ? 

কারণ, আর-একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটু অভিনিবেশ করে দেখলে, ধরা ধায় না 
কি শুধু পারম্পর্ধ নয়, কিন্তু পরিণামে একটা! ক্রমোগ্নতি? এঁতিছে স্পষ্টই বলা হয়েছে ‘টাইটান’ ( দানব 
বা অন্মর )-দের লঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ। আদিদেবতাদের অন্ত নামই ছিল বৈদিক ভাষায় অস্থর অর্থাৎ 
লক্ধিমান। কিন্তু গ্রীকের! থে লব শক্তিমানদের কথা বলেছেন ভারা পৌরাণিক অর্থে অস্র-- তারা হল 
“কাম এধঃ ক্রোধ এব: রলজোগুণ-লমুস্তব:, এই বৃত্তির প্রতিমৃতি। এদের স্বভাবে চরিত্রে যে ত্্তা দে 
কুর্তা তা স্পষ্ট । ক্রনদ্‌ এবং তীর আতৃফুল হলেন এইসব টাইটান। একদিকে তার! স্বর্গের (ইউরেলস্) 
সন্তান, তাদের মা হলেন কিন্তু পৃথিবী ('গেছা' বা ‘গে’ )_- মাটির, জড়ের চেতনায় বা অবচেতনায় 
তারা ঢালাই হয়েছেন বলেই তারা হলেন একটা অধঃপতনের প্রতীক । অ্রষ্ববা, ভারা সংখ্যায় বারো, ছয়টি 
পুজ। ছয়টি কন্ত।__ সৃতির ছয়টি স্তরের বা লোকের লতা ও শক্তি অর্থাৎ সত্তা ও শক্তির অপচ্ছায়।? 
বর্গ ছতে যে ডীদের বিদায় হয়েছিল, ইউরেনদ্‌ যে তাদের নির্বাসিত করে দিয়েছিলেন রসাতলের গর্তে, 
তার হেতু তাদের অদেবী প্রকৃতি । 

আছিদেবতার তিরোভাব, অস্থরের দানবের আবির্ভাব, অগ্মতত্বের পরিবর্তে মৃত্য-বিষের জারণ স্থষ্টির 
মুলে একটা গৃঢ় ইতিছাস-_ইউরেনস্‌-এর পরিবর্তে ক্রনদ্‌। কিন্তু অন্ধকারের গর্ভে ছলল আলো_ তার 
প্রথম শিখ! নিয়ে দাড়াল জিউস অলিম্পদ্‌-পাহাড়ের চূড়ায় । জিউসের ভ্রাতৃকুল যে দেবগোষ্ঠী গঠন করেছে 
তা জ্যোতির্ময় ছাক্তমঘর ; তাদের পূর্ববর্তীদের তামসী প্ররূতি কাটিয়ে তারা পেরেছে এনেছে একটা! জ্ঞানের 
লৌন্দর্ধের স্ববমশক্তির প্রভাব, ঘা! হ'ল গ্রীক বা হেলেনিক শিক্ষাদীক্ষার দান । 


দেবতার নবছন্ম_ এই রহস্তটি গ্রীক নাট্যকার এসকিলদ্‌ তার নাটকের ভিতর দিয়ে কথঞ্চিং উদবাটিত 
করবার চেষ্টা করেছেন। এলকিলীয় নাট্যাবলির মূল স্তর ধরি বলি নিউদ্‌-রহ্ঠ অর্থাৎ দেবরাজ জিউস্‌ 


দেবল্রদ্ম ও এসকিলস্‌ ৩৩৯ 


হলেন তার নাট্যগতে প্রধান বাক্তি বা নায়ক__ তারই প্রভাব বা ছা! ছেয়ে আছে এসকিলীয় রঙ্গঙ্গনে 
( যেমন বলা হয়ে থাকে, অশরীরী সীভ্র ছেয়ে আছে লেক্সপীয়রের সীগর নাটক ), তবে তা অত্যুক্তি 
হবে না। কথাটি এখন একটু বিশদ করে বলা প্র্নোজন। 

গ্রীক চেতনার একটা মূল বৈশিষ্ট্য হল নি্ঘতির, একট| অকাট্য নিঘতির বোধ-__ আনরা যেমন বলে 
থাকি-নিষতি কেন বাধাতে'॥ স্থির একটা ধায়া আছে, গতি আছে, নিন্ম আছে ( ॥০)০; ); লেই 
নিহমই হল লিমতি (1০159 )। অর্থাৎ মাচুষকে ছ্রীবকে সেই নিয়ন পালন করতে হয়, সেই ধর্স 
অহদরণ করতে চয়, পুক্ধানুপুষ্ধভাবে ; এ হল দিবাৰিধি, যাস্থদের গড়া তা! নয়, চি্নকাল তা ছিল, আছে, 
থাকবে_ এই তে| সনাতন ধর্ম। একে যে পালন করে সে পুণাবান, স্বর্গে তার স্থান; যে পালন 
করে না লে ব্যভিচারী পাপী। পাপের ফল জীবনে ছুঃখকই্ট নির্যাতন, পরিণামে নরক-ভোগ॥ এরই 
নাম কর্মঘল ( anangke, AT )| কর্মফলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া ধায না-- কর্মের কুস্টাপাকে 
পুরোপুরি ঘুরতেই হবে। শরীক নাট্যকার সঞোক্রিস ভার ইডিপদ্‌-কাহিনীতে নি্করণ বর্মগতির আলেখ্য 
দিয়েছেন, ট্রাজেডির চরম কারুণ্য দেখির়েছেল। 

কর্মবন্ধ, কঠোর নিয়তি একদিকে নিক্ষ্ণ নির্মম-_ পৃথিবীর তুচ্ছ আকৃতি তাকে স্পর্শ করে না__ 
আধুনিক এক কবির কথায়_ Beyond the little voice that 01255 7 আকশ্মিক করুশ| তার 
বিধানকে ভেঙে দিতে, টলাতে পারে না, হিউগে। বলেছেন। কারণ অন্ত দিকে, তাই তে। ছুল নিরপেক্ষতা, 
লমদৃষটি, ওচিতয, যথান্তায় ( Dik, Justice )। এখানে এই স্তায়ের তস্তরে, আমর! পূর্বতন মনোভাব 
থেকে একটা ভিন্ন উচ্চতর চেতনায় যেন উঠে গিয়েছি। অসুর ব! টাইটানদের-_ জিউসের পিতৃপুরুষদের 
= ছিল ব্বৈরেচ্ছার স্বেচ্ছাচার অর্থাৎ অনিঘ্মের আগ২। বলেছি ঘে প্রকৃতির পরিচয় ‘কামমাত্রিতা 
দৃশ্ুরং-_ কিংবা 'অহঙ্কারং বলং দর্পং__ তাই হল এই রাজত্বের বা শাসনের প্রতিষ্ঠা । এই অরাজক 
শ্বৈরচারের (1082৯918, (/rannY ) পরিবর্তে এখন এল নিয়তির বা কর্মের নৃঢ়বন্ধন-_ শুধু মান্য 
কেন দেবতাদের ( অশ্বরদের ) পধস্ত মানতে হুদ, ভোগ করতে হয় কর্মকল । কারণ তাই হুল ঘথাবিধান, 
তাই স্বায্যতা। আর জিউসই এই বিধানের ধর্তা, তিনিই গ্ঠাহধীশ।" 

এর পরে, এবং উপরেও কথ! আছে অবশ্ত । কর্মবন্ধের নিয়তির দ্যাধ্যতার বাইরে, তার উর্ধে হল 
থে তত্ব ও সত্য তার নাম ভগবংক্কপা বা করুণা । ভার সঙ্গে মানুষী চেতনার পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। 
কর্মক্রকে কেটে দিতে পারে এমন রহ্তমন্থী শক্তি আছে, তাকে আবাহন কর! যেতে পারে, কর্মদ্বালের 
মধ্যে তাকে নামিয়ে আন। ঘেতে পারে এবং তার আশ্রয়ে জীব মুক্ত হন্বে উদ্ধার হয়ে যেতে অর্থাৎ উন্নীত 
হতে পারে উর্ধ্বতর বৃহত্তর স্বাচ্ছন্দোর লোকে । এই ষে কারুণাশক্তি বা ভগবপ্রসাদ এক হিদাবে তা 
আবার অহেতৃক-_ হেতু হযতে| আছে, কিন্ত সে তার নিজের মখো, তার নিজের অনীম শাশ্বত গতির 
ছন্দে। তবে জীব শে অনিরচনীয়ের পথ সুগম করতে পারে তার দিক থেকে প্রণিপাত, প্রপত্তি, 
শরপাগতির সহাছে। 

প্রথম পর্বে ছল তবে পাপকর্মের ফল দণ্ডভোগ | ব্যভিচার ঝা নিয়নডক্গের পরিণাম শাস্তি অব্যর্থভাবে 
(শ্রীকর! এই প্রবৃত্তি বা দৃশ্রবৃ্তির স্বরূপ দেখাতে গিয়ে তার নাম দিয়েছে হুত্রিদ্‌, 770১015)। গ্রমেথেউস 
পাহাড়ের উপরে গাথা পড়লেন, এনসেলাডেন্‌ এটনা-আগ্রে্টগিরির তলে চাপা পড়লেন । কিন্ত প্রশান্ত মনে, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


বিদ্রোহ ঘোষন। ন| করে ঘি দণ্ড গ্রহণ কর! ধায়, বদি তাকে স্বীকার কর! যান, সহ করা যায__ স্যায়ের ধার! 
বালে, বেঘন রাগ! ইডিপন করেছিপেন__ তবে তার হ্ন্ধপ বদলে ধার, ভার নাম হত্ব প্রাহ্ন্চিত্ত এবং তা 
সংশোধনের ব! পরিশুদ্ধির পর্ধায়ে উঠে দাড়ান । কঠোর কর্মবন্ধনের ফলে__ এমন কি যাকে বলে ‘উৎকট 
কর্ম, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই এবং ধার ফগ আশু এবং অবশ্ুন্তাবী, তার নির্ন্ধেও, শাস্ডিভোগকে ঘদি 
প্রাঘ়ক্চিত্তে পন্গিশত কর! বার, তবে পূর্ধতর কর্মধার/র প্রতিষেধ, এমন কি বিলোপ পর্যন্ত কর! যায় নরক 
হয়ে ওঠে [১1:830০, অর্ধা২ পৌছে যাই স্বর্গের দুদ্বারে । তখন ঘদি ভগবংকরুণা এসে দেখ। দেয় ( ঘেষন 
বেঘ্বাত্রিদ্‌ এসেছিলেন দাস্তের কাছে ) তবে পুন্রাতন কর্ম, নরক সত্যই অবলুপ্ত ছয়ে যা, দেখা দেয় নন্দনের 
পরিশুত্ধি ও আনন্দ । গ্রীক পুরাণে কর্মফণের প্রেতমৃত্তি, পাপের শান্তিনূত ছল বিকটদর্শন! £017৫৮- 
তারা অপকর্মের প্রতিক্রি্া_ এ হল justice without 5৫7৫ ; কিন্ত অপকর্ম প্রায়শ্চিত্তে বা 
চেতনা-পরিবর্তনে বা ভগব২ককপায় রূপাস্তরিত হয় বদি স্থকর্মে তবে তারাই হয়ে ওঠে হ্দর্শনা 


58101601065, 


এলকিলমের বৈশি্া এই যে ছিউপকে তিনি কেবল দণডবিধাভা নর, স্কায়াধীশন্বপে অর্ধিচ্িত করেছেন 
এবং ধখাসস্তব স্তায়ের সঙ্গে করুণারও স্থান করে দিয়েছেন । আমি থে দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলেছি দেই 
চেতনা তার আবহাওয় তৃতীয় পর্যায়ের মধ্ো উঠে ঘান নি, তবে সেদিকের একটা দরজা বা জানাল! 
খোলা এরফন অনুভব করি। খর্দীয় করক্ণণা তার মধো আমর! আশা করি না, সোক্রাতেস বা ল্লেটোর স্রিদ্ 
লৌন্রাত্র কিছু পাই বই কি। 

আমি বলেছি আদিঘুগের দেবতা (বা অমর, টাইটান ) ছিল শক্তি বা বলের প্রেতমৃতি, অবিমিশ্র 
কেবল বল-_ ঘোরকর্ম। তারা, অবাধ ‘অদ্রমহং ভো:' এই তাদের মন্থ। তামস প্রাণপ্রবেগের মধ্যে এসে 
দেখা দিল একটু আলো, একটু জ্ঞান, একটু গ্রীতি-_ জিউল এলেন সেই চেতনার প্রতিভূ হয়ে, তার 
অলিম্পীয় লাঙ্গে।পাঙ্গ নিয়ে । 

এলফিলপের জিউস তাই শুধু বয্পধারী দণ্ডবিধাতা নন-- তিনি আবার পরিত্রাত!, সহৃদয় অভিথি- 
বংলল। তাঁর সাস্বনাদায়৷ স্পর্শের ঘাহ্‌ এলকিলন্‌ বলছেন কি অপরূপ ; 
থে হাতের শক্তি দুঃখের অতীত, ঘে ল্পর্ণতুরীগ্গের নিঃশ্বাস হতে, তাই দিয়ে তিনি মুছে দিলেন আর্ড 
মেয়েটির সব যন্ত্রণা ॥'> 

এই কোরাসটিতেই জিউনের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি ঘা বলেছেন তা থেকেই স্পষ্ট বোঝ! যাবে কি নতুন 
একটা ছিনিস ‘এলকিলদ্‌' এনে দিয়েছে তীর দ্রিউলের পরিকল্পনায় ত! হল বিদ্‌টিকদের, ভারতীয় থবি বা 
অধ্যান্সলাধকদেরই মূল তথা : এসকিলসের এই বিবযাত কোরাস্‌ বলছে : 
‘কোন দেবতাকে আবাহন করব আমি’ (গ্রীক Tin’ an [8550 ---Kekloiman শরণ করিরে 





> Dy the painless strength of His hand, by the touch of His Breath Superoal, the pongs 
of her sickness ceased. . The 55001059055 মেহছি ইমাম কৃত অনুবাদ 


দেবজন্ম ও এসকিলদ্‌ 


দেয় বৈদিক “ক্যৈ দেবার ছবিা বিধেষ' )- 'জিউস্‌ জনদ্ধিতা__ আপন হস্তে এই বিশ্বকালন রেঃপণ 
করেছেন যিনি-__ মানবজাতির নেতা-_ প্রানী প্রজা যহান শিল্পী বিশ্ব শিল্-্বর্গের ছিউস : 

কার উপরে আর কারো আসন নাই__ নীচেকার কারো হত্তের দণ্ড তার উপরে অধিকার রাখে না। 
তার বাক্যই কর্ম, অবিলছে সম্পাদন করে চলে ভার মানসে ঘা রয়েছে।' 

এলকিলস বাস্তবিকই দিয়েছেন বৈদান্তিক ভগবানের চিত্র । পরে বলছি আরো। ছিউসের স্বরূপ নির্দেশ 
করতে গিয়ে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন-_ তৎকালে প্রচলিত ধারণা ছিল তার সম্বন্ধে থে, তিনি শুধু 
কবি অর্থাৎ কাবা-রচয়িত! নন, তিনি ছিলেন আবার প্রজ্ঞাবান ডষ্টা। এখানে কবি দেখিয়েছেন ঘে, জিউস 
আর আস্থরিক দেবরাজ মাত্র নন-_ তার বিধান ভার কেবল অহংস্কত-বেছাল-প্রস্থত নগ্ব॥ প্রথমতঃ তিনি 
বিধানমাত্র লন, কেবল অকাটা নি্ঘতি তিনি নন__ পঞ্চতৃতের ফাদে পড়ে যে ভগবান কাৰেন তা তিনি নন) 
বিধানমূজ, বিধানের উপরে তিনি স্বরাট্‌ । আমাদের দেশে যেদন বলা হয় ব্রহ্ম হলেন নিতামূক্ত চৈতন্ত। 
এই স্বাতআ্রা কেবল জিউসেরই আছে__ কারণ তার আছে সেই জ্ঞান, সেই চেতনা, পুরাণী প্রজ্ঞা 
(Palaiphron )-- আর কারো নাই । আর কারো থাকলে তা হঙে পড়ে আহ্র-স্বৈরাচার। জিউসের 
শ্বৈরেচ্ছা বাকিগত অনিয়্্িত যদৃ্ছ নয়, পদাকাক্ষা ক্ষমতাম্পৃহা নহ যেমন তার পূর্বগামী পিতৃপুকুষদের 
ছিল; এর প্রতিষ্ঠা ব| প্রক্কুতি ছল [;৮২০৷A ( ইংরাম্জীতে বলে ০০d will, kinduess— কিন্ত 
ঠিক হল সংস্কৃতে ঘাকে বলা হয় লৌমনন্ত ) এবং Dike (সলায় বা justice -এর চেয়ে কিছু বেলি)। 
দিউলের একট! দিক বিধান বটে, কিন্তু তা একান্ত হব নির্ধম বিধান নয় জ্ষড়নিযতির মতে|। তাই বলা 
হয তার রাজত্ব নৈরাদ্য (অরাঙ্জকত) যেমন নয়, তেমনি আবার স্বৈররাজাও ( despotism) ) নয়__ 
তা ছল ধর্মরাজা (৫0001 )। তিনি বিধানের উপরে, মুক্ত তিনি, এক তিনিই । এমন কি জন্মেও 
তিনি মুক্র, কেউ তাকে ভস্ম দেঘ নি, তিনি হযস্থ; আপনার জনক আপনি তিনি, নিজেকে সৃষ্টি করলেন--. 
তার অর্থ জগংও স্থটি হয়ে গেল সেই সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই মুক্ত লন কেবল, তিনি আবার 
মুকিদাতা-_ তার পথে তার চেতনার ধারা চলে ধারা তারাও মুক্ত হয়ে ঘার__ তিনি কলের নকল বন্ধন 
খুলে দেন* । 

দিউলের মধ্যে তার শক্তি ও তীর জ্ঞান কি রকধে একীস্ৃভ একাস্ম তা লক্ষা করবার বিঘঘ্ন। প্রথমে 
জানের মধো কর্তব্য উদ্ভাসিত হয়, তার পর তিনি তাকে কৃতকর্মে পরিণত করেন, তা ঠিক নয-_ তার 
ভানের স্বভাবই কর্মে পরিণত হওয়া তৎক্ষণাৎ, জ্ঞান কর্মশক্রিই, আমর! যাকে বলি চিৎ্শক্তি প্রায় সেই 
বস্তু | তিনি ম্বরাট এবং সমাট? 

2৫05 এর শত নাম । একদিকে তিনি ঘেষন বঙ্তধারী শত্র-নিহ্থদন বা সর্বকর্তা লর্বলাধয়িতা (Zeus 
panleleis, pankrateis), অন্তদিকে তিনি পরিত্রাতা, সন্তাপহর্তা, আনন্দদাতা, তিনি খুলে দেন 
আমাদের দিব্যস্ক । একটা অরাজ্রকতার শাসনের পরে তিনি এনে দিয়েছেন স্থনিদ্বমের শানন, ক্র. রুতার 
বিধানের পরিবর্তে এনে দিলেন একটা সৌমনস্ত, মাত্রাখিক্ের উ২কটতার পরিবর্তে ধরে দিলেন মিতাচার, 
লামহন্তের আদর্শ। মাহুষের উপকার করেছে বলে প্রমেিউদকে যে জিউল নির্মম শাস্তি দিতে চেয়েছেন 





2 Since none bul Zeus is free—'Prometheus Bound" (01075). 
ও The liberuting ways that are God's—'The Suppliants’. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


তা নয়, তার মূল কারণ এ কা সে করেছে বিহ্বোহের অঙ্গ হিসাবে, আহুরিক মনোভাবে প্রবৃদ্ধ হয়ে। 
এখানে তাই জিউনের রুত্রমৃতি। কিন্তু ভার দক্ষিণামূতি তিনি দেখিয়েছেন ঘধন প্রমেথিউল নতি স্বীকার 
করেছে__ দুঃখের বিধগ্র এলকিলসের লে নাটকখানি আমাদের কাছে পৌছছ্ছ নি ( Prometheus 
Unbound ) i 

আমর| ZeU5-এর যে চিত্র দিলাম সে হল তার অলক্ষ্য অধ্যাত্যৃত্ি, ঘাকে বল! হয়েছে স্বরগীদ্ জিউল 
(99195 2589)1 কারণ কবি নিজেই বলেছেন জিউসের দুই মূর্তি তার একটি হুল সাধারণ লৌকিক 
বা নাহুধী মৃতি-_ ঘেটা গল্পে কাহিনীতে লোক সমাজে প্রচলিত । ফলত: সব দেবতায়ই আছে এই 
ছুই স্থপ। বাহ্ক্$পকে মান্থধ গড়েছে ঘতখানি সম্ভব মাহ্বভাবে, পাধিব করে__ কিন্তু আন্তর তপ হুল 
দেবতার দিব্য স্বন্তপ। মনে হয় এসকিলয কথকঞ্চিং তার সন্ধান পেয়েছিলেন। 


দেবতার ক্রমপরিব।মের কথা উল্লেখ করেছি গোড়া । গ্রীপী্ দেবরাজ্রের বংশপরম্পর! তায়ই, ইতিহাস 
কিছু দেয় বলেছি॥ শরীক সভ্যত! ও সংস্কৃতি, ছেলেনিক শিক্ষা দীক্ষা মানবচেতনার থে পরম পরিণতি 
প্রকাশ করে ধরেছে, তার অধিঠাতৃদেবতা হয়ে গাড়িয়েছেন এই অলিম্পীয় অধিরাজজ জিউল। কিন্ত 
মানবচেতনার শেষ চরম পরিণামে আমর! তে| এখনো পৌছাই নি। ভিউদ্‌ই ঘে শেষ সর্বত্রেষ্ঠ অধিরাক্গ নন 
গ্রীক ইতিতৃর, সবপ্ এলকিলসই এ তথ্য এনে দিয়েছেন। দিউগ একটা পরম্পরায় এসেছেন যেমন, তেমনি 
চলেও যাবেন আর একজন বৃহত্তর বা! মহতর দেবরাদের স্থান করে দিযে । ভাবী মানব-চেতনার প্রতীক 
হয়ে উঠবেন আর এক ইন । এ সৃত্বন্ধে ইংরেজ কবি শেলীর কি স্বপ্ন তা আমি অন্তত্র আলোচনা করেছি। 

প্রাচীনতনেরাও নবীনতষের মতোই একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। আকার উধা অতীতের উা-পরম্পরার 
শেষ উষা, কিন্তু আজকার উধাই আবার ভবিস্তপরম্পরায় প্রথম ৷ 


রসথপরিচর 


অশোকলিপি। প্সমূলাচস্্র লেন। ছন্ন টাক! 
01025 ০৪ ASOKA | প্রমমূলাচজ্ঞ সেন। পনেরো টাকা 
ইণ্ডিয়ান পাবলিলিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ স্টাট, কলিকাতা ৪ * 


বহু দাধকের বহু প্রহ্ধাসের পর ১৮৩৭ সালে জেমস, প্রিন্সেপ্‌ অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ 
হন। তার পর থেকে উইলসন, বাহুক, লাদেন, কান, কানিংহাম, লেলার-প্রম্থ বহু পাচ্চাত্তা 
মনম্বী নূতন নূতন লিপি আবিষ্কার, লিপিসমৃহ্ের পাঠনিরদি, তারি আসল অর্থনিক্পণ ও অশোকের 
প্রকৃত ইতিহাণ-উদ্ধার কাধে ব্রতী হন। কিন্তু অশ্কতর আলোচনার প্রথম পঞ্চাশ বংলরের মধো 
কোনো ভারতীয় এই কার্ষে উল্লেখযোগারপে ঘোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অত:পর প্রখ্যাত 
উভিহাসিক রমেশচন্্র দত ভার 7725697 of Civilisation in Ancient 1%7ঠ5 গ্রন্বের দ্বিতীয় 
খণ্ডে (১৮৮৯ ) চোচ্ছটি শৈলান্থশাসন ও সাতটি স্তস্ানুশাসনের আহুবাদ সহ অশোকের ইতিহাস বিশদভাবে 
আলোচন! করেন। বাংলা ভাষায় অশোকবিধক প্রথম গ্রন্থ হিসাবে কুষবিহারী সেলের “অশোক- 
চরিত’ (১৮৯২) বইটি বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা ৷ বন্ধত: এই বইখানি অশোকচর্িতবিষয়ক প্রথম 
ইংরেজি গ্রন্থ ভিন্সেন্ট, শ্থিধ-কুত Asoka, The Buddhist Emperor of India (১৯১, 
তৃতীয় সং ১৯২০ ) পুন্তকেরও পূর্ববর্তী । সতোজ্রনাথ ঠাকুরও তার ‘বৌদ্ধধর্ন' গ্রন্থের (১৯*১) একটি 
অধ্যায়ে অশোকের ইতিহাস আলোচনা করেন। এই গময় থেকেই অশোকচরিড্রের মহবের প্রতি 
বাডালি পাঠকলমাছের উৎস্থক নৃি ও শ্রন্ধা আরুট হতে থাকে। লে ওংস্বকা ও শ্রদ্ধা প্রবলতর 
হয় ১৯১» গালে কফবিহারী লেনের “অশোকচরিত' গ্রন্থের তৃতীছ সংস্করণ ও ১৯১১ সালে চারুচন্দ 
বস্তুর 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হুবার পর থেকে। অতঃপর শ্বরণীঘ গারুচন্্র বহু ও 
ললিতমোহন কর-গ্রদীত ‘অশোক-অনুশাসন' গ্রন্থথানি (১2১+ )৷ এটি বস্তুতঃ পূর্বোক্ত “অশোক বা 
প্রিয়দশাঁ' বইএরই পূরক গ্রন্থ । ভারতীঘর ভাষায় অশোকামৃশাযনের প্রথম প্রকাশ ঘটে এই গ্রন্থে । 
এই হিসাবে বাংলা সাছিতোর ইতিছাসেও এই বইটির একটি স্বান নি্দিই আছে। এই পুস্তকে বাংলা 
অক্ষরে অশোকাহশাসনের মূলপাঠের পরে ধধাক্রমে সংস্কৃত ও বাংল! অনথবান, বিবিধ টীকা, ভৌগোলিক 
বিবরণ প্রভৃতি আছে, আর আছে একটি মূলযবান্‌ ‘উপক্রমণিকা' ॥ তা ছাড়া ক্রান্ধী বর্ণমালা ও চারটি 
অনুশাদনের চিত্রলিপিও আছে এই পুস্তকটিতে। এইল্‌ব বিশিষ্টতার ফলে দীর্ঘকালের ব্যবধানের পরে 
আজও এটির বাবহাধতা নিঃশেষ হয়ে ঘাছনি। অতঃপর উল্লেখযোগা স্থরেম্ত্রনাথ সেন-প্রণীত 'অশোক" 
(১৯৪৪, দ্বিতীয় সং ১৯৪৮ ) এবং বর্তমান লেখকের 'ধর্মবি্য়ী অশোক’ (১৯৪৭ ), এই পুস্তক-দুটি। 
বাংলাভাধায় অপোকবিহ্ছক সর্বশেধ গ্রন্থ ডক্টর অমূলাচক্জ মেন-প্রধীত 'অশোকলিপি (১৯৪৩)। 
শুধু সর্বশেষ নহ, সর্বশ্রেঠ ও ৰটে। বস্তুতঃ বাংলাভাষান্ব অশোকত্বের আলোচনা খুব কমই হয়েছে এবং 
অশোকের অন্থপালনাবলী নন্বদ্ধে বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দুখানি, পৃরোক্ত 'অশোক-মহুলালন? 
এবং আলোচামান 'অশোকলিপি' | এই ছুই গ্রন্থের মধো কালের ব্যবধান ঘেখন বৃহৎ, তাদের আলোচনার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ 


বানের বাবধানও তেমনি বৃহং। তার কারণ ওই কালের মধ্যে বহু নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত, দেশে 
বিদেশে অশোকরহন্ত অনেকাংশে আলোফিত এবং বহু যৃল্যবান্‌ গ্রন্থ প্রকাশিত ছয়েছে। বস্তুতঃ 
বিংশ শতকের ছ্বিতীছ পাদের আরম্ভ থেকে অশোকবিষপ্নক গবেবণার নৃতন পর্যায় শুরু হযেছে বলা 
ঘায়। তার কারণ ওই সময়ে A. C. Wooluer প্রণীত Asoka 7626 and Glossary ( ১৯২৪) 
এবং E. Hultzsch -eত Instriptions 0f 4sokG (১৯২৫ ) "নামক দুখানি অতি মূলাবাল্‌ 
ও প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে অশোকগবেধণা নৃতন প্রেরণা লাভ করে। তার পরেও নৃতন 
অশোকান্থশাগনের আবিষ্কার ঘটেছে এবং নূতন আলোচনা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের 
মধ্যে দেবদত বানকৃষ। ভাণ্ডারকার-প্রণীত 43070 ( কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালদন ১১২৫, দ্ধিতীঞ্ সং ১৯২৮), 
রাখাকুদুদ মূখোপাধ্যায়-ক্ুত 45016 (১৯২৮), বেশীদাধব বড়্‌য়া-প্রণীত Inscriptions of Asoka 
(১৯৪৩) @ Asoka and 1759 Inscriptions ( ১৯৪৬) এবং জি. ভীলিবাল মৃতি ও এ. এল. কঃ 
আহাঙ্গার-প্রণীত The Edicts ০1 4501০ ( ১৯৫", দ্বিভীঙ গং ১৯৫১), এই পাচখালি ইংরেজি বই 
এবং W. Schumacher প্রণীত একখানি ছর্ান বই (১৯৪৮) ও ]. 7319০৮-প্রণীত একখানি 
ফরাসি বই (১৯৫৭) বিশ্বেষভাবে উল্লেখযোগা । অমূলাবাবু তার 'অশোকলিপি' গ্রন্থে এই সন্ত 
নূতন তথা ও আলোচনার সদ্য/বছার করেছেন অতি নিপুণডাবে। 

শুধু তাই নয়, অনৃলাবাবু তার এই গ্রন্থে যথেই ম্বকীয়তা ও নূতন দৃষিক্ষমতার পরিচরও দিয়েছেন। 
মা ১৬৮ পৃষ্ঠার এই স্বল্লায়তন পুস্তকের মধ্যে তিনি মশোকতত্বের সমস্ত জ্রাতব্য বিবরেরই পরিচয় 
দিয়েছেন অতি সরল ও প্রাজ্জল ভাষায়। তা ছাড়া তিনি এ বিষয়ের সমস্ত তর্কবিতর্ক অতি লহরে 
পরিহার ফরেছেন। তাই নূতন শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে অশোকতবের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ 
অতি পহজসাধা হয়েছে ॥ জটিল বিষয়কে সর্বনাধারণের পক্ষে সহছজবোধা করবার ক্ষমতা অতি দুর্ণচ। 
অমূলাবাবুয কাছে এই দুর্ঘভ ক্ষমতা অপ্রত্যাশিত নম) তীর বৃদ্ধকথা, রাজগৃহ ও নালন্দা, দৈনধর্ম 
প্রভৃতি সমস্ত এন্বেই নেই অসাধারণ শকির পরিচন্থ আছে। প্রলক্বক্রমে বলা উচিত যে, তীর 'বু্তকখা' 
এ্ন্থে গবেষপাজাত গভীর জ্ঞান এবং সরল অথচ লরস রচনাশক্তিয় বিরল সমন্বয় ঘটেছে। বস্তুত: বাংলা 
ভাষার বুক্ধবিহয়ে আছ পর্যন্ত যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ( লেগুলির সংখ্যাও কম নয় ), বদ্কথ। লে সবেরই 
স্থানীয়, একথা বললে আশ! করি অত্যুক্তি হবে না। তাই বলছিলাম অমৃল্যবাবূর লেখনীপ্রস্থত 
“অশোকলিপি, গ্রন্থে গভীর জ্ঞান ও প্রাঙ্ছলতার সমাবেশ অপ্রত্যাশিত নন । 

“অশোকলিপি" গ্ন্থধানির তিনটি বিভাগ । “সিংহাবলোকন'-নামক প্রথম অংশের ( পৃ ৫-৫৩) সামান্ত 
পরিধির মধ্যে অশোকামশাসনের প্রাপ্তিস্থান, শ্রেণীবিভাগ, লিপি, ভাষা, পাঠান্তর ও প্রকাশের কালক্রম, 
রাজ! অশোকের চরিত্র এবং ধর্ম ও রাজনীতি, আয় দেশের তৎকালীন ধর্ম, শাসনব্যবস্থা, শিল্পকলা 
প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরই সংক্ষিণ্ত অথচ বিশদ বিবরণ আছে। ইংরেজি বা বাংলা অন্তু কোনো 
গ্রন্বেই এদন স্পন্দিত ও সুন্দরভাবে অশোকের লিপিমালা, তার আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব এবং তৎকালীন 
ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া খায় না। এই (হিসাবে এই গ্রন্থের উপযোগিতা অস্ত সব গ্রন্থকেই ছাড়িয়ে 
গেছে, একথ| নিংলন্দেহেই বলা! যায়। অতঃপর গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে (পৃ ৫৪-১৪৭) অশোকের 
মাতাশটি অচ্শাসন ও পাঁচটি লেখ মোট বত্রিশটি লিপিকে বিভিন্ন পর্ীয়ে বিভক্ত করে যথাক্রমে এগুলির 


গ্রস্থপরিচয় 


লংক্ষিপ্ত পরিচন্ব ও সটাক বাংল! অনুবাদ আছে। প্রত্যেক পর্যান্থের পরিচন্ন-অংশগুলি ইতিহাসদরিত্ান্থর পক্ষে 
খুষই সহায়ক; অনুবাদ ঘথাগন্তব ছৃলাহুগ, বস্তুত: এই মহুৰাদের ভাষার মোই মূল শোক বাণীর স্বাদ 
পায়! ধায়, এট! কম কৃতিত্বের কথ! লন্ব; আর টীকাগুলিও অশুশাসনের ভাষা ও অর্থবোধের খুবই 
উপযোগী । অতঃপর তৃতীয় বিভাগে ( পৃ ১৪৮-৬৭ ) অশোকের মূল প্রাকৃত লিপিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। 
অশোকলিপির মূলপাঠ নির্ণর সহ্রসাধা নং; বহু বিভিএ পাঠ মিলিয়ে অশোকতববিংরা অশোকলিপির 
থে আদর্শপাঠ নির্ণন্ব করেছেন এই বিভাগে লেই পাঠই সংকলিত হয়েছে; এবং এই পাঠ কিভাবে নির্ণীত 
হয়েছে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে ধারা বাংলা অন্থবাদ পড়ে মূল দেখতে উৎস্থক হবেন তাদের 
খুবই লহাম্বত! হবে অথচ বিভিন্ন পাঠের আটিলভাঘ্ ছড়িয়ে তানের, বুদ্ধিভেদ ঘটবে না; পক্ষাস্থরে ধারা 
অশোকলিপির বিডি পাঠের লঙ্গেই পরিচিত হতে চাইবেন তারাও গ্রন্থকার্রের নির্দেশ অনুসরণ করে 
অনায়ালেই কৌতুহল তৃপ্ত করতে পারবেন । বন্তুতঃ গ্রন্থধানি আগাগোড়।ই স্থপরিকল্লিত ও স্থলিবিত । 

কিছুকাল পূর্বে ( ১৯৫৬ জুলাই ) মমূলাবাবূর এই বইখানির একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । 
এই সংস্করণে বাংলা গ্রন্থধানির তুলনায় নানাবিধ উ্নতি-বিধান করা হয়েছে । তার মধ্যে অশোকের লিপি 
ও শিল্পকলার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রের সমাবেশ এবং বাংলা গ্রন্থটি প্রকাশের পরে তিনটি বিভিন্ন স্থানে 
(গুদ্র্রা, ধদুল-মগুগিরি ও ভৃইগাষ ) আবিষ্কৃত অন্থশালনের পরিচন্ন বিশেষভাবে উল্লেধযোগা । তা 
ছাড়া আরও দুটি লক্ষণীন্ন বৈশিষ্ট্য এই । প্রথমতঃ, বাংলা গ্রন্থে অন্থশালনগুলিকে কালাহুক্রঘে না সাজিয়ে 
পূব৷ামুস্থত রীতিতেই সাজানো! হরেছে; কিন্ত ইংরেজি সংস্করণে কালক্রন রক্ষা করেই সাজানে। হয়েছে 
এবং প্রত্যেকটি অন্থশালনের গোড়াতেই ওটির প্রকাশকাল তথয বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে, তাতে পাঠকের 
পক্ষে এ বিঘয়ে স্পই ধারণা করা সহজতর হয়েছে। দ্বিতীঘতঃ, অশে!কবাসীর মূলপাঃ গ্রন্থের শেষে সঙগিবিষ্ট 
না হয়ে ইংরেজি অনুবাদের ঠিক সমুখে উলটে? পৃষ্ঠায় স্থাপিত হয়েছে আর তার নীচে সংস্কৃত অগ্থবাদও 
দেওয়। হয়েছে, ফলে অশোকবাণীর সঙ্গে প্রতাক্ষ পরিচন্ন সাধনের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। তা ছাড়া, 
অশোকবাণীর ভাব। ও বিযন্রবস্ত স্বদ্ধে গ্ন্থকারের টীকাভান্তও পরিমাঞ্জিত এবং স্বী্ব 'অভিমতও 
হচিস্তিততর হয়েছে । আশা করি দেশের ইদানীম্তন অশোকলচেতনতায় ফলে অচিরেই 'অশোকলিপি' 
এস্থধানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হবে এবং তখন এটতেও ইংরেজি সংস্করণের পদ্ধতি অমুদ্বত 
ছবে। অবশেষে একথাও বলা প্রয়োজন বে, বিব্যাত মনন্বী স্থনীতিক্মার চটোপাধ্যাঘ্বের মূলাবান্‌ 
ভূদিকাটিও অশোকাম্শালনের নানা দিকে নৃতন আলোকপাত করেছে ও গ্রন্থের মূলাব বৃদ্ধি করেছে। 
কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি উডভয্ন সংস্করণেই একটি অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি। গ্রন্থের শেবে 
একটি বিশেষ বিভাগে একটি সংক্ষিপ্ত পরিভাযাপরিচর (819552£5) ও একটি সাদৃশ্তপরিচয় (concordance) 
এবং লর্বশেষে একটি নির্দেশিকা (80৫৩০) থাকলে বইটির উপযোগিতা ও ব্যবহাতা অনেকখানি বেড়ে 
যেত বলে মনে কয়ি। আশা! করি পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের দয় গ্রন্থকার এই কথা বিবেচনা করে 
দেখবেন। 

অশোক বে দুগে ত্ববিভূ হয়েছিলেন তা ছিল প্রবল ধর্মনংঘর্ষের যূগ। ব্রাক্মণা, বৌদ্ধ, জৈন, 
আদ্মীবিক প্রস্তুতি বহু সম্প্রদায়ের কলহকোলাহলে তখনকার সাহিত্য মূধরিত। অথচ বুদ্ধদেব ও তীয় 
ধর্মাদশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাক! সবেও অশোক বর্ণ শপ্রুবাছের প্রতি সমদপিত! ও রাজকীর নিরপেক্ষতার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


নীতিতে অটল ছিলেন। তার একটি প্রমাণ এই ॥ আমীবিক সম্প্রদায়ের প্রতি বৌদ্ধদের গভীর খ্বপা ও 
বিদ্বেষের কথা হুবিদিত। তথাপি রাজা অশোক অজ অর্থ ব্যছ করে খলতিক ( আধুনিক ‘বরাবর ) 
পর্বতে আজীবিক সঙ্গীদের অন্ত ছুটি ওহাবাস নির্দাণ করিছে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।* বৌদ্ধ- 
আতীবিক কলহের চেয়ে বৌদ্ধত্রান্নয কলহ ছিল তীব্রতর ৷ কিন্তু অশোক পুনঃপুন: ত্াহ্মণ অমণের 
প্রতি সমভাবে শরন্থা প্রকাশ করেছেন এবং প্রজাদেরও অসুত্প র্ধা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি 
ইতিহাসের পর্িহাসে অশোক কালক্রমে বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্মণ উভয়ের দুষ্টিতেই একাস্তিক বৌদ্ধ বলেই গণা 
হয়েছেন। ফলে ত্রাহ্মণ্য্গতে 'অশোকনহিমা একেবারেই বিশ্বত এবং বৌদ্ধজগতে অত্যন্ত শোচনীন্ব 
কূপে অতিরতিত ও বিকৃত হয়েছে।, 

লৌভাগত্যবশতঃ অশোক তাঁর রাজত্বের ইতিহাল ভারতবর্ষের সবত্র পর্বতপুে, স্তশ্তগান্রে বা শিলাফলকে 
ছুরপনেয় ব্ধূপে উৎংকীর্ণ করিয়ে গেছেন অতি সচেতনভাবে । তিনি তার রুজত্বের সগ্তবিংশ বর্ষে যে শেষ 
লিপিটি খোদাই করিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেছেন__ 

“আমার মনে হয়, আমি যে ধর্মঘোষণা শোনাই, যে ধর্মাহুশাসন প্রকাশ করি তাতে লোক অন্ত হবে, 
তাদের ধর্মবৃক্ধি হবে। -'এইরূপে লোকের দয়! দান সত্য শৌচ মার্দব ও সাধুত! বর্ধিত হবে ।'-'ধেধানে 
শিলান্তন্ত বা শিলাফলক আছে দেখানে এই ধর্মলিপি উংকীর্ণ হবে ঘাতে এটি চিরস্থিতিক ছ।" 
অশোকের এই উক্তিটিকে লক্ষ্য করে মনম্বী এঁতিছালিক রমেশচত্র দৱ তার বিখ্যাত ইতিহাগগরে 
অশোক গ্রগঙ্গ সমাপ্ত করেছেন এই অভিমত দিয়ে 

‘The Edict has endured unto 22079669665 7 aud within the two thousand 
years which have succeeded, mankind has discovered uo nobler religion 
than to promote in this earth "mercy and charity, truth aud purity, kinduess 
and gooduess.” —Ctvilisation in Ancient India, Book Iv, ch, vit 

অশোকের “চিরস্থিতিক' লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও প্রচারের ফলে আঙ ওই মহানুপতির অপূর্ব মহিমা 
বহদুগব্যাপী বিশ্বৃতির অবলানে বিশ্বমানবের সশ্রন্ধ বিস্ময়ের মধ পুনরবু!দিত হতে পেরেছে। তাতে 
ভারতবর্ষের নহিনা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের নন্থগ্ততও তেমনি পুলরুদ্বুক্ধ হঝ।র স্থযোগ লাভ ফরেছে। 
তাই বুদ্ধদেবের প্রতি কবি ধে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, প্রিঘদশী অশোকের প্রতিও আমরা সেই ভাষা 
প্ররোগ করতে পারি।-- 

আবার যার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ, 
বিস্বতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে শ্বরণ 
নবপ্রাতে উঠুক কুহুমি । 
অমূল্যবারুর “সশোকলিপি' গ্রন্থ ও তার ইংরেজি সংস্করণ আমাদের মোহ-আবরণ মোচন করতে প্রভূত 
পরিমাপেই সহায়তা করবে। 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে, 'ভারতবিদ্তাবিহার” অমূল্যবাবূর বদ্ধকথা, জৈনধর্ম, রাজগৃছ ও নালন্দা, 


১. জৰ্য : 'অলোকলিপি' পৃ ১১২ এবং ভিনসেন্ট স্মিভৃত 5০৪৭ (১৯২০, তৃতীয় সং) পৃ ১৩৪-৩৭1 


গ্ন্থপরিচয় 


অশোকলিপি প্রস্তুতি সংস্কৃতিগ্রন্থ বাংল! ও ইংরেজি উভয় ভাষার প্রকাশ করে সমগ্র দেশের কুতজ্ঞতা ভজন 
হয়েছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতার বিষদ্ব এই যে, এই প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাব! ও লাহিতোর প্রতি উপেক্ষ! 
পোষণ করে না। বধমান মহাবীর, গৌতম বৃত্ত ও প্রিদদণী অশোক শকলেই প্রাকৃতভাযার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করেছিলেন। তাদের নহ দৃ্টান্তের অহুবর্তন করে “ভারতবিগ্ভাবিহার' যে আধুনিক প্রাকৃত 
ভাষার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে কুঠ। বোধ করে ন!, এই! বিশেষ আনন্দ ও আশার বিষয় । 


প্রবোধচন্দ্র সেন 


শাস্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায় । প্রনতী সাধন! করণ স্থপ্রকাশন, ৩ সার্কাম রে, 
কলিকাতা ১৯। মূল্য আট আন|। 

শিক্ষাসমস্তার কয়েকটি দিক । প্রিবিণলচনত্র পিংহ। বেঙ্গন পাবলিশার্স, ১৪ বন্ধিন চাটুচ্ছে ০টাট, 
কলিকাত! ১২ । নূল্য বারো আনা। 

শিক্ষার ভিত্তি । বনছুল। ইণ্ডিয়ান আাণোসিছেটেড পাবলিশিং কেম্পানি, ৯৩ হারিশন রোড, 
কলিক।ত। ॥ মূলা আড়াই টাক) 

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা। শ্রবিভুরঞ্ন গুহ ও শ্রীমতী শাস্তি পত্ত। নলের হোম 
৫৪ কনওয়ালিল চট্ট, কলিকাতা । মূলা আট টাক।। 


প্রমতী সাধন! করের রচিত ছোট্ট কছেক পৃষ্ঠায় বইটিতে তথকথা নেই, তথোরও অভিমান নেই; সহ সরল 
ভাষা, অনেকদিনের পু়ানে! শাস্তিনিকেতনের কতকগুলি টুকরে! টুকরে| ছবির সমাবেশ এতে আছে। 
ছয়তে! ‘ছবি’ বললে তুল বলা হয, ধার। শান্তিনিকেতনে নৃতন এপেছেন ব| নৃতন পরিচয়ের অতিরিক্ত কিছু 
এখনও পান নি তাদের কাছে এই ছোট বইটিতে লেব! ঘটনাবলীর কোনোটিই ছবি হছে স্থুটে উঠবে না। 
কিন্ত ধার! শাস্তিনিকেঙন' আশ্রমের আরিযুগের লঞ্ষে পরিচিত তাদের মনে এই পুন্তিকার লামান্ত সাম 
ঘটনার উল্লেখ 'অবলঙ্গন করে বেদনামধুর ছবির স্থ্ট হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই রবীন্দরন।পেত্র বিক্ষাদর্শন 
ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ধাদের ওংস্থক্য আছে তাদের পক্ষেও পুস্তিকাটি কম মূল্যবান নঘ। একাধিক 
প্রবন্ধে গল্পে কবিতার রবীন্্রনাথ শিক্ষাদর্শনের ধতটুকু সাধারণভাবে প্রকাশ করে গেছেন তার পরিপূরক 
ছিলাবে এ পুস্তিকার ব্যবহার ছুতে পারে । তাঁর চেষ্টার দিকটি তখনকার ছাত্রদের লেখ! নান। নামের 
পত্রিকার মধ্যে নান! ভাবে ফুটে উঠেছিল; চিন্তার ক গ্রহণ চলেছিল কত ছোটপাট খুঁটিনাটির ভিতর 
দিয়ে তার আভাল রথে গেছে তখনকার আত্রদবালকদেন সাহিত্যন্থ্িতে। লেইগুলি অনুধাবন করলে 
অনেক দৃল্যবান্‌ তব লাভ হতে পারে। 

আজকাল পঠন-পাঠন বিষয়ে নানা জনের নান! পদ্ধতির কথ। শুনতে পাওঘ! ঘা, সেইসব কে|লাহলের 
মধো একটি অতি লত্য অথচ অতি সোজা উপদেশ চাপা পড়ে যায়। ছাত্রদের কাছে পড়ালেখার তাগাদ! 
দেওয়াটা! শিক্ষকদের একটি বিশেষ ছাঙ্ছিত্ব হলেও তার চেত্ধেে অনেক বড় দাদ্বিত্ব রদ্বেছে অন্ত দিকে। 
ছাত্রদের বড় করে তুলতে হলে তাদের কাছে বড় করে দাবি করতে হস, তাদের প্রাণের দ্বারে বারে বারে 
বড় হবার আহ্বান জানাতে হয । এই আহ্বান হেন কণনে। ছোট সংকীর্ণ না হয়, কখনে। যেন ক্ষীণ হয়ে 

ও 
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না পড়ে। কিন্তু এ দাবি জানাবার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এট! নিতান্তই শিক্ষকের, গুরুর 
প্রাণের দাবি। ওক্কর প্রাণের এই আহ্বান ছাত্রের প্রাণে জাগায় প্রবল আশার আলোড়ন। কেমন 
করে কোখার যেন ওর প্রাণের স্পর্শ ঘটে যার ছাত্রদের প্রাণে-ননে, গরু ও শিল্তের মধ্যে যেন একটা 
আত্মিক যোগ ঘটে । এই যোগ সম্ভব হতে দেখা ধায় বড়-র ভূমিকা, ছোট দাবির দুর্ষল টান স্থকুমার 
প্রাণে দোহার হট করতে পারে না। তাই দেখি গুরুদেব রবীন্ত্রনাথ তার বিরাট মনের দুর্বার শক্তিতে 
ছাত্রদের কাছে আহবান জানাচ্ছেন, বড় হবার দাবি করছেন তাদের ভালোতে তত্র কত আনন্দ, তাদের 
দুর্বলতায় তার প্রাণে দুঃখ কত সছদ্রভীবেই গভীর হুয়ে ওঠে । ছাত্রদের একটি পত্রিকায় আছে, “আাচার্ঘদের 
বলিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবীর চোখ আযাদের এই আশ্রমের উপর পড়িহাছে। যেটি লবচেছ্ে বড় নিল 
সেটি আমাদের লাভ করিতে ছইবে। এই আশ্রমে এমন একটি জিনিল আছে বাহ ঘর! বিশ্বের মঙ্গল 
কনা ঘাঘ। তোমাদের এখন জিনিসটি কাজে লাগাইতে হইবে । লেইটি লাভ করিতে হইবে ।** বিশ্বের 
মঙ্গলসাধনের আহবান, এইই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান, রবীন্জনাথের আশা। লকল পঠন-পাঠন নিঘ্নম- 
কাছন ভেদ করে এই ডাক, ক্ষুদ্র প্রাণের এতটুকু শক্তির নিকট বিশ্বের ডাক, বিশ্বের আশা। এমনি 
করেই বড়র আহ্বানে কষ বড় ছয়ে ওঠে। তবের মতে! দু-এক আগায় রবীন্দ্রনাথ এ কথ| বলেছেন । 
কিস্তু তার নিজের বিস্তালয়ে তারই আচরিত ধর্ম এবং তার তত্ব যে একই লে কথা অপ্রক!বিতই তে! 
রয়েছে। 

আর-একটি পত্রিকা গুরুদেব প্রাণের দুঃখ প্রকাশ করেছেন-_ "আমি শুনিতে পাই থে তোমর! 
বগড়া করিদ্বা পরশ্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বল না, তোমাদের এই শিশুহবদ্ছের মতি, কৃত লরলতা 
কত আন্তায়__ সমস্ত আছে যখন সে লব শুনি তধন আমার মনে অতাম্ত আঘাত লাগে।” একাধিক 
শোক যে-মনকে আঘাত করেও বিচলিত করতে পারে নি শিশুদের ক্রটি শিশুদের অন্তায় মেই মনকে 
আহত করেছে। এ থে তারই সাধনার বার্থতা, শিশুদের মধ্যেই যে তারই প্রাণ বিকাশসীল। 
হলোবিজঞানে এর থে নামই খাক- Identification, Suggestion— এর কার্যকারিতা কেউই 
অস্বীকার করতে পারেন ন|। 

শাঝিনিকেতনে এই মছান্‌ এক।ঝ্তার আবহাওয়া বর্তমান ছিল। 'মধ)পকয়া তাদের চিন্তা জ্ঞান 
অনেক দনয়েই ছাত্রদের পত্রিকার প্রকাশ করতেন, কুপা করে নদ, হ্ব/ভাবিক সংগত বলেই । ছাত্র? 
তাদের শিশুহ্বলভ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে-পত্রিক!ঘ, শিক্ষকরাও ডাদের ত্র/লচর্চা করবেন লেই 
পত্রিকাতে, এইটাই গুকুশিস্তের সম্মিলিত লাধনার পরিবেশে স্বাভাবিক ছিল। বিলাতে ভ্রমণ করার লময় 
অধ্যাপকের নব নব অভিন্রতা এই ক্ষুদ্র মাশ্রদটিয শিশুদের কাছে পৌছত, প্রকাশিত হত তাদের কোনো- 
না"কোনো পত্রিকান্ন ৷ 

'শ।ভিনিকেতনের অপ্রকাশিত আধা অনেকট! বাতাদ্বনের মতো, ঘতটুকু তার আয়তন তার শতগুণ, 
প্রকাশ কয়ে দেয়। হুয়তে! এর মূলে আছে পুরাতন দিনের অশ্রন্নাত স্মৃতি, অল্পের স্পর্শে ই ঘা বড় হয়ে 
ওঠে, ছবি হয়ে ওঠে। তরু এ কথা টিক, প্বতিপীড়িত মন ধাদের নগ্ন তারাও এর ভিতর রবীআনাথ 
ছাত-শিক্ষকের কথা ঘা বলেছেন, শৈশবের পরিবেশের থে চডiাi৮এর ইঙ্গিত আত্বীবন দিয়ে এগেছেন 
তার আভাল পাবেন। 


গ্রস্থপরিচয় 


তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে শযুক্ত বিষলচন্র সিংহের পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ তিনটি মোটামুটি এক 
বংলরের ভিতরই লেখা এবং বোধ হয় সেইজন্ত এদের যো চিন্তার একটা এঁক্য রহেছে দেখা মাচ্ছে। 
্রবনগুলি স্প্পংসপ্পূর্ণ হলেও একসঙ্গে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করান কোনো অসংগতি ঘটে নি। 

শিক্ষা সন্বদ্ধে আত্রকাল অনেকেই ভাবছেন। যার! শিক্ষাত্রতী শিক্ষাবিদ তারা! তো চিন্ত! করছেনই, 
শিক্ষা’ পেয়ে ব। শিক্ষার খরচ বহন করে ছাপিঞ্কে উঠেছেন ধারা*তীদের৭ ভাবনা দেখা দিয়েছে৷ 
জনগাধারণ বলতে ঘে বিরাট জনপংখ্যা আমাদের মনে আসে তার কুলনামর অবস্ত চিন্টিতের সংগা। অল্প । 
তবু এ কথা এন স্বীকার করতে হবে থে, শিক্ষ| সম্পর্কে সাধারণের নপ্যে অনেকেরই হাবন! সন্দেহ নৈরাশ্য 
দেখা দিস্বেছে এবং প্রতি বংসত্রেই এই শিক্ষা-নৈরাশ্য বেড়ে চলেছে।' বিনলবানু, চিন্তাসীল, তার চিন্তা 
শ্বাচাবিকডাবেই গভীর। গভীর আলো5ন।হ সাধারণ বাক্তির নিতান্ত "কাছে লৰগ| অনেক সময়েই স্থান 
পা না, দৈনন্দিন অতিবাস্তব প্রশ্নের উর্ধ্বে ডেলে চলে চিস্তাণস্পধ নেতৃবৃন্দের ভাব ও ভাষ।। বর্তমান 
পুস্তিকায় এর ঝাতিক্রম ঘটেছে, সাগারণ ব্যক্তির শিক্ষাপীড়িত মনের প্রশ্ন ও দান্গপ। প্রতিধ্বনিত হয়েছে 
এই করটি গ্রবন্ধে। স্বন্রপ্রদারী কোনে। পরিকল্পনার বা আন্ত ফললাডের পথ নির্দেশের চে প্রবন্ধ- 
তিনটিতে প্রাধাণ্ত পায় নি বটে, কিন্ত চারি দিকে বহ প্রকার নতাঘতের গোলমালে দেচিম্য। লক্ষা্র হয়ে 
পড়ে তাকে গুছিয়ে নাঙ্গিছে সহ ডাখায় লহঞ্জডাবে সাধারনের কাছে উপস্থিত করার কৃতিত্ব স্বীকার ন! 
করে উপান্ন নেই । 

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের চিন্বাব্গাতে ছুটে! ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে) এক পক্ষের গতি 
অতীতের দিকে, ভারতের প্রাচীন মানল-বরশ্বধকে চয়ন জন করে তাকেই ধথালাধা বর্তমানে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করাই এর 'আদর্শ। অপর পক্ষের ধারণা পাশ্চাত্য সডঃতার কাছে সকল প্রগতিরই চাবিকাঠি 
গচ্ছিত আছে। এই দুটি বিপরীতমুগী চিন্তার মধে একাসাধনের কোনো ম্প আপ! লেগক দেখতে পান 
নি। শিক্ষার বাবস্থা ( বা অব্যবস্থায় ) এরই দ্বৈরথ নথ প্রতিফলিত হচ্ছে বলে লেখকের মনে হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্টাত্যের হশ্বকে সাময়িক বলেই ভরলা দিয়েছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্ততঃ 
ভারতের সাধনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মূলত; মিলবে, তিনি তাঁর সাধনার আদ্ন9 পেতেছিলেন 
ভারতের এক কোণে এবং তাকে তার সাধনার ক্ষেত্রে দেখে লিলড)| লেডি বলেছিলেন-_এধানে 
পূর্ব ও পশ্চিমের প্রকৃত মিলন ঘটেছে। শোনা ধায় যে, সর্বডারতে এখন রবীন্্রনাথের সাধনার 
অনূস্ত প্রভাব অহুতৃত হচ্ছে, নিতান্ত প্রাচ্য ও নিতান্ত পাশ্চাত্য বলে কোনো শিক্ষাকে ডারতবর্ধ 
লতা বলে স্বীকার করতে চায় না। লেখক এতখানি এখনো বিশ্বাল করতে প্রস্তুত নন, তার চোখে কোনো 
সমন্বিত সমাজ-রূপের লক্ষণ এখনো! ধরা পড়ে নি। এইটাই তার আক্ষেপ যে, সমা্ধের রূপ ও প্রয়োজন 
উপলদ্ধি করবার পূর্বেই শিক্ষায় রূপান্তরের চেষ্টা চলেছে দেশে, কপনে| প্রাচোর প্রভাবে কখনো 
পাশ্চাত্যের অহৃকরণে। এরই ফলে ‘কেজো' শিক্ষার হৈচৈট। হচ্ছে বেশি, শিক্ষার আসল ব্যাপারটা 
ঘাচ্ছে তলিয়ে। কেজো শিক্ষ। ন! পারছে বেকারের দংখ্য| কমাতে, ন! পারছে দেশে 'মানুষে'র সংখ]! 
বাড়াতে। ধারা! শাহিতাচর্চা করেছেন বলে বিশ্ববিগ্ঠালরের সনদ পেয়েছেন তাদেরও হুচ্ছে 'কেজো? 
শিক্ষা, সাহিত্যের রদ অদৃশ্য হচ্ছে মনোতূমি থেকে । লেখকের এই আক্ষেপে ভাষ! পেয়েছে 


বহনের অদ্থতৃতি। 


বিশ্বভারতী পৃত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৩৪ 


শিক্ষার মান অনেকটা নেমে গেছে আনাদের দেশে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তার এ ধারণা 
হয়েছে । ধার! শিক্ষাদানের কাজে কয়েক ব২সর বাব নিঘুক্ত আছেন তাদেরও অধিকাংশ, সংবাদপত্রে 
মাঝে মাঝে প্রকাশিত অভিযোগ না পড়েও, লেখকের ধারণাটিকে সত্য বলেই মনে করবেন। শিক্ষামানের 
অবনতি কতখানি ঘটেছে তার ইঙ্গিত দেও! হযেছে লগ্ডনের পাঠক্রমের তুলনা দিয়ে। পাঠাক্রম 
লব সময়ে মানের নির্দেশক ন! হলেও ব। লণগুনের তুলনায় আমেরিকার করেক স্থানের শিক্ষাঘান 
কোনো! কোনে। পধাঘ্বে নিচু হলেও কোনে! সাবার অধিকার সতাই আমাদের দেশের নেই। 

অবনতি ঘটেছে কেন? ঘটছে কেন 1 লেখক বিশেষজ্ঞের মতে) গুরুগন্তীরডাবে কিছু বলেন নি। 
তবে তার নতটি বদি শিক্ষাবিদের, বিশেষত: সরকারের, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তাহলে উপকার 
হবে। সংখ্যাকে প্রাধান্ত দিয়ে মানকে অবনত কর! হচ্ছে এ কথাটাতে নৃতনত্ব নেই বলে সকলেই 
উপেক্ষ। করে অবস্থাকে আরো মন্দের দিকে নিদ্ধে বাচ্ছেন । আমাদের মনে হয়, অবনতির গভীয়তর 
কারনটি লেখকের আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছহ রয়ে গেছে, ব্যাথ/| করে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। শিক্ষাকে 
থেখানে সর্বদাই সর্স্তরেই প্রয়োজনের অন্থবর্তী হতে হয় যেখানে স্থপতর্সের অবকাশ থাকে না, সেখানে 
জান হয়ে পড়ে কতকগুলি তখোর ও তবের বোবা, শিল্প নেমে আলে মিস্থিগিরিতে । এর ইঙ্গিত 
লেখকের প্রবদ্ধেই আছে, অন্ত সব ‘এছ বাহ’ । মা!নেদিং কমিটি, রাজনীতি প্রভৃতির প্রভাব কিভাবে 
কঙতথ|নি শিক্ষা লানকে অবনত করে তুলছে তারও খুঁটিনাটির উল্লেখ রয়েছে বইটিতে। প্রবন্ধে ঘা 
প্রচ্ছথর হয়ে ররেছে এবং বা প্রকাশ ফরে বলা হয়েছে, একত্র অনেকখানি চিন্তায় পরিচয় বহন করছে 
এই কুত্রাহতন বইটি । 

লেখক বলছেন, “আমি শিক্ষাবিদ্‌ নই, শিক্ষণ-শাস্বের তব আমার জান! নেই- তবঙ্ঞানী হলে 
প্রতেক কথাটি হয়তে| আরে সতর্কতার সঙ্গে বাবহার করতেন, 'শিক্ষা' কথাটির একটিমাত্র অথ ও 
ব্যাখ্য| নিয়ে বইটি নিশ্ছিত করে তুলতেন, ক্রটিমোচনের পথনির্দেশে ভায়ী ভারী ধুজিতর্কের অবতারণা 
করতেন। তাতে বইটির ভার ঝাড়ত, হয়তো মানও বাড়ত, কিন্তু ঘাদের জন্তু লেখা বলে মনে হচ্ছে 
তাদের মনের কথা বল! হত না, তাদের চিন্তাকে সাহায্য করা হত ন1। 


বনক্ুল রচিত এক শে! বাষট পৃষ্ঠার এই বইখানি শিক্ষার ভিত্তি, বাঙালীর বৈশিষ্ট, কাবাএলছ, 
ভরামরুঘ-প্রলঙ্গ, বুঙদেবের জীবনে নারী__ এই কটি প্রবন্ধ নিছে সপূণ । ‘শিক্ষার ভিত্তি প্রবন্ধটিই 
বড় এবং প্রথমে আছে, বইটির নামকরণ হয়েছে প্রথম প্রবন্ধ অসুসারে, বহ বিষয়ের অবতারণা 
করা হয়েছে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় এই প্রবন্ধে! বিষয়গুলি অনেকট! ঘুরে ঘুরে পাঠকের মনকে 
হূলবন্তব্যর কাছে এনে দিয়েছে, কখনো দূর থেকেই ছেড়ে দিয়েছে যূলকে অহলঙ্জান করে নিতে । 
“লক্ষার ভিত্তিতে আছেন মহাত্ম। গান্ধী, রবীন্রনাখ, বিবেকানন্দ, অহরলাল নেহেরু; আছে বুনিয়াদি 
শিক্ষা, বিশ্বভারতীর 'পাশ্চাত্তা দেশের অস্থকরণ', আর্ধ-অনার্য, জাতিভেদ, বছবিদ্যা, ক্রস, বত 
সভাতা, ৪৫০5, বাকতিত-_ আরে! অনেক বিষয় ভাগ উপভাগ ও প্রবন্ধটিকে বিচিত্র ও সারবান্‌ লাহিত্য 
করে তুলেছে । নুসাহিতিক বনছুল নদীর মতো বিঘ থেকে বিধয়ান্তরে প্রবন্ধকে বিস্তৃত করেছেন, 
সহজ সরল এই বিস্তার । 


্রস্থপরিচয় 


“শিক্ষার ভিব্ি'তে তীর ঘূল বক্তবা বোধ হয় ‘আমরাও যদি আমাদের ভবিত্তং দেশবাদীনের 
চরিত্রবান কর্মনিষ্ট করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে ।' 'ব্বক্ঞান লাভ 
করাই সফল ধর্মের চরম লক্ষ্য', 'কিন্ত হুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সতাধর্মের প্রতি তীত্র আকাল! 
আমাদের মনে এখনও জাগে নাই ।' “আমি অবশ্ত ইহা দাবি করিতেছি ন! ঘে আমাদের গ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে তর্চ্াপ্রম করছ দিন- "এ বাবস্থা করিলে নে রাতারাতি আমর! সকলে ধামিক হইয়| উঠিব এ 
অনন্তব কল্পন| আমার নাই ॥ কিন্তু এ ক্ষোভ আমার আছে দে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোনে] ছাপ নাই" 
‘বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্মশিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সাম্য তাহার লাই ।' তবে ‘গীতা 
উঃ বলিঘাছেন-_ 

পরিত্রাণাঘ্ব সাধূলাং বিনাশার চ ছৃচ্ভতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপানার্থাপ্ সন্তবাষি যুগে যুগে ॥' 
.. প্রবন্ধটির নান| অংশে ঘে-সব মতামত প্রকাশ কর! হয়েছে তার অনেকগুলিই অনেক ব্যক্তিকে 
চিন্তিত করে তুলতে পারে। বিশ্বভারতী এখন থে ‘পাশ্চাত্য দেশের অহ্করণ মাত” এ কথ! বিশ্বভারতীর 
কোনো কর্মীই আনেন না, হুলপ করে বলতে পারি। বুনিহাদি শিক্ষার বাপ্যাটিও বিশেষপ্রনের কাছে নৃহন 
ঠেকতে পারে । ভিক্ষার ঘার| যে ছাত্ররা নিরহংকার হতেন এবং তাদের সনাজবোধ বাড়ত লেখকের এ 
মতটাও শিক্ষাবিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নিশ্চয়ই ॥ এ ছাড়াও অনেক কথা আছে ঘ| চলতি ধারণ! 'ও 
বিশেষাদ্রদের মতামত থেকে আলাদ। 


“শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত!’ আমাদের আলোচ শেখ গ্রন্থ ৷ 

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গেলে মনোবিজ্ঞানের কিছু ধাণ| থাক। দরকার, কিছু কিছু 
সুত্র হৃদয়ংগম কর! ডালো। বর্তমান দুগে শিক্ষা্গতে এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হয়ে গেছে। ভারতব্দও এই 
বিশ্বাসে এখন বিশ্বাসী । দেশের বহু স্থানে তাই ট্রেনিং কলে স্থাপন করা হথ্েছে। এগসলে! নূতন নৃতন 
কেন স্বাপন করা হচ্ছে। এইসব ট্রেনিং কলেজে শিক্ষার্থী-শিক্ষারথিলীরা ঘেসয বই পড়েন তা প্রায় 
সবগুলিই ইরেছিতে লেখা, ধাদের ইংয়েছিতে প্রকাশক্ষমৃতা দুর্বল 'গথচ বিষঘট| বুঝে নেবার যতো ধীশক্তি 
আছে, তাদের চুই এই ধরনের বই দরকার। কোনো বিজ্ঞানকে মাতডাযায় প্রকাশ করে তার লংকীর্ণ 
পাঠক-পরিধির বাহিরে বহুতর জনের মধো বহু জনের জন্তে উপস্থিত কর। এই বইটির কাছ নয়। বইটির 
লক্ষ] পরীক্ষার্থী পাঠক-পাঠিকা বললে বোধহন্ব অন্তায় হবে ন! । ট্রেনিং কলেজের বাঙালী পাঠক-পাঠিকার! 
ঘাতে ইংরেছি বই পড়ে বাংলা উত্তর দিতে অস্থবিধ[ না ভোগ করে প্রধানত: তারই জন্ত বাংল! ভাষায় লেখ। 
এই বইখানি। মাঝে মাঝে ইংরেজি বই থেকে উদ্ধৃতি দিলে নর বেশি পাওয়া ঘা নিশ্চই । এই 
বইখানিতে ছাত্রছাত্রীরা তাও পাবেন বথেষ্ট। এন্বের “কৃতজ্ঞতা প্রকাশ'এ লেখা রয়েছে “পরীক্ষার খাতায়ও 
কোনো ইংরাজি বই হইতে কোনো লেখা উদ্ধত করিলে তাহা মূল ভাষাযই হওয্থা আবন্তক তাহার বাংলা 
অনুবাদ না দিলে ক্ষতি নাই” এ ছাড়া এই বইটিতে প্রচুর ইংরেজি শব্দ থাকা আর-একটি কারণ 
গ্স্থকারহর় দিয়েছেন । সেটি হচ্ছে, প্রশ্নপত্র এবনও ইংরেছিতেই হ'য়ে থাকে, কাজেই ইংরেজি শবগুলিয় 
সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচর অপরিহার্য । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৪ 


পরীক্ষার হুবিদ্বার জন্ত বইটি লেখ! হয়ে থাকলেও যেমন-তেষন করে অতি লংক্ষেপে বা গোআামিল 
দিয়ে পাঠা বিষছকে উপস্থিভ কর| হশ্ব নি । মনোবিজ্ঞানের বহু দিক এবং একাধিক মতামত আলোচন! করা 
হয়েছে, পাঠক-পাঠিকার! একটু খোলা মন নিছে পড়লে ব্যাপকতার একটি আভাস পাবেন এবং কয়েকটি 
বিধয়ে আল্লাধিক লিকু'ল দানা ও পাবেন। এর চেয়ে বেশি এই ধরনের বইয়ে থাক। সম্ভবও নগ্র। ভাহ! 
সতাই লোহা! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলত। বাস অ/ছে। 

লেখক-লেখিকার কাছে একটু নিবেদন আছে। হু-একট] আাপ্লগাঘ আরে! একটু বিশদ করে লিখলে 
ভালো হবে বলে ননে হয়েছে। হস্তে! কিছু পৃ/-সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে, সরলতার জন্ত এবং 
স/হিত্যাভাসের অন্ত মাঝে মাঝে যেসব কবিতা, কথোপকথন, ঠাকুরের কথাপ্রলঙ্গ প্রন্থৃতি বাবহার 
করেছেন সেগুলি না দিলেও চলবে। বইটির 155:0120এর পরিবর্তনীঘ্নতা সন্বন্ধে আর-একটু লিখলে 
কেমন হয়? ॥৷০৭৫5, 1015 -এয় পরিবর্তন এবং এদের সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তন ( যেমন 
sublimation ) থে পৃপক্‌ ব্যাপার সে সম্বন্ধে একটু আলোচন! থাকলে বোধ হয় উপকার হবে। 
sex @ intelligence এর একট! প্রশ্ন থাকতে পারে। আর, 880০116৩704 প্রকাশের উপর" 
uuconsciousaর প্রভাব থে অনেক পময়ে অত্ান্ত স্পঈ, এ বিষয়ে আরে! লেগ। দরকার। বুদ্ধির 
মাপ নিয়ে যে মনোবিঙ্লেষণে একটু কটাক্ষপাত করা আছে বলে মনে হয সেটার আডাস দেওয়া যেতে 
পারে কি? শহর ও পল্লীর ঝালকবালিকাদের মধ বুদ্ধিগত প্রভেন সম্বন্ধে ভারতীঘ অহুসদ্ধানের ভিত্তি 
ধেটুকু আছে ( তা নির্ভর়যোগা তে! ? ) সেটুকু দিলে ভালে। হয় । 'আের' করে তুলতে চেষ্টা করার কু্কল 
প্রসঙ্গে ঘতটুকু বলা হয়েছে তাতে যথেষ্ট হবে না। জোর করে তুলতে চেষ্টা করার অথট! অধিকাংশ 
পাঠক-পাঠিকার কাছে কেবল ০০০5০১০৪ চেষ্টা বলেই মনে হবে; 'অথচ ০995010৩9এর আরে 
চেষ্টাটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দৃষ্টহানি পক্ষাথাত প্রভৃতি না ঘটার কথা। এদিকে পাঠক-পাঠিকার 
দৃষ্টি আকর্ঘণ করে দিলে ভালে| হদ্। অন্করপ-অধা।ছে Piaপুৎএর গবেবণার একটু দেওয়! যেতে 
পারে। (148০চএর কথা বল! হযেছে অন্ত প্রলঙ্গে )। 

বইটি লতাই ভালে! হয়েছে বলেই নানান্বপ প্রস্তাব করতে সাহস হল। গ্রস্থকারহয্ কেবল ঘে 
পড়াশোনা করেছেন তা নব, তারা গ্রন্থথানিকে তথ্যবহুল ও প্রামাণিক করতে ঘখে্ট পরিশ্রম করেছেন এবং 
পরিশ্রম তাদের সার্থক হয়েছে। অনেক দিকে অনেক গ্রন্থের সন্ধান এতে পাওয়। ঘাবে। ধার! একটু 
বেশি পড়তে চান তাদের স্থবিধ! হবে যে, এক জায়গাতেই অনেক পথনির্দেশ আছে ছাত্রছাত্রীরা 
এ বই ব্যবহার করলে লাভবান হবেন । 


সমীরণ চট্টোপাধ্যায় 


গ্রন্থপরিচয় ৩৫৩ 


সঙ্গীত-পরিক্রমা ॥ নারায়ণ চৌধ্রী। ইণ্ডিয়ান আ্াসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড। 
তিন টাকা চার আনা । 


‘সঙ্গীত পরিক্ষমা" বইটি লাতাশটি ছোট ছোট প্রবন্ধের সমটি। গংগীতের ইতিহাস ও মার্গলংগ্ীতের পরিচয় 
থেকে শুরু করে লেখক শেষ পর্যন্ত পৌছেছেন বাংলার লোকপংগীতের আলোচনায়। তারও উপর 
পাঠকদের তিনি উপহার দিয়েছেন তিনটি অতিরিক্ত প্রবন্ধ: “ভারতী সঙ্গীতে প্রগতিলক্ষণ', 'ঘৌধলঙগীতো' 
ও “গীত ও রুচি (উপগংহার)'। আবত্ল করিম, ফৈয়াতর খা, কেশরবাই ও হীরাবাঈ__এই চারটি নম 
বাদে নারাঘববাবুর নির্বাচিত সংশীতনঘক সকলেই বাঙালী। হ্তক্জাং বইটির নাম “বগলংগীত-পরি কা" 
দিলেও বেমানান হত না। 

রবীন্রংগীত সম্বন্ধে বইটিতে চারটি প্রবন্ধ আছে, একটি শেষের দিকে মার তিনটি মাঝামাঝি। এই 
সমাবেশ তাংপর্থহীন নয় । কেননা লেখকের মতে (যদিও তার ভাষার নয় ) লাংগীতিক উংকর্ধের দুই মেক, 
মার্গণংশীত ও লোকসংগীত, এরই মাঝানাঝি একটি অনি্দিঃ জাবগাথ রবীন্দ্রনাথের স্থান। একথা ন। 
বললে অন্ঠায় হবে ধে, রবীগ্রলংশীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখক ₹খেট অবছিত। এক জায়গা তিনি লিগেছেন : 
প্বাংলা গানের সামগ্রিক পরিধির ভিতর স্থরের সব চেয়ে স্কুমার, লব চেণ্ে সুচিজণ কূপ তুলে ধরেছে 
ঘে গান তার নাম__রবীন্্ঙ্গীত।” ঠিক এই কথার পরেই কিন্তু তিনি অডিঘোগ করেছেন থে, গায়কের 
স্বাধীনতা রবীন্রমংসীতে খত্ডিত। রবীন্পংসীত বিষয়ে নারাগুপবাবু চারটি প্রবন্ধের ধুথাই হুল এই কথ! খে, 
রবীন্ত্রপংটীতে গারকের হ!ত-পা বাধা। “বৃবীন্দ্ঙ্গীতের বৈশিষ্ট” প্রবঞ্ছে “রবীগ্রপঙ্গীত ভারতীঘ্ঘ সংগীতের 
ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী আন্দোলন” মুক্তকঠে এই কথ। ঘোষ্ণ। করবার পর তিনি আক্ষেপ করছেন ঘে, "এই 
আন্দোলনের প্রান সবটুকু কৃতিত্ব ধিশি এই আন্দোলন প্রবর্তন করে গেছেন ভাব; আন্দোলনকে ধার! 
ধারণ করে আছেন তাদের জন্ডে কৃতিত্বের ছিটে-ফ্চটা পড়ে রইল ন1।” এর পর বলেছেন তিনি আরও 
মাংথাতিক কথ।: "ভারতী সঙ্গীতে শিলীর স্বাধীনতা একট। মন্ত বড় জিনিল; লেই স্বাধীনতাকে 
আঘাত কর! ভাব্রতীঘ লঙ্গীতের প্রাণকে আঘাত করারই লমতুল।” এই মতের লদর্থনে তিনি মুক্তি 
দিয়েছেন যে, “...ডারতীয় সঙ্গীতে স্বরের প্রাধান্ত। রচনা এখানে একটা উপলক্ষামাত্র, স্বরকে কণে 
বা যক্রে ছুয়ে তোলাটাই হল আনল।” কথাট! দাড়াল এই, রবীন্রনাথ ভারতীয় সংগীতের প্রাণকেই 
আঘাত করেছেন, বদি ও “রবীন্ঙ্গীত" প্রবন্ধের একেবারে গোড়াতেই লেখক বলেছেন যে, “রবীন্দ্র গ্রতিভায় 
ঘা কিছু হুন্দর মহং বরণীধ ও স্ময়ণীঘ তা সবই বিধৃত হথেছে তার গানে। -শিল্পন্থইতে বিভিন্ন উপাদানের 
এমন হুসমগ্ল সমন্ধত বড় একট! চোখে পড়ে না।* একেই বলে কোথাকার গস কোথায় দাড়া । 

থাই হোক, সংগীত পরিবেশনে শিল্পীর শ্বাধীনত! কতটা আছে বা নেই, এই প্রশ্নটি একটু আলোচন। 
করা যেতে পারে৷ ইউরোপীর সংগীতে এ প্র ওঠে না, কেনন। লেখানে রচদ্ছিতার ও পরিবেশকে 
পার্থক্য স্বীকৃত, তাদের স্ব শ্ব ক্ষেত্র নির্দি্ট। কিন্ধু ভারতীয় মার্গসংগীতে শিল্পী ঘলতে কি বোঝায় না 
একাধারে রচয়িতা ও পরিবেশক ? স্তরাং এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কথায় কোনে! মানেই হয় না, কেলন! 
রচনা ও পরিবেশন দার্শগংগীতে প্রায় একই প্রক্রিদ্বা। বাক্তিভেদে ও ঘরানাভেদে রাগরাগিণীর শুধু 
বাইরে রড নদ, তাদের ভিতরের রলও থে বদলে দায় সে তো জানা কখা। এই বে ঘরান। থেকে ঘরানায় 


বিশ্বভারতী ॥পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৩৬৪ 


ছড়িয়ে পড়া ও এই ভাবে বিচিত্র রাগ-রাগিনীর উদ্ভব, এই হল ভারতীয় সংগীতের স্বাধীনতার মূল কথা। 
রবীন্রলংস্ীতকে ও বল! যেতে পারে বিশেষ একটি ঘরানা। স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে এই বিশেধ ঘরানাকে 
হদি অস্বীকার করা হু তাহলে রধীন্্রপংগীতে লেখক থে 'হুলম্রল লমহর'-এর সন্ধান পেয়েছেন, তার কি 
পরিণতি ঘটবে তার প্রমাণ পাও! গিয়েছে দিলীপক্দার শ্রাহ্ের কণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের কথ! ও স্থুরের উপর 
স্বাধীনতার প্রথোগের ফলে যে কূপের ও রসের কই হয়েছে ত। হদি কারে! কানে অতি উপাদেছ লাগে 
তাতে আপত্তির অধিকার হতে! আমাদের নেই । কিন্তু এ কথ। বলবার অধিকার নিশ্চছ অ।যাদের আছে যে 
ও জাতীয় গানের রল আর রবীন্ত্রাথ বে ছাতী গন স্ব করে গেছেন তার রশ একেবারে ডিপ গোত্রের । 

শিল্পীর স্বাদীনতার অ্বপ্ত রকমে আছে। দিলীপীছ স্বাধীনতায় বৈশিই্া শ্বয়বিস্তার ও তানলংযোগ। 
কেননা, তার বিশ্বাস যবীন্্রনাথ দিহে গেছেন শুধু কাঠামো, শিলীর অর্থা২ গায়কের কর্তব্য এই কাঠামোকে 
ভরাট করে ঝবীন্দরলংগীতের নিহিতার্থ ছুটিয়ে তোলা । অর্থা রবীন্দ্রনাথ শুধু সুত্রকার আর দিলীপকুমার 
বা সমগোত্রীয় শিল্পীরা ভান্তকার, আর ভাস্ই শিল্পের প্রাণ। কিন্ত স্বাধীনতার আর-এক জাতীয় প্রয্নোগও 
আমর! দেখেছি কোথাও ব! সামান্ত একটু মোচড়, কোথাও ব! এক-আধ পরদ। এদিক-ওদিক, অনিচ্ছায় 
নয়, সশপু্ণ স্বেচ্ছাকৃত । রবীন্ুলংগীতের একাধিক প্রধযাত পরিবেশকের কণে এই তীয় মারাত্মক অস্তর- 
টিপুনির পরিচয় 'মানর| পেগ্রেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজ রবীশ্ত্রপূংগীতের খৈত সংকট, বাহির থেকে 
ও ভিতর থেকে। এই হল বিশ্লীর স্বাধীনতার পরিপ/ম। এই অবস্থাত নারাঙণবাবু ধাদের বলেছেন 
রবীন্্রপংিতের “প্তাসরক্ষক* এবং খারা তার মতে “শিশীর শ্বেচ্ছাচাযর়ের আশঙ্কায় মূর্ছা যাবার দাখিল”, 
তার! ঘদি সজাগ ন! হন ত! ছলে ন্ববীন্রলংগীতের ভবি২ সম্বন্ধে আহার কারণ আছে। 

আমি প্রলঙ্গক্রমে রবীহ্রসংগীতের সঙ্গে ঘরান| কথাট। যোগ করেছি॥ এটি শুধু কথার কথ|। পেত" 
পক্ষে রবীন্রগংসীত এমন একস্তিক চাবে বাক্তিগত স্বষ্টি হে, এই প্রলগ্গে ‘ঘরানা’ কথ! ব্যবহার বোধ হয় 
অচল। ঠিক এই কারণেই স্বাধীনতা কথাটাও এখানে ওঠে লা, অর্থাৎ গরন্থকারের অর্থে। বিশ্বয়ের 
ও আক্ষেপের কথা! এই বে, নারারপবাবূর মতন গুপগ্রাহী সাংগীতিক, যিনি শুধু রবীশ্রপংগীতের অপূর্ব 
ঘন, কী এতিহালিক প্রক্রিথা এই খের উদ্ভব হল এই বিধয়ে সণ অবহিত, তিনি রবীজ্নাথের। 
সাংখীতিক স্যর টিকে থাকার অধিকার হবণ করতে চান শিল্পীর স্বাধীনতার নামে । বিদ্মের কথা আরে! 
এই জনে বে, নারাদবণবাবুর বইর পাতার ঞাতানব প্রমাণ পাওছা থা যে তিনি শুধু সাংগীতিক নন, তিনি 
লাহিত্যিকও, কাবো ও সংগীতে তার ছহুরাগ প্রান্থ লমান, আর তিনি মানেন থে সাংগীতিক জগতে দার্গ- 
সংগীত ও লোকসংসীত প্রায় তুলাূপ) 1 সংগীতে ও সংস্থতিতে ধার অহুনীলন ও অনুয়াগ এত ব্যাপক, এই 
হক কথা কি তিনি বোঝেন ন! যে, মার্গলংগীতের বেলায় ঘ। খাটে লে।কলংগীতের বেগাঘ তা খ1টে না, আর 
যবীন্দ্রংগীত এই দুই স্তরের মাঝান!ঝি বিশেষ স্তরের শি, যে টিকে তারই ভাবায় বল! চলে “বিদ্” সংগীত, 
যদিও তিনি এই কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা বা.লীম! নিধারণ করেন নি। 5০plistica৮৫ আর বিদ্ধ কি এক 
জিনিস? উনি বলছেন, “মাকে আমরা 5০১5০৭৫০৭ ব বিদ্ধ সঙ্গীত বলি, বাংলা দেশে তা কোনে 
কালেই শিকড় গেড়ে বলতে পারে নি; বাঙালী মনের সহজ কোক লোকলঞ্ীতের প্রতি ৷” দুটি দৃষ্টান্ত মনে 
পড়ছে, একটি কীর্তন, আর-একটি নিধুরাবূর টগ্র।। এই দুটিকে গ্রন্থকার কোন্‌ পায়ে ফেলবেন? এ বগ। 
বলার বোধ হয় প্রয্োদন নেই বাঙালীর সাংগীতিক মনের কতখানি নায়গ! ছুড়ে আছে টল! ও কীর্ডন। 


শরস্থপরিচয় 


বিদ্ধ সংগীতের বে দারা বাংল! দেশে বরাবরই প্রবল ছিল রবীন্রনাধ তাকে করেছেন প্রবলতর, 
অর্থাৎ টগ্স। ও বীর্ডনের ্রতিগ্থকে তিনি নিয়ে গেছেন আর-এক ধাপ এগিয়ে । তাঁর সাংগীতিক স্ট্িতে 
তিনি ঘেৰন আম্মসাং করেছেন মার্গনংগ্ীত তেননি আকর্ষণ করেছেন লোকসংগীত । ফলে যে শিল্পন্থঠীর 
উদ্ভব, তাই এ যুগের যথার্থ বিদ্ধ সংগীত রবীন্্রপংটীত বা রবীশ্রকাবোহ। বৈশিইাই যে এই বৈদদ্ধা, এ 
কখ। ভালে। করে বুঝলে নারাযণবাবু, লিগতেন না: “রবীন্্গীতের প্রচার কি এক ছুনিরীক্ষয 
কারণে সমাজের উচ্চ নহলে মাবদ্ধ।” কথাট। পুরোপুরি ন! হলেও মলেকখানি লত্য হত দদি ‘উচ্চ 
বলতে গ্রন্থকার বুঝতেন শুধু শিক্ষিত বা বিদ্ধ, ধনী নয়। দুঃখের কখ। তিনি 'উচ্চ' কথাটি ব/বহার 
করেছেন দ্বিতী্ঘ অর্পে। এ ক্ষেত্রে রবীশ্রনাথের গানে ও কবিতায় কি কোলে! তফাত কর। যায়? আমার 
'মভিজতাঘ রবীন্দ্রনথের কবিতার চেয়ে তাঁর গানের লনাদর অনেক ব্যাপক । নারাফণবাণু এই প্রসঙ্গে 
ছনসাধারণ কথাটি বাবহ!র করেছেন বলেই আমি তাঁকে প্রিস্তেদ করতে চাই, তার কল্পিত আনদাধারণের 
মণো রবীন্দ্নখের কবিতার প্রচার তিনি কতটা লক্ষ্য করেছেন? আর কবিতার বেলাতেও কি তিনি 
মনে করেন থে, "একটি কায়েমী স্বার্থের চক্র"ই এই প্রচারের প্রতিকূলতা করছে? জনগণের শিক্ষার অভাব 
এইজ দায়ী নয? সন্দেহ হয় যে, লম!ছতর ও ইতিহ।ল ন্ব্ধ গ্র্থক/র ঘথেষ্ট প্রবীণ নন ॥ 

রও একটি প্রমাণ দিচ্ছি। হ্থাষী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত “সংগীত ও সংস্কৃতি” যন্ব উদ্ধার ক'রে তিনি 
বলছেন যে, বৈদিক যুগে মার্গগংগীতের পাশে পাশে লোকলংসীতেরও অহনীগন চত, অতএব লোকসসাত 
মাগ্ংসীতের অনুগ বা অদীন নয়, পক্ষান্তরে সহগ ও সমমর্ধানালম্পর /" স্বামীন্বীর বই আৰি পড়িনি। 
কিন্তু এই তথাটি কি লর্বস্থীরুত নয বে গোকমংগীতের উদ্ভব লভাতার প্রচ আদি পর্যায়ে ও মাগপংগীতের 
জয় বহুদিন পরে এই লোকলংগীভ থেকেই? সংগীতের প্রাথমিক ঘুগের কথ| ছেড়ে দিচ্ছি, দুখলন1ন 
আমলেও কী ভাবে লোকসংগীত থেকে মার্গলংগীতের শষ্টি হয়েছে তার পরিচন্ন আছে শ্রীক্ষিতিনোহন 
দেন শাহী রচিত “হিন্দু-গুললবানের দুক্তপাধনা” (বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ) বইতে । রবীন্দ্রনাথ এই 
এতিহেরই বাহক । রবীগ্নাথকে বুঝতে ছলে ইতিহাগের ধার সম্বন্ধে একটু মচেতন হও বিশেধ 
দরকার । 

এই লব মৌলিক কথ। বাদ দিয়েও দেখ! ঘায় যে, রবী গ্রসংগীত-বিষক প্রবন্ধগুলিতে লেপক এনন অনেক 
কথা বলেছেন ঘ। মেনে নেওয়া ফঠিন। দু-চারটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

১. রবীঞ্রনাধের প্রথম বলের গানগুলে। সথরধর্যী এবং যধা ও শেধ বয়সের গান মূলত ক।বাধর্যা_ 
এই শ্রেকীবিভ।গ কি নিতান্ত ঘাত্িক নঘ্? কোনে। এক অনবন্িত মুহূর্তে রবীন্্রনাথ ঘদি এই জাতীয় 
শ্রেখীবিভাণের কথ! উল্লেখ করেও থাকেন, আমানের পক্ষে তাই কি চিরকালের আদর্শ হয়ে থাকবে? 

২. রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হন নি ও কীর্ভনাঙ্গ সবরের গানে অ-ভক্তিমূলক কণা 
বাবার 'ক্ষীণতম চেষ্টাও নাকি এখন পর্যন্ত হদ্র নি। রবীন্দ্রনাথ থে কানের কী রকম ভক্ত ছিলেন ত! 
তীর লংগীতবিষয়ক রচনায় ও আলোচন।ঘ বা ভাষণে বারবার প্রকাশ পেছেছে। বিশুদ্ধ কীর্তনের ও 
কীর্তনভাঙা হরে তিনি বহু গান রচন! করেছিলেন । এই গানওলির কথ! অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তিমূলক নয়ন 
তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি : ‘তোমার গে!পন কথাটি সথি রেখে ন। মনে' ( এই গানটি কী ভাবে রচিত হয়েছিল 
*আীবনস্তিতে তার বিশদ বর্ণনা আছে ), “তবু মনে রেখো, যদি দূরে ঘাই চলে? ও “মেঘ ও তৌদ্র* গল্পের 


১৪ 


বিশ্বভারতী "পত্রিকা বৈশাখ-আহাঢ় ১৩৬৪ 


বিশ্যাত গান-'এলে। এলে! ফিতে এলে!, বধু হে ফিরে এসো? । তৃতীয় গানটি প্রধানত ভৈরবী সুরে 
রচিত, কিন্তু কীর্তনের ঢডে। এই জাতীয় আরও দৃষ্টান্ত আছে, কিন্ত "ক্ষীণতম প্রচেষ্টাপ্র পক্ষে বোধ হয় 
এই তিনটি দৃ্টান্তই বথে্ট। ত! ছাড়া রবীজ্্রনাথের বাউল স্বরে রচিত গানগুলির গারে গায়ে জড়িয়ে 
আছে যে কীর্ডনের হুর সেকথাও ক্বিদিত । 

৩. ভাঙা গান, যেমন রবীন্দ্রনাথের একাধিক ব্রদ্ধলংগীত, সন্বন্ধে গ্রস্থকারের মত : প্এ-আ্াতীছ গানে 
বাণীসয়দ্ধি অবধারিত নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত---কথ! ও সবরের হুলমঞ্জজ মিলনে গানের যে পরিপূর্ণতা 
তা এই জাতীয় গালে কদাচ লঁভা।” ডাঙ! গান প্রসঙ্গে শুধু একাধিক ব্রন্ধসংগীতের কথা কেন বে 
নারারণবাবুর মনে এল আনি না’। বহু অব্রঞ্ষসংগ্ীতও র্বীন্্রনাথ হিন্দী ও অন্তান্ত ভারতীয় ভাষার গান 
ভেঙে রচনা করেছেন। আর তর ব্প্ধপংগীতের বেশির ভাগই সম্পূর্ণ নিজের দেওয়! স্থরে রচিত, ঘদিও 
লে-হবর অনেক ক্ষেত্রেই ভার মৌলিক স্যরি ন্ন। এ সব গানের বাণী ব্যাহত কি না তা শুধু মতের নয়, 
কুটির কথ।। ভাঙা গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, পাঠকের! বিচার কঙ্কন এগুলির বানী “ব্যাহত” কি ন! : 'চরণধ্বনি 
শুনি তব নাথ', 'আজ্ি নাহি নাহি নিজ্র। অবিপাতে', “আজি কমল মৃক্লদল খুলিল', 'খেলার পাখী, এবার 
বিদায়ঘার খোলো" ॥ এই চারটি হিন্দী-ভাঙ! গানের প্রথম ও দ্বিতীঘটি ত্রদ্ধলংগীত; চতুর্থটিকে প্রেমের 
গান বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রোতার মন এই গানগুলি শুনলে আজ্ছঃ হয় কথা ও স্থরের অপূর্ব 
সম্মোহনে | এই রফম দৃষাস্ত রবীন্ত্রনাথের ভাঙা গানে অত্র পাওয়া ঘাঘ্। এত বেশি থে, এক-একলসয় 
মনে হয় ভাও। গানগুলিই তার সাংগীতিক কীতির চরম নমুনা । 

আর-একটি দৃষ্াস্ত দিচ্ছি। নারারণবারুর লেখা পড়ে স্পষ্ট ধারণা হুদ যে, তার পক্ষপাত কবির 
প্রথম-জীবনের গান সম্বন্ধে । আঙ্জকালকার গাইয়েদের সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেছেন, এর। রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম-বন্থযের গান লঘতে পরিহার করে থাকেন । অথচ কবির রচিত “উল্লেখযোগ্য” ভৈরবীর ধে-ছয়টি নমূন। 
তিনি দিয়েছেন প্রত্যেকটি তার উত্তরদ্গীবনের ও এর মধ্যে পাচটি তার একেবারে শেঘ-ব॥সের রচনা। 

বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ এ-বইটিতে আছে চারটি, ধদিও রবীন্নাথের নাম 
ছড়িয়ে আছে পাতাদর পাতায়। অবশ্ত ত! স্ব/ভাবিক এবং তাতে প্রমাণ হয় যে, রবীন্রন।থের ব্যাপক প্রভাব 
লদদ্ধে গ্র্কার লচেতন। অথচ তার আপেক্ষিক মুলাবিচারে রবীজ্ছনাথ ও নজরুল প্রায় তুলামূলা । 
কেননা তিনি লিপেছেন, “একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে বল| ঘায় তাদের 
সুর ও বাণী দ্বইই এশধপূর্ণ এবং তাদের গান একটি স্থলমঞন কোর মধ্যে এসে পরিণতি লাভ করেছে!" 
(“কাদী নকুল ইসলাম--গীতকার ও স্থরকার")। 

তিনি আরও বলেছেন যে, নকুল ‘মার্চ-গংসীতের প্রথম সার্থক ভ্রইা। প্রমাণ, তার “উধ্ব গগনে 
বাজে মাদল’ ও ‘টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চল সমরে' । লেখক কি কখনো! ‘একনুত্রে বীধিয়াছি 
সহশ্রটি মন’ কিংবা ‘চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারতপন্তান' প্রভৃতি গান শোনেন নি? 

গ্রন্বকার আশ্দেপ করেছেন যে বাংলার “যে সমস্ত কোরাল গাল তৈরি হয়েছে সেগুলির' "সবরের দিক 
দরিদ্র *-জাতীপ্রতার অন্গ্রেরণা পেকে তাদের জন্ম, তাই কথা তাদের ভিতর স্বভাবতই প্রধান ন্ধাদ! লাভ 
করেছে ।" এ "একস্থতে বাধিয়াছি” গালটির প্রেরপণ। যে জাতীয্ভাবোধ ত! আবস্থস্থীকার্য, কিন্ত এটির স্থর 
কি উপেক্ষণীয় ? অনিজ্জালঘেও আবার দৃষ্টা্থ দিতে হচ্ছে। হছিজেজনাথ ঠাকুরের "অখিল ব্র্//ওপতি 


পরন্থপরিচয় ৯ 


প্রপমি চরণে তব, লত্যেন্রনাথের "জু দৈব আছ দেব, জয় সঙ্গত!” রবীন্দ্রনাথের “পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে', 
“মোরা সত্যের পরে নন” প্রস্তুতি ব্রদ্ধলংগীতগুলির জ্র্ম কি আতীয়তার অস্থপ্রেরপা! থেকে ? আদ্র এই 
গানগুলির সুরের দিক কি দরিত্র? মার খেলার অপূর্ব কোরাসগ্ুলির কথাও কি উল্লেখযোগ্য নয় ? 

মূলাবিচারের দৃ্ান্্প গ্রন্বকারের আরে ছুটি প্রবন্ধের উল্লেস কর! যেতে পারে: “হুহকার হিমাংশু 
দত ও “গীতিকার অঞ্জয় ভট্টাচাধ"। এর। দুজনেই ছিলেন গ্রপ্থকারের অন্তর বালাবন্, অতএব তাদের 
সম্বন্ধে প্রকাস্তে উচ্ছাস ন| করাই বোধ হুদ তার পক্ষে শোভন হত। হিনাংশু দৱ বশত সুনকার 
হিলাবে আমানের অর্ধ! দ।যি করতে পারেন। কিন্ত শুধু হর রচন| করেই তিনি ক্ষান্ত ন! হয়ে, কপ|র বরাত 
দিতেন বন্ধু অঙ্গ ভট্টাচার্ধের উপর । এই ভাবে তোর হত দে গান, শটীন্তরদেববর্ষনের মতে] শিল্পীর মুখে 
শুনতে ন! পেলে সেগুলির কোনো! প্রতিষ্ঠা হত কি না লন্দেহ । অণ5 এই ধরনের ছেড়াতালি-দেওয়া 
গাল লক নারায়ণবাবু তার নক্সরুল ইগপাম বিদ্রক প্রবন্ধে নিজেই বন্তব্য করেছেন বে, “॥[র। নিগ্গেরা 
গান লেখেন ফিন্ত অপরকে দিয়ে তাতে স্থরঘোজন। করিয়ে নেন তাদের গানে কগনও লতাকার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আবার এর উল্টো পিঠে, ধাদের স্থর দেবার ক্ষণত| আছে কিন্তু নিদ্ধের! গান 
রচনা করতে জানেন না,-.-তরা ও স্বর ধথাযথ ভাবে দুটিয়ে তুলতে পারেন কিন! লঙ্দেহ'-1” এই ভাবে 
এক ঘারে “সরকার” ও “গীতিকার” বন্ধুকে ঘাঞ্ছেল করার পর তাদের লঘ্বন্ধে এ জাতীয় উ্চির দংগতি 
লব্ধ প্ৰভাবতই একটু সন্দেহ হয়। 

এ কথা মানতে হবে যে, নারাহপবাবূর দৃষ্টি কৃপমখুকের নঘ। তাই তিনি উপলক্ষি করেছেন যে, 
মার্গনংযীতের ভবিষ্ং প্রনারের পথ কদ্ধ। “কাঞ্জেই ভারতীয় সঙ্গীতের মোড় নতুন দিকে ফেরাতে হবে, 
ফেরার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আর সমন্টিসঙ্গীতই হুল সেই প্রত্যাশিত দিক।” ভাববার নতন কথা। 
কিন্ত ঘিনি এই ভাবনার বরাত দিলেন আমাদের উপর এ বিধদ্রে যবে সতর্ক থাকলে এ কথার উল্লেখ তিনি 
নিশ্চয়ই করতেন যে রবীগ্রনাথ বাদেও একাথিক ব্দ্থলংগীত-র$ছিতা অনেক উন্লেখঘোগা কোরান গানের 
স্াতি রেছেন। আর সমসামদ্িক গাল-রচন্মিতাদের মধ্যে জযোতিরিশ্ুনাথ মৈত্রের নামও তিনি একেবারে 
বাদ দিতেন না। 

“সঙ্গীত পরিক্রমাণ্ম সংগীত সম্বন্ধে লেখকের গভীর দরদের পরি পাওয়া ঘা নিঃলন্দেহ, কিন্তু বইটির 
বিভিন্ন নিবদ্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিলন সত্রের একান্ত অভাব। ইতিপূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আরো দু-একটি 
দেওয়া যেতে পারে ॥ বইটির প্রথম প্রবন্ধে ডারতীয় সংগীতের এঁতিছালিক উপক্রমণিকাথ লেখক বলেছেন: 
"মোগল ঘুগে গ্রুপদের ব্ায়গা জুড়ে বসলো খ্যাল।” মোগল আমলে গোরালিহরে যে ধ্রপদের জয় এ কথা 
কি তিনি জানেন লা? এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য থে বিখ্যাত আগ্র| ঘরানার ওপ্াদ ফৈয়জ বার 
পূর্বাচা্ আকবর শা'র অহুগত সৃজন খাঁ প্রায় লাত শ ঞরপদাঙ্গ গান রচনা করেছিলেন ও এই জাতীয় দরবারী 
ঞুপদের থেকেই পরে উদ্ভব হয় খেছালের | কিন্তু গ্রন্কার এই পরিণতির ঘে কারণ নির্দেশ করেছেন 
তাতে ফুটেছে তার মৌলিকত1। “মোগল বাদশার! সঙ্গীতকে জাগতিক হডে।গের অন্ততম উপকরণ মনে 
করতেন। স্থখলাভের লোপানন্ধপে ছিল তাঁর ব্যবহার। কাজেই সঙ্গীতের প্রাচীন মহিমা ও আধ্যাত্মিক 
গৌরব আর টিকল না, ধ্যানের আলন থেকে নঙ্গীতকে নেমে আসতে হল মালোকমালালক্ছিত আতর- 
স্থবাসিত আমরে।” এই বর্ণনার বর্ণলধারোহ ভেদ করে লেখকের বক্তবা অবশ্য দাড়ায় এই থে, একদা 


৩৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৬৪ 


ক্রুপদ-ধামার-মন্িত অধ্যাব্মলাধনার কঠিন মার্গে ছিল ভারতীয় যার্গলংসীতের কঠোর বিহার, তার পর মূললমান 
ঘুগে বইল আতর ও গোলাপদ্রলের অবারিত প্রবাহ, আর তাতে শৈবালদলের মতে! ভেসে এল খেঘ্াল ও 
ঠংরি। কিন্তু ক্ষিতিমোহনবাবূর এ ছোট্ট বইটি থেকে ছান! ঘাই যে, বিদ্ধ ও লোকলংগীতের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের ফলে হয়েছিল বাদশাছী দরবারে খোল হুংরির জন্ম । শুধু ভারতবর্ধে নহ, পৃথিবীর প্রত্যেক 
দেশেই, শিল্প-ইতিহালে দেখা যায়. এ একই ধারা: শিল্পস্থরীতে সয়লতা ও কঠোরভার পর আবির্ভাব 
হয় বৈচিত্রোর ও জলংকরণের | ক্লাসিকাল-এর পর রোমান্টিক ৷ 

আরে! একট! কথ! স্বরণ কর! যেতে পানে । শিল্প-ইতিহাসের প্রাথমিক ও সব চেহে গৌরবমঘ যুগের 
শিলশতি ও শিল্প উপভোগ হয়" সার্বজনীন, তাই বিশেহ বিশেষ হুষ্টিতে শিল্পীত্র হাতের ছাপ থাকলেও তার 
নামের সীলযোহর থাকে না1।* অজস্থার ছবিতে বা মহাবল্লিপুরমের ভান্বর্ধে কছছন শিল্পীর নামের সন্ধান 
পাওয়া যায়? স্বতরাং এই আক্ষেপ একেবারেই অহেতুক যে, “এদেশের স্থরকাররা কদাপি তাদের পরিপূর্ণ 
মর্ধাদা পান নি। স্থরের ভিতর নিদ্ধের নাম ও বাক্তিত্বকে নিংশেখে লুপ্ত করে দেওয়াই ছিল তাদের রীতি ৷” 
এর পর নারাঘ়পবার্‌ বলেছেন, "বর্তমানে এই নীতির পরিবর্তন আবশ্তক । সর্বাগ্রে সরকারের যর্ধাদা স্বীকৃত 
হওয়। উচিত, তারপর গান্বক ও বাদক” এই পরিবর্তন হাতে সহজসাধা হয় এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বিশেষ 
এক হ্থরকারের নামও করেছেন । “তিমিরবরণকে দিয়েই এই পত্রিবর্তনের সুচনা হোক ৷” আমার ধারণ এই 
বে, এই ব্যাপারে রবীস্দুনাথের দাবি বোধ হত্ব তিনিরবরণের চেয়ে নিতান্ত কম নগর, অতএব আমাদের কর্তব) 
রবীন্ছনাধের শিল্প স্থটিতে তায় বিশিষ্ট স্বাক্ষর যাতে বিন্দ্যাত্র ক্ষুর না হয়, এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা। 


হিরণকুমার সান্যাল 


ব্যাকরণ-প্রদঙ্গ 


শরীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি 


শদকত ও হাতার শব্দ 


পানিনি তাহার অষ্টাধ্যান্নীর শেষ অধ্যায়ের প্রথম পাদের হাদশটী দত্রে দ্বার| শকগ্ৈত স্বীকার করিয্নাছেন এবং 
সেগুলিকে সিদ্ধান্তকৌদূদীকার ভট্টোক্ধি দীক্ষিত তন্কিত প্রকরপের শেযাংশে "অথ দ্বিকুক্র প্রক্রিম” নাম দি 
স্বতত্ পরিচ্ছেদন্বপে আলোচনা করিয্াছেন। উক্ত দ্বাদশটী সতের নধ্যে মাত্র তিনটী সুত্র নিত্য বীপ্দযোঃ ; 
পা ৮১৪, প্রকারে পবচনন্ত ; পা ৮১:১২ ও ধবাস্বে যধাঘধম্‌; পা ৮।১।১৪"-_বাংলায় প্রবোগ্া। 

পাশ্চান্তা ডাষাতৰ আলে!চনার শব্দহ্বৈত অর্থাং Reduচlicai০us সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সিক্ষাস্ত 
পাওয়! ধায় লা। Otto Jespersen উহার Language গ্রন্থে এন অধ্যায়ে ধম প্রকরণে ইছানের 
সন্থন্ধে অন্তান্ত মত সমালোচনার পর এইমাত্র বলিয়াছেন বে] is simpler and more uatural 
to refer these reduplications to the pleasure always felt in repeating the same 
muscular action until one is tired (1947 e., P., 109 ) উক্ৰ উদ্ভৃতির সারাংশ পাণিনি সত 
শক্চ্চেপ্রিযনস্থখয়োরন্ততরস্তাম্‌; পা ৮১৷১৩--সহিত অচিন হুইলেও ব্যাকরণের লাধারণ আালোচনাদ দে 
এদদ্ৈতের কোনও মূলা আছে তাহ। এখনও পাশ্চাত্য ভাবাতববিদগণের নজরে পড়ে নাই । 

বাংলার বহুবচন অর্থপ্রফাশ করিবার জন্ত গুপবাঁচক অর্থাৎ বিশেষণের দ্বিত্ব করিবার নিয়ন আছে। “লাল 
লাল কাপড়” ঝলিলে ওঁ বর্ণের কাপড়ের বহুত্ব জ্ঞান মাইসে। অতএব এপানে “প্রকারে 'ওপবচনন্ত” সতের 
প্রয়োগ পাওয়। যায়। লঘুশন্েন্দুশেগর টীকামতে--“প্রকার” শব্দ “াদৃশ্তবাডী”। সেইছন্ত বিশেষণ দ্বার 
প্রকাশিত গুণের মনন তারতমা ঘটিলেও বহুবচন অর্থ অটুট থাকে৷ উক্ত ৮১১২ সথহটী পূর্ববর্তী 
পকর্মধারয়বহতরেদু ; প। ৮১১১৯ স্তরের অনুবৃত্তি ছেতু লবান্াখিকরণবলে বাংলা এ শ্রেণীর শব্দহৈতে 
কর্মধারয় (প। ২১1৪৯) নিছে উর্রপদার্থের প্রাদান্ত স্বীকৃত হইয়া! পরবর্তী বিশেগ্র পদ পুনরাঘ বহুবচন 
বিভ্জি গ্রহণ করিতে পারে। এইক্রন্ত রবীশ্্রনাথের গ্রদ্বোগে দেখিতে পাই যে_-“ছোটউ ছোট ছেলেমেয়েগুলি, 
ভাইবোন করি গলাগলি, অঙ্গনেতে নাগিতেছে ই"-_মথব| “গঙ্গার ভীর, স্বিদ্ধ সমীর ছোট ছোট 
গ্ামগলি”। 

ধখাস্থে যধাহধম্‌ ; পা ৮৷১।১৪ গতর নিত্বমে গঠিত “যথাযথ” পর বিশেষণ হইলেও ইছার মগ বহবচন 
অর্থ নাই । পদটী “যথা” শব্দের প্লায় বিশেদণ ; ধদিও “ঘখা” শব্দকে অবায়ীডাব গযাগ প্রয়োগে অবায়ছপে ও 
শপা করিতে হগ্ব। "পর" এই বিশেষণ বা সর্বনামসিক্ষ “পরম্পর* পদে বহুবচন অধ আছে বটে কিন্ত 
ওঁ পদসিচ্চ “পরম্পরা” পদ বিশেক্স এবং একবচন মাত্র । মূল "পর" শব্দ সংস্কৃত স্ুপ্‌ প্রাপ্তিতে লিঙ্গতেদ 
পাইলেও উক্ত “পরস্পর” শব্দ RU55i৪০ ব্যতিহায়িক সর্বনামের স্টার পুং হী লিঙ্গে একই রূপ পায়। 

সাদৃশ্ত অর্থ থাকার দই বাংলার অন্ত প্রকারের শব্দগ্বৈতের মসেড়িতাংশে অর্থাৎ ঝিডীয়াংশে অক্ষরের 
পরিবর্তন করিহা বহুবচন অর্থ ঘটানো! হইয়া থাকে। “জলটল “বা কাপড়চোপড়” বলিলে াৃশ্র অর্থের 
প্রাধান্ত আনিয়া বহুবচন সুচিত হয়। পাপিনি ছিরুক্ত প্রক্রিয়ার হধো এপ অক্ষরের (5)11016) পরিবর্তন 


৩৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ 


হুত্রাপি হবীক্রভ ন! হইলেও ৮১৪ দুত্রেব বীগ্দ। হইতে এপ বটে স্বীকৃত হইতে পারে; কারণ “প্রো? 
মনোরম!" টীকাঘ ভট্রোক্জি দীক্ষিত বলিদ।ছেন-__ বা।পষিজ্ছ। বীন্সা, ব্যাপ্তি প্রতি পিপাদদ্বিষেতি যাবং। 
সা প্রহথোকৃপর্স ॥ বস্তুত ব্যান্ধির সমস্ত অংপে্ সহিত সর্বলোকশিশ্ধি (law of the uniformity 
of nature ) ব। প্রকতির এক ॥পতার সন্বন্ধ না খাকায় এই লকপ শব্দখ্বৈত পুনরাদ্র বহুবচন বিভক্তি পাইতে 
পারে; ঘগা-- কাপড়চোপড়ঙুলি শুস্ধাইর। রাণ ইত্যাদি । এইপ্রকার শব্দহৈতকে বাংলা ব্যাকরণ মতে 
ধ্বজক পৰ বল উচিত । কাৰণ আম়েড়িতাংশ শুধু যে ধ্বনি সুচনা করে তাছা নহে, বচন অর্থও 
সুচনা করে। 

শন্ষছৈত থার। বাংল|ঘ বচন *ঘর্ব প্রকাশ কর! ছাড়! ছু-একটা অঃ দৃষ্টান্তও মিলে। “সঙ্গে” এই 
মঙগ্ষনীয় পর দ্বিতবপ গ্রহণ করি যন “ইব।র” প্রত্যন্বাপ্ত ক্রিযাবিশেষ্ঠের (0504৫ ) অর্ধাং ইসম-এ- 
মপনাক ( দব1--ধাইবার সঙ্গে লক্ষে ) এল লহিত মুক্ত হয্ব তখন ওঁ খিবপদ আর লবন্ধনীঘ থাকে না; 
তংপরিবর্ঠে কালাধর্থটক সংপোজক অবাদ্থ বিশেধণ ( Relative adverb )এ পরিণত হয় এবং এক্ধপ 
পদ, যৌগিক বাকাকে লরল বাকো পরিণত করে। 

সংগত বা।করণকারগণ ধবকলাস্মক ( 0॥০॥৷॥৭০৪০৫i৭ ) শব্দ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। 
বাংলার এপ শের বাহ্‌লা ত আছেই, ইহাদের ও আবার লিগনমতাপ্তরিক হিরুক্তি হইতে দেখা! যায। কচ, 
কট, খট্‌ খপ্‌ ধুপ প্রভৃতি ধবসা সবক শব্ম শব্দগৈতে পরিণত হইলে প্রথমাংশের শেষে আকার ঘূক্ত হয়; 
থখ।-_ কচাকচ, কটাকট, ধুপাধুপ ( প্রয়োগ ধখ।-_ তাক ধূপাধুপ বাগি বাগে; ডালিম গাছে পরছ নাচে 
গ্রামা ছড়া ) ইতাদি। এসব স্থলে গুণ ব! বচন কোনও অর্থ ন! থাকিলেও নিত্য অর্থাৎ আভীক্কা বা 
লৌনঃপুঞ্ত: (নিতাম্‌ আতীক্ষম্‌ বাখানা২। তচ্চ পৌনংপুততদ্‌__ লঘ্শব্দেৰুশেধর ) অথ পাওয়া ঘায়। 
এতত্থাভীত “দাগ” প্রস্তুতি ধাতুর দ্বিত্ব এবং আ-কার স্থলে ও-কার করিদ্বা এক রকম শব্দস্বৈত পাওয়া ঘায়; 
যপ।-- দাগনে।গ, বাছবোছ, ধারণের ইত্যাদি । তথ্য তীত উভন্ব অক্ষরে অ|-কার যুক্ত ধাতু বা শব্দের দ্বিত্বে 
আস্ষেড়ি তাংপের প্রথম আকার স্থপে উ-কার এবং শেষে আ-কার স্থলে ই-কার করিয়াও অন্ত একগ্রকারের 
শব্দত মিলে 5. বখ।- ঢাকাহুকি, ভাগ্া হুজি, কাটাকুটি, ধাকাধুঝি, ইত্যাদি। ইহাদের মখ্যেও পৌনঃপুতত 
অর্থাৎ নিতা অর্থপ্রথান। 

ধ্বন্তায্যক শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ কর্তৃক স্বীকৃত না হইলেও প্রাচীন মীমাংলকগণ বিশেষতঃ ভট্ট 
কুমারিল তীহার গবপনাখের চব্বিশ বিভাগের দধো ইহাকে অন্ততমনরপে স্বীকার কয়িগ্নাছেন। কুমারিলের 
গবিভাগ প্ায় ও বৈশেধিকের মত হইলেও লেঘোক্ দীর্শনিকগণ কেবলমাত্র শব্দ স্বীকার করিয়াছেন । 
কুমারিল ও পরে প্রভাকর ওঁ শবদস্থলে ধবন্তায্বক শন স্বীকার এবং স্ফোটবাদের অস্বীকার করিঘাছেন। 
আলক্কারিকগণও দর ক শব্দের মূলীহৃত ধ্বনি শ্বীকার করিছাছেন। ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন এবং কুস্তক 
প্রতোকের কাব্যালে/চনা্ যে লাবপোর উল্লেখ আছে তাহাতে ধ্বনির একট! বিশিষ্ট স্বান আছে। 
আননদবধনের সা কুস্মকও ধ্বনিকে তাঁহার আলোচিত বক্তার শ্রুতি বলিন্ন। মনে করিয়াছিলেন। 
কুম্তকের উপগার বক্রত। আনন্দবর্ষনের লঙ্গশাদূল ধ্বনির অহুদ্ধপ । ইহাদের মতে ধ্বনি প্রধান নয় বটে, 
ধ্বনি গৌণ বা ভাক্ত এবং বক্রোক্তি প্রধান ইইলেও ধ্বনি তাহার অঙ্গীভূত । 

ধ্বনি ধ্বনতাব্মক শব্দের মূল উপাদান বৃলিয়াই অধিকাংশ স্থলে প্রাণী | নৈসর্গিক ব্যাপারের শব্দ বা ধ্বনি 


ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ ৩৬১ 


বিশেষকে অহুলরণ করিয়াই এই ধরবন্তাহযাক শব্দের উংপত্রি। এই আন্তই 08০16967550 তাহার 
Language এন্বে ইহাদিগকে Ecl॥০-আ০rd5 নামেও অভিহিত করিঘ্রাছেন (chap. এvi 
S5ei০৷ 7)। ইহাদিগের লীম! নির্দেশ করিতে গিয়া ফ্রেডারিক ডাগাছের ( Die2 ) যে মত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন তাহা এই (One cau easily go too far in supposing onomatopoeia, as a 
rule il is more advisable to build ou existing words. ফ্রেডালিক চায়াছের এই মত 
উড যতাবলন্বী নীমাংসকগণের শিশ্ধাস্মের সমপর্ধাদবতুক্ত এবং লেইজন্তই “পিপীলিকা” শব্দের বুযংপ্ত্রিমূলে দে 
যত্লুগন্ত “পীল” ধ!তু রহিয়াছে তাহাও ধ্বত্তাযযক । বাদালিকবি ইহা লক্ষা করিঘাই লিখিদাছেন_ 
পিপীলিকা পিপীলিকা দলবল ছড়ি একা 
কোথা ঘাবে ঘাও ভাই বলি, 
সতের সঞ্চয় চাই, পান্ত খুজিতেছি তাই 
ছচ্ছ পাদ পীল পীল চলি । 
লংস্কৃত আরও দুই-এক ধাতুর এইক্লপ ধবপ্তাতুক অর্থ বাহির কর বায এবং লেই অর্থ দি ন্যুংপর শব্দের ও 
ব্যাখ্যা করা ধায় । 

উপরে দেধানে| দিয়াছে থে ধ্বস্তান্মক শব্দও শব্ৈতৈ পরিনত হইতে পারে। বাস্তবিক শব্দ 
একবার গড়ি! উঠিলে তাহ! যে অন্তরূপেও শব্দ গঠিত করিতে পারে তাছ। 04০ Jesperseu-8 
স্বীকার করিবাছেন। ০॥০৭০P০০iএ-র আলোচনা প্রলঙ্গে [6৭৪ গন্বের ৮ম অধ্যায় ৪র্থ 
প্রকরণে বলিন্নাছেন_ When once formed, such words may be transferred to other 
thiugs where the souud plays uo longer any role. Jesperseu-এর এই মত ভর্তৃহরির 
শব্ৰের নিতাতাবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র ( বাক্যপদীয় ব্রহ্ধকাণ্ড নামক প্রথম কাণ্ডের প্রথম ঙ্লোক ডব্যৈ )। 

উক্ত অধাংপক মহাশয়ের এ প্রকরণের আলোচনা হইতে বুঝ। হায় ঘে যে ভাষ! হত বেশি শিশুর 
কাকলির শমপধায়ে রহিয়াছে সে ভাষায় তত বেশি ধবন্টাত্মক শব্দ প্রহিঘাছে। বাংল! ভাবায় ধবন্তাস্মক 
শব্দের বাহলাছেতু এই সত্য কিন্ত প্রমাণিত হয় না বরং রবীজ্জনাথের নতে ইহাদের অনির্বচনীয়তা 

ংল ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে ( শব্দতব টা )। 

Otto Jespersen গূনরা বলি্বাছেন_ But as our speech orgaus are uot capable 
of giving a perfect imitation of all unarticulated sounds, the choice of speech 
sounds is to a certain exteut accidental and different uatious have choseu 
different combinations more or less conveutionalized for the same souns. 
( Language chap. XX, sec. 3 )1 গেম্পানের এই মতও ভর্তৃছরির বাকাপনীয় প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় 
“গশ্লোকের ভাবার্থ মাত্র। 


পৰায় 


অর্ধাচীন লংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ স্থপ্রচলিত কারিক| হার! অবাছসংজ্ঞা নির্দেশ করিলেও বৃক্ষবৈয়াকরণ 
পাণিনি তাহার আষ্টাধ্যারী গ্রন্থের প্রথম অধ্যা প্রথম পাদের-_ ১. স্বরাদিনিপাতমবাদ্বম্‌; ২. তদ্ধিতশ্চা- 


৩৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


সববিভ কা ॥ ৩, কয়জন) ৪. জ.াতোহুন্কহুনঃ » ৫. অহাযীভাবশ্চ (৩৭-৪১ ) এই পাচটী সুত্র দ্বারাই 
অবাদলকণ বিধান করিথাছেন। “পরৃশং ত্রিহূ লিক্ষেষু সধাুচবিভক্তিযু। বচনেষু চ সর্বেদু ঘহবাতিতদ- 
বাহ্ম্‌’_ প্রচলিত ঝারিকার ঘার! আমরা থে সংজ্ঞ| পাই তাহ। উল্লিখিত দিতীয় স্ত্র ( পাণিনি_১।৷১৷৩৮ ) 
হইতে পাওঘ| ঘায় এবং আগ্াধান্ীর প্লবম অর্থাৎ ১/১/৩৭ সুত্র খার। আমর। যাহ! পাই তাহ। একপ্রকার 
গণবিডাগ মাত্র । বাংলায় সংস্কতের অহুকরণে থে অবাত্ধ-সংজ তাহার স্বক্ধপ আলোচনার জর এই 
শব্গণ পরীক্ষ! কর। উচিত। এ সম্বন্ধে পাণিনীঘ গণপাঠ, সিন্ধান্তকৌদূরীর গণপাঠ হইতে কিছু স্বতন্ত্র 
বলিয়। মূল পাণিনীয় গবপ।ঠ ধরিঘা আলে।চনা করা ধাইতেছে। 

উজগণধৃত “ক্ষম|, লাক্ষাৎ, উধ! *ও উপধা” পদ বাংলায় বিশেগ্তন্ূপেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের 
বিডক্রিচক্ত রূপ প্রগলিত ; হথা_+ক্ষমার সমান গুণ নাহিক কৃতলে ।” "তাহার সহিত সাক্ষাতের এখন 
প্রয়োজন নাই । “নিডিয়। খাচিল নিশার প্রনীপ উহার বাতাল লাগি।” উপধায হশবস্ব় থাকিলে ততংগ্রতা় 
পরে তাহার গুণ হর ।" কোনো কোনে! বাংল! বৈদ্বাকরণ “সাক্ষাৎ” প্রভৃতি পদের অবাঘ়ত্ব রক্ষার জনত 
ইহাকে “সাক্ষাংক!র” রূপে বিশেক্চে প্রঙ্গোগ নির্দেশ দেন; কিন্তু ইহাও থে অঙঙ্গত তাহা “সাক্ষাং 
প্রভৃতীনিচ ; প| ১৷৪৷৭৪" সুতা বুঝ। ঘাস; কেননা হত অহদারে "লাক্ষাংকার” পদও গতি 
অর্থাৎ অবাস্থ থাকে, বিশেষ্য পদ হয় ন!। 

উক্তগণধৃত “নানা, পৃথক, হট, নিখা, সতা” পদ বাংলায় বিশেষমূপে বাবহার পাগ্। ইহাদের 
প্রবঘটা ছাড়া অগ্ঠান্ত পনগুলি পুপবাচক বিশেধণ এবং প্রথমটা শংখাাবাচক বিশেধণ। বাংগায় যদিও 
বিশেণণ পদ বিশেষের বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয় ন। তথাপি ইহার! অন্থান্ত বিশেষপের মত আঞোপ। 
(auributive ও বিধেষ (Predicative ) ব্যবহার পাহ এবং প্রত/য় যোগে বিশেশ্ত পদ (যণ।_ 
পার্থকা, শৌষটব, মিথাক, সত্যত।) স্থ্ি করে। এতছাতীত “ঈষৎ, পরম” ছুইটী বিশেষণের বিশেব। 
দেখিতে পাই। ইহারাও আরোপ্য ও বিধেক্ ব্যবহার পায়॥ কাধেই সংস্কৃত মতে ইহার! অবায়গণ ছু 
হইলেও বাংলায় ইহারা অবায় নহে। 

সংস্কত ব্যাকরণ মতে “ক্রিয়া বিশেহণ, দ্বিতীযবা বিভক্তিযুক্ত হয়। বাংলার ইহাদের কোনও বিভক্তি 
প্রাপ্তি নাই॥ এই অবযর় গণনুকু “সদা, বখা, কচিং, অবশ, নিত্য, লহলা" পদগুলি সংস্কৃত ভাষাতে 
ক্রিয়ার বিশেষণ হইছও দ্বিতীয়। বিভক্তি পায় না; এবং বাংলায়ও ইহাদের একপ বাবহার আছে। ইহাদের 
নো *অবপ্তত পৰ হইতে “আবস্তিক" বিশেষণ এবং "নিতা” পদ হইতে "নিতাতা* বিশেঞ্জ উদ্ধৃত হইতে 
দেখা ধাছ। অবশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে "বিনা, যাবং” প্রস্তুতি শব্দগুলিকে মহাত্! রাজা রামখে!হলের 
নির্দেশ অহুগারে “বশ্গ্ধনীঘ পর" আর “বা, এবং, বরং স্থতদ্নাং” প্রভৃতি পদগুলিকে ওঁ নির্দেশে 
সমৃচ্চযার্থপদ বলা ঘায়। 

প্রথদ স্বত্রের গণ আলোচনা ছাড়িয়া এইবার দ্বিতীয় সুত্রটী ধরা ঘাক। পূর্বেই বলিয়াছি থে এই 
স্থমটার অর্থই বর্তমানে অবারলক্ষণ বিচারের কারিকার মূল ভিত্তি; এবং এই অন্রই অরধাচীন ব্যাকরণে 
থে দীর্ঘ অবায়-তালিক। মিলে তাহা এই স্থত্র স্বীকারের ফল। ইহাদের প্রার শমন্ত ন। হইলেও 
অধিকাংশই ক্রিয়ার বিশেষণ শ্রেণীভৃক, অতএব বিস্তৃত আলোচনা ছাড়িয়া অষ্টধযারীর একটা তগ্চিত সুত্র 
ধরিয়া! একটা মাত্র বিশিষ্ট পদের আলোচনা করিব। 


ব্যাকর্ণ-প্রসঙ্গ ৩৬৩ 


এখানে এই স্তর সংশ্লিষ্ট "অবিভক্কারিতরেতরাইশ্রত্াদ্সিষ্থিঃ* কাত্যায়ন বাত্তিকটার আলোচন! 
কর! কর্তবা। ইহার ভাগ্যে পতগুলি বলিম্মাছেন__ সত্য বিভক্তিতে সংজ্ঞা ভবিতবাং সংজ্ঞা চাংবিতক্তিত্বং- 
ভাবাতে, তদেতদিতরেতরাস্রং তব্তি। ইতরেতরাত্রয়াণি চ কার্ধাণি ন প্রকজন্টে।” ইতরেতর প্রমথ 
সমাল নিশ্পন পদের লহিত পার্থক। রক্ষ। করিছ| এক প্রকার পদ লংলর্গে ঘন পূর্বপদ ও বিভক্তিঘুক্ত থাকে 
এবং অন্তপদ সংযুক্ত হব তন উভয় পদের ইতরেতর আশ্র্ হয় । একমাত্র “মদত। পদ” ধাকিলেও ডামাক।র 
এই বাস্তিক আলোচনায় কোনে! দৃষ্টান্ত দেন নাই এবং এই পদটির ত। প্রতাছ তদ্ধিত কিন্তু কোনোও পদ 
নহে বলিয়া কোনে!ও আ/শ্রন্থ লদ্দদ্ধে ঘুক্ত নহে। কিন্ত বাংলায় "কাহাকে ও" এবং “কাহারও” পদস্থার। “কাহ!” 
র্বনাষের বিভ্রান্ত কূপের সহিত ও-_পর্বনামের ইতরেতরাশ্র্ পাইতেছি। দংস্কৃতে এন্ধপ পনের অপ্রসিদ্ধি 
থাকিলেও বাংলায় পূর্বোজিখিত “ইহা” পদের প্র] উক্ত পদ দুইটীর সৰনান প্ৰয়োগ আছে। তবে উভয়ে 
অভেন অর্থাৎ উত্তয় অংশে সর্বন/স-লংপর্গহেতূ পদ দুইটীতে সংস্কৃত দতে অভেনগংপর্গ ব| ইংরাজী মতে 
88218999898 স্বীকার কর|ই নুলঙ্গত। লক্ষা করিবার এই থে উক্হ্কপ লংলর্গ-ফলে ও পনছয়ে 
বিভক্তির অর্থ অবিকৃত থাকে এবং পদদ্বয়ের পূর্বপদ, প্রশ্রস্থচক (1650796981৩) অর্থ ও পর্পদ, 
নির্দেশক (79585985046155 ) অর্থ হারাই! লশ্মিলিতক্পে অনি ( [॥de৷৷৷ ) অর্থ প্রকাশ 
করে। কেহই অবায় হয় না। 

পা; ৪৩১-২৬ সুত্র ছাব্বিশটীকে বিভক্তিগংজ্ঞক তদ্ধিত প্রতায় বলা ছয়, কারণ এই স্থত্র করটী 
নির্বারিত গ্রত্যগ পাইলে শঙ্গ আর কোনও বিভক্তি গ্রহণ করে ন|; অর্ধাং ( ষথ!--ক্রমশঃ, সর্বনা ইত্যাদি ) 
তাহীর। অবাছ পদ। এই আহিক অন্তর্গত ১১শ সুত্র “ইদমোহঃ* সত্রমতে “ইদম্‌” শব্দ ছইতে “ইছ” পন 
লিন্ধ হ। সংস্কতে হউক আর বাংলায় হউক পনটা বিশেষণহ্পেই বাবহার পায়; যথ|-- ইহকাল, 
ইহলোক, ইহধাম, ইহজীবন ইত্যাৰি। কেবল সংস্কৃতে "অন্তর" অর্থে “ইহ” শব্দের প্রয়োগ আছে; ধৰ! :- 
ইহাগঙ্ছ, ইহ তি, এবং এই অর্থে ইহা ক্লিয়ার বিশেষণ । বাংলার বিপেদপ্পে গ্রঘোগের অর্থ ধরিলে 
আমরা ইহাকে নির্দেশক বিশেষণ ( Demonstrative Adjective) বলিতে পারি। পটী কিন্তু 
আঁপ্রত্যন্ান্ড হইদ্রা “ইহ!” রূপে বাংলায় নির্দেশক লনা ( Demonstrative ৮০০০ ) হই 
যা এবং সকলপ্রকার বিভকি যোগে কপপ্রপ্ড হয়। ইহ! ছাড়া “ব্বরং” এই অবাধ পদটীও বাংলা 
প্রভাব সর্ষন।ম ( Reciprocal Pronoun ) ব্যাবহার পা এবং “সমাচ” শব্ধ স্থ বিভক্তি থোগে “গমাকু” 
জপে অবাধ বিশেষণ স্কপে ব্যবহৃত হয়। অতএহ আমরা অবায় হইতে বাংল। সর্বনানও গঠিত হইতে 
দেখিতেছি; কাষেই কারিকার অর্থ টিকিতেছে না। 

তৃতীঘবহ্থত্রনিদি্ট কোনও পদের লৌকিক সংস্কৃতে প্রয়োগ নাই, সেজন্ত কোনও ত২সমপন বাংলাঘ 
পাওয়া ঘা না। বাংলার নিজস্ব শব্দ হিসাবে “নিকটে, সঙ্গে, ক্রমে, পরিবর্তে পানে” প্রভৃতি পদ 
গণ্য হইতে পারে। ইহাদের ষধ্যে প্রায় সবগুলিকে আমরা বাংল| কর্মপ্রবচনীয় বা অনথসর্গরূপে 
বাবহার করি। 

এইবার চতুর্ধসুত্রনিদিষ্ট "তোস্থন* ও “কুন” প্রত ব/দ দিছা “ক্ত।” প্রতাঘান্ত পদ সম্বন্ধ 
কিঞ্চিং বক্তব্য হইতেছে । এই লঙ্গে 'তুদূন” সম্বন্ধেও বল| হইবে। বাংলায় যদিও এই দুই প্রতায়াস্থ 
তংলম শখ নাই তথাপি ইয়া" ‘হইতে’ প্রত্যন্ত ধাতৃকে এই শ্রেণীর গণা করা হয়। “কা ও 'তুমুন' 

১১ 


তম বিশ্বভারতী পৃত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৬৪ 


উন প্রড়ায়ে 'লমানকর্তুকেষু' বিধান খাকিলেও 'রথে তু বাধনং দৃষ্ট! পুনর্জন্ম ন বিস্ততে" এবং “প্রজান্থ বৃত্তিং 
দমণুক্ত বেদিতৃস্‌ (কিরাত )" স্থলে পৃবক কর্ঠৃকেও প্রয্োগ স্বীকাত্ত কর। হইয়াছে কাধেই বাংলা 
আমরা যখন ই" 'ইতে' প্রতায়ান্ট ক্রিয়ার ভিএকত্তৃকত্ (ঘৰ।--খেটে খেটে খেটে, জন্ম গেল কেটে ব। 
কাদনে মুক্তে। বরে, ছাললে মাণিক পড়ে) পাই তখন তাহ! অঙ্থীকারে কোনও কারন থাকিতে পারে 
ন)। কিন্ত অধনাপিকার এই লক্ষী ছাড়] বেটা বিশেষ সইব্য লেচী এই ঘে যংস্কৃতে ‘ক! ও 'তুমুন' 
প্রতার ধাতুর অব্ধব নহে, কৃং-প্রতায় মাত্র । বাংলা “ইয়।, 'ইতে', ও 'ইলে' ইহার! ধাত্ববহব অর্থাৎ 
ইয়।--ধাত্ববয়ব ক্রিঘ্ার তিনটা কাল গঠনে, ইতে-ধ!সবব বতমান ও অতীত গঠনে এবং ইলে-_খাত্ববন্ব 
অতীত কাল গঠনে ব্যবন্ৃত হয 1, ধত্ববয়ব ছাড়! স্বরসংগতি প্রাপ্ত “ইা'-প্রতাঘাস্ত পদের বিশেষ্বন্বপেও 
প্রবোগ আছে; ঘব1-_ন[চিধে, গাইপে, ঝলিধে, কইছে । কাবেই বাংলায় এই তিন প্রত্যন্ত পদকে 
অবায় বল! চলে না। 

পকমন্থহেনির্িষ্ট অবারীভাব লমাল-নিষ্পর যে সকল শঙ্দ বাংলায় চলে তাহাদের বিবেচন| করার লগে 
বাংলার নিজদ্ব অবাদীভাব সমাল নিষ্পত্র শব্দেরও বিবেচন! কর। যাইতেছে । বাংলা প্রচলিত তৎলম 
শওলির মধে। “প্রতিদিন, গ্রতাহ, অগ্ছদিন, পনহৃমি, সম্প্রতি, আজীবন, আমরণ” ও “গমীপ, সমগ্র, অভিমুগ, 
সন্ছুধ* এবং বাংসার শিক্ষন্থ “আ$বৰক|, বেনালুম, বেহ্থরা" শব্দ ছাড় অন্ত সমন্তই বিশে ব] বিশেদণ। 
উল্লিধিত শব্দের “সমীপ, পমক্ষ, অভিনুখ ও সম্দুখ” পদ এ-প্রতায়ান্ত হুইয়। পূর্বোল্লিথিত সম্বন্ধনীত্র পদ 
হয এবং অবশি সমন্তই ক্রিয়ার বিশেষণ । “পরোক্ষ' পদ বিশেষণ এবং বাংলায় অস্কান্ত বিশেষণ 
(ধথ|--ধীর, আচক্বিত। চরম, অবাধ, লহ, অচির, চকিত, প্রকান্ত ইতাদি ) এ-প্রতান্ন যোগে ধেমন 
জিহাবিশেষণ হয, এই পনটীও সেইজপ পণান্তর পার। অতএব বাংলা অবাদীভ|বসমালনিষ্গার 
পদের অব্যয়ত্থ কোথায় তাছ! চিন্তনীয় । 

অব্যধীভাব সমাস আলোচন। গ্রণক্গে প্রানি নিপাত অর্থাৎ উপপর্গগুলির কথাও আপি পড়ে। আমর 
গ্রথনে আষ্টাধযারীর ফে স্তর আলোচন! করিয়াছি তাহাতেও এই নিপাতের কথার উল্লেখ ছিল। অবাদীভাব 
সমাসে এই উপপর্গগুলিই (এবং ‘যথা' শব্দ) পূর্বপদক্ূপে থাকে এবং বিভক্তি, বীপ্স। প্রভৃতি বিভিন্ন অথ 
প্রকাশ করে। "দিনকেদিন” পদে বিডি যুক পদের অর্থ প্রধান বলিয়া ইহা সমার্থক "প্রতিদিন" পদের তায় 
অবারীভাব সমাস নিম্পহ পদ । এই “প্রতিদিন” পদের অহুকরণে আ[নর! “গ্রতিদিবস” পন গঠন করিতে পারি 
না, কেনন। ‘প্রতিদিন’ পদে যে 59110601500 বা ০০৪155০906৫ আলি! গিগ্গাছে তাহা! “প্রতিদিবস” পদে 
নম্র নহে এবং পেট শেষোক্ত পদটার পূর্বে নিপাত থাকা লবেও ইহাতে পরপদের অর্থই প্রধান 
মাছে; আর লেই দই বগেন্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির হই প্রন্থেগে ( ধথা-_বৌন্ধ সন্ালীরা খণ্ডগিরির 
শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহি দেখিতেন এক একখানি করিষ্বা পাষাপের পর পাষাণ উঠিয়া তাহাদের 
গ্রতিদিবগকে নির্ছল করিতেছে__ “উড়িস্তার দেবক্ষেব্র* ) ‘প্রতিদিন’ শব্দের ক্রিঘ/বিশেষণ রূপ প্রয়োগের 
পাশে পাশে পনটী বিশেগ্যক্গপে প্রয়োগ পাইতেছে অর্থাং এখানে “প্রতি* পদ আর অব্য নছে। “দিব” 
শব্দের বিশেষণ ( Distributive adjeative বা] বিভাগকারী বিশেষণ ) মাত্র 

অভঞব “প্রতি” এই প্রাদি নিপাতটীর পূর্বাবস্থানে বিশেষণ অর্থাৎ সবার্থ ( ভাবপ্রধানমাধ্যাতম্‌ 
শবগ্রধানানি নাষানি ; যাস্ক-নিরুভ--১১* ) ও অনবার্থ ভেদে দুইপ্রকার প্রয়োগ পাইতেছি। পতঞ্জলি 


ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ 


“প্রাদয় উপসর্গ; ক্রিছাযোগে ; প। ১॥৪/॥৮-£৯” হরের মহাভাস্যে বলিতেছেন-- “প্রাদয্থোহলববচনা নিপাত 
লংভ্রাভবস্থি’। কিন্তু এই অদযার্থে নিপাত সংজ্ঞায় দুই প্রকার ভেন পাণিনি পরস্পরাঘন স্বীকৃত; একটী 
হইতেছে যত ও ণত্ব নিষেধে গতি লংজঞক অবস্থ। ( যেমন :__ ‘প্রন্ট বিসেচক' প্রভৃতি পদে) এবং 
অন্রটী হত স্বীকৃত অবস্থ।। এই অবস্থার কি নাম হইবে। পাণিনি বলেন-- উপসর্গ ক্রিয়াঘোগে 
(১৷৪৷7৯ ) কিন্তু বাংল। ক্রিগা উপসর্গের বাবহার নাই । অতএব উপদর্গ এই সংঙ্ঞ। বাংলাঘ অলঙ্গত । 
আবার কর্মপ্রবচনীয্ন গংজ্ঞাও এই পূরবাবস্থানে অচল ; কারণ বাংলায় এপ স্থলে ইত্যাদের পরাবন্থান প্রচলিত 
এই "প্রতি" শব্দটীযই “পিহ” এই লঙগধনীঘ অর্থে যে প্রয্যেগ হয় তাহ! “লক্ষণেশদ্ৃতাপ্যানভাগবীপ্াস প্রতি 
পর্দনবঃ (পা; ১/৪৯০ )” সততা ডাগাৰ্থক হেতু কর্থপ্রবচনীয় হইলেও পৰাবস্থানকেই স্বীকার করায়; 
কেননা, প্রতি টাকায় টাকায় -ট।কাপিছু -টাকাপ্রতি (ঘথা__টাকাপ্রতি অইগণ্। দের প্রতি ধর )। 
“বীর শত্রুয় প্রতি পাবিত হইলেন” বাকো যে কর্বপ্রচনীয় প্রয়োগ পাইতেছি তাহ! “প্রতি; প্রতিনিধি 
প্রতিদান: [ পাঃ-- ১৪৯২ ]" হুত্রাগুসারে হইলেও বাংলাছ পরাবস্থানেই সন্ভব। “অতিরতিক্রদণে 5) 
প| ১৪৯৮ সুহাহথলারে “মতি” শব্দের থে প্রয়োগের কথ। উন্লেখ মাছে বাংলার তাহা পাই বটে, 
এযপন্থলে “অতি” শব্দ বিশেষণের বিশেষণ মাত এবং পূর্বাবসথানই প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহা ও সার্থক 
হেতু নিপাত ল্জ!র মধ্য পড়ে না। 

অব্যের সবার্থ ও অসবার্থ বিবেচলার আবশ্তকত! অন্রদিক দিয়াও বাংলায় অনুভূত হয়। “চাদঘোিসারে 
প| ১৪1৫৭" শুত্রগণধৃত “চ" পদের স্বতন্ত ব্যবহার নাই । পদটী “তথা, তত্র" প্রনৃতি নির্দেশক সর্বনাম এবং 
“বর” বিশেষণের প্রথমার একবচন রূপের উত্তর প্রযুক্ত হইঘা ( ধথা_তথাচ, তত্রাচ, বর ) সমূজ্রযাথ 
(অব্যয়) পদ স্থষ্টি করে। অনুরূপ এ গণের “তু” পদটীও “পয” ও “কি” সর্ধনামের সমরূপের সহিত ঘুজ। 
হইঘ্রা (পরস্থ, কিন্ত) সমস্রেণীর পদ গঠন করে। এ গণছুক্ত “বা” পদটায় ব্যবহার বাংলায় স্বতস্রজাথে 
থাকিলেও “অথ” অবায়ের সহিত এবং “কি” সর্বনাষের কূপের সহিত যুক্ত হইয়া সমশ্রেণীর পদ (ধা 
অথবা, অথচ, কিংব।) সি করে। অন্তশ্রেণীর পদের সহিত মুক্ত হইলেও উক্ত গণছুক্ত এই তিনটা পদ 
নিজ সবার্থ অস্কু রাখিয়া ( সমৃক্চহাথ ) একই শ্রেণীর পদ স্থ্টি করে এবং এই গণছুক্ত "নচেৎ" পনের সার 
বাকা গংযোদনের কাষ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই গণবুক্ত “দিক” পদট অন্ত ( অন্তর্ভাবার্থক ) শ্রেণী 
ভুক্ত হইলেও নিভ্রস্থ সততায় প্রতিষঠিত। 

অতএব অপবার্থক প্রানিগুলির বাংলা বা/করণ মর্ধাদা কি? ইহ! বিবেচনা করিতে গেলে গ্রথমে 
"স্বরাদি নিপাতমবাযম্প থে স্ত্রী লইয়া আলোচনা আরপ্ত করিছাছিলান আমাদিগকে সেপানে ফিরিঘ। 
আমিতে হয়; কেননা এই গণধৃত কয়েকটা শব্দের আলোচন! বাকি রাখিঘ়! গিল্পাছি। এই গণে ধুত "শ্বর, 
নভ, স্ব, ইত, ততঃ, কৃতঃ। উপরি, প্রাক, সনা, পুরা, কু, বহিল, নমল, পল, তিরস, আবিস, নো, উচ্চৈদ্‌, 
শনৈস, চিরম্‌, অতল, পুর, প্রা অধণ্‌ প্রাতরু, সায় প্রাহস্, অন্তঃ, পুরদে, অলম্‌, যথা, ভূল, ও ডুব” 
শব্দগুলি রং প্রভৃতি প্রকরণে পূরবপদকূণে ব্যবহৃত ছয় । অতএব অপবার্থক প্রাদিওলি এই গুলির 
লমপর্ধায়হুক্ত। পাণিনি সত্রমতে প্রথমোক্গুলি অব্যয়। কাছের বাংলা ঘদি অবায় বলিয়া! কিছু থাকে 
তবে তাহা এই পূরবপদ ও প্রাদি সমর একত্র নাম এবং ইহা ছাড়! অনতত্র এই সংজ্ঞার প্রয়োগ অসংগভ। 


স্বরলিপি 


কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্বরলিপি : আপ্রফুল্লকুমার দাস 
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বর্তমান সংখ্যায়ন প্রকাশিত বীগাবাদিনী চিত্রের ব্লক ভারত-সরফারের 'প্রক।শল- 
বিভাগের সৌজন্ে প্রাণ । 


পশ্চিম-আক্রিকার ত্রচমৃতি। মৃতিগুলি ব্রিটিশ যিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 
চিত্রভলি Leon Underwood লিখিত Bronzes of West Africa 
( Alec Tiranti ) এক হইতে প্রকাশকের অনুমতি আ্রভুসারে গৃহীত। 


দক্ষিণারপরন নিত্রসদুমদারের চিত্র জবিমল ঘোষের সৌজন্ে প্রাপ্ত । 


